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মুকং করোতি বাচালং পঙ্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। 
যৎ্কুপা তম্‌ অহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥ 
সপ্তুশত শ্লোক-সমস্থিত! কষুদ্রতন্থ গীতার ভাষা বেশ সরল; কিন্তু এমন 
ছর্বোধ্য গ্রন্থ বুঝি আর নাই । ইহার ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে একাধারে সনুদয় 
ধর্চতত্বের সার, সমুদায় নীন্তিশাস্ত্রের লার, সমুদায় দাশনিকতত্বের সার, 
সমুদায় উপনিষদের সার, প্রায়শঃ হৃত্রাকারে স্থবিগ্স্ত। নিজের বুদ্ধির 
উপর নিভর করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বার] গীতার অর্থবোধের চেষ্টা করিলে 
,পদে পদে বাধা পাইতে হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে, বৈজ্ঞানিক মুক্তিতরক 
যাহ! কিছু, তাগার মূল, লৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ ব! প্রতাক্ষমূণক 
অন্থমান। কিন্তু এই লৌকিক রাজ্যের বাঠিরে যে অনস্ত অলৌকিক 
অমৃন রাজ্য আছে, যাহা এই লৌকিক রাজ্যের মূল, এবং যাহার কোন 
বিষয়ই আমাদের কোন ইন্দ্িদ্ের দ্বারা প্রতাক্ষ হয় না, যোগজ জ্ঞানে ও 
যাহা আংশিকভাবে মার জান যায়, শ্রীকৃষ্ণ যোগন্ত ভুইয়া সেই অনস্ত, 
আস্ড্েয়। অমুত রাজের কথ! বলিয়াছেন। এই সংসার-রাজ্যের পারে 
অমৃত-রাক্ষ্যে প্রবেশের পথ দেখাইগ়ানেন। ম্থৃতরাং ঘুক্ষিতর প্রমাণে 
তাহ! অধিগম্য নছে। গীতাতেও কোথাও কোন যুক্তি দেওয়! হয় নাই). 
বিরোধী মতের বিচারু, করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্বক কোন সিদ্ধান্ত দেওয়] 
হয় নাই। যাহা সিদ্ধান্ত, যাহা সত্য, একবারেই তাহা! উপদিষ্ট হইয়াছে। 


/০ গাতা-ব্যাধ্যাল্গ আচাষ)গণের মতভেদ । 


অতএব গীতা বুনিতে হইলে কত প্রঠি প্রহীত আপ্রোপদেশ এবহ শাস্বদশী 
আচার্ধ/।গণের উপদেশের অনুমরণ িল্ন উপায় নাহ । 

কিন্ত শানে আনেক আপাত-শিরোধা কথা দেখা যায়; এবং 
আাচাধ্যগণগ একমঠ নহেন। ঠাহাদিগের দ্বারা রচিত গাতার ভাষ্য ও 
সক সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, স্টাহারা বিভিন্ন 
পক্প্রদায় ক) এবং যান মে সম্প্রপায়ের আঅন্বন্ী, তিনি সেভ সান্প্রদাস্টিক 
বতের অগ্রণুশ চত্র আবশহ্থন পুদিক বাঠা ব্যাখ্যা করিয়া, ভগবতক্কি 
|াতার প্রমাণে, পে সাম্প্রবায়িক মাতকে সহনিত করিত যাত মত 
করিয়াতন, শিরাপঙ্গাঙাবে গীঠা প্যাখার জা 55 মন্ত্র করেন নাই । 
আর ঠাঠা কপি ৯, থাঠাদিগাক আনিক সুলে 'বাশ্ম কষ্টকল্পনা ও কুট 
অথথ কাশয়া, যোড়াঠাডা দি হহনাছে। হিথাপিযোড ঘে ঠিক লাগে 
নাই, চাহ বেশ স্পাই দেখা মায় । উদ্যাতরণ স্রবাপ ৩১৪১৯) ৪৩১ 
১১৩৭১৮2১৯১7 ১১৯ গ্রঠাঠি শোকের বিশম বাখা জরব্য। 
ভাঙার ফলে, গাহার ৭৭ শোকের মপো অর্থ-সামগ্চহ। নই হহয়াছে, 
হব্বোধা গচাথ আধকতর ঢপোধা হইয়াছে এবং ভগবদপ দিগা উদার 
পার্বজনীন, সঙ পন্ম__অনুপার, দেশকালপাত্র বিশেষ সীমাবদ্ধ, সঙ্গীর্ণ 
চইয়া, স্কানীয় সামাগ্িক আচারবচার-পিশেষমান্রে পরিণত হইয়াছে 
প্রাণহীন মুশদেে পযাবসি৯ ৬ইয়! পড়িয়াছে। 

স্থৃতরাৎ গাতার সব্বালে ৮ পাখিয়া থে স্থাত্রে সপ্ুশত-শ্রোকময়ী 
দমুদায় গীতাথানি গাথা, সেই শুত্রটি ক্ষণ না পাওয়া যায়, 5৯ক্ষণ 
নিবপে শীতাখজিজ্ঞানুর নিকট গীতা ছব্বোধাত থাকে। সেই শখের 
সন্ধান কারতে হইবে। 

প্রথমে দেখিতে হইবে মে,াক উপলক্ষো গীতার উত্তর । কুরুক্ষেত্র 
রণস্থলের মধাভাগে দণ্ডায়মান অজ্জুন বলিতেছেন, কৃষ্ণ হে। ভীগ্মাদি 
শুরুজনকে নিহত করিয়1, জ্ঞাতি-বন্ধু-হুহৃদ্গণকে বিনাশ করিয়া, কুলক্ষয়, 


গীতার তকদেশিক ব্যাথা] ৷ 


করিয়! আমায় রাজ্যলাঁভ করিতে হইবে। আমি এ রাজত্ব চাহি না। 
ইহাতে আমায় মহাপাপে পাপী হইতে হইবে। যুদ্ধ না! করিলে মৃদি 
আমায় ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে হয়, এমন কফি আমার জীবন নষ্ট হয়, 
সেও ভাল; তবু এ পাপকন্ম আমি করিব না। এই বলিয়া তিনি ধনুববাণ 
পরিত্যাগপৃব্বক ব্যাকুল চিন্তে উপবেশন করিলেন । 

তদ্দর্শনে শীর্ণ কহিলেন, হে পার্থ! এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার 
এ দববুদ্ধি কিনূপে হইল 2 ইহাতে তোমার ইহলোকে অপযশ ও 
পরণোকে স্বর্গহানি হইবে। আর্ধ্যবংশোদ্তব সাধুগণ ঈদৃশ কম করেন না। 

ইহা শুনিয়! অজ্ঞুন আরও ব্যাকুল হইলেন। যুদ্ধ করিলে মহাপাপ 
হয়, আর না করিলে৪ অকীর্তি এবং স্বর্গহানি হয়। ঘোর কশ্ুসঙ্কটে 
পড়িয়! তিনি কর্তবাযমুঢ হইস্কা পড়লেন এবং এ স্থলে কি কর! কর্তপ্য, কি 
করিলে শ্রেয়োলাভ হয়, ইহলোকে অকান্তি ও পরলোকে স্বর্ণহানি ন1 হয়, 
তাহা নির্ণয়ের জন্য সর্ববন্ত শ্রীহুগবানের শরণাপন্ন হইলেন। তখন 
ভগবান, প্রিয়সথা অজ্জুনের যাহা সর্বরূপে শ্রেয়ন্কর, ইহপরলোকে মঙ্গল- 
শ্ুনক, দাঠা বলিতে লাগিলেন । ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । 

গীতা, চতর্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোকে দেখিতে পাই যে ইক্ষাক আদি 
বাজধিগণ এই গীহ্াজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; এবং ভগবান্‌ ধশ্মগ্থাপনাথ 
সেই জ্ঞানই আঙ্টুসকে বলিতেছিলেন। সুতরাং বুঝা মায়, যে বিগ্ভাবলে, 
মে ন্ঞান আশ্রয় করিয়া, ইক্ষাকু আদি সেই প্রাচীন ভারতীয় মহাম্মাগণ 
এই ভারতনভুমিকে জ্ঞান-গৌরব-উীষ্বর্মা-বীর্োর চর্ম সীমায় উন্নীত করিয়! 
ছিলেন, এই গাতাশাস্ত্রে 'ভগবান্‌ অঙ্গুনকে উপলক্ষ করিয়া সেই জ্ঞান 
সমগ্র মানবজান্িকে শিখাইনেছেন। সেই জ্ঞানই গীতার প্রতিপাস্থ 
বিষয় এবং ইহলোকে ও পরলোকে সন্বরূপে শ্রেয়োালাভ করানই 
গীতার প্রচয়াজল্ বা মুখ্য উদ্দ্দশ্থ্য । 

কিন্ত গীতার ব্ভ ব্যাখ্যাকার সেই গীতাচ্তানের একট! দিক্‌মাত্র-- 


বিভিন্ন আচার্ষের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মত। 


কেবল মোক্ষপর্্ের দিকটা, পরলোকের দিকটাই দেখাইবার যন্ধ করিয়া 
চেন, এবং আর 'একটা দিক,_ইহলোকের দিকটা, একবারেই উপেক্ষা 
করিয়াছচেন। কিন্তু যারা আমাদের ইচলোকের কল্যাণ সাধন হয়,__ 
ধর্ম-অর্থ-কাম লাভ হয়_সে বিষয়ে যে সমন্য সারগর্ভ গুহ উপদেশ 
ভগবান্‌ অঞ্দুনকে বলিয়াছেন, সে সকলের আলোচনা ভারা আদৌ 
করেন নাই । এনং আমরা৭ সেসকল দেখিবার ও বুঝনার চেষ্টা করি 
নাউ; অপিচ, আকাশচর জোন্িক্ষিমগ্ডলীর পর্যবেক্ষণে অতিব্যস্থ নির্বোধ 
জ্যোন্ডিব্বিদের স্কাঁয়, কেবল উদ্ধে দৃষ্টি রাখিয়াই জীবনের পথে ঠাটিতেছি, 
পথিমধ্যে যে কত “নালা ডোণা” রহিম্বানছে সে সকল কিছুই দেখি না। 
ফলে, ৯ঠাৎ খানায় পিয়া “বেঘোরেশ প্রাণ যাইতেছে । অধুনা পণ্ডিত- 
কুপতিলক ৬বাণগঙ্গাধর তিশক-প্রমুখ লোক্হিতৈষী মঙ্ঠাম্মাগণ গীহা- 
জ্ঞানের ছইটা দিকই আমাদের চক্ষে ধরিয়াছন, যথাস্থানে আমরা তাহ! 
দেখিব। এখন প্রথমে, প্রাচীন ভাষাকারগণের মধ্যে যিনি যেনপ সুত্র 
খঅবলগ্বনে গীতা-শান্ বুঝাইতেছেন, চাহ দেখিব। 

তাঙাদের মাত,যে পদ প্রাপু তইলে জীবের সংসারপ্রমণ শেষ হয়,* 
মুক্তিণাত হয়, তাহাই গীতার একমাএ প্রতিপান্থ বিষন্। তাহা লাত 
করানই গীতার পয়োজন। এ পর্যান্ত ক্টাহাবা সকলেই একমত । কিন্তু 
সেই পরম পদ-_সাধা বস্তকি? ৭ ভা! পাইবার উপায় গীতায় কিরূপ 
উপাদষ্ট হইয়াছে, সেই বিষয়ে মতভেদ । 

শঙ্করাচাধোর মতে, বাসুদেব (জগতের আধার) পরম ব্রহ্মই সেই 
পরম পদ। সেই পদ প্রাপ্তির জন্ত প্রথমে ঈশ্বরাপণ বুদ্ধিতে কন্মফোগ 
অন্থষ্টান করিতে হয়। তদ্দার! সত্ব শুদ্ধি হয়। স? শুদ্ধি হইলে জ্ঞানলাতভ 
হয়। তখন সর্বকম্ম সর্যাসপৃববক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে সেই পরম পদ 
লাভ হয়। অজ্ঞানী জ্ঞানের জন্ত নিফামভাবে ক: করিবে। জ্ঞান লাভ 
হইলে সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাম অবলম্বন করিবে। এইরূপে তিনি 


শঙ্করাচার্যের মায়াবানগাত্মক অখৈতপর ভাব্য। 1১/৯ 


হর্্রকে গৌণভাবে ও জ্ঞানকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন; ভক্তিযোগের স্বতন্ত্র 
টল্লেখ করেন না। তাহার মতে, অব্যভিচারিণী ভক্তি জানেরই অন্ততম 
রূপ (১৩১০ )--ভক্তি জ্ঞানেরই অন্তর্গত। সর্বত্র এই মত রক্ষা 
করিয়। তিনি গীতার ভাষ্/ লিখিয়াছেন। গীতার প্রয়োজন যে মুক্তি, 
তাহার স্বরূপ কি, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি মায়াবাদী অন্বৈত- 
জ্ঞানী। তীহার মতে,__( ১) জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ অলীক। তাহার 
পারমাথিক সত্ব! নাই। পরম ব্রহ্মই পরম তত্ব; তাহ! নির্বিশেষ, 
নিরুপাধিঃ চৈতন্তমাত্রই তাহার শ্বরূপ। (২) জীবাত্মাও ম্বরূপতঃ 
সেই ব্রদ্ধ, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা। জীবভাবে দেছের সহিত আত্মার 
(ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্জের ) যে সংযোগ, তাহ! অধিস্তানিমিত্ত অধ্যাসমাত্র 
( ১৩২৬ ভাম্য)। ভ্রান্তিবশে রঙ্জুঁতে সর্প-জ্ঞানের স্তায়, অবিস্তাবশে 
মুক্ত আস্ম! যেন হ্বথহ্ঃখাদিযুক্ত সংসারী জীবরূপে প্রতীয়মান হয়। (৩) 
অবিস্তাই জীবের সংসার-দশার হেতু । আর অবিস্তানিমিত্তই কণ্ধ প্রবৃত্তি । 
সেই অবিদ্ধ! মিবুন্ত করিয়! সর্ব কম্মপাঁরত্যাগপুর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে 
জ্রানস্বরূপ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্রি্ূপ জীবন্ুক্তি লাভ হয়। অনন্তর প্রারন্ধ 
কম্মক্ষয়ে দেহাবসান হইলে, একবারে বিদেহমুক্তি লাভপৃব্বক ব্রন্ষের সহিত 
সমতা প্রাপ্তি তয়। “গন্তব্যঞ্চ পরমৎ সাম্যম্*_ বেদান্ত, শাঙ্কর ভাষ্)। 
তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী জ্ঞানী সন্ন্যাসী; গৃঠরাৎ সর্বত্রই ভ্ঞান ও সন্যাসের 
উপর ঝেশাক দিয়াই গীতা, বেদাস্থাদির ভাষ্য লিখিয়।ছেন এবং তন্্বারা 
তিনি কপিধুগে মৃতপ্রায় বৈদিক সন্্যান ধন্মকে পুনজখাবিত করিয়া 
তাহাকে বৌদ্ধ যতিধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছেন সত্য, কিন্ত এই ভারতের 
অধোগামী আধ্যাম্মক এবং আধিভৌতিক আ্রোতকে উর্ধনুখী করিতে 
পারেন নাই। আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নতির দিকে পরিচালিত 
করিতে পারেন নাই।; পরন্ত অত্যুত্তম প্রতিভাসম্পন্ন মন্ষ্যগণকে লোক- 
সমাজ হইতে টানিয়! লইয়া সঙ্নযাসমার্গে প্রবর্তিত বা গ্ররোচিত করিয়া, 


1০ রানানুজের বিশিষ্টান্বৈতপর ভাষ্য । 


খআমাদের সমাজশকি খর্র্ব করিয়াছেন, সঙ্ঘশক্তির উন্নতির অন্তরায় 
হইয়াছেন। 

মধু্ছদন সরস্বতী প্রায়শঃ শঙ্গরের অনুনন্তী। তবে তিনি ভক্কি- 
যোগেরও উপযোগিতা স্বীকার করেন। 

শ্রীধর স্বামীও অঙ্ৈতবাদী । শবে যে পরম তকে শঙ্কর চিন্মাত্রিক- 
রস--কেণল জ্ঞানন্বরূপ বলিয়াছেন, স্বামী 'তাহাকে সচ্চিদানন্দঘন বলেন, 
(১৮1৫৫ ভাষা); এবং '্ক্কিক প্রাদান্ত দিয়া, জ্ঞানকে ভক্কিরই 
অবান্তর ব্যাপার নাঁলয়া, ঈশরভক্ত্ি শুষ্ঠনেই মোক্ষ লাভ য়, সিদ্ধান্ত 
করেন। 

বামানাজের মন্ছে, যাহা পরম শর, তাতা নির্বিশেষ অঙর রঙ্গ নভে। 
অক্ষর এক্ষ পরুচিবিমুক্ষ কুটন্ত জীবাগ্রামার। পরম বর্ম পুরুষোত্তম 
নারায়ণই পরম তত্ব" ছিনি নিবিশেষ, নিগুণ নঙেন। পরন্থ সবিশেষ 
সগ্ডণ--অনম্ত কলাণগ্ুণপশিষ্ট। কোন হেয় খুণই ভাতে নাই, এজন 
তিনি নিগুণ | অণ্ন্থনীয়া স্বশক্কিদ্বারা তিনি অচিৎ-ভাবে জড় জগৎ, 
ছচিৎসংমূক্ত চিৎকণাভাবে জীব এবং পদ্জ চিৎ-ভাবে পুরুষোত্তম, 
পরমেশ্বর। এই চিৎ-ম্বরূপ্‌ই তাহার পরম ধাম (৮1২১ ভাব) )। পুরুষ 
প্ররৃতি-_-ই তাহার প্রকার বা বিভাব, 251১৫0 মাত্র । এই তিনই 
তাহার নিতা 'ভাব। ঈশ্বর এক; কিন্থ জীব বু; এবং জীব ও জড়- 
মমন্িত এই বিশ্ব তাহার শরীর। এইরূপে ঠিনি সবিশেষ ব| বিশিষ্ট 
বরঙ্গেই জগৎ দশন করেন; তজ্জন্য স্টাহার মতকে বিশিষ্টাদ্বতবাদ বলে। 
তাহার মতে, জগত মিথ্যা নহে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রপ্ের অধাস মাত্র নচে। 
পরস্ত তাচাদের ইতরেতর সংযোগে উৎপর, ব্র্গসত্বায় স্বাধুক্ত, নত্য। 
প্র তিমুক্ত জীবায্ম! জ্ঞানাংশে পুকষোত্তমের সহিত একাকার বা সমানধন্ী 
বলিয়া জীবে ব্রদ্দে অভেদ। তথাপি ভগবান্‌ দ্বিদ্ঘন ও জীব চিকণা। 
হ্থতরাৎ চিৎন্বরূপেও জীবে ব্রচ্ষে ভেদ থাকে। এইরূপে রামানুজ 


অন্তান্ত আচার্য্যগণের শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতপর ভাঘ্য। ॥, 


“নিগুণ” শবের অভিনব অর্থ করিয়া, নিগুপ অধ্বৈতবাদ নিরাসপূর্ব্বক 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন । 

সাধনাসম্বন্ধে, তিনি কন্্রকে গৌণভাবে গ্রহণ করেন না। তবেন্ঞান 
ও কন্মানুগৃহীত ভক্কিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। তাহার মতে, মুক্তিতে জীব 
ব্রহ্মহাব লাভ করে; রাঙ্গর তুলা সত্যসঙগল্প, সর্বজ্ঞ, আনন্দময়, স্বরাট্‌ 
ইত্যাদি হয় বটে, কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকে। 

ব্লহাচাধোর শুদ্ধাঃদ্বতবাদমতে, পুরুষোন্তম শ্ত্রীরুষই পরম তত 
জীব ও প্রকৃতি তাহার অংশ বা বিভূতি। বদ্ধ অবস্থায় জীবে ঈশ্বরে ভেদ 
থাকে ; কিন্তু মুক্তিতে অংশাংশী ভেদ থাকে না। তিনি ভক্কির পক্ষপাতী। 

দ্বৈতবাদী মধ্বাচাধ্যের মতেও পুরুষোন্তম বানুদেব শ্রীকষ্ণই পরম 
তত্্র। তিনি জীব ও জগত হইতে ভিন্ন,_-অত্যান্ত ভিন্ন । সেই ভেদ পাচ 
প্রকার। জীবে ঈশ্বরে তেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ, জাঁবে জড়ে ভেদ, জীবে 
জীবে ভেদ ও জড়ে জড়ে ভেদ। এই পাচপ্রকার ভেদই অনাদি। 
মুক্তিতে ও তাভা থাকে। 

বণদেব বিগ্যাহুষণের গীতাভাষা প্রায়ণঃ এই মতানুষায়ী। তাহার 
মতে ঈহ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল নিতা। জীব, প্রকৃতি ও কাল 
ঈশ্বরা্দীন। অশেষ ক্রেশনিবৃন্ধিপৃর্বক শ্্রীরুষ্ণ সাক্ষাৎকারই গীতার 
প্রয়োজন । কর্ন গৌণভাবে পরমপদপ্রাপ্তির সচায়। কন্মমোগ হইতে 
জ্ঞান ভক্কি লাভ হয়। জ্ঞানে লালোক্যাদি লাভ ভয়) কিন্তু ভক্তির 
দ্বারা ভগবানের দেবানন্দ লাত হয়। ইহাই মোক্ষপদ। দৈতবাদিগণ 
নির্বাণ,মুক্কি স্বীকার করেন না। 

এইবরূপে বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ শ্রীুষ্তকেই পরম শুববরূপে গ্রভণ করেন। 
তিনিই পরম ব্রচ্ম। তিনি সগুণ,_-অনন্তকলাণ-গুপযুক্ত | অক্ষর ব্রহ্ধ- 
তত্ব, তাহানের মতে, প্রক্ষতি-বিমুক্ত কুটপ্ত জীবাম্ম মাত্র; আর কাহারও 
মতে বা, তাহা শ্ীকষ্ের অঙ্গ-কান্তিমাত্র। 


1৮০ বিবিধ সাম্প্রদায়িক হতের তালিকা। 


তাঙাদগের মধ্যে নিশ্বকাচার্ধ্য এই সকল বিরোধী মতের সমন্নয পূর্বক 
হ্ৈতাত্বৈতণাদ না ভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। তাহার মতে, ব্রহ্ম এক 
ও অদৈত তনু । তাভার চারি ভাব। অক্ষর ভাব, ঈশ্বর ভাব, জীব 
সাব 'ও প্ররুতি ভাব। অক্ষর ভাবে ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং ঈশ্বর জীব ও 
প্নকুতি 'াবে ছিনি সবিশেষ। এই নির্বিশেষ ও সবিশেষ, নিগুণ ও 
সগুণ--€ইই পারমার্থক সহ্য । 

এই সকল ব্যতীত আরও অন্তান্ত মন আছে। সেই সমুদায় গুলির 
পর্যযাগোচন! করিলে দেখা যায, যে ভিন্ন চিন সম্প্রদায় পুক্ ভাষাকারগণ, 
নিয়ো ভির ভি ভাবে গীঠাশান্ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; 

১। মায়াবাদাম্মক অদ্বৈত জ্ঞানমণক এদ্ধক্জান (শঙ্কর )। 

১। মায়ার সঠাত্ব প্রশিপাদক বিশিষ্টান্বৈত জ্ঞানমূণক বাগুদেং-ভক্কি 
(রামানুজ )। 

ও৩। শুঞাদৈত জ্যানমূলক তক ( বল্লুভাচার্ধ্য )। 

৪ শঙ্করাত্বৈত জ্ঞানের সিত 'ক্ষি ( আরীপর স্বামী )। 

৫। দ্বৈতাতৈত জ্ঞানমূলক ভাক্ত ( নিষ্বকা চার্ঘা )। 

১। দ্ৈত-জ্ঞানমূলক ক্রি ( মধবাচাধ্য )। 

শ। কেবল! ভক্তি (চৈতন্য-প্রবর্ভিত বৈষ্ণব সসাদায়)। 

৮। পার্ল যোগ (আধুনিক যোগিসম্পাদায়), ইত্যাদি । 

পৃর্বোন্ত আচাধ্যগণ প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ অগবা আংশিক ভাবে কম্ম 
সন্্যাদের পক্ষপাশী; লৌকিক কশ্মে থাকিলে সাধন! হয় না, অতএব তাহ! 
ত্যাজজা। অসক্কো হাচরন্‌ কম্ম পরম্‌ আপ্রোতি পুরুষ; (৩। ১৯); তয়োস্ত 
কশ্ম সন্নাসাৎ কনম্মযোগে! বিশিষ্ুতে (৫1২) ইত্যাদি ভগবানের স্পই 
উক্তি সচও তাচ্ছার! কশ্মমার্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন না। শ্রুতির 
যে যে মন্ত্র এবং গীতার যে যে শ্লোক, যাহার অনুষ্ধেদিত মতের পরিপোষক, 
তিনি কেবণ সেইগুপির সবিশেষ উল্লেখ করিয়া, অন্তগুলিকে উপেক্ষা 


ভগবদ্বাক্যের সারাংশ এবং তাহার তাৎপর্য । 1৩1০ 


করিয়াছেন। কাজেই গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে সামগ্জন্ত স্থাপিত হয় 
নাই, অনেক স্থলেই সংশয় নিরাকৃত হয় নাই__-অধিকন্ত অজ্জুনের যে মূল 


-কর্মজিজ্ঞাসা, তাহ! ঢাক! পড়িয়! গিয়াছে। 


যে সকল যুক্তিতর্কের উপর উপরোক্ত উ সকল বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত, 
সে সকলের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। গীতায় যে অজ্ঞেয় 
অমৃত রাজের তত উপদিষ্ট হইয়াছে, যুক্কি-তর্ক বিচারে তাহা পাওয়া যায় 
না। অতএব শ্রী ভগবান্‌ শ্রীনুখে স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা সরল ভাবে 
তাহারই আলোচনা! করিব। 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, অনাদি পরম অক্ষর তব্বই ব্রহ্ম (৮৩)। বিশ্বের 
যাহ! চরমতত, তাহাকে অবাক্ত অক্ষর বলে (৮1 ২১)। তাহাই আমার 
পরম ধাম এনং তাহাই জীবের পরমা গতি । তাহ লাভ করাই মোক্ষ 
(৮। ২১, ১৫। ১)। আমিই ব্রদ্ষের প্রতিষ্ঠা (১৭ । ২৭)। আমার 
একাংশে জগত বিধৃত (১০৪২ )7; আমিই জগতের পরম কারণ-_জ্গগতের 
প্রভব-প্রলয়াধার। আমার পরা ও অপর! প্রকৃতি সর্বাভূণ্চযোনি,(৭.৪--৭)। 
সর্ব সব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে বা প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে উৎপন্ন (১৩। ২৬) 
সেই প্ররুতি-পুরুষ অনাদি (১৩। ১৯)। প্ররুূতি আমার (৭1 ৫) এবং 
আমিই সর্বক্ষেত্রে ক্েত্রজ্ঞ-পুরুষ (১০। ২)। অধ্যক্ক ঘুর্ধিতে আমি 
সর্বময় (৯। ৪)। অগ্নি, চন্দ্র, হুশেরযের যে তেজ, তাত! আমার (১৫।১২)। 
যে পুরুষ দেছের সংবোগে স্থদুঃথাদির ভোক জীবাম্মা, তিনিভ স্বব্পতঃ 
দ্রষ্া স্বরূপ কৃটস্ত আদ্বা এবং সর্বনয়স্ত্রা মঠেশ্বর বাঁ পরমা 1 (১০। ২২)। 
ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়া ও সর্বভূতের বিভক্কের স্তায় অবস্ঠিত (১৩।১৯)। 
আমারই সনাতন অং জীব হইয়। রছিয়াড (১৫।৭)। সর্দাভূতাশয়স্থিত 
জীবাত্মা আমার বিভুতি (১*। ২*)। ধর্শসংস্বাপনের জন্য আমি 
মান্ুষী তঙুতে অবতীগ ₹৯ (৪1 5)। মূর্থের! আমার এ তত্ব ন! বুঝয়া 
আমার অবজ্ঞা করে; কিন্ধু মহাত্মাগণ তাহ! বুবিয়া একত্ব ( অদ্বৈত ) 


সর্ব বিরোধের সমহয়। 


ভাবে বা পথক (দ্বৈত) ভাবে আমার উপাসনা করেন (৯1১৫) 
ইত্যাদি। 

অতএব গীতা ত্রহ্গের নগুণ অক্ষর ভাবকে অস্বীকার করাতয় নাই; 
অগণ! ঈশ্বর ভাবকেও পারমার্থিক মিথ্যা বলা হয় নাই; কিংবা ব্রদ্ম ও 
ঈশ্বর, বা ঈশ্বর ও জীবায্মা যে স্বহম্ন হব, 'চাহাণ বলা তয় নাই। অপরঞ্চ 
জগত যে ঈশ্বর হইতে অত্ান্থ ভিন্ন, এ তব্ও প্রতিষিত হয় নাই। যাহ! 
পরম "তত্ব, তাঁা কেবল নির্নিবিশিষ, অদ্দৈ হ, চৈ চন্মাত্র, অক্ষর ব্রহ্মত নহে; 
কিংবা চাহ! কেবল প্রভব প্রলয়াধাব সগুণ ঈশ্বরতন্বও নভে। পরস্থ তাহা 
ুইই,_সগুণ নিগুণ, সর্ববাপ্তীত সর্বান্থগ এক অন্ধ তত্ব (১৩।১৫)। 
তিনি সৎ ও অসৎ সর্ব ভাবের অতীত (১৩। ১১ ) সর্ব ভাবহইতে পর 
(১১1৩৭) সর্ব বিনাশভাবের মধো অবিনাশী (১৩ । ১৭) সর্নযাতীত 
আবন্ছেয় হইয়াও (১৩। ১৫) জ্ঞানগম্য (১৩।১৭)। নিগুণভাবেতিনি 
অপাক্তু অক্ষর বঙ্ষরূপেছেয় (১২।৩) আর সগুণ ভাবে তিনি সর্ববাধার 
সর্মনিয়স্তা মঞ্রেশ্বররূপে জ্ঞেয় (৯১--১*); আবার জ্দেয় হইলেও বিজ্ঞ 
নেন (১৩১৫ )। যোগজ দু্টিতে যেমন 'আম্মদশন হয়, ব্র্ধদশন হয় $ 
তেমনি ঈশ্বরদর্শশও হয় (815৫, ৫ ২৭-_২৯, *,১৯-_৩০ )। ভাগবতের 
ভাষায়, 

বদপ্তি তৎ ত€বিদ স্তববং যজ. জ্ঞানমন্ধয়ম্‌। 
ব্রহ্গেতি পরমাত্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্দাতে ॥১1২১৩ 

ম্থতরাং বলিতে হয়, কেবল অদ্বৈতভাবে দেখিলে, ব্রহ্ধকে এক দিক্‌ 
হইতে আংশিক ভাবে দেখা হয় এবং কেবল দ্বৈতভাবে দেখিলেও অন্য 
দিক্‌ হইতে সেইরূপ আংশিক ভাবেই দেখা হয়। প্রকৃত তত্ব সৈতও নহে, 
অন্বৈতও নতে। পরন্ত উভয় তত্বের উপরের ভূমিতে উঠিতে পারিলে, যে 
তত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রক্ুত তব। তাহাতেঞ্গণ-নিগুণ-_কৈতাৈত 
ভেদ নাই প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। 


গীতার তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের কৌশল। ৮/৯ 


সাধনা-সম্বন্ধে, কর্ম জ্ঞান ভক্তি--তিনই পরস্পর সম্বন্ধ। কেহই একক 
থাকে না। সাধারণে যেমন কর্ম করে, বিদ্বান্ও সেইরূপ করিবেন। তবে' 
সাধারণে স্বার্থবশে করে, কিন্তু বিদ্বান লোকহিতার্থে করিবেন (৩২৫ )। 
মানুষ স্বকর্মন্বারাই পিদ্ধ হয় (১৮৪৬), জনকাদি হইয়াছিলেন (৩২৯ )। 
কম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৩।৩৩) জ্ঞান হইতে পরা ভক্তি জন্মে ১৮ ৫৪)। 
জ্ঞানী অক্ষর ব্রদ্ধোপাদকেরাও সর্বভূতহিতে রত (১২। ৪ )। তত্বদর্শা 
খবিগণও জীবহিতে রতী (৫1২৫) ভক্ত ঈশ্বরার্থ কন্ম করে (১১৫৫) 
ঈশ্বরে সমুদায় অর্পণ করিয়। কম্ম করে (৩৩০ )। যোগীর মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ 
(৬।৪৭)। ভক্ত ঈশ্বরের অনুকম্পায় জ্ঞানলাভ করে (১০১১) আবার অবিচল! 
ভক্তি জ্ঞানেরই অন্যতম অঙ্গ (১৩।১০) ইত্যাদি । অতএব কর্ম জ্ঞান 
ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। তাহার! পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করে। 
তবে ভক্তিমার্গে সাধন! স্থলভ (৮। ১৪, ১২।২)। ইঞাতে ভগবানের 
অন্ুকম্পা লাভ হয় (১২৭); কিন্তু তাহাও কর্ম ও জ্ঞান ছাড়া 
থাকে না। জ্ঞানমার্গে তাদৃশ অনুকম্প! লাভের কথা নাই। 

এইরূপে প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিনিযে স্ত্র ধরিয়া গীতা 
বুঝাইয়াছেন এবং তাহাতে যেব্ধপ অর্থবিরোধ হয় তাহ! দেখিলাম ।জগতের 
চরম শুত্ব কি, তাহা গ্ৈত কিংবা অদৈত তত্ব, তাহা অর্জুনের জিজ্ঞাস! নয়। 
সেই তত্ব লাভ করিতে হইলে কি ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, 
লোকলোচনের অঞ্তরালে স্থদুর গিরিগুহাদি মআশ্রয়পুর্বক পাতঞ্জল যোগ 
অভ্যাস করিতে হয়; অপব1 সংসারকে আ্ভসম্পাত করিয়া, জীবনকে 
মরুভূমি করিয়া, কটু-তিক্ত-কষায় ফলপত্রন্ডোজী হ্যা, সন্রযাসব্রত ধারণ- 
পূর্বক কঠোর তপশ্চরণ করিতে হয়; কিংবা সংসারের বিষয়-₹%1 চঈতে 
দুরে পলায়ন করিয় শ্রীরন্দাবনধামে, তুলসীকুঞ্জে অবস্থানপূর্্বক হরিগুণাগ্র- 
কীর্তন, সথী ভাবের অনুকরণ এবং জঠর-জ্বাল1-নিবৃত্তির জন্ত “মাধুকরী” 
বুতি অবলম্বন পূর্ব্বক দিনপত করিতে হয়, তাহাও অর্জুনের জিজ্ঞাসা 


৮০5 যেরূপ গীতার আর । 


নয়। অজ্ছুনের জিজ্ঞাস! সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের, তাহ! ইতি পূর্বেই 
দেখিয়াছি । 

ছর্বোধ্যার্থ গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয়ের একটী ন্ন্দর কৌশল. 
মীমাংসকগণ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। পণ্ডিত-কুল-কেশরী ৮ বাল গ্গাধর 
ভিলক রচিত “্গীতারহন্তে তাহ! দেখাইয়াছেন; তাহা! এই, 


উপক্রমোপসংহারৌ ইভ্যাসো হপূর্ববতা ফলমৃ। 
আর্থবাদে(পপতভ্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনিরণয়ে ॥ 


(১) উপক্রম ও উপসংহার-_কি সুত্রে গ্রস্থের আরম্ভ এবং কিরূপে তাহার 
শেষ। (২) অভ্যাস-গ্রস্থঘধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত বিষয় । (৩) 
অপূর্বতা-নৃ্নত্ব, তাহাতে নৃতন কণা যা॥ আছে। (৪) ফল-_ 
উপদেশ শ্রবণে শ্রোতার যা »ইল। (৫) অর্থবাদ এবং উপপত্তি-- 
প্রস্জক্রমে উতাপত বিষয় ও সিখ্গানস্ত । এইগুলি গ্রস্থতাৎপর্ধ্য 
নির্ণয়ের উপায়। 

এখন এই বিচার-প্রণালী গীতার উপর শ্রয়োগ করা যাউক। ূ 

(৯) উপক্রম ও উপসংহার-আরম্ত ও শেষ। গীতার 
আরম্ত ইতিপৃবেরই “দথিয়াছ। কুরুক্ষেত্র-রণমধ্যস্থলে করুণ হৃদয় অঙ্জুন 
দেখিলেন যে, যুদ্ধ জয় করিয়! রাজ্য লাভ করিতে ₹ইলে, তাহাকে 
গুরুহতাদি মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, নিষ্ঠুর হৃদয়ে আত্মীয়-স্বজনকে 
হতা! কারতে হয়, নতুবা রাজালাভ হয় না? একদিকে রাজ্যলাভের 
আশ! ঠাঙাকে বলিতেছে,_“তুমি যুদ্ধ কর”। অন্য দিকে, গুরুভক্তি, 
পিতৃভাক্ত, ্বপদপ্রীত, বন্ধুপ্রেম আদি কমনীয় বৃত্বিমকল বলপূর্বক 
তাহাকে প্রতি'নবুত্ত করিয়া বলিতেছে, “না, তুমি যুদ্ধ করিও ন11” 
এ ঝড় বিষম সন্কট। যদি যুদ্ধ করেন তবে সহ, ভক্তি, দয়!, মমতা! 
বিসর্জন দিয়া, কঠোর হৃদয়ে গুরুহত্যা, পিতৃছত্যা, মিত্রদ্রোহ, কুলধ্বংস 


এবং যেরূপে গীতার শেষ। 851৯ 


করিয়! মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়; আর যদি যুদ্ধ না করেন তবে পাপীর 
শান্তি, আততায়ীর নির্যাতন, স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার--এ সমুদায়ের আশা 
নষ্ট হইয়া যায়। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, মুখ শুকাইয়! গেল, শরীর 
কণ্টকিত হইল, হন্ত হইতে গাণগ্ীব খসিয়া পড়িল। পরিশেষে ভক্তি 
প্লীতি আদি যে দকল কোমল বৃত্তি হৃদয়ের অতি নিকটবর্তাঁ, তাহাদেরই 
জয় হইল, দূরবর্তী ক্ষাত্রধর্্ম হিয়া গেল। তিনি কহিলেন, না__আমি 
রাজত্ব চাহি না। গুরুহত্যা করিয়া, বদ্ধুবধ করিয়া, স্বীয় কুল ধ্বংস 
করিয়া, রাজ্যলাভ করিতে হইবে! এরাল্ত্ব আমি চাই না। ভিক্ষা 
মাগিয়! খাইব, তণু এমন পাপলন্ধ রাজ্যৈশ্বধ্যের কামন! করি না। আমি 
যুদ্ধ করিব ন1। 
তন্ধর্শনে ভগবান্‌ কহিলেন, হে অজ্জুন ! ইহা তোমার উপযক্ত হইতেছে 

না। ক্ষত্রিয় হইয়া ধর্ধযুদ্ধে পরাজ্ধুখ হইলে, তোমার স্বর্গহাঁনি হইবে, তুমি 
ক্লীবের মত হান্তাম্পদ হইবে, অনার্ধযের মত নিন্দনীয় হইবে। এতএব 
কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিয়! যুদ্ধার্থ উিত হও। 

» অজ্ভুনের স্াায় ধার্মিকের পক্ষে এ বড় বিষম সঙ্গট। যদি যুদ্ধ করেন 
তবে গুরু ইত্যার্দি বধজনিত পাপকর্থা কপিতে হয়, আর যদি না করেন, 
তবে ক্ষাত্রধম্ম হইতে বিচ্যু্ম হইতে হয়। পজলে পড়ে তকুমীরে খায়, 
ডাঙ্গায় পড়ে ত বাঘে খায়,” উভয়স্ক্কটে পড়িয়া তিনি আকুল হইয়া কি- 
লেন, কৃষ্ণ ভে, ভীগক্ম, দ্রোণ আমার গুরু । ঠাহাদিগকে হত্যা করিলে আমায় 
রুরিরাক্ত অথ-কাম, পাপ অল্প, ভোজন করিতে হইবে। অতএব যুদ্ধ করা 
যা্দ আমার কর্তব্য হয়, তবে আমার পাপ-বিমোচনের উপায় কি, তাচা 
বলিয়া দিন । তা! না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না (২।৪--৯)। 

এই বপিষা তিনি উদ্বেপিত চিন্তে কর্তবাবিমূ় হইয়া কর্তব্য অবধারণের 

জন্ত শ্রীকষের শরপাপত চইলেন। তখন তাঁহার সঠিত প্ীকুফের যে 
কথাবার্তী হইয়াছিল, তাহাই শ্রীমন্তগবদ্গীত!। সেই গীত! শ্রবণের পর 


১৭. অভ্যাস, অপূর্বত1 এবং ফল। 


অঙ্ছুনের উদ্বেপিত দয় প্রণান্ত হইল, কর্তব্যা কর্তব্য সম্বন্ধে সন্দেত দুরীভৃত 
হইল এবং তিনি প্ররুতিস্থ তইয়া ভগবানের উপদেশ মত যুদ্ধার্থ গ্রস্তত 
হইলেন। 

উপক্রমে যিনি কর্তবাবিমুড় ইয়া নিতান্ত উদ্বেলিত জদয়ে গাশ্ডীব 
পরিস্্যাগপূর্বক “যচ্ছেয়ঃ স্টাৎ নিশ্চিতৎ বহু তন্সেশ (২1৭) বলির! 
শ্ীভগবানের শরণাপন্ন ৪ইয়াছিলেন, উপসংহারে গীত! শ্রবণের পর দেখি, 
তিনি শাস্থ সির নিঃসক্ষোচ'চতে, “স্তিনো হশ্মি গতসন্দেহঃ করিব্যে বগনৎ্‌ 
তখ* (১৮৭১) বলিয়া যৃদ্ধাথ প্রস্থত। কিছু পূর্বে গুরুছত্যা। কুলক্ষয়- 
আদর ভাবনায়, শ্রেয়ো পরষ্ট ঠইবার আনঙ্কায়, ধাহার হস্ত 5ইতে গাণ্তীব 
খসিয়। পাঁড়য়াছিল, [মনি রাজৈশ্বগ্য পরিশ্যাগপৃন্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে 
প্রবুন্ত হইর়াভিলেন, এখন তি'ন গাণ্ডীব তুলিয়া লইর়। সেই রাজাপাভের 
জন্ত যুদ্ধার্থ গ্রপ্তত। আর তীহার ধন্মাধশ্ন কার্য্যাকাধ্যসন্থদ্ধে কোন 
সনোছ নাই; শ্রেয়োশ্রইট হইবার আশঙ্কা নাই। এই গীতার উপক্রম 
এবং উপসংগ্থার। ৃঁ 

এই উপক্রম এবং উপসংহার পর্যালোচনা করিলে বেশ পরিফার দেখ! 
যার যে, সংসারে ধন্মাপন্মের_কাশ্যাকার্ধোর তত্ব কি, এবং কোন প্রণা- 
লীতে কাধা করিলে, ইঙলোকে এবং পরলোকে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই 
“কৌশল বা যোগ" (৯৫০) ভগবান্‌ অজ্ভুনকে বুঝাইয়াছেন। এই চন্ঠ 
ইহাকে “যোগ পান্গ” ( কম্মযোগ শাস্ব ) বলে; আর ভগবান ইহার 
গাত। অর্থাৎ বক্তা, তজ্জগ ইহার আর একটা নান *্ীমন্থগবদ্গীত।” 
পিচ, এই কর্মযোগ-শান্থ উপনিষদৃ্‌-গ্রতিপাদিভ ত্রক্মবিদ্তার আধারে 
প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্ত গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংভারবাক্যে মহধি বেদ- 
ব্যান বলিয়াছেন, “প্ষ্ভগবদ্গীতান্থ উপনিষৎনথ ঙ্গবিস্ভায়াৎ যোগশাস্ত্রে 
কৃষ্ণাজ্জুনসংবাদে অমুক যোগ! নাম অমুকে। জধগায়ঃ”--€ তিলক )। 

(২) অভ্ড্যাস--পুনং পুনঃ আলোচন।। যে বিষয়ের উপদেশ 


প্রসঙ্জক্রমে উত্থাপিত কথ! এবং সিদ্ধান্ত । ১/৬ 


দেওয়া উপদেষ্টার বিশেষ উদ্দেশ্টা, তিনি উপদেশ কালে, কথা প্রসঙ্গ 
নানা বিষয়ের অবতারণা করিলেও, মধ্যে মধ্যে সেই মূল বিষয়ের 
উল্লেখ করেন। “অতএব সিদ্ধান্ত এই*__ইত্যাদি ভাবে মূল বিষয়ের 
উল্লেখ করিয়া, শিষ্টের় মনে তাহা! জাগরুক রাখেন। গীতার প্ররায় প্রত্যেক 
খঅধ্যায়েই “তুমি যুদ্ধ কর”*__-এই মর্ম্নের একট। না! একটা কথা পাওয়া! 
যায়। ১৮1৭৩ শ্লোক টীকা, ৬৩০ পৃষ্ঠ দেখ। 

অপুশ্বতা_নৃতনত্ব। উপনিষদ বেদান্তাদি শাগ্রে তত্বন্ঞান ঝা 
মোক্ষধর্্ম প্রতিপা্দিত হইয়াছে; আর স্থতি প্রভৃতি গ্রন্থে নীতিশান্ত্ের 
আধারে, “লৌকিক কার্ধ্যাকার্ষা” নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্তের 
গহন তত্বজ্ঞানের আধারে পকার্মযা কার্য্য-ব্যবস্থিতি” (১৬২৪ )গীত| ভিন্ন 
অন্ত কোথাও নাই । ইহাই গীতার অপুর্ব] । 

(৪) সফ্ল-_অঞ্জুনের বিজয়, রাজপ্রী, অভ্যুদয় এবং পরিণামে গ্রুবা' 
নীতি বা শরেয়ো লাভ (১৮1৭৮ )। 

(৫) অর্থবাদ ও উপপত্তি। অর্থবাদের অর্থ প্রসঙ্গ ক্রমে 
উত্থাপিত বিষয় এবং উপপন্তির অর্থ সিধধান্ত। অঞ্ভুনের জিজ্ঞাসার 
উত্তরে ভগবান্‌ কঞিলেন যে, ভ্রাক্মাদির বিনাশ শিমিন্ত শোক- 
মোহবশে তুমি বুদ্ধি হইতে বিরত হইয়া, কিন্ত সাংখ্য-জ্ঞানের 
আধারে দেখ, আম্মার জন্ম-নরণ না । অতএব ভাভাদের বিনাশ 
আশঙ্কায় যুদ্ধে বিরত হওয়া! তোমার ভ্রম। তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ ন! 
করিয়া, যোগবুদ্ধি অবলম্বনে যুদ্ধ কর, তদ্দারা বর্দজাত পাপপুণ্য 
তোমায় স্পর্শ করিবে না এবং পংরণামে ঠুনি অনাময় শান্তিদান 
প্রাপ্ত হইবে। 

যদি অক্জুন ভগবানের এই কথায় কোন আপত্তি উত্থাপিত ন৷ করিয়া, 
তদনুসারে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আর কে!ন কথাই হইত না। কিন্তু 
তাহা হইল ন1। ভগবানের এ সংক্ষিপ্ত উপদেশের উপরেই অর্জুন যুদ্ধে 

থ 


১৮৯ প্রসঙ্গ ক্রমে উত্থাপিত কথা এবং সিদ্ধান্ত | 


প্রবৃত্ত হইলেন না; পরন্ধ যে নীতি অবলম্বনপুর্বক ভগবান্‌ প্রব্ূপ উপদেশ 
দিলেন, তাহার মূল শব কি, সেই কর্মঘোগ-মার্গের বিশিষ্টতা কি, কশ্ম- 
মার্স ভিন্ন ন্রান, সন্ন্যাস, ভক্ষি আদি মার্গ অবলম্বন করিলে কি ফল হয়, 
ইত্যাদি বিষয়ঘকল সমাক্রূপে জ্ঞাত হইবার জন্ত আবশ্তীক মত প্রশ্ন 
করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্‌ ক্রমশঃ মে সকলের উত্তর দিয়া, যে নীতি 
অবপগ্থনে তিনি ই কর্ম্মযোগ মার্গ অবলগ্বনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! 
বুধাহতে পাগিলেন। 

কিন্ত জগতের আধ্যাআক তত্ব নি্ধপিত না হইলে, তাহাতে আমাদের 
নৈতিক এবুনগ্বন্দে কোন মানাৎসা হইতে পারে না। আমি কে? জগৎ 
কি? জগতের সুপ শব কি? ভাগর সহিত আমার সম্বপ্ধ কি? জগতের 
সহিত, জগতের অগ্ঠাথথ লোকের সঠিত আমার সম্বন্ধ কি? মুখ দ্রঃখের, 
পাপ পুণোর উত্পা্ধ এবং শেষ কোগায়? সংসারে আমার মস্তিম সাধ্য 
বাপরম প্রাপ্য কি? এবং সেই সাধ্য বন্ধ প্রাপ্প হইতে হলে, সংসারে 
আমাদের জীবনমা থাপ কোন মার্গ স্বীকার করা উাচন, অথবা কোন মার্গ 
অবলম্বনের ফল কি? ইত্যাদি গহন প্রশ্নের নির্ণ ৬ইলে পর, তাহারই 
আধারে আমাদের জীবনযাত্রা নিব্বাঙের উংকষ্ট পশ্থা কি এবং অন্তের 
সম্বন্ধেই ৭ আমাদের কার্ধয কি, তাহ! নিত হইতে পারে। নীতিশাস্ত্রের 
জ্ঞান হউক. ধন্মশান্ত্ের জ্ঞান হউক বা অগ্শান্মের জ্ঞান হউক) অপ্যাম্ 
জ্ঞানই সকল শা।স্মর আস্তম গতি। অতএব সমস্ত অধ্যায্ম শাস্ত্রের এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় নীতিশান্থবের মূল তত্ব উপদেশ দেওয়া! আবশ্যক 
হইল। অতঃপর গীতার প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষেপ্ত মন্ম উল্লেখপুর্ব্বক, 
অক্জুন কোণায় কি প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ভগবান ভাহার কি উত্তর 
দিয়াছেন, তাহ! দেখিব। তাহা হইতেই গীতার মুখ্য তাতপর্যয উপলব্ধ 
হইবে। 


অর্জুনের জিজ্ঞাস! এবং ভগবানের উত্তর। 


প্রথম জিত্ভাসা-যাহা আমার নিশ্চিত শ্রেয়ঃস্কর, তাহ! 
আমাকে বলুন (২1৭ )। 

ইহাই মূল জিজ্ঞাসা এবং যাহা ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা, তাহাই গীতার 
তাৎপর্য । ২১০ শ্লোক হইতে সেই মীমাংসার আরস্ত। ১০-_-৩৪ শ্লোকে 
আত্মতব। এই অংশে অজ্জুনের জিজ্ঞাসার ০কান উত্তর 
নাই। কিন্তু অজ্ছুনের যাহা মূল জজ্ঞান, যাহা তাহার ভ্রাস্তির মূল, 
এখানে ভগবান্‌ সেই মুলে কুঠার আঘাত করিয়াছেন। সাধারণতঃ 
আমরা আমাদের দেইটীকেই “আমি” মনে করি; আমার দেহের সহিত 
“আমাকে* মিশাইয়া ফেলি ;--আমার দেখের অনিষ্ট হইলে “আমার 
অনিষ্ট” হইল, আমার দেহ নষ্ট হইলে “আমি” বিনষ্ট হইব মনে করি। 
ইহার নাম দেহাম্মবোধ। ইহাই জীবের মূল অন্তান। আমি যে দেভ 
নহি, পরন্ধ দেহ হইতে স্বতন্ত্র “দেঠ”- ইভা বুঝতে না পারাই মৃগ ভ্রান্তি। 
অজ্জুনের সেই ভ্রান্তি হইশেছিপ; সাধারণ সকণপ লোকের তাহাই তয়। 
শুজ্ভুন মনে করিতেছিলেন যে, তীম্মা্দির দেহ মৎকনুক বিন হইলে, 
তাহারা বিন হহবেন। তজ্জপ্ত ভগবান্‌ তাহাকে কহিগেন যে, তুমি 
ভীক্মাদির বিনাশ নিণিত্ত শোক-মোহে অধীর হই দুদ্ধ ত্যাগে উদ্ভত। 
কিন্তু সাংখ্য জ্ঞানের আধারে দেখ, তুম বা ভীগ্মাদি--তোমরা কেহ দেহ 
নত, পরন্তু দেহ হইতে পুথক "দেভী”। দেত ঠোনাদের,। তোমরা “দেভা”। 
দেহটা নু হইলেই সেই দেহী নত হয় না) পরন্ধ অব্যক্ত শু অবস্তা লাভ 
করিয়া অবস্থিঠি করে এবং কালে আবার স্থল দে প্রার্থ হয়। অপিচ 
যে আম্মা দেহী হইয়া রহিয়াছেন, তাহার কখন জন্ম-মরণ হাস-বুদ্ধি 
ইত্যাদি বিকার নাই; “দেহ নিতাম অবধ্যোহয়ং দেছে সর্নবন্ 
ভারত” (২:১৯)। অতএব দ্বধন্মপালন করিতে আলিয়া বিচলিত হওয়! 
তোমার অন্থচিত। এই যুদ্ধ ভোমার পক্ষে শুক্ত স্বর্গার স্বরূপ ক্ষত্রিয়ের 


১1০ জঞ্জুঃনর জিজ্ঞাসা 


পক্ষে ধর্মমুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের আর উত্তম পস্থা নাই ( ৩১--৩২ )1 
তুমি স্ৃখ-ঃখ লাহালাভ জয়-পরাজয়ের পিকে দৃষ্টি না করিয়! ধর্যুদধ 
কর; তাহাতে তোমার পাপ চইবে না(০৮)। 

ইচ। অঙ্দুনের জিজ্ঞাসাপঙ্ষে উত্তরের গ্রথম কণা। দ্বিতীয় কথায় 
বলিতেছেন, যে তুমি কর্-তাগ করিও ন1। পরন্থ, বিষয় বিশেষের 
প্রতি আসক্তি এবং বিষয় বিশেষের প্রি ঘ্বণা পরিস্বারপুর্্বক সর্বত্র 
চিত্রের সমতা রক্ষা করিয় কর্ম করিয়া যাও। তন্দবার পাপপুণ্য রপ 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক হইবে । এই কম্মযোগ সাধন করিতে করিতে 
যখন তোমার খুদ্ধি সম্যক্রূপে স্থির শিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগ সিদ্ধ 
হইবে। 

কিন্তু তখন অঙ্জুন এই যোগসিদ্ধ হওয়ার মর্খ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া 
কহিলেন, 

দ্বিতীয় জিন সা- স্থিত প্রজ্ঞ সেই সিদ্ধ যোগার লক্ষণ কি? 
ইত্যাদি (৫)। 

ইত! গ্রসঙ্গনঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । ইহার উদ্তরেই দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ। 

তৃতীয় জিজ্ভীসা-বদিষোগই বদি উত্তম, তবে আমায় ঘোর 
কম্মে কেন নিযুক্ক করিতেছেন ( ১1১ )। 

উত্তর, সঙ্নযাসমার্গ ও কণ্মমার্গ, খ্র্গনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত 
আছে। কিন্তু সন্নাসের ঠিক মশ্ম বুঝ নাই। কর্মত্যাগমাত্রই মন্ধ্যাস 
নহে। কণ্ম প্রকৃতির ধর্ম) জীব অবধশভাবে কন্ম করিতে বাধা। ভোগ 
ও বিরাগ, প্রবুত্তি ও নিবৃত্বি--কোন দিকেই আসক মা হইয়!, এবং 
কোন দিকেই বিছ্বেম ভাব পোষণ না করিয়। বজ্ঞার্থ কম্ম কর; তাহাত্তে 
সংসার-বন্ধনের আশঙ্কা! নাই। জগতের পালন-পোষণে যক্ঞার্থ কর্থের 
একান্ত প্রয়োজন। তন্বারা হ্বর্গে মর্তে বিনিময় চলে এবং সেই বিনিময় 
হইতে জীবগণ প্রম শ্রেয়োলাভ করে। যে সংসারের কর্পচক্রের 


এবং ভগবানের উত্তর । ১//০ 


অনুবর্তন না করে, সে পাপাস্মা। জ্ঞানীমাত্রেরই কর্তব্য যে তাহার! 
ঘুক্তচিত্তে এ কর্মচক্রের অনুবর্তন করেন। তুমিও জ্ঞানিগণের মত 
অনাসক্ত চিত্তে তোমার কম্ম করিতে থাক এবং আমার দিকে নুখ 
ফিরাইয়৷ সর্ব কতত্ব আমাকে অগণ কর। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও স্ব-গ্রকৃতিবশে 
কর্ম করিতে বাধ্য । প্রকৃতির নিগ্রহ কর! নিদ্ষল। অতএব তুমি তোমার 
প্রকৃতির অনুরূপ স্বধন্ম পালন কর; পরধস্মাবলস্বন ভয়াবহ। 

চতুর্থ জিতত্বাসা__মানুধকে কে পাপ করায়? ইহাও প্রসঙ্গতঃ 
উথ্থাপিহ অর্থবাদ। ইঠার উত্তরে তৃতীয় অধ্যায় শেষ। 

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগখান্‌ কহিলেন, এই কম্মযোগ আমি এখন নৃতন 
বলিতেছি না। পূর্বে ইহ] আমি সর্ম্যকে বলিয়াছিলাম। তাহার নিকট 
হইতে পরম্পরাক্রমে ইঞ্ষাকু আদি রাজধিগণ ই১ পাইয়াছিলেন। কালে 
হাহ! নষ্ট ৬ওয়ায়, এগন আবার আমি তাহা! তোমায় বলিতেছি। এই 
কথায় অজ্জুনের,_ 

পঞ্চস জিত্ভাস-মাপনি হুর্ষেরর পরর লাক, তবে আপনি 
ঝর কথা সর্মাকে কহিলেন কিরূপে? 

ই£ও প্রসঙ্গতঃ উথাপিত অর্থবাদ। ইহার উত্তরে ভগবান্‌ আপনার 
অবতারের উল্লেখ করিয়া কি কারণে কখন ঠিনি অবতীর্ণ হয়েন এবং 
অবতাররূপে বে ভাবে কার্ম্যতঃ ধম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়! দেন, তাহ! 
বলয় পরে আবার প্রস্কাবিত কম্মযোগ ও কন্মপন্ন)াসসন্থন্ধে নানা কণা 
বলিতে লাগিলেন। বাহ! প্রকৃত প্রপ্তাবে স্ৃকর্ম, কুকম্্ কিংবা অক 
€কন্ম না করা), তাহার লক্ষণ কি? (৯১--২০) এবং ৩৯ হোকে 
যে মজ্ঞার্থ কম্ম করিতে বলিয়াছেন, কিরূপে জীবনের সর্বকর্ম্ম সেই যক্ঞার্থ 
ক্ষ পরিণত হয়, যজ্ঞার্থ কর্মের ব্যাপক অর্থ (২৪-_-০২) জ্ঞানের স্বরূপ, 
জ্ঞানে কর্ে ক্ষয়, ইশ্যাপি বুঝাইয়া, সেই জ্ঞানে অবস্থানপুর্র্বক কর্্মযোগ- 
বদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া চতুর্থ অধ্যায় শেষ করিলেন। 


১1৮৩ অঙ্ভুনের জিদ্ঞাস] 


ষযউ জিভভাসা।-_দন্ন্যাস ও কম্খযোগের মধ্যে কোনটা শ্রেয়? 

উত্তর,__উভয়ই শ্রেমন্কর॥ কিন্ধু কর্্মযোগই বিশেষরূপে উত্তম । ইহার 
পর গ্ররুত সন্নযাস কাঙ্ঠাকে বলে, মেন্ূপে শস্থরে সন্ন্যানী থাকিয়া বাহিরে 
আানযুক্ক কল্ম করা মায়, কর্মাযোগে ও কর্মসন্যাসে সম্বন্ধ কি, পঞ্চম 
অধ্যায়ে তাহা বুঝাইলেন। যাষ্ট_-যেকপে প্যানযোগে চিত্তের সম্পূর্ণ 
স্থিরতা, বুদ্ধির মম্পূর্ণ নিশ্দলতা দাধিত হয় এবং তদ্দারা আত্মদর্শন ও ঈশ্বর 
দর্শন হয়, চাহা কতিলেন। এই সমস্তই প্রনঙ্গতঃ উত্থাপিত অর্থবাদ । 

অনঙগর সপুম ১ সপ্ুদশ, এই ১১ অধ্যায়ে জগতের সমগ্র 
অধ্যাত্বতব উপদেশ (দিয়াছেন । সঙ্গমে_ ঈশ্লর, প্রকৃতি, জীব, জগৎ ও 
মায়া । অইমে- ঈশ্বরের বিবিধ ভাব; যে ভাবে সাধনার যেবূপ 
ফল); জগতের চল তনু কি? স্থঈ ও বিশয়? দেহান্তে জীবের গতি। 
নবমে_ঈশ্বরে জগতে জীবে সম্বন্ধ; সকাম সাধনার হেয়ত্ব; ভক্তি 
সাধনার ত্র; শ্রথের সাধনা রাজবিগ্ঠা, তৎকুরাঘ মদর্পণম | দশমে_ 
ঈশ্বর হইতে নিখিপ বিশ্বের প্রবৃষি_তাহার পিহৃতিতন্থ | একাদশে__ 
ভগবানের প্রাণময় অনন্ত সন্কার এজদেশে এই বিশ্বের অবস্থিতি প্রদর্শন 
ঈশ্বরের কম্মে জীবের নিমিত্ত ডাব কথন। দাদশে-ভক্িমার্গে সাধনা-- 
অভ্যাস যোগ; এবং ভক্তিসিদ্ধ পুঞ্ষের আচরণ । অআয়োদশ, চত্ুদ্দশ ও 
পঞ্চদশে-আণ্ম কে, ঈশ্বর ডি, ব্রহ্ম কি, জড়দেহের উৎপত্তি কোথা 
হইতে, তাহার উপাদান কি, ধন্্ম কিঠ আমাতে, ঈশ্বার, ভগতে ও 
অন্ঠান্ত জীবে স্ন্ধ ক, সংসার কি, আর কিরূপে জীব দংলারচক্র ভ্রমণ 
করে, গ্রক তর গুণ বৈচিত্র্যে জগতের যেব্ধপ বৈচিত্র্য হইয়া থাকে ইত্যাদি 
অধ্যাত্মতত্ব। ষোড়শ সপ্রদশে-_ প্রকৃতির ত্রিগুণভেদে মানুষের যেরূপ 
স্বভাবাদির ভেদ হয়, সে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন! 

যেরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি লাভ হইলে মানুষ প্রকৃত “বুদ্ধিমান্” হইয়৷ কৃতকৃত্য 
হয় (১৫।২* ) এইরূপে অঞ্জুনকে তাহার উপদেশ দিয়! কছিণেন যে, তুমি 


এবং ভগবানের উত্তর। ১৩০ 


এই তত্ব কল জ্ঞাত হইয়া,_-”শান্ত্রবিধানোক্ত কার্ধ্যাকার্যযব্যবস্থি তি” 
অবধারণপৃব্বক, তদমুপারে কর্ম কর ( ১৬।২৩--২৪)। মুমুক্ষুগণ ফলাশ!- 
, বর্জন পুর্ববক “বিবিধ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া* করিয়া থাকেন ( ১৭1২৪--২৫)। 
একাদশ অধায়ব্যাপী এই দীর্ঘ অধাত্মজ্ঞানোপদেশ অজ্ঞুনের কোন 
জিজ্ঞালা হইতে উত্থাপিত হয় নাই? অজ্ঞুন সে সম্বন্ধে কোন এশ্র করেন 
নাই। ভগখান্‌ স্বতঃ প্রবৃস্ত হইয়াই তাহা খপিয়াছেন। তাহা না বলিলে 
প্রিয়সথা অজ্জুনের অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না) আর সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান 
বিনা জগঠের ধম্মাধশ্ম কার্ধ্যাকাধ্য নিশ্চয় হয় না। ইহার মধ্যে অর্জুনর 
দুইটা মাত্র ভিজ্ঞাসা আছে;-অঃম অধ্যায়ে সপ্তম জিজ্ঞাস, 
ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? ইত্যাদি (৮।১--২) আর ত্বাদশ অধ্যায়ে 
অইউম জিত্ভাস15 জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার মধ্যে উত্তম কি? 
(১২১ )। এবধ দ্রইটী প্রার্থনা আছে ;--দশম অধ্যায়ে বিভুতি তত্ব শ্রবণ 
প্রার্থনা ও একাদশ অধ্যায়ে বিশ্ববূপ দর্শন প্রার্থন!। এই চারিটাই গ্রসঙ্গতঃ 
উত্থাপিত অর্থবাদ। ইহার পর অষ্ট'দশ অধ্যায়ে, 
* নবম জিত্ভাসা _দন্যাস ও ত্যাগ, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেপ কি? 
হাই অংগুনের শেষ জিন্ঞানা। ইহার উত্তরে ভগবান্‌ পুন্বকণিত সমুদায় 
উপদেশের সার সংগ্রভপুননক কহিলেন যে, শান্্জ্ঞ পপ্ডিতগণ কাম্য কম্ 
সমুদায় পরিত্যাগ করাকে সঙ্গযাল বলন; কিন্তু যিনি স্থবিচক্ষণ তিনি 
বলেন, যে ফলাখা প:রিত্যাগপৃর্ধক সমুদায় কঙ্দেপ অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত 
ত্যাগ। আমার মতেও যজ্ঞদানাদি কম্মসমূ পরিত্যাগ কৰা কর্তব্য 
নহে; পরস্থ ফলাশা ত্যাগপুর্বক সে সকলের আচরণ কর! নিশ্চয়ই উত্তম। 
সন্নযাসবাদীরা সর্ববকল্ম পরিত্যাগপূর্ববক যে সঙ্গ্যাসের কথা বলেন, সেরূপ 
সঙ্ল্যাস দেহ াকিতে সম্ভব হয় না। চাতুর্র্য ধন্থানুসারে প্রাপ্ত 
আপন অধিকারমত কন্দ শুদ্ধচিত্তে আচরণ করাই ঈশ্বরের অন্চনা। 
সর্বময় ঈশ্বরের সত্ত/ মনে সর্বদ! জাগর্ূক রাখিয়। আপন অধিকারগত 


১॥০ গীতা শেষ--গীতার সার তাৎপর্যয, মুখ্য কার্ধয। 


কর্তা আচরণ করিলে মানুষমাত্রেই সিদ্ধিলাভ করে (১৮1৪৫--৪৬)। 
কোন কর্ই নির্দেষ নহে। সুতরাং নবধন্থ ত্যাগ করিয়া পরধন্ম গ্রহণ 
করা নিশ্ষল। বর্ম প্রকৃতির ধন্থ। কম্মকে ছাড়িতে চাছিলেও কণ্ম 
কাহাকেও ছাড়ে না। অতএব কন্ম যাহার, যিনি সব্বভূতের হাদয়ে 
থাকিয়া সর্বকম্ম করান, সর্বভাবে তীভার শরণাগণ্ত ইয়!, ভাহাতে 
আঘ্মসমর্পণপুর্বক কর্ম কর। তঞ্চারা সাভার কৃপায় পরম পদ লাভ 
হইবে। তুমি অংঙ্কারবশতঃ মনে করিতেছ, যে তুমি যুদ্ধ করিবে না। 
তোমার এই শিশ্চন্ন মিথ্যা) তোমার ক্ষাত্র প্রকৃতি তোমায় মুদ্ধ করাইবে। 

এই তোমায় গুহাতর তব কহঠিলাম । এই সমস্ত নঝিয়া তোমার ইচ্ছ! 
হয় যুদ্ধ কর, না ইচ্ছা ঠয়, নাকর। আর একটা শেষ কথা বলিতেছি; 
তাহা সন্বাপেক্ষা গুহাত্। এই বৈচিত্র্যময় জগতের প্রহ্চেক লোকের, 
প্রতোক পদাথের, গ্রতোক ভাবের বাহিরে ধণ্ম যাহাই হউক, যে প্রকার 
ইউক, উারা যে আমার ভাব ব্যতীত তমার কিছুই নহে,-এই বোধটী 
সর্বদা জাগাইয়। রাখ। এই জ্ঞানে আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আগাতে 
সমুদান় দশন কর, সব্ব কর্তৃত্ব, দায়িত্ব অপ্ণ কর; আমি তোমায় সবক 
পাপ হইতে মুক্ত করিব। 

ভগবানের বাক্য শেষ তইণ। অনন্তর অচ্ছুন কছিলেন, ভে জচাত! 
আপনার কৃপায় আমার মোই নষ্ট হষ্টয়াছে। আমি প্ররুতিস্থ হইয়াছি। 
এখন মামি আপনার কথা মত কার্ধা করিব। 

অতঃপর মহাভারতে দে'খতে পাই যে, অঙ্গুন ক্ষত্রিংয়র স্বধন্ানগত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত । “তন্মাৎ সব্বেমু কালেষু নাম্‌ অনুশ্মর মুধ্য 6 (৮৭) 
ভগবানের এই আদেশই তিনি পরিপাল্ন করিয়াছিলেন এবং পম্বকম্মুন! 
তম্‌ অভ্যান্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ* (১৮৪১) এই উপদেশেরই অঙ্থব্তী 
হইয়াছিলেন। ইহাই গীতার সার ভাৎপর্ষ্য ॥ 

অতএব গীতার অধ্যায়-সমূছের সঙ্গতি করিয়া উপক্রম হইতে উপসংহার 


গীতার মহা শিক্ষা। ১1/০ 


পর্য্যন্ত পর্ধযালোচনাপূর্বক দেখিলে ম্প প্রতীয়মান হয়, যে ভগবান্‌ সমগ্র 
গীতায় অর্ভুনাকে কর্ম ও অকর্মের মৃূলত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মানব-জগতের 
শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষগণের কর্ন জীবনের যে মূল তত্বঃ যেনীতি বলে 
জনক ইন্ষাকু আদি রাজধিগণ, ব্যাস বশিষ্ঠাদি মহধিগণ পৃথিবী পালন 
করিয়াছিলেন, এই ভারতভূমিকে জ্ঞান-গৌরব এশ্ব্ধ্য বীর্ধ্য-প্রতাপ- 
কীন্তির চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন, সেই নীতির যাহা! “মূপ,* তাহা 
প্রদর্শন করাই এবং তন্জ্ঞানের আধারে প্রত্ষিত, ভগবদ্-প্রেমে পরিপলুত, 
পবিন্র কম্মশক্তি উদ্দীপিত করাই গীতার মুখ্য কার্ধ্য 

কিন্কু সেই নীতি উপলব্ধিপুর্বক 'দনুসারে কার্ধ্যাকাধ্য নির্ণয় করিয়া, 
সেই কার্ধেযর সদচিত আচরণ করা, বিশুদ্ধ সার্বিক জ্ঞান, সাত্বিকী বুদ্ধি 
ব্যতীত হয় না। অতএব যে যে উপায়ে সেঃ জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহা 
বলিতে হইয়াছে, এবং গ্রসঙ্গক্রমে অন্তাগ্ত অনেক কথা বলিতে তইয়াছে। 
এগুলি সমস্ত অর্থবাদ। এই অর্থবাদদ অংশ ত্যাগ করিয়া, উপক্রম হইতে 
উপসংহার পর্ম্যন্ত একটা সরল রেখা টানিয়! দিয়। দেখিলে, যাহ দেখা যায়, 
নাহ] পৃের্বেই দেখিয়াছি ' গীতা বপিতেছে, কর্ম ত্যাগে প্রবৃত্ত হইওন। (২1৪৭), 
কন্মত্যাগ মাত্রই সন্ন্যাস নঠে, কম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না (৩1৪)। 
যে ব্যাক জগতের কম্পুচক্রের অনুবর্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়-নুখ-সর্বন্থের 
জীবনধারণ বুথ! ; সে পাপাস্মা (৩।১৬)। বিদ্বান্‌ ভ্ঞানী ব্ক্কির কর্তব্য যে, 
তিনি অজ্ঞ সাধারণকে সদাচারের আদশ দেখাইয়া, স্বয়ং যুক্ত চিন্তে কম 
করিবেন (৩।২৫--২৬)। জগৎ যাহার, জগতের সর্বকম্ম যিনি করাইয়! 
থাকেন, তুমি সর্বভাবে তাহার শরণাপন্ন ভুইয়া, তাহার জগতে পাপন- 
পোবণের জন্ত, তোমার ক্ষুদ্র কম্ধাংশটুকুকে তাচার বিরাট কশ্ম-সাগরের 
অংশন্বরূপ বুঁঝয়া তোমার অধিকারানুসারে প্রাপ্ত সর্ববকর্ম সরল প্রাণে, সত্য 
দৃষ্টিতে ধৈর্য ও উৎসাহের সচিত করিয়া যাও। তুমি কৃতকুত্য হইবে। 

পাশ্চাত্য আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, যাহাতে 


১1৮ সাধন! সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত। 


অধিক লোকের অধিক গ্রথ ভয়, তাহার অনুষ্ঠান করাই নীতিসঙ্গত। কিন্ধ 
কোন কার্যে অধক লোকের আঁক ন্থুখ ভয়, তাহ! নির্ণয় করিণার কোন 
পরিমাণ যন্ত্র নাই। গীত? দে ভাবে নীতিধর্খ্ের অনুসন্ধান করে না। 
আধ্যাম্মিক দষ্টিতে মানুষের যাঠ! পরম শ্রেঠ অবস্থা! এবং সেই অবস্থার 
উপর প্রতিষ্ঠিত কণ্ম অকম্মরূপ নীতিধন্রের যাহা মূল তব, গীতা তাহ! নির্ণয় 
পৃব্বক, তল্লানের পন্থ। দেখাইয়া! দিয়াছেন । মানব-নীতিশাস্ত্ের যাহা মূল 
তব, গানটা তাহাকে এই দেঞের যাহা মূল, এই জগতের যাহা মুল, সেই 
(নিতা »ব লইয়! গিয়া, _ব্যবভার-শাঙ্ব, নীতিশান্ধ এবং মোক্ষশাস্ব__এই 
তিনের সমন! তন্ুজ্জানের আধারে পি করিয়াছেন । যেমন ব্যাকবণ- 
শান্গ কোন াষার স্য্টি করে না, কিন্ত গ্রশিত ভাষার নিয়ম দেখাইয়| 
দিয়! তাহার উন্নতির সাহায্য করে, লীচশার্থের কম্মঠিক সেহরণ । গীতা 
তাহাই করিয়াছেন। 

প্রাচীন বৈদিক যুগে যাত প্রকাগ সাদন পঞ্চতি ছিল, গীতা সে 
সনুদায়ের সারাংশ গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু তথাপি গীতার যাহ। সার 
রহন্য, তাহা সে সমুদায় হইতে ভিন্ন । 

উপানযক্তু সন্গ্যাসধন্ম এব “জ্ঞানে এক্কি”-এই সিন্ধাপ্ত গীতাতেও 
স্বীকৃত কিন্ত গীতার সন্গযাসের বা বৈরাগ্যের অর্থ কম্মত্যাগ নষ্জে, পরস্থ 
কশ্মে আসক্তি ত্যাগ, ফলাশা ত্যাগ । আবার ফলাশা ত্যাগই কম্মযোগ। 
পুনশ্চ বান্থদেবঃ সর্বম্‌ (৭1১৯) ইহাই-_প্ররুত জ্ঞান | এইরূপে গীতায়, 
জান ও সম্নাসের সহিত কম্মযোগ ও ঈশ্বরতক্তি এমন শ্ুকে'শলে 
সংযোজিত ও সংমিশ্রত হইয়াছে যে তন্দারা কণ্ম জ্ঞান সন্ন্যাস ভক্কি__ 

যরই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে। 

কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকগণের মতন, বৈদিক যাগযজ্জাদির অনুষ্ঠানও 
গীতার অন্ুমোদ্িত। কিন্তু তাহারই মধ্যে বিশেষ এই যে-_নি ম যজ্ঞার্থ 
বুদ্ধতে সে সকল আচরণ করিলে, তন্দারাই মোক্ষ লাভ হয় (৩৯)। 


গীতায় মোক্ষ ধন্মে ও গাহৃস্থা ধর্মে সমন্থয়। ১1৩০ 


অধিকন্থ গীতা যজ্ঞ শব্ষের আরও ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত মতের 
সহিত এই সিদ্ধান্তও জুড়িয়া দিয়াছেন যে, ফলাশ! ত্যাগপৃর্বক যাহ! কিছু 
কম্ম করা হয়, সে সমুদায়ই মহাষজ্ঞ। যজ্ঞের এই তত্ব জ্ঞাত হইয়া, সকলে 
তাদুশ নিষ্ষাম কশ্মর্ন্প যক্তানুষ্ঠানপূর্বক, যুক্তি লাভ করুক (৪1৩২ )। 

হানমার্গের মত এই যে, জ্ঞান হইতেই মুক্তি । কিন্তুজ্ঞান ও কর্ম 
পরস্পর বিরোধী । অতএব, সব্বপৌকিক কম্ম, লৌকিক বিষয় পাঁরত্যাগ- 
পৃর্বক, কেবল শুববিচার দ্বার! আম্মজ্ঞান লাভ কর। গীতা বলিতেছেন, 
এই সন্ন্যাসমার্গে তত্ব বিচার দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা বড় 
ক্লেশসাধায (১২৫ )। 'ভগবানে আসম্মসমর্পণপৃর্বক নদন্মান্থরূপ কম্ম সকল 
আচরণ করিতে থাকিলে, ঈশ্বররুপায় স্থলভে জ্ঞান ও সিঙ্গি লাভ তয়। 
(১০ ১১১৮ ৫১)। এইরূপে গীতায় জ্ঞানমার্ের সঠিত বাশ্রদেব শক্ষির ও 
কম্মের সমাবেশ দেখা মায়। 

সাধনার আর এক প্রণালী পাতঞ্জল যোগ । যোগ বলিলেই সাধারণে 
তাহাই বুঝিয়া গাকে। এই পাহ্জণ যোগ গীশার মঠ অধ্যায়ে গুচীত 
হইয়াছে । এই যোগ সিদ্ধ হইলে আত্মদর্শন হয়। গীতা লৌকিক 
চাতুধো ব্যাপক দুষ্ট অবলম্বনপুর্বীক, ধ্যান সেই আম্মজ্ঞান বা 
্রহ্মজ্ঞানের সঠিত ঈশ্বরভক্তি ও কনম্মমোগ মিশিঠ করিয়া দিয়াছেন 
(১২৯--৩২ )। 

স্্টিতত্ব উপদেশের সময় গীতা প্রথমে প্রধানতঃ সাংখ্দর্শ,নর মতই 
গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত নাংখ্যের যাহ] চরন ভন্ব, গীতা সেই প্রকৃতি পুরুষ 
পর্য্যস্থ যাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই) পরুন্থ সাংখ্য অতিরব'অপুন্বক বেদান্ত 
প্রতিপাদিত নিতা পরমাম্মার সিত সংযোগ করিয়া দিয়াছেন । 

গীতা মোক্ষ ধর্দকে গাহস্থ্য জীবনের লৌকিক দশ হতে বিচ্ছিন্ন 
করে না এবং গীতা ধরে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, দেশছেদ ও কালভেদ 
নাই। গীতা বলে তুমি যে জাতীয়, যে বণীয় হও, যে দেপেই বা অবস্থিতি 


১৪০ গীতার সার শিক্ষা । 


কর না কেন, ঈশ্বরকে সর্দ| যেন চক্ষের উপর রাখিয়! আপন আপন 
কণ্ম করিয়া যাও। ভাঙ্াই তোমার ঈশ্বরার্চনা, তদ্দারাই সিদ্ধি লাভ 
করিবে। কশ্মের ছোট বড়, ভাল মন্দ নাই। ভোগবা বিরাগ, ভাল 
বা মন্দ কোন বিষয়ে আগক্ত না হইয়! যে স্বকশ্ম আচরণ দ্বার! জীবননাত্র! 
শির্বা করে, সে ত্াহ্ধণ হইয়া শিত্য বিষণ সেবা করুক, অথবা মেথর 
হইয়! নর্দম! সাফ করুক, তত্রৃষ্টিতে তদৃভয়ে কোন প্রণেদ নাই; 
উভয়েই সমান পারমাথিক কল্যাণের অধিকারী । 

ভগবান্‌ সমপ্ত মানব-ধন্মশান্ত্ের সাও, সমস্ত দর্শনশান্রের সার, এবং 
সমস্ত নাঁতিশাস্ত্রেহ সার অংশটুকুমাত্র আহরণ করিয়া, অত্যন্ত যুক্চিত্তে 
তাহাদিগকে স্থনশ্মিণিত করিয়া, প্রেমরসপূর্ণ ধর্্বামৃত প্রস্তুত করিয়াছেন, 
তাহার কণকা মাত্র আত্বাদন করিতে পারিলে মানুষের সব্ব ভয় দূর হয়। 
স্ব্ম্‌ অপান্ত ধন্দস্ত আায়তে মহতো ভয়াৎ--২৪০ । 

ইঠ1 সনাতন বৈদিক ধন্মরক্ষের অত্যান্ত মধুর অমৃতরস ফল। দৈদ্দিক 
কর্মকাণ্ডে জ্ঞানের উপযোগ নাই; আবার উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড 
সাধারণের অগমা । উপনিষদের খুদ্ধিগমা প্রহ্গজ্ঞানের সন্ত, প্রেমগময 
ঈশ্বর-দেবার রাজগুহা সংযোগ করিয়! দিয়া এবং তদুভয়ের সহিত প্রাচীন 
কশ্মকাণ্ডের সারাংশ সম্মিপত করিয়া, গীতা ঠাহার অতুল ধর্ম্ামৃত প্রস্তত 
করিয়াছেন। 

গীতার সার শিক্ষা এই +_ 

১। তুমি দহ নও $ তুমি তদহী। দেহের জন্ম, মরণ, ক্ষয় 
বৃদ্ধিতে তামার জন্ম মরণাি হয় না। 

২। আমার সনাতন অংশ তোমার ভিতরে জীব হইয়া 
রহিয়াছে। 

৩। জীবের সংসার-প্রবৃত্ি আম! হইতে। আমি স্বয়ং 
সকলকে হাতে ধরিয়! চালাইতেছি। আমার কর্ধে ভুমি নিমিত 


গীতা-জ্ঞ'ন লাভের উপায় তপন্তা । ১//০. 


সাজ্ব। তোমার ক্ষুদ্র কর্তৃত্বের অভিমানকে মুছিয়া ফেলিয়া, তোমার- 
কুত্র কর্মটুকুকে আমার মহান্‌ কর্ম্সাগরে মিশাইয়! দিয়া, আমার সহিত 


সতভতযুক্ত থাক। 
9৪1 প্রকৃতির ধশ্ম__প্রবৃত্তি, নিবুত্তি ও মোহ। ইচারা কায করিয়া 
থাক। তুমি ভফাঢতভ থাকিস! তদখিতিত থাক 1 যেমন 


লোকে তামাস! দেখে। 

৫। কোন বিষয় বিশেষকেই বিশেষ আদর বা ম্বণা- 
করিও ন1। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ বিরাগ__কাহারও €নশীয় 
পড়ি না! সমস্ত ভাবই 'আমা হইতে। সং-অসৎ নির্ব্বিশেষে 
সমস্ত ভাঁতবর ভিততেরই আমাকে দেখ । আমাকে দেখিলেই 
কামাদি প্রশান্ত হইবে। নতুবা, তকবল সংষঢম বিষয়রস 
শুকাইচব না। 

5। জাগতিক গ্রত্োক সন্তাব বাহিঢরর ধর্ম যাহাই হউক, 
সে সমদায় আসার ভাব । এই ধারণা সতত মান লাগাইয়া রাখ, 
জ্জামাকে সর্বদা চখের সাম্নে দেখ এবং সর্ব সত্তার বাহিরের 
ধন্মনে ছাড়িয়া, তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরালে 
আমার প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখ; 

অহং ত্বাং সর্দপাপেন্ছো মোক্ষায়িষ্থামি মা গুচঃ। 

গীতার জ্ঞান এই। শুপস্তা ভিন্ন এ জ্ঞান লাভ করা যায় না। 
আমাদের মত অযোগোর পক্ষে গীঠাজ্ঞানলা5ভ করিতে হইলে, গীতা 
ভগবছৃক্কি, [)15106 1২৮০126101, এই দঢ় বিশ্বাসে তক্কিপুর্বক নিন্য 
শীত পাঠ করিতে হয় এবং পুর্র্বাপর সমুদয়ের অনুধ্যানপূর্ববক সরল ভাবে 
প্রতিশ্লোকের, প্রতিশবের, সহজ স্বাভাবিক অর্থ ভাবন| করিতে হয়; 
তাহ! অত্রাস্ত সত্য বলিয়া নিঃসংপয়ে গ্রহণ করিতে হয়। সন্দেহ উপস্থিত 
হইলে শ্ভগবানের শরণাপর হইয়! ধ্যানস্থ হইতে হয়। তাহার আদেশ 


১৮৮০ শীতা-জ্ঞান লাভের উপার়। 


ভুপহ্যাবিহীন ব্যক্তিকে গীতা বলিবে না (১৮1০৭ )। অর্থাৎ গীতাজ্ঞান 
লাভ করিতে হইলে, তপস্ত| করিতে হয়। তপন্তার অর্থ, অভিলধিত 
বিষয়ে নিয়মপুর্্বক যত্ন ও অগুসন্ধান। তজ্জন্ত ট্রীকান্তিক আগ্রহ; 
কায়মন প্রাণে অবিচলিত ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা। অধিরত সেই বিষয় চিন্তা 
, পন্থরে বাহিরে তাভার অনুসন্ধান কর, অবিচল অধাবসায়ে 
গুলাযাভোপযোগী কশ্ম কর, পরিশ্রম কর। যতক্ষণ তাহা অধিগত না ভয়, 
ভেতক্ষণ অপর সমস্ত বিষয়কে নল €ইতে দুরীভৃত কর। ইহার নাম 
শুপন্তা। সে কাপের অথণ| এ কালের মহাস্মাগণ ঈদুশ তপন্তার দ্বারাই 
সমুদয় মহৎ বিষয় লাভ কাঁরয়াঞ্েন। গীতাজ্ঞান গাভের জন্ক এইগপ 
ভপন্তা কারতে »য়। আলহ্যে, আমোদে, তর্কণৃষ্টিতে গীতা চর্চা করিলে, 
সেজ্ঞ'ন লাভ হয় না। এই ভাবে ৩পস্তা করিতে পারিলে, এই ভাবে 
গীতা পাঠদ্ধপ জ্ঞান্যচ্জের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, ক্রমশঃ গীতার্থের 
কথঞ্চিৎ উপলান্ধ হইতে পাপে, ক্রমশঃ গীতামধ্যে জ্ঞানের বিরাটুরপের 
কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পাঞ্জে। 

কিন্ত জ্ঞানের সেই বিরাট কূপ গীতায় যে প্রচ্ছন্ন আছে, ই 
আমাদেরই সৌভাগা। ধারণাতীত সে রূপ পরিষ্ফুট থাকিলে, আমরা 


কর 


পাপকপুষিত হয় লইয়া তাহার সম্মুখীন হইতেই পারিতাম না। তাহা 
প্রচ্ছন্ন 'আছে বাপয়াই এবং শ্্রীগীতাকে ক্ষুদ্রতম দেখি বলিয়াই, আমর! 
প্রয় সহৃলদের হায়, স্নেহময়ী মাতার স্তায়, তাহার সহিত বিশ্রম্ত আলাপ 
করি; আমাদের যেমন সাধনা, যেমন জ্ঞান, সেই ভাবে তাহার সহিত 
থেল! করি। মানুষের জ্ঞানে গীতা সম্যক্‌ অধিগম্য হইবার নছে। 

কফে। জানাতি বৈ সম্যক্‌ কিঞিৎ কুস্তীশতঃ ফলম্‌। 

ব্যাসো বা ব্যাসপুঃজ্রা বা যাজ্বন্ধো হথ মৈথিলঃ। 

অস্থে শ্রবণতঃ শ্রত্বা! লেশং সংকীর্তয়স্তি চ। 

সুধু শান্তরর্চার ন্ত গীতাপাঠ করিতে ন! গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক 


উপসংহার । ১৮১/০ 


জীবন-গঠনের নিমিত্ত গীতামধ্যে যে তত্বরত্বাবলী রহিয়াছে, যথাসম্ভব 
সেগুলিকে আমাদের জীবনের কার্যে লাগাইবার উদ্দেশে গীতাপাঠ 
করিলে তাহা সার্থক। পাশ্ডিত্যের জন্ত গীতাচর্চা.অন্ুচিত। 

এই গীতাধন্ম সর্বতোপরি নির্ভয় ও ব্যাপক । জাতি-বর্ণ-দেশ-কাল 
নির্বিশেষে সর্বতোভাবে উপযোগী ও সকলের প্রতি সমান উদার; 
সকলকে সমান ওজনে, সর্বভাবে সমান সদ্গতি প্রদান করে। 

এই নীতি ধর্ম দীক্ষিত মহাত্মাগণ-_ধর্মববীর, জ্ঞানবীর, কম্ম্রবীরগণ, 
যখন এই ভারত £মি অলম্কত করিয়াছিলেন, তখন ভারত জ্ঞান গৌরখ- 
ধশ্বর্ষ্যের চরমসীমায় উপনীত হইয়্াছিল। যে দিন হইতে তাহাদের মণ্যে 
বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের অধঃপতন । হায়, ভগবান্‌। 
কবে আবার জ্ঞান-ভক্কি-কম্মের অপুর্ব সম্মিলনে তোমার মহান্‌ উদার 
গীতাপশ্ধে দীক্ষিত মহাপুরুষগণ স্বকর্মের দ্বারা তোমার অর্চনা করিবে! 

প্রক্ত হে! ধশ্মের প্রানি নিবারণের জন্ত একবার আবিষ্ভূত হ₹ইয়াছিলে। 
সে অনেক দিন। আবার ধশ্ুগ্লানি পুর্ণ হছয়াছে। সাম্প্রদাক্সিক বন্ধনে 
সনাতন-দশ্মের পন্থা দ্র্গম হইয়াছে । আবার একবার এস। আবার 
একবার বর্কনানের পযোগা 'ভাবে দেই অপূর্বব ধন্মীমাংসা এঝাইয়া! দাও, 
অমৃতরাজ্যের পথ বলিয়া দাও । আর একবার দেখাইয়া দা ও, 


পার্খের প্রতাপ তোমার মন্ত্রণা 
বহে প্রতিষ্ঠিত যাহার অন্তরে, 
রাজ-কুললক্মী  নুক্তি-সখী সহ 
সেই নরবীরে আরাধনা করে। 
দাদপুর, 


মশাগ্রাম, বর্ধমান, 2৫ টি 
শ্রাবণ, ১৩৩৬। শ্রীমাশুতোম দাস 


উপসংহার । 


ব্যাখ্যামধো উদ্ধত ভাষ্যকার 9 টীকাকারদিগের 
নামের সাঙ্ষেতিক চিহ্ন । 


শং-_শক্ষরাচাধ্য। রামা__রামানুজ স্বামী। 
ভ্রী-_জ্ীধর স্বামী । মধু মধুস্দন সরম্বতী । 
গিরি-_আনন্দগিরি । বল-_বলদেব বিস্তাভূষণ । 


তিলক-_-৬বালগঙ্গাধর তিলক সম্পার্দিত গীতা-রহস্ত | 








চতুর্থ পরিশিষ। 
€ল্লাকশঃ বিবক্ঝাসুক্রমণিক1। 


প্রথম অধ্যায়। 
সুচন।। 
খতরাষ্্রের প্রশ্থ (১)। সঞ্জয়ের উত্তর (২)। চূর্ধ্যোধন বর্তৃক উতন্ 
পক্ষীয় মেন! ও মেনানীগণের বর্ণন (৩--১১)। পরস্পরের অভিবাদন- 
হুচক শঙ্ঘধ্বনি (১২--১৯ )। অর্জুন কর্তৃক সৈউদর্শন ( ২*--২৭)) 
কুলঙ্গয় সম্ভাবনায় অর্জুংনর বিষাদ (২৮--৩৯) এবং পরিণাম চিন্তা 
আক্ষেপ (৩৬--৪৫ )। যুদ্ধত্যাগে তাহার নিশ্চয় (৪৯--৪৭)। 


দ্বিতীর অধ্যায় । 


অজ্জুচনর কর্তব্যবিসুঢ়তা, ধর্মজিভ্বাস। ও 
স্গবাচলর উত্তর। 

তগবানের উপদেশ-_যুদ্ধত্যাগ অন্চিত (১--৩) অর্জুনের কর্তীব্য- 
বিমূঢত। এবং ধর্থনির্ঘয়াধধ ভগবানের শরপগ্রহণ--কর্খ-জিজাস। (৪--১৭)। 
ভগবানের উপদেশ-_তীম্মান্ির বিনাশ বিষয়ে অর্জুনের ভ্রান্তি দুরী- 
করণাথ সাংখ্য জানোপদেশ (১১---৩০)। জীবাস্থার নিত (১১--১৩)। 
কুখ্খের অনিত্যত্ব (১৪--১৫)। সঙগলৎ বিবেক (১৬)। জানার 
ব্বরূপান্দি ( ১৭--২৫ )। আত্মার অনিত্াত্ব পক্ষে উত্তর (২৬--২৭)। 
জীবের ব্যক্ত ভাব অনিত্য এবং মৃষ্থাতেও তাহার অবিনাশ (২৮)। আত্মার 

হজেরত্ব আলোচনা ও মিখ্য| শোকত্যাগের উপদেশ ( ২৯--৩৯ )। 
গঞ্জুনের জিজাসার উত্তর (৩১--৫৩)। গার ধর্ধাসায়ে যুদ্ধই কর্তব্য $ 
পতিয়ের পক্ষে ধর্শ বুদ্ধ অপেক্ষা জার অন্ত শ্রেয় নাই (৩১৩৭ )). 


৬৮ গ্লোকশঃ বিষয়ান্ছুকরমণিক!। 


সুখছ্ঃখের প্রতি দৃষ্টি ন! করিয়া প্রকুতিগত কর্ম্াচরণে পাপ হয় না-_কর্ম্ম- 
বোগের উপক্রষণিক1 (৬৮১-৩৯)। কর্মযোগেকক গুণকীর্তন (৪*--৪১)। 
কর্্কাণী মীমাংমকঙ্গিগের দোষ গ্োর্পম ( ৪২.-+৪9৪ ) বৈদিক বিধির 
অপূর্ণত! এবং গীতার অন্মোদ্ধিত নীতি (৪৫)। তাহাতে জ্ঞানীর প্রয়ো- 
জনাভাব (৪৬)। কর্্যোগের চতুঃস্ছচী (8৭91 কর্যোগের লক্ষণ 
৪ তাহ! অবলম্বনের জাদেশ (৪৮--৪৯)। কর্মযোগ লিদ্ধিতে মোক্ষ 
৫৫০--১)। বৃদ্ধির সভায় কর্্মযোগ সিদ্ধি (৫হ--৫৩:)। দিদ্ধ 
কর্মযোগীর বিবরণ (৫৪.-:৭* )। ব্রাঙ্গী স্থিতি (৭১--৭২)। 


অর্জুনের প্রশ্ন, কণ্মতযাগ ও কর্পাচরণ-_ছুরের ফোদটা উদ্তম.০১-_২)। 
উত্তর, সঙ্গ্যাস ও কর্মযোগ ছ্ইটী গন্ার মধ্যে কর্্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ 
বিশিষ্ট (৩--৮ )। আসক্তি ডাড়ির। হজ্ঞার্থ বর্ম করিবার আদেশ (৯) 
জগগ্ধারণে বজ্ঞার্থ কর্ণের উপযোগিত্কা ( ১০--১৩)। কর্ণাচক্রত্যানীর 
জীবন বৃথ। (১৪--১৬)। কর্ধে স্বা্থ-বুদ্ধি-বিহীন জ্ঞানীর মত নিঃস্বার্থ 
বুদ্ধিতে অনাসক্তচিত্তে কর্্মকরণে আদেশ (১৭--১৯)। জনকা দির দৃষ্টান্ত, 
লোকসংগ্রের মহ, লোকসংগরহার্থ স্বং ভগবানের কর (২৯--২৪)। 
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ, নিষামে বর্ম করিয়া অজ্ঞানীকে সঙ্গাচরণেক 
আদর্শ দেখাইবার অন্ত জ্ঞার্নার প্রতি আদেশ (২৫--২৯)। ঈশ্বরে 
সমপণিপুর্ক কম করার আদেশ (৩০)। কর্খযোগ আচরণে মুদি 
অনাচরণে বিনাশ (৩১--৩২ )। প্রক্কতির নিগ্রহ কর! দিক্ষগ (৩৩)। 
বিষয়ে রাগছেষ প্রক্তির নিক্কম, তাহার বশে না! যাইয়। সবংপ্া সান পরাণড 
কর্ণ হই শ্রের্বর ; পরধর্প উপ উত়ীবহ (৩$-_-৩৫)। 


শ্নোকশঃ বিষ মশিক!1। ৬৭. 


প্রসঙ্গতঃ প্রশ্থ, কে পাপ করার 1. €(৩৯.)। উত্তর--কাম, ক্রোধ পাপ 
করায়? কাম জ্ঞানকে আবুত কয়ে ( ৩৭--৩৯ )। ইঞ্জিয় সংযমে কামের 
নাশ (৪*--৪১)। ইন্তরয়াদির শ্রেষ্ঠতার ক্রম (৪২)। আত্মধর্ণনে কাম 
জয় (৪৩)। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
কর্্সাতঘোগ হইত ভ্ঞান-_ভ্ঞা নযুত্চ কর্ম্ম”-_ 
কর্ম-জ্ঞান-সম্মিলন ॥ 


তগবানই পুর্বোনক্ত কশ্মযোগের প্রবর্তক; ইন্ষাকু আছি জাজ ধিগণ 
তাহ! পাইয়াছিলেন; কালক্রমে তাহার বিলোপ এবং ধর্-সংস্থাপনের 
ভন্ত পুনরুপদেশ ( ১--৩)। তগবানের জবতার ; অবতার কেন এবং 
কখন? অবতারের কর্শরহস্ড-জ্ঞানে মুক্তি (৪--১*)। যেমন সাধনা, 
তেমনি লিদ্ধি। সকাম দেবতা পুজার ফল (১১--১২)। গুণ-কর্ছ- 
বিভাগশঃ চতুর্বণের সৃতি; তগবানের নিপলিগু কর্শের অনুকরণে কর্ম 
করার আদেশ (১৩---১৫ )। কণা, অকর্খ ও বিকর্পের তেন; জাসকি 
শত বর্থই বথার্থ অকশ্ম ; তাহাতে কশ্ঠবন্ধন হর ন1 (১৬--২৩)। অনেক 
প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞ; হজ্ঞহীমের অসগ্গতি ; বজ্জ শবের ব্যাপক অর্থ; 
জানবজের শ্রে্ঠন্ব ; (২৪--৩১)। তন্বজ্ঞানীর নিকট হইতে জ্ঞানোপদেশ 
(৩৪ )। জ্ঞানের স্বরূপ--ঈশ্বযে সধুদায় দর্শন (৩৫) জানে কর্ণার 
(৩৪--৩৭ )। কর্মযোগপিদ্ি হইতে জ্ঞান. লাভ (৩৮ )। জ্ঞান লান্ের 
উপার, নিরতিমানিতা, শ্রস্তা, বিশ্বাস, ইন্দ্িধ-সংঘম (৩৪--৩৯)। অবিশ্বী- 
সীয়- ইহপঞ্লোকে হুখ নাই (৪০)1 জ্ঞানবুক্ত, কণ্ঠযোগী বর্খফলে, 
বন্ধ হয় না; বঅন্তঞরক জঞানমুক্ততিতে কর্মযোগ-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করার 
আবেশ ৪১৪২ )। 


৬৮৪ প্লোকশঃ বিবয়াহ্ক্রমণিক]। 
পঞ্চম অধ্যায় । 


ত্ভাতন অবস্থিত হইয়) কল্লাচরণ। অভ্ভতের 
কর্ম-সঙ্্যাস-বাহিঢর কর্মচষাগ । 

সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ কিন্বা। কম্মযোগ (১)? উত্তর__ছয়েরই ফল এক; কিন্ত 
কর্্মযোগই বিশিষ্ট (২)। কর্খরযোগ ও সন্ন্যাস তত্বতঃ এক (৩--১)। 
কর্মমযোগীর ইন্জিয়ে কর্ম, মনে সন্ন্যাস; তজ্জন্ত তিনি নিপিণু, শান্ত ও মুক্ত 
(+--১৩)। প্রকৃতির কর্তৃত্ব, তোত্ৃত্ব; অজ্ঞানে আত্মাকে কর্তাবোধ 
€(১৪--১৫)। জ্ঞানোদয়ে পুনর্জন্ম বারণ (১৬--১৭)। পিদ্ধ কর্ধ- 
যোগীর গুণগ্রাম (১৮--২৪)। সদ! সর্ধভূততথিতে রত থাকিয়াও তিনি 
সমাধিস্থ, ব্রন্মভৃত ও মুক্ত (২৫---২৮)। ঈশ্বরের স্বরূপক্তানে শাস্তি (২৯)। 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
খ্যান5যাগ--সম্বজ্র আত্ম-্দশনি- ঈশ্বর". 
দর্শন, সম-দর্শনি- সর্বত্র পরম । 

কর্ফলত্যাী বাক্তিই সন্গ্যানী এবং ধোগী, কর্মনত্যাগী নহে (১--২)। 
সাধনাবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থায় কর্দে এবং শম অর্থাৎ শাপ্তিতে কার্ধযকারণ 
পরিবর্তন (৩)। যোগারূচের লক্ষণ_-আসক্তি ও সন্কল্পত্যাগ (৪)। আত্ম 
স্বাতস্ত্র--পুরুষকার ( ৫--৬)। জিতেজ্িয যোগবুক্ত হইতে সমবৃদ্ধির 
শ্রেষ্ঠতা (৭---৯ )। ধ্যানযোগ সাধন (১০--২৬)। যোগীর আছার বিহার 
€১৬-7১৭)। যোগধুক্ত জবস্থ! (১৮--১৯ )। যোগীর সমাধি অবস্থার 
স্থুখ (২*--২৩)। যোগাত্যাসের ক্রষ (২৪--২৬)। যোগীর বরদ্জানন্ 
(২৭--২৮)। যোগজ হৃি, সর্বভূতে এক আত্মা, এক আত্মাতে সর্বকৃত-_ 
যোগী ও ঈশ্বর পরম্পর প্রত্ক্ষ (২৯--৩* )। প্রানীমান্র আত্মৌপম্যদর্শা 
বোগী শ্রেষ্ঠ ৩১--৩২)। মনোনিগ্রছের কৌশল (৩৩--৩৯)। যোগত্রষ্টের 


প্লোকশঃ বিষয়ানুক্রমণিক!। ১৬৮১ 


গতি (৩৭--৪৫ ) কর্দযোগীর শ্রেষ্ঠত। (৪৬)। তক্তিমান কর্ণাযোগীর 
সর্বশ্রেষ্ঠত! (৪৭ )। 
সপ্তম অধ্যায় । 
জ্ঞান-বিত্ঞান-নিরূপণ। 

, জ্ঞানবিজ্ঞান প্রস্তাব ( ১--২) সিদ্ধিলাতে যত্ববান ব্যক্তি অল্প (৩)। 
'ঞ্ঞান বিজ্ঞান নিরপপ। ভগবানের ছই প্রকৃতি--অপরা পর! (৪--৫)। 
এই ছই হইতে জগতের বিস্তার (৬--৭)। ঈশ্বর সর্ব বস্তর অন্তরে 
(৮১২) মারার কার্য ও তাহা! হইতে উদ্ধারের উপায় (১৩--১৪)। 
আন্গরিক চিতে তক্কির অন্থায় (১৫) চতুব্বিধ উপাসক (১৬) তন্মধ্যে 
জ্ঞানী ভক্ত শ্রেষ্ঠ (১৭--১৮)। অনেক জন্মে লিদ্ধি(১৯)। প্রকৃতিবশ 
নরের অনিতা দেবতা তজনা; তগবানই সর্বদাতা (২*--২৩)। 
ঈশ্বরের বধার্থ স্বরূপ অব্যক্ত; মূর্ধোছাকে ব্যকরূপী হনে করে (২৪)। 
জগৎ তাহার যোগমায়াতে জাবুত, তজ্জঞ্ তাাকে জান! বায় না, কিন্ত 
তিনি সব জানেন (২৫--২৬)। রাগছেষাদি ছন্ছমোহ দূরীভূত হইলে 
তাহাকে জান! বায় (২৭--২৮ )। ব্রহ্গ, অধ্যাত্ব, কর্ণা, অধিকৃত, অধিদেব, 
অধিহজ্ঞ-_এই সমুদায় তাবসমন্থিত ঈশ্বরকে জানিলে পিন্ধি, ঈশ্বরতক্ির 
যধা দিয়াই ত191 জান বায় ( ২৯--৩* )। 


অষ্টম অধ্যায়। 
বিবিধ সাধনমার্গ এবং গতিতত্ব ! 
্রশ্ন-_অঙ্ধ অধ্যাত্মাদি তব কি এবং মৃত্াকালে ঈশ্বরকে জানপথে 
রাধিবার উপায় কি (১--২)। উত্তর--বক্জছ আছি সমস্ত ঈশ্বরেরই 
ভাবান্তর (৩--৪)। অবিষে ঈশ্বর স্মরণের উপায়, সদা তাহাকে শ্মর৫ 
পূর্বাক স্বধর্থান্থরূপ কর করা (৫--৭)। অন্কান্ত সাধন-প্রণালী ও 
“তাহাদের ফল--দিবা পুকষভাবের সাধন! (৮৮১০ )1 অক্ষর অন্ধ সাধন! 


৬৮২ শ্লোকশঃ বিষয়াছুক্রমপিকা। 


(১১--১৩)। ভক্তিযুক্ত কর্বোগীয় উদ্বরলাভ সুলভ (১৪ )। পুনজন্ি 
নিবারণ (১৫--১৭)। ব্রহ্মার দিবসে স্থষ্টি ও রাত্রিতে গ্রলয় (১৮--১৯)। 
জগতের চরম তত্ব; জীবের পরমা গতি, জর্যক্ত অক্ষর পরম পুরুষ, তিনি 
অনন্ত! ভক্তিলত্য ( ২০--২২) গ্নেহাস্তে জীবের গতি (২৩--২৬)। 
যোগী এই সকল তত্ব জাত; যোগমার্গ অংলঙ্বনের আদেশ (২৭_-২৮)। 


নবম অধ্যায় |. 
প্রত্যক্ষ ০দবতার জুখসাধ্য উপাসনা_রাজবিনচা . 
রাজবিভার প্রশংস! (১--৩)। তগবানের অপার বোগশক্তি ; ঈশ্বরে, 
জগতে জীবে সম্বন্ধ (৪--৬)1 ভগবানের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগ- 
তের কৃষ্টি ও প্রক্কৃতিতেই তাহার বিলয় ( ৭--১* )।  নরদেহধাী ঈশ্বরকে 
অবজ্ঞাকারী মুর্খ এবং আন্থরি লোকের অজ্ঞানতা ( ১১--১২)। দৈবী 
প্রককতিক পুরুষের নানাভাবে তন ( ১৩--১৫)। ভগবানের সর্ধবদযন 
এবং তাহার বিবিধ উপান্ত ভাব ও রাপ (১৬--১৯)। সকাম বজ্র জনিত 
ফল (২*--২১)। ভক্তের যোগক্ষেষ স্বয়ং ঈশ্বরই বহন করেন ( ২২)। 
জন্তদ্নেবতাপুজ! ও ঈশ্বরপুজ! ; তবে যেন ভাবনা, তেমনি দেবনা). 
তেমমি-ফল (২৩--২৫) | তগবান তক্তিদত্ত ফলপুম্পাদিতেই তুষ্ট; 
সর্ব কর্ম তাহাকে অপণ--স্ুখের সাধনা তত্বার! মুক্তি (২৬--২৮)। 
ভগবান সকলেরই কাছে সমান, স্ন্কি হইলে সকলের সমান সদ্গতি, 
ভক্তি সাধনায় সকলের সমান আধিকার ( ২৯--৩২ )। নেই ভক্তিমার্থা- 
বলস্থনের আদেশ ( ৩৩ --৩৪ )। 
দশম অধ্যায়। 


বিশ্বাট প্রক্কতিতত ঈশ্বরদর্শনি__বিভূতিতযাগ 7 
তগবামের প্রভব 'জীবজ্ঞানের 'অতীত। অজন্ম! তগবান্‌ সফলের 
আদি-এ জ্ঞান পাপনাশক €১--৩। সাধারণভাবে তাহার বিডি 


প্লোকশঃবিষরাসক্রমণিকাঁ। ভা 
যোগ--তীহা হইতেই সকলেক্ই সমুদপ্ন ভাব, তিনি সকলেরই প্রবর্তক 
(৪--৬)। তব্বজ্ঞানীর ভাবসঘহিত ভজন! (৭--৮)। তক্তের প্রতি 
ভগবানের অস্থৃকম্পা (৯--১১)। বিভৃতি-বিস্তায় শ্রবণে অর্জুনের প্রার্থনা 
(১২--১৮)। বিস্তৃতি বর্ণম (১৯--৪০ )1 সমগ্র জগৎ এ্রণী তেজের 
একাংশমাত্রে বিধৃত (৪১--৪২ )। ৫ 
একাদশ অধ্যায়.।.. . 

অঞ্ঞুনঢেক ভগত্াঢেনর় এম্খরীয় কূপ প্রদর্শমি 1 

ভগবানের স্বীয় রাপদর্শনে অঙ্জুনের প্রার্থনা (১৪ )। উশ্বসীয় 
রূপের বর্ণমপূর্ধবক অজ্জুনকে দিবা দৃষ্টি গান ( ৫--৯ )। সঞ্জয় কর্তৃক কি- 
রূপ বর্ণন (১*--১৩)। অঞ্জুন কতৃক বিশ্বরাপ বর্ণন (১৪--৩১ 91 
'কালমূত্তি (২৬--৩২ )1 ততগবানেক্র কর্শো জীবের দিমিত্তভাব (৩০--৩৪) 1 
অঞ্জুনকর্তক স্ব এতং ক্ষমা প্রার্থনা, চতুতৃ্জরূপ প্রদর্শনের প্রার্থনা (৩৫-- 
৪৬)। চতুভূ্জি রূপ প্রদর্শন, পয়ে মানুষ রূপ প্রার্শন (৪৭--৫১)। 
ভক্তি বিন! &ঁ রূপ কেহই দেখিতে পার ন। (৫২--৫5)। জনন্ভা ভাজতে 
: ঈশ্বরকে জান! বায়, দেখ! বায় ও তাহাতে প্রবেশ করা বায়। ঈশ্বরলাতের 
জন পঞ্চ সাধনা (৫৪--৫৫)। 

থাদশ অধ্যায়। 
'স্ক্কিমাগ- জ্ঞানভক্কিনি তারতম্য । 

প্রশ্ন _ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের বাক রাপের উপাসনা এবৎ জ্ঞানমার্গে 
অবাক্ত ব্রত্মের উপাসনা--গুয়ের কোন্টী. উত্তম (১)। উত্তর-_গশ্রেরই 
ফল এক, কিন্তু অবাঞ্ত উপাসন ফ্লেশসাধা (২--৫)1 ঈশ্বর ভক্তকে 
চিরে উদ্ধার করেন ( ৬--৭ )1 তক্কি নাধনার ক্রম এহং তক্ি-আন্ুগত 
কর্খযোগের শ্রেষ্ঠত্ব (৮--১২)। তক্তিসি্ধ জীবদুষ্ পুরুষের আচরণ 
(১৩২০ )। 


৬৮৪ শ্লেকশঃ বিষয়ানক্রমশিক1। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


পরম অধ্যাত্স জ্ঞান। 


ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজজ কাহাকে বলে--দেছে ও জীবাম্মায় সম্বন্ধ (১) 
'তগবানই সর্ব জীবের হৃদয়ে জীবাত্মা,__জীবে জগতে ঈশ্বরে সম্বন্ধ (২)। 
'উপনিষদে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার ( ৩--৪ )। ক্ষেত্র বা দেহের বিবরণ, 
তাহার ধর্শা, উৎপত্তির কারণ ও উপাদান (৫--৬)। জ্ঞান ও অজ্ঞান 
€4+--১১)। জেয় বর্ম (১২--১৭)। সেইজ্ঞানের় ফল (১৮)। 
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক (১৯--২২)। গ্রকৃতি-পুরুষযোগে উৎপয় সংসারের 
স্বরূপ (২০---২১)। পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ (২২)। আত্মজ্ঞান ( ২৩--. 
২৫)। স্থাবর জজম সর্ব সত্বার এক উপাদ্দান--ক্ষে্র ও জেব্রজজ এই 
ছইয়ের সংযোগে সর্ব বস্তর উৎপত্তি (২৬ )। ' বিনাশী সর্বভূতের অন্তরে: 
তগবান্‌ অবিনাশী সর্বত্র স ( ২৭--২৮)। প্রতি কর্রী, আত্মা অবর্তা! 
(২৯)। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং ক্ষেত, ক্ষেতজ, ভূতগণ ও গ্রককতি, ইছাদের 
তত্বজানে মুক্তি (৩*--৩৪ )। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 
সংসাচর প্রকৃতির গুণটবচিজ্র্য । 


প্রকৃতির গুপটৈচিত্রোর জ্ঞান মোক্ষ প্র (১---২)। ঈশ্বরের নিয়জন্বে 
পপ্রতি-পুরুষযোগে সর্ব বন্তর উদ্তব-_-ঈশ্বর পিতা, প্রন্কতি মাতা (৩--৪)। 
সগুণজয়ের ধর্ম ও কর্ণ (৫--৮)। সন্ব, রজঃ ও তযোগুণের ধর্থ (৬--৮)। 
ভ্রিগুণের বিশেষ বিশেষ কার্য (৯)। ভিগুণের স্বভাব (১*)। 
বন্ধিত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য ( ১১--১৮ )1 গুণরদ্ধন 
হইতে মুক্তি, হরিগুণমুক্ত পুরুষের আচরণ (১৯২৬) ত্গবানের 
স্বরূপ ৫২৭)। 


শ্লোকশঃ বিষয়ানুক্রমণিক।। ৬ 


পঞ্চদশ অধ্যায় । 

পুক্রঢর সংসার দশা । সংসারাতীত পুক্রব। 

সংসার-অন্বখ, ঈশ্বর ইহার মুল (১--২)। ইহার স্বরূপ জীবন্ঞানের 
অতীত, অনানক্তিতে ইহার বিনাশ, তছছ্েশে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের উপদেশ 
(৩৫)। পরম পদের বর্ণন (৬)। তগবানেরই সনাতন অংশ জীব হয়, 
প্রলয়ান্তে ভোগার্থ জীবের জাগরণ এবং পিদগেহফে আকর্ষণপূর্বক তৎসহ 
সংসার-ভ্রমণ ও সংসার'তোগ (৭--১৯) | বিবেকীর এবং মৃঢ়েক 
দশন (১০--১১)। আস পুরুষত্ব (১২--১৫)। সংসারের দ্বিবিধ 
পুরুষ-_ক্ষর ও অক্ষর (১৯)। সংসারাতীত উত্তমপুরুষ, চশ্বর (১৭---১৮)। 
এই সমুদায়ের জ্ঞানে মানুষের কৃতকত্যত! (১৯--২*)। 


যোড়ষ অধ্যায়। 
বিবিধ জীব-স্যষ্ি-০দবতা৷ ও অস্থুর । 
গৈবী সম্পদ--আদর্শ মধুভ্তত্ব (১--৩)) আন্বগী সম্পদ (৪) 
দৈষী ও জান্বরী সম্পদের কার্ধ)তেদ (৫)। দ্বিবিধ জীবনি (৬)। আন্ুরিক 
পুরুষের আচরণ ( ৭--১৮ )। তাহাদের গতি (৯--২*)। নরকের জিশিখ, 
দ্বার (২১)। তাহা হইতে সুস্ত জীবের গতি (২২)। শান্ত্রবিধি লক্য'নের দোষ 
(২৩)। শান্্রানুনারে কাধ্যাকার্ধয নিযপপপূর্ব্বক তঙ্গদুঠানে আদেশ (২৪)1 


সপ্তদশ অধ্যায়। 
গুণটবচিচজ্জয মানুচবর প্রকতি-উবচিত্র্য। 
সাত্বিকাঙ্গি অ্রবিধ! শ্রদ্ধ_তদনুলারে মানুষের স্বভাবের প্রতেদ 
(১--৩)। আনহুর স্বভাব__তদনুরূপ উপাগনা (৪--৬)1 ভিবিধ আহার. 
(+-7১০)। ত্রিবিধ বন্ছ (১১--১৩)। ভ্রিবিধ তপস্তা (১৪--১৯)। 
ভ্রিবিধ দান (২০--২২)। ব্রদ্ধ-নির্দেশ (২৩)। বজ্ঞাদি কর্শে ভ্রঙ্গনাম, 
(২৪--২৬ )1 সৎ অসং কর্থ (২৭---২৮)। | 


৮৬ শ্লোকশঃ বিয়য়াযফপিকা.। 
অফটাদশ অধ্যায় । 
 জমগ্র গীভার সার-_সম্গগ্র দের লা. 

' জক্লযাসে'ও ত্যাগে প্রতেদ কি? (১:)। তছতয়ের গ্রতেদ কখন (২)। 
ত্যাগসন্বন্ধে মতন্ডেদ ও সে রিষয়ে ভগবানের অভিমত (৩--১২)। কর্দের 
পঞ্চ।কারণ) তাহারাই' কর্তা, আত্ম! নহে,_এই. জ্ঞানে মুক্তি (১৩-- 
১৭)। করের প্রবর্থক তিন, আশ্রয় তিন (১৮)। জ্ঞানাদির 
ভ্িনিধত্বা (১৯) । ব্রিবিধ জ্ঞান (২*-২২)। ত্রিবিধ 
কর্ম (২৩--২৫)। অ্রিবিধ কর্তা (২৬--২৮ )। অ্রিবিধ বুদ্ধি ও ধূতি 
(২৯--৩৫)। ত্রিবিধ সখ (৩১--৩৯)। অ্রিভুবন তরিগুণময় (৪০)। 
রহ্মণাদি চতুরবর্ণের কর্শ (৪১--৪৪ )। স্বকার্থের নুষঠু আচরণই ঈশ্বরের 
আর্চনা, তদ্দারা নিদ্ধি (৪৫--৪৬)। পরধর্ম গ্রহণ ভয়াবহ; স্মধন্্ব স্দোষ 
হইলেও ত্যাজ্য নছে (৪৭--৪৮)। স্বকর্্াচরণ করিতে কৰিতে যেরূপে 
সিঞ্ধিলাভ জয়, তাহা নিনূপণ (৪৯--৫১)। ভক্তিযুক্ত কর্যোগ 
খ্মবলগ্ধনে আদেশ (৫৭--৫৮ )। অহঙ্কার বশে গ্রক্কৃতির গতি রোধ করার 
ইচ্ছা বুথ (৫৯--৬০)। হুদিস্থিত ঈশ্বরই সর্ব কর্ম ক্রাইয় থাকেন, 
সর্বতোভাবে তীর শরণ লইবার আদেশ (৬১--৬৩)। ভগবানের 
আস্তিম উপদেশ_একমাত্র আমাতে সমুদ্ধায় সমর্পণ কর, আমি তোমার 
পাপমুক্ত করিব (*৪--৬১)। 

ভক্ত ও তপস্াবিধীন ব্যক্তিকে গীতাজ্ঞান-কথন নিষেধ (৬৭)। 
ভক্তিপূর্বক শীতা-ছালোচনার ফল (৬৮--+১)। জুনের মোহনাশ 
(খ২-৭৩)। ক্জয়ের হর্ষ ওীভাজানের ফলকীর্তন (৭8--৭৮ )। 


গীতা ও বর্তমান ভারাতের কর্মজীবন । . 
ক্ষগজন। মহাপুরুষ-বিবেকাননদ স্বামী তগবানের উপদেশ বুবিয়াছিলেন! 
তিনি বর্ধমান ভারতের রোগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে 
দেখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় দীক্ষা, শিক্ষা, ধণ্া কর্ম, এক দিন অতি উচ্চ 
অঙ্গের ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। ভারতবাসীর সন্বপ্তণ- 
সমলগ্কৃত মে পবিত্র হৃদয় সার নাই। বর্তমান ভারত ঘোর তুমসাচ্ছন্ন। 
-তমোগুণে আবৃত হইয়। বর্তমান ভারতবাসী দেছের জড় তার, মনের জড়তায়, 
বুদ্ধির জড়তায়, জড় তইয়৷ গিয়াছে । জড়তা বা ওমোভাব নষ্ট হই! 
রজোগুণের বিকাশ হইলে পর, সব্বগুণোদয়ের সম্ভতাবন1। কোন মহৎ 
কম্মই অদম্য সাহস, অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিাচ্ছন্ন চেষ্টা ব্যতীত 
হয় না। তজ্ন্। তিনি বর্তমান ভারতে কর্মজীবনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। 
অনেকে মনে করেন, কিছু দিন পুর্বে বেশ স্বুখ ছিল। জমিতে 
ফল, পুকুরে মাছ, গাছে নানাবিধ ফল, খর ঘরে গাভী--দধি ছুগ্ধ ঘুত। 
মেটা ভাত, মোটা! কাপড়ের কোনরূপ অভাব ছিল ন1। স্বভাবতঃ শান্তি 
প্রিয়, সবগুণী ভারতধামী মোটা! ভাত মোটা কাপড়ে, পর্ণকুটারে বাস 
করিয়া হুখে ও সম্ভ্রোষে কাল বাপন করিত। রজোগুণী পাশ্চাত্য 
জাতীর়ের চ্ঠায় চাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বিলাসের সামগ্রী নংগ্রহ কিতে 
তাহার! চার না। 
ইহ! ত্রম। ভুনর়ে প্রবল আকাজ। প্রন তাবে বর্তমান; কিন্ধ 
দীর্ঘ কাল জলদ জীবন যাপন করিয়। সব জড় হইয়! গিয়াছে, তজ্জন্ঠ 
পরিশ্রমের তয়ে কেবল এইরূপ মৌখিক সন্তোষের কথা, বৈয়াগ্যের কখ। 
তোগৈশ্বর্ধ্য-সর্বন্থ বিদেশীয়ের সংলর্গে জামানের সেই প্রন্থধ ভোগ- 
লালসা এখন জাগিয়াছে; কিন্তু ব্বায! ভোগের সামগ্রী আলিবে, তাহা 
আমর! হারাইয়াছি। পরিশ্রম, নাহস, উদ্চন; অধ্যবলায়, নবৃদ্ধিয় ঢাঙনা,--- 


৬৮৮ গীত! ও বর্তমান তারতের কর্খবজীবন। 


এ সব শিয়াছে। ভোগ আসিবে কোথ! হইতে ? হৃদয়ে রাজসিক- 
আকাঙ্জা প্রবল, ভোগের চিন্তায়. দিন যামিনী হৃদয় অধিকৃত; কিন্ত 
পরিশ্রমের ভয়ে মুখে সা্বিক নৈগ্াগ্যের কথা, ত্যাগ সন্তোষের কথ! । ইহা" 
মিথ্যাচার-্কপটতা । 
কপ্পেস্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা প্মরন্‌। 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমূঢাত্মা! দিখ্যাটারঃ স উচ্যতে [৩,৬ 
ইহারই ফল, অগ্ের অভাব, বস্ত্রের অভাব, শ্্রী-পুত্র-কন্তার উপযুক্ত 
ভরণ-পোষণািয় উপযোগী অর্থের অভাব, দীন মলিন বেশ, হুর্বল জীর্ণ 
দেহ। ছেঁড়! কাপড়, মলিন বেশ, খালি পা, ইত্যাদি নিরহস্কারিতা নে 7. 
এ সকল সত্ব-গুণের পরিচায়ক মহে, রজোগুণেরও নহে) পরন্ধ তমোগুণের 
অবস্ঠন্তাবী ফল। নির্শলত! সত্ব, ফিটুফিটে ভাব রজঃ আর মলিনতা! তমঃ। 
আবার, আমর! বে অল্পে (ধোটা ভাত মোট! কাপড়ে) সন্ত এ কথাও 
নিথ্যা। যেটা অল্প আরাসে হয়, যেট! আমাদের এক্‌ৃতারে আছে, সেটাতে 
বৈরাগ্য নাই। এক হাত জমির জন্ত হুর্বল ভ্রাতৃ-বন্ধ-আত্মীর-প্রতিবেশীর 
সহিত বিবাদ করিতে, এবং সুযোগ পাইলে তাহ! আত্মসাৎ করিতে, গশ্ঠাৎ 
পদ হইন1। নিজের যথেষ্ট. সঙ্গতি থাকিলেও, এমন কথা মনে আসে ন 
যে, আমার বথেষ্ট আছে, আর চাছি না) অমুক গরীব, তাহার হউক। 
কিন্তু তথাপি বলি, জামর! ধর্খ-প্রাণ। ত্যাগ সন্তোষ আমাদের প্রকৃতিগত ।' 
যেটা এক্তারে আছে, তাহাতে জন্গুরাগ, আর যেটা এক্‌তারে নাই, 
সেটাতে বিযাগ,-_ইহ কীবত|। ইহ! সন্ত গুণ নহে। ইহ! খোর তমঃ। 
ঘোর তষে আচ্ছন্ন হইয়! আহর! ভুলিয়! গিয়াছ্ি যে, এই জগৎ কর্পের 
-স্থান। আমর! কর্ণক্ষেতে কর করিতে আনিয়াছি; এখানে যে যেমন 
কর্ণ করিবে, লে তছপধুক স্থান প্রান্ত হইবে । “নবম” মানে কর্ণা, আর 
প্দৃডু)” মানে ক্র বিরাম । ঘো তমোগুপের প্রভাবে আমরা এখন 
নিজান্ুখে অলন জীবন যাপন করাকে প্রত ছখ, প্রকৃত শান্তি মনে করি। 


ও বর্তধান ভারতৈ কর্দজীবন ।' ভর 
যেকোন উপায়ে হউক, কিছু অর্থ সংগ্রহপূর্বক, ধাপ ধাসীর ছায়া সর্বাধিধ, 
নাধস্তক কর্ম কয়াইয়া, নিজে প্রপরিবায়ে নিত্রালগ্তে : সমক্কাতিপাত 
করাকেই, আমর! বাহাছুরি বা বাধুগিরি বা বন্য জীবনের অন্ত কাধ জনে 
কয়ি। কিন্তু গীতা বলে “অজ্ঞান, জলন্ত, প্রদীদ ও ঘোহ--এগুলি' 
তমোগুণের কল” (১৪১৩ )। স্ুতয়াং যে অলস ভাহায় জ্ঞান লাতের 
সম্ভাবনা নাই,.যে অলস, পদে পঙ্গে তাহার ফোহ, পদে 'পদে তাহার 
্রাস্তির সম্ভাবনাই অধিক। বে অলস, তাহার উর্ধ গতি অর্থাৎ কোনয়াপ 
উন্নতি নাই। ১৪।৬--১৮শ প্লোকে গুপত্রয়ের বিবরণ ভ্রষ্টবা। আলগাই 
সর্ব অনর্থের গূল। যে পরিশ্রমী তাহার অন্ঠট অনেক দোষ থাফিলেও, 
এক দিন তাহার উন্নতির আশ! আছে? কিন্তু যে অলস, যে নির্থা! বাবু, 
তাহার কোনরূপ উন্নতির আশ! নাই। হঃখ দারিভ্রোর় অনেক কারণ 
থাকিতে পারে, কিন্ত জালনাই সর্ধপ্রধান। 

আমাদের জালন্ের ফলে আমাদের বর্তযান দশা ফি হইয়াছে, তাহা 
ভাব দেখি, শরীর শিহরিয়া উঠিবে। আজ বদি কার্পাসজাত বন্তাদিয় 
বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হয়, তবে. কা'ল আমরা উল ; আমাদের 
জননী, পত্বী, তন্দী উলন্িনী। কি সর্ধনাশ] তথাপি বাবু সাজিধার 
আশা আমাদের যোল জানা । ফিষাশ্চর্ঘা মওঃপর়ম্‌! 
ভগবান্‌ এই অলস, কর্শশৃন্ত জীবনের খোর বিরোধী। তিনি উদ্চক$ে 
ঝলিতেছেন,--ব1 তে সঙ্গোহত্বকর্থাণি (২18৭) অকর্থে ভোমার প্রতি 
নাহউক। নির়তং কুরু কর্ছ স্বং কর্ধা জ্যায়ে কৃকর্শণঃ (৩1৮ )1 সর্বদা 
কর্ণ কর; অকর্শ অপেক্ষা! কণহি ভালণি 
এবং প্রাবর্ঠিতং চক্র নানুবর্ত্তীহ যঃ। - 
অধাযুরিজিরারামে। মোখং পার্থ স জীবনি ॥ ৩1১৬ ... 
যে নঙ্থপদিষ্ই. কর্ণচক্রের অন্থবর্তন করে না, সে পাপাস্!; ভারা জীবন 
বুখা।.. সর্বজানবিদুঢ়াৎ স্তন বিদ্ধি নষ্টান্‌ অচেগগা! 0৩৩২) 1: তাহাদের 


৬৯৪. গীত! ও বর্তমান ভারতের কর্ণজীবন।. 


কোন জান নাই, তাহার! মূর্খ এবং নষ্ট হইয়াছে জানিও। অপিচ, এই 
কর্ণক্ষেত্রে, উদ্ধারে আত্মনাত্মানম্‌ (৬৫)। আপন উদ্ভমে আপনার, 
উদ্ধার কর। অন্তের মুখ চাছিও নাঃ আপনার পায়ে তর দিয়া আপনি 
চল; পরিশ্রম, সাহস, অধ্যবসায় অবলন্বন কর। তবে তোষার উদ্ধার. 
অর্থাৎ সর্বতোমুখী উন্নতি হইবে। 
আবার, “উদ্ধরেৎ আত্মনাত্বানম্* কেবল এইমাত্র বনযাই ভগবান 
আপনার উপদেশ শেষ করেন নাই। কাহার কোন কর কর! উচিত সে 
বিষয়ে বলিতেছেন-_. . 
শ্রেককান্‌ শ্বধর্ণো! বিগুণঃ পরধর্থাৎ স্নুষ্ঠিতাৎ । ৩/৩৫, ১৮1৪৭ 
সহজং কর্ণ কৌন্তের সদোষমপি ন তজ্যেৎ। ১৮1৪৮ 


কিরূপ বুদ্ধিতে বর্ম করিতে হয়, সে বিষয়ে বলিতেছেন, 
ঘোগন্থঃ করু কর্ম্মাণি সঙগং ত্ান্ক! ধনজ্ঞয়। ২৪৮ 
ক *% + অসভঃ নততং কাধ্যং কর মাচর। ৩।১৯ 
তদর্থং ( বজঞার্থ ) কর্ণ কৌস্তের মুকতসঙ্গঃ সমাচয় ॥ ৩.৯ 
মনি সর্বাণি কর্াণি সংব্বস্তাধ্যাত্মচেতন! । 
নিরাণী দির্খমে ভূৃত্বাযুধান্থ ৬ & % 1 ৩1৩০ 
* * * সর্কেধু কালেযু মাম্‌ অনুস্মর যুধা চ। ৮৭ 
এবং গুর্বোক্ত ভাবে কর্ণ কয়! যে আমাদের লংলারমার্গে এবং মোক্ষ- 
মার্গে--উতর মার্গেই শ্রেয়্কর, তাহাও ম্পষ্টতঃ বলিতেছেন, 
* ৬৬ এব (যজ্ত কর্ম) বোহত্তি-্টকামধুক্‌।৩।১৯ 
বন্গশিষ্টানৃততুজো। বাস্তি র্বী সনাতনম্।৩/৩১ 
জনকো হথাচরন্‌ কর্ম পরম্‌ আপ্পোতি পুরুষঃ 1৩1১৯ 
শ্বেস্বে কর্শুতিরতঃ সংসিদ্ধিং লততে নর়ঃ 1১৮৪৫ 
এইছ্গ আরও অনেক উপদেশ বাকা আছে। সে সমূদায় শ্লোক উদ্ধৃত 
করি! গরন্থকলেবর বৃদ্ধি কর! অন্াবন্তক। দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৮--৫৩ চক, 


শীত ও বর্তধান ভারতের কর্াজীবদ। . 


সমগ্র তৃতীয়, যোড়ণ, সগুদশ অধ্যার এবং অষ্টাদশ অধ্যায় ৪--১৯, 
২৩--১৮, ৪১--৪৯১ ৫৬--৬৯ প্লোক বিশেষ ভাবে অ্টবা। 

এই সফল বাকোর সারাংশ এই,-ভূমি যে জাতীর, যে বর্ণ, বে 
*দনেশবানী হও ন1 কেন, ভগবান্‌কে সর্বদা যনে রাখিয! বুদ্ধিযোগ অবলঘমে, 
যে বিষে তোমার অধিকার আছে, তাহ! করিয়া বাও। তত্দায়াই সিদ্ধিলাত 
করিবে) 'নিবেদন+ ১/৮/* এবং ১৮/০ পৃষ্ঠা জবা ।'বে কর্ণের লঙ্গে তোমার 
জীবনের ঘনিষ্ট সন্বন্ধ, ভাঙা! নঙগগোষ হইলেও, ত্যাগ করিও না। সংসারে 
নির্দোষ কর্ম নাই। গুণকম্থানথসারে চাতুর্করণোর সৃষ্টি (819৩ ) জভঞব 
সতোন দৃষ্টিতে, ভ্রাক্ষণের কর ভাল, আর মুচির ব1 মেখর়ের বর্শা মন্দ, এমন 
কিছু নয়। বদি ঠিক শুদ্ধ বুদ্ধিতে করা হয়, তবে পারমাধিক ফল লফলেরই 
লমান। তাল-মন্দ-তেগ যাহ! দেখ! ধায়, তাহ! ফেবল লৌকিক হিসাবে ।. 

ইংরাজ বীর নেলগন্‌ ইংলগ্ডের মঙ্গল কামনায় বলিযাছিলেন, 
[17218500 ১0৮6০6 6৮1) 22) €০ ৫0 1019 11015, ইংয়াজ মে কথ! 
শুনিয়াছে। ফলে রাজন্ী লাভ করিয়াছে। আর কৃ হলিতেছেন, 
বুদ্ধিষোগ অবলম্বন পূর্বক আনাতত চিত সমর্পণ করিস! ( ১৮1৫৭) স্থধর্ণা 
পালন কর (৩৩৫ )। তদ্দার! পিদ্ধি লাত করিবে (১৮1৪৫)। কিন্তু 
আমর! শ্ককফের সে কথার কর্ণপাত করি নাই ও করিতেছি না। বোধ 
হয় পরিস্রষের তয়ে এবং বিলাম-্বার্থের দোছে। ঠিক ঠিক কর্তবা পালন 
করিতে হইলে, বিলাস ত্যাগ করিতে হর, স্বার্থ তাগ করিতে হয়, পরিভ্রম 
করিতে হয়। কিন্ত ইহ! সভ্য যে, উত্তমহীনের, হলহীনের বেঙন লক্মমী 
লাত হয় না, তেখনি ঈশ্বর লাতও হয় না। এনার়ষ্‌ আত্ম! বলহীনেন 
লতাঃ” ( কঠ)। আযাদের লক্দমী হী গিরাছে, লক্মীকানত ঈশ্বর গিয়াছেন। 
যেখানে লক্মী থাকেন না, সেখানে লপ্দীকান্তও থাকেন না। 

যে দিন হইঙ্ে পাশ্চাতা জাতির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ৫সই 
বিন. হইতে আমাদের যোহ নিজ্রার ব্যাথা হইয়াছে । বছ শক্াকীর, 


ত্ঠহ গীত! ও বর্তমান ভারতের কর্ণজীবম 1 
তমোনিশ! ধীরে ধীযে সহিয়! ধাইতেছে। রজে! দেখা দিতেছে: চেষ্টা, 
উত্তম, সাহস, ধীরে ধীরে জাগিতেছে। 

বিদেশীয়ের এশ্থ্যয দেখিয়া! আমাদের ঈর্ষা! জন্মিতেছে। কিন্তধদি এ 
ঈর্ষার মোড় (গতি) ফিরাইতে পারি; বদি তাহাদের এশ্বধ্যের প্রতি ' 
ঈর্ষা না করিয়া, যে গুণে তাহারা এরশ্বধ্যের অধিকারী হইয়াছে, সেই গুণের 
প্রতি ঈর্ধ। করিতে পারি, সেই গুগগ্রাম অর্জানের জন্ত দৃগ্রতিজ্ঞ হইতে 
পারি, তবেই আমাদের মহালাত। রৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ] সগবাদের 
এই মহাধাণী শ্মরণপূর্বক ক্লীবতা ছাড়িয়া, আলন্ত ছাড়িয়া, “হদয়ের গত 
দৌর্বল্য ছাড়িয়া” (২1২) উদিত হইতে পারি, তবেই নাদের মহালাত।- 
সতোয় সহিত, ভায়ের সহিত, সাহস ও উদ্ভমের সহিত উত্থিত হইলে সব. 
বাধা সরিয়! যাইবে। আর স্তায়ের সন্ছিত সংগ্রামে পরাজিত হইলে 
ক্ষতি নাই। পরিণামে নিশ্চই মহৎ কল্যাণ। হতো! ব! প্রাপ্সানি স্বর্গধ। 

বদি বল, তাহার! মহাশক্তিশালী, কিন্ত আমরা সর্বরূপে হীন, হুর্বল। 
মিখ্যা কথ! । তুমিও সর্ববজজ সর্ধাশক্িমান ঈশ্বরের সনাতন অংশ (১৫1৭) 
তোমার সব জান! আছে, তোমাতে অনন্ত শক্তি আছে। জ্ঞানস্বরূপ, শক্তি. 
স্বরূপ ভগবান্‌ তোমার হয়ে (১৩১৭ )। তামসিক মোহে মুগ্জ হইয়া 
তোমার হৃদয়েক্ দেবতাকে বাহিরে জানিয়া, আকাশের পরপারে সরাইয়া 
নিয়া, তুমি ভুল করিয়াছ। 'ভূমি দেবদর্শনের জন্ত কালী, বুল্দাবন, পক্ষের 
গমন কর? সেখানে মন্দির মধ্য দেবার্শনের কামনা কর এবং ঈর্শন না 
পাইয়া পেশাদার পাণ্ডাকে ফিফিৎ অর্থ দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইয়! লও। 
কিন্তুলে দ্নেবতা যে তোমার হাদয়ে। “ঞরয তে আত্মা অন্তঃ ইদয়ে”। 
অতএব বাহিয়ে খুঁজিলে ফি হইবৈ? নিজে হদরে তাহার অন্থসন্ধান কর। 
অকপটে হৃদয়ের ছয়ার খুলিয়া দা স্বার্থযোধ, কাম, ক্রোধ, লোক, পরি- 
ছার কয় হিংসা, হেব, স্বা, ধলতা,  কপটতা, বিখ্যাটার ভূলির। ধাও। 
ডোমার জানের আলোক প্রোজল হইয়া উঠিতব । েই.আলোটক হনে 


বড়া ও ব্রা ভারড়ের কর্মাজীবন। ৬৯৩ 


দেবতার দর্শন পাইবে । দির জান, দৈবী শক্তি লাভ করিবে। স্বার্থযোধ,-- 
কাম ক্রোধ লোতই আমাদিগকে হর্বাল করে, আমাদের জানকে নষ্ট 
করিয়া দেয়। 

বিদেশীর প্রতি শুধু ঈর্ষা করিলে চলিবে কেন? যন ভূমি নিশ্চিন্ত, 
“অলস ভাবে পায়ের উপর পা দিয়া বসির! খাইয়াছ, তখন বাহার! স্বদেশের 
স্বজাতির মঙঈঈীলের জন প্রাণের মায়া, অর্থে মার] না করিয়া, সাত মমুজ্রে। 
€্ের নদীতে ভাপিরা বেড়াইয়াছে; দেশে বিদ্বেশে, সমৃদ্রে পর্বতে, নিঃস্বার্থ 
ভাবে জীবন বিসর্জন দিয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা আজ তুল 
এ্রশ্বধ্যের অধিকারী । তুমি ঈর্ষা! কর কেন? দেখ, কুপপাঃ ফলছেতবঃ। 
বাহার! ফগহেতবঃ-_-স্থার্থপর, তাহারা কৃপণ (২19৯)। স্বাহায়াই বখাথ 
শীন, কষুদ্রাশয়। তোমরঃ1] কখন আপনার স্বার্থ বিদ্যার ছাড়িতে পা 
নাই, মহৎ মঙ্গল লাতে সবর্থ হইবে কিরূপ? থে পরার্থ কর্ণ কয়েন! 
তাগার কোণাও ম্থখ নাই (৪1৩১)। 

পুনশ্চ, তুমি তাহাদের খরশ্ব্য দেখিয়! ঈর্ষার বলির! থাক, উহার! 
জড়বাদী; আর তুমি প্রকৃতির অন্ুকলে আহার নিজ! নৈধুনমাজ সথাধ! 
করিয়া, স্বার্থের শ্রোতে গা ভাগাইয়া, মনে মনে অহষ্কার কর, যে তুমি 
বড় আত্মজ্ঞানী। কি বিড়ত্বন!! 

গনেকে বলিতে পারেন, পূর্ব পুরুষেরা! যে তাবে চলিয়াছিলের, 
বিদেশীয়ের সহিত গ্রতিথন্মিতায় বর্শাজীবন যাপন করিতে হইলে, এখন 
ঠিক সে ভাবে চল! বায় ন!। কর্ণক্ষেত্ে আত্রপ্ষা করিতে হইলে ধর্ণাহানি 
হয়) আর বর্শরক্ষ! করিতে হইলে কর্ণক্ষেত্রে হঠিয়া আসিতে হয়। বর্ত- 
মানে আমাদের এই শা । এ সমস্তার মীমাংস! কোথায়? 

র্জুনের গত তগবানের শয়পাগত হও, সকল সমতার বীনাংসা 
কইবে। পুরান পথেই বে চণিতে হইবে, এ জ্ঞান জড়তা। দেংভাবা” 
গন ধার্শিক নহাম্থাগণের ধর্ধ জীবনের যাহা! আরর্শ চিজ, ১৬ অঃ ১১ 


৬৯৪ গীতা ও ধর্তমান ভারতের কর্মজীবন । 


প্লোকে তাহা চিত্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনোধোগপূর্ববক ভাহ! একবার 
গন্থুধাবন করিবেন। হৃদয়ের পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা, অহিংসা, অক্রোধ, 
দয়া, স্বার্থত্যাগ, লোতত্যাগ ইত্যাদি ২৬্টা তাহার লক্ষণ। এসকল, 
গুণগ্রান লাত হইলে তবে ধর্্মমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ধর্্মপথে 
চপিতে হইলে সেই সকল গুণ লাভ করিতে হইবে। ধর্ম নিতা--সত্য। 
তোমার লৌকিক আচার বিচার, তাহার বাহ আবরণ মাত্র; ধর্মমমগ্ডলে 
প্রবেশের পথ মাত্র। পরিবর্তনশীল জগতে সেই পথের, সেই আবরণের 
পরিবর্তন অবস্থৈস্তাবী। সময়োপযোগী পথের অনুসন্ধান কর। সত্যই 
তোমার লক্ষ্য। যদি সত্য তর ন1 হও, তবে পথের পরিবর্তনে কোন 
দোষ হইবে ন|। 
তোমার জাতি এবং ধর্ম এখন তোমার আচার বিচারে এবং এক 
প্রকারে প্রায়শঃ তোমার ভাতের হাড়িতেই আবদ্ধ । কিন্তু যাহ! সত্য ধর্ম, 
তাহ! তোমার আচার বিচার, আহার বিহারের গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ নছে। 
সেই গন, সেই আবরণের যাহ সার, তাহ! হদয়ের পবিত্রতা । তভাবে 
তাহ! অনার ছোবড়া মাত্র। তোমরা এখন এই ছোবড়ামাত্র লইরাই; 
মুগ্ধ। আচার বিটারের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই এখন হিন্দুর জাতি 
যার, ধর্ম যায়। কিন্ত মিথ্যা, গ্রবঞ্চনা, হিংসা, ছেষ, লোত, স্বার্থপরতা, 
ব্যতিচার ইত্যাদি সহত্র দোষেও তাহার ধর্শা নষ্ট হয় না, হিঙ্গুত্ব বার ন!। 
মীতির দুহিতে ইহ! নিশ্চয়ই মিথ্যা । হিন্দু সমাজ বতদিন সে দিকে লক্ষ্য 
ন1 করিবে, ততদিন তাহ! সায়শুন্ত ছোবড়াই থাকিবে। বদি বখার্থ 
ধর্শনীতিক্স অনুগমন কক্সিতে না পারা যায, তবে অস্তঃসারশূ্ত ছো বড়া 
আপনাকে আবৃত করা বুধা; এবং সেই ছোবড়ার খাতে প্রকৃতির 
অন্রূপ রাজনীতি, অর্থনীতি ও শ্রমনীতি ত্যাগ হর! মহাতূল। আগে 
শানটুক বন্ধে রক্ষা কর; ভারপয় ছোবড়া। যা” রাখিতে পার, ভাই 
ভাল। প্রন্কতিং বান্তি তৃভাঁনি। প্রক্কতির গ্রতিকূলে যাইবাস্স চেষ্টা 


গীত! ও বর্তমান ভারতের বর্মাজীবন। ৬৯৫ 


বৃখ। তঙ্থারা তোমার বিনাশ অবশ্ুস্তাবী। ভ্রাঙ্গণবল-সধর্ঘশক্কি, 
ক্রত্রিরবল--রাজশক্তি, বৈশুবল অর্থশক্তি এবং শুপ্তধল শ্রহশক্ি--ইছার! 
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহায়। দেশের এই চতুরঙ্গ বলের মধ্যে একটা 
বলেরও হাস হইলে তাহার পতন নিশ্চিত। এই চতুয়দ বল লইয়। বদি 
তুমি কালের সঙ্গে বাইতে না পার, তৃমি পশ্চাতে পড়ি! খাকিবে। তবে 
দেই কালের সঙ্গে যাইতে হইলেই যে, তোমার শ্বেতাজন। বিবাছ করিতে 
অপবা ত্রা্তী বিফ, খাইতে হইবে, এমন কিছু নয়। ইচ্ছ। থাকিলে সর্বাঞজই 
সান্বিকত! এবং জাতীয়তা রক্ষা! কর! বায়। 

বদি বল, প্রাচীনের তুলনায় বর্তমান যুগনীতি খুব খারাপ। বিন্ধ 
যে কালে তুমি জন্মিয়াছ, সে কালের যুগনীতি, তাহার কর্শ,ঘে তোমার 
“নহঙ” ) তাহার সঙ্িত তোমায় জম্ম। সহজ কর্শা সগোষ হইলেও তাহ! 
ত্যাগ কর! অন্চিত। ত্যাগ করিলে 'তোথার পতন নিশ্চিত। আর 
তুমি কি করিয়া নিশ্চয় জানিলে যে এ কালের যুগমীতি বড় ধায়াপ। 
কাল তোমার গড়া নয় । কালবাহার এক্তারে, তিনিই জানেন ফোন 
কণ্ধ কোন ফালে ঠিক। যে কালে, হে কো সঙ্গে ভূমি অন্মিয়াছ, তুমি 
সেই কর্ধ, সভায় ও সত্যের প্রতি সদ দুটি রাখিয়া, যুক্ত চিত্তে ক'রয়! বাও। 
তাঙাই তোমার ধর্ম, তাহাই তোমার কর্ণা, তাহাই তোমার উদ্বয়|র্ভন।1+ 

শেষ কথা তারতের বর্তমান অভাব অমঙ্গল, ধঃখ দাগিত্ দেখি! 
হতাশ হইও না। এই অআমঙগলের হখে)ই মঙ্গলের বীজ অনভুরিত হইবে। 
অঞঙ্গলের গীড়নে কুস্তকণের নিদ্রা তঙ্গ হুইবে। গুমঃ দুর হইয়া রঙ 
আসিবে । পঙ্গু চলৎ-শক্কি পাইবে । চলৎশক্তির উর হইলে কর্শশক্ি, 
শৃন্ববল জাগরিত হইবে। পবিত্র কর্ণশক্ি জাগরিত হইলে পর়ে। ভ্রমণঃ 
অর্থণক্তি বা! বৈশুবল, রাজশক্ি বা ক্ষত্রিবল এবং ধর্খশক্ি ব! ভ্রাঙ্মণ 
বল উদদ্ধ হুইবে। ভবে জাবার দেশে চতুরঙ্গ বলের জাধিতাব হইবে। 
আবিভোৌতিক বল ও আধ্যাত্মিক বল--উদ্চয় বলের লম্ষিগন হইলে, 


৯৬ : কত! ও বর্তমান গ্চারতের কর্ণজীবন। 


'্ববে দেই প্রাজীন গৌরব. ফিরিয়া জাসিবে। গ্রহ হে! কবে আবার 
তোয়ার মহান ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদেশ “চড়ুরদ বলে” সঙ্জিত হইয়! পন্য 
দ্বারা! তোখার 'জর্চনা* করিবে !. 


পারিবারিক জীবন সাধন1। . 


সমস্ত ভূতের হৃদয়ে, অর্জুন! 
থাকির়। ঈশ্বর আপন মায়ায় 
সংসারের চক্রে সমারঢ় জীবে 
দিবস যামিনী ভ্রমণ করায় ।--গত1 ১৮৬১ ॥ 


তগবছুপদি্ সাধনতত্বের সবিশেষ আলোচন! করিবার অধিকার 
জমার নাই, উদ্দেন্তুও তাহ! নহে। পারিবারিক জীবনের মধ্যে থাকিয়াই 
যে স্কাবে আত্বোক্সতি করা যায়, গীতায় লে বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে । 
এবং কোন তত্বদর্শী মহাত্মার কৃপান্ন সে বিষয়ে আমি কথঞ্চিং উপদেশ 
পাইয়াছিলাম। সেগুলি পিপিবদ্ধ রাখিলে অন্ের না হউক, আমার 
নিজেরই এক দিন না এক দিন কোন উপকার হইতে পারে। সেই 
আশার এই কয় পৃষ্ঠা লিখিলাম। 
আগে দেখ! উচত যে, আমার বর্তমান অবস্থা! কি? রোগ ঠিক না, 
. হুধিলে উধধ ঠিক হয় না। আহি ফি ভালবাসি? আমি ভালবাসি টাকা, 
জমি ভালবাসি স্ত্রী পুতাছি, আমি ভালবাসি নাম বশ মান সন্রম। জামি 
ভাবি, আমি বড় বুদ্ধিমান, জানি বড় স্থবিচারক, আমার চাল চলন ধর্পা- 
,বিশ্বান ইত্যান্ছি নির্দোষ; নকলে জামার অনুবর্তা হউক। আমি নিজের 
ছোষ দেখি না, কিন্তু পরের দোষ বেশ দেখি । জামি স্বার্থের খাভিরে 
বিখ্যা কথ! বলিতে, বিশ্বাস হনন কজিতে, প্রবলের ভবখা। ভজন! করিতে, 
 সুর্মালকে লীতম করিতে ছিধা করি লা। . আহি সুখে সহত্রবার ঈশ্বরের 
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নাম করি, প্রাতঃ সন্ধঠায় নাম জপ করি, কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি 
না। তাহার কোন থোজই রাখি না। জাবার অপর লোকে, ধিনি 
ঠিক আমারই মত বিশ্বাসহীন, ধদি বলেন বে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বার করেন 
না, তবে আমি তাকে নান্তিক বলিয়! নিন্দা করি; কিন্তু বথার্থপক্ষে 
আমিই মিথ্যাবাদী ভও, তিনি ম্প$ঃ লতাবাদী সরল। স্ত্রী পুজাদিয প্রতি 
আমার অবগা অনুরাগ, ইঞজিয় হুখে কদর্ধয লালসা, সাংসারিক জুখস্বচ্ছন্দ. 
তার জন্ত ভীষণ উৎকঠ! এবং ঈর্ষ। পরচর্চা! আমার অঙ্গের ভূষণ। আমি 
'গৃধিনীর মত লোভী, শৃগালের মণ্ড ধূর্ত, মুধিকের মত অনিষটকাম্মী, 
চটকের মত রতিপ্রির় এবং জেঁকের মত শোষক । আমার ভগ অধর্ছের 
'আস্তাকুড় কিন্তু বাহিরে আমি সাধু । আমি অন্তরে ধাছাকে স্পা করি, 
চক্ষুঃলজ্জারু খাতিরে অথব! স্বার্থের পাতিরে, বাহিরে তাহাকে নমস্কার 
করি। আমার শঠতার অন্ত নাই। ছি! ছি! আমি নিজের নিকট 
অবিশ্বাসী, জাম্মীয় বন্ধুর নিকট অবিশ্বানী, সমাজের নিকট অবিশ্বাসী; 
আমি সমগ্র মানব জাতির নিকট জবিশ্বানী। 

* এই আমার প্রকৃত দশ! । আমি ক্ষুব্ধ বাসনা-সাগরের উদ্ধাল তরঙ্গে 
দিনযামনী ছাবু ভুবু খাই, আর ছুঃখ কষ্ট ব্যাধি পোক অভাব অনাটন 
হতাশ তয় প্রন্ততির তাড়নার জর্জারত হইয়! কাল কাটাই। ধত 
অনক্তোষ আমাব অন্তরে কিন্তু আনন্দমর ভুবন আমার হৃদয়ের 
বাছির়ে। 

কিন্ত কেন এমন হইল? বে বাঙ্াাকে তালবাসে, সে ক্রমশঃ তাহারই 
মত হয়। বে মাটি ভালবাসে, সে সাটি হয়); আর যে দেব! ভ/লবাসে, 
সেদেবতা হয়। আব জড় ভালবালি। অর্থ, স্ব, পু, নাম রণ ইত্যাদি 
ইন্থারা কি জড়ের বিকার নয় ? গেই জড়ে নিমজ্ত থাকিয়া, জানি জড় 
.হইযা পড়িয়াছি। জাধি তালবানি জড়, অর্থ স্ত্রী পুজ নাষ, বশ--বাহাদের 
'জাধি আরাধন] করি, এ নব জড়। জামার পান ভোগন জড়, ভাবনা 
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জড়, ধ্যান ধারণ! জড়, উপাসন! জড়; আমি ঘথার্থই জড়োপাঁদক 
পৌগ্তলিক। ঈশ্বরের নাম কেবল আমার মুখে । ও! আমি কি ভগ! 

কিন্ত সত্য সত্য আমি জড় নহি। এ জগৎংটাও সত্য সত্য জড় নছে। 
আমি যে সচ্চিদানন্দময়ের অংশ। এবং জগৎটাও চৈতষ্ঠময়ের গ্রকৃতি ৯ 
স্বয়ং চৈতস্তই আত্মলীলায় অংশত অব্পবিদ্তর ঘন হইয়া! জগৎ হইয়াছেন, 
চেতন অচেতন সব হুইয়াছেন। তিনি যে আমার হৃদয়ে। তবে হার! 
এখন জড়ের ভাবে আমি নিতান্ত অতিভূত; জড়ের কলগ্কে পাপের 
কালিমার, আমার হৃদয় কাপিমাখা; তাহাতে এখন আর টচৈতস্থের 
আভাস ফোটে না। এখন সে হৃদয়ে আছে ঘোর অন্ধকার, ঘোর অজ্ঞান, 
খোর পাপ; আর আছে সেই পাপের সহচর-_অবিশ্বাস, সংশয়, লালসা, 
ক্রোধ, দেষ, হিংসা, ভয়, ভ্রম, উদ্বেগ, আশঙ্কা, আত্মবিস্থৃতি। ইহারা 
আমার ব্যাকুল হৃদয়কে অধিক ব্যাকুল করিয়া সেই অন্ধকারের মাঝ! 
বাড়াইতেছে। 

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে কোন বস্ত, সদসৎ যে কোন ভাব, হদয়কে 
উদ্বেলিত করে, তাহাই মনের অন্ধকার--পাপের মাত্র! বাড়াই গেয়। 
ফোথাও কিছু লৌকদান হইল, হুঃখে হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি মনের 
অন্ধকার--পাপের মাত্রা বাড়িয়! গেল। কোথাও কিছু লাভ হইল, আবার 
আনংন! হৃদয় আলোড়িত হইল, অমনি অন্ধকারের মাত্রা জাবার কিছু 
বাড়ির! গেল। কেহ কিছু 'অপ্র্িয়াচরণ করিল, ক্রোধে হৃদয় ভরিয়া! গেল, 
পাপের খাত্রাও বাড়িয়! গেল। যখনই কাহারও প্রতি দ্বেষ কি, হিংস। 
করি, স্বণা করি, তখনই পাপের মাত্র! বাড়িয়। বায়। আবার যখন জ্ুখ- 
ছঃখ'নাম-বশের জঞ্ত উতকটিত হই, যখন বিভ্ভা-ধন-মানের মোহে গর্বিত 
হই, যখন অন্টেয় অপকর্ষ আর নিজের উৎকর্ষ দেখাইয়া আদ্ম প্রশংসা! করি, 
তখনও সেই পাপের গাত। বাড়ির দ্বায়। ই আহার রাবির বরা 
হায়) আমাক উপায় কি হবে? 
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উপা আছে। জগতে বেমন অন্ধকার আছে, তেমনি আলোক 
আছে; যেমন পাপ আছে, অপবিত্রত1! আছে, তেষনি পুখ্য আছে? 
পবিভ্রতা আছে। পাপরাশি,-জামার হৃদয়ের কলক্করাশি, ধৌত করিয়া 
ক্রমশঃ সেই পুণা সঞ্চর করিতে হুইবে। 

এখন, জগততত্বের কয়েকটা কথ! দেখিতে হইবে । এই বিজ্নাটু 
জগতের কর্তা কে? ইহা! কাহার? কে ইছাকে ধারণ পালন করে? 
আমিই ঝা কে? কোথ। হইতে আসিয়াছি? ইত্যাি। 

তোমার আমার ইচ্ছায় এ জগৎ হয় নাই। তোমার আমার শক্তি 
ইাকে ধারণ পালন করে না। কোন অগমা অচিত্তা শক্তি থে ইছায় 
মূলে আছে, কোন অন্জের অনস্ত জ্ঞান যে ইহাকে পরিচালিত করিতেছে, 
তাহা ্প্ট। সে শক্তি, সেই জান ধাঙার। তিনি ইঙ্গার মালিক। তিনি 
যে কি, তাহা আমরা জানি না। তাঙ্কাকে কেহ বলে ঈশ্বর, কেছ বলে 
রঙ্গ, কেহ বলে আল্লা, কেহ বলে 0০0, আবার কেহ বলে অগমা প্রা 
তিক শক্তি। কিন্তু নামের ভেদ যঙই হউক, ব্যাপার সেই একই,-তিনি 
যে কি, তাঙা জানি না। তীঙাকে আমর! ঈশ্বর বলি। 

তিনি এ জগতের কর্তা, প্রতব- প্রলয়াধার (৭/৬)। মানব, পণ্ড, পক্ষী, 
ইত্যাদি স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূত, তীছারই সনাতন অংশ (১৫11) এই 
সমস্ত তাহা হইতে আসে, তাতেই অবস্থিতি করে, কালে জাবার 
তাঙাতেই বিলীন হয় (৯/৪--৯)) সৃষ্ি-দিতি-নাশ-ধগ্মী এ জগৎ, গুখ 
ছুঃখ-হর্-বিধাদ-সন্ুগ এই সংসার, তাহ। হইতে হর এবং গাহারই প্রেরণার 
শ্বমর্ধযাদাহুরূপ বিবিধ কর্ণে প্রবর্তিত হয় (১০৮, ১৫৪ )। ভাঙার 
প্রেরণার, তাহার প্রক্কতি জগৎ রচন! করে (৯/১* )7 তার প্রকৃতির 
গুণ, [999 011719 1909৩, সর্ধ বর্শা করে। আমর গে সব কর্দের 
কেবল দর্শক বা শ্রোতা বাজ (১৪১৯ )1 

ঈশ্বরের এই বিরাট সারাজো আমর! সব তার কর্থাচারী। গার কাবের 
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জন্ত তিনি আমাদিগকে এই সংনাররূপ বিদেশে পাঠিয়েছেন এখানে তার 
কা করে যেতে ছবে; এবং যে যেমন বিশ্বীসের সহিত কাধ করবে, তার 
পাওন! গণ! তেমনি হবে।.:. 

অর্থাৎ (১) এই সংগার আমার নিজ বাড়ী নহে) গর বিদেশের কর্ণ 
স্থান। (২) এ স্থানের কোন বস্ততে আমার কোন দ্ব্ব নাই; দে, মন, 
সী, পুরন, বিষয় সম্পত্তি-_-এ সব কিছুই “আমার” নয় । (৩) খা দেহ আমার 
বিদেশের বান! খর। (৪) মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, স্ত্রী, পুত্র, আন্মীয়, 
জনাম্মীয়--এ সব তার কায করবার উপকরণ। (৫) তিনি যেমন চালান 
সেইরূপ চলতে হয়, তাহ! অন্তথা করিবার ক্ষমতা, আমার নাই। 

কিন্ত জড়ের সঙ্গে ভালবাসার মুগ্ধ, আত্মবিস্বত হইয়া, এ সকল কণ৷ 
ভুলিয়া গিয়াছি) পরের ঘরকে, পরের ড্রবাকে আপনার মনে করিয়া! এবং 
তার প্রকৃতির কর্মে কর্তার তাণ করিয়া আমি মোহঘোরে কাল কাটাই- 
তেছি। সেই মোহ, সেই জড়েন্প ভালবাস! ক্রমণঃ দুর করিতে হুইবে। 
হইতে পারে সে কার্য করিতে আমার জন্ম জল্মাস্তর কাটিয়া! যাইবে। 
তথাপি তাহাই আমার জীবনের চরম লক্ষা। এ জীবনটা জুঁই "বেল 
কামিনীর কুঞ্জবন নয়, ইহ! একট! যুদ্ধ ভূমি $ তাহাতে আমাকে জদ্বী হইতে 
হইবে । এ জীবনট। দিবলৈক স্থারী সামকিক কুম্ুম নয় পরস্ত অনাছি- 
ফাল-প্রবাহিনী শ্রোতদ্বতী। আমাকে উদ্লান বাহিয়! তাহার মূল উৎসে 
পৌন্ছিতে হইবে। 

ঈশ্বরে ফোন অ.না বিশ্বাস, তাহাতে আত্মসমর্পণ, এ কার্ধা সাধনের 
প্রধান বস্ত্র এবং. অবিচলিত বন্ধ, ধৈর্ধ্য ও অশ্রুপাত প্রধান সহার। অশ্রু 
জলে পাপের কালি সী যৌত হয়, আর বৈরধ্য গন্তব্য স্থানের পথ প্রস্থ 
করিয়া হেয়। অবিশ্বাস, সংশর এবং নৈয়াহ ইডার প্রধান অন্তয়ার়। 

এ বিষয়ে সংসারের কর্ণাক্ষে তে আমাদের কিরূপ ডল উচিত, ব্যক্তিতেদে 
তাহা বিভ্ভি। তবে কয়েকটা সাধাযন নিরধ এখানে বল! বার . 
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০১) সত্যনিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা (0৩৬০০ €০ 91970701150 08063) 
স্বার্থত্যাগ, বখালাতে সন্তোষ, সংবম, নরলতা, অক্রোধ, অভয়, একা গ্রত্তা, 
দয়া, ক্ষমা, লজ্জা, বৈর্ধয, ঈশ্বরে বিশ্বাস. এবং প্থরে ফিয়ে যাবার” জন্তু 
দঁ়নিশ্চর--ইত্যা্গি এ গুলি চিন্ততূমির কালিমা! ধৌত করিয়া! তাহাকে 
পবিজ্র বজ্ঞবেদী করিয়! ভোলে। 

€২) নামনযশ-রশ্বধা-প্রাধান্তের লালসা, বিদ্যা-ধন-মান-কৌ লিজা দিন 
গরিমা, বাহিরে ধশ্মনিষ্ঠা! দেখান, আড়ম্বরপ্রিক়ত! এবং ঈশ্বয়াতিত্ে' 
সংশর়,--এ গুপি চিত্তকূমির উপর ভূতির বন্তা। ফেবল জায়গা জোড়! 
করে এবং আবর্জান! সঞ্চয় করে। 

€৩) স্বার্থপরতা, মিখাচার, কাম, ক্রোধ, লোভ, তয়, ছিংসা,*শঠগা) 
ঈর্ধা, আলম, আম্মল্লাঘা, পরচর্চা, সর্বদা লাভালাতের উৎকা, বিষ, 
সংশয়, এবং ঈশ্বরে আবশ্বাস,-_এ গুলি চিতের মলিন, অপবিঞ, দুম, 
আত্তাকুড়--পাপের লীলাতৃমি ৷ 

আন্তাকুড়ের মরল! সাফ করিয়া, তৃষির বস্তাগুলি ফেলিয়! দিয়] চিন্তফে 
পৰি বঙ্জবেদীতে পরিণত করিতৈ পারিলে, তবে তাহাতে দেবদরশগ, 
হয়? তাহার পূর্বে নহে,কানা বৃন্দাবন গেলেও নয়, »ক। গেলেও" 
নয়। অতএব চিন্ততৃমিকে বজ্ঞবেদী করিয়! তুলিধার জন সদ! লগা, 
রাখিতে হয়। 

সাহনপথে প্রথম প্রবেশের উপায় সন্ধে কোন কঙুক্থা তথা 
ম্থাত্বায় উপদেশ এইরূপ ;--যাছ: মলিন, বাহ! জন্ককার, তাহা অজ্ঞানের, 
প্রতিন্$প জার বাহা নির্খবল, বাহ! উজ্জল, তাহ! জানের প্রতিজপ। আবার 
যাহা কিছু ভাবা বার, দেখ! বার, শুন! বার, তাহারই দাগ হযে পড়ে 
নির্খল ভাবের দর্শন, চিকন ও শ্রবণ হৃদয়ের নির্শালতা বৃদ্ধি করে। গাএব 
ডাহ) নির্গাল, বাছা শা, সির, উজ্জণ, পৰিষ্র, ভাঙার ভাবনা উত্ঠয়োতির 
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নিলো প্রণালী হঠযোগ ও প্রাণারাম অপেক্ষ! ফলগ্রদ।. 

(১) স্থির সরল ভাবে উপরেশন পূর্বক ধ্যান কছ্ধিরে। 

(২) মনে কর, তোমার দেছের মধ্যে. কিছু. নাই; ভিতরে সব 
কীকা। | 
€৩) মনে কর, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎনগায় দশ দিক্‌ ্লাধিত । তুমি প্রতি 
নিশ্বাসে সেই পবিভ্র উদ্দবল শীতল চত্ত্রলোক ধীরে ধীরে. পান. করিয়! সেই 
কক পূর্ণ কিতেছ। | 

(8) ষনে কর, সমস্ত দেহ এমন পুর্ণ হইয়াছে যে, আর কোথাও কাক 
নাই, এবং কোথাও একটীও কাল দাগ নাই। 

. (৫) প্রথমাবস্থার়, মনকে কেবল হৃদয়ে নিবিষ্ট রাখিবে। তারপর 
নাতি হইতে ক পর্যাস্ত, তারপর আজ্ঞাচক্র বা ভ্রথয়ের মধ্য পর্যন্ত, 
তারপর সহত্রার় ব! ব্রন্মরন্র পর্যযস্ত াবন1 করিবে। ও 

(৬) তারপর, মনে মনে ইষ্ট মঞ্্জ জপ কর যেন ওষ এব জিহ্বা! 
কম্পিত না! হয়। এরূপ জপে দেহে বিহ্বাৎশক্তি উৎপন্ন হয়। এ কম্পনে 
ভাহার অনেকটা! ক্ষয় হইয়। যায়। আয় সেই জপের সঙ্গে তোমার উপান্ 
দেবতার ধ্যান কর) মনে কর তিনি তোমার সব হৃদয়ট। ভুড়িয়া 
জছেন। . 

(৭) পূর্বোক্ত অভ্যালে কিকিৎ অগ্রনয় হইলে পর, দিবসে ধার 
নার খ্বেতোজ্জণ ঝ্যোতিঃ এবং রাজিতে হর্থের ভা পীঁতোজ্দল.জ্যোতিঃ 
হৃদয় মধ্যে ধারপা! কথিবে। ধৈর্য)মহনিয়মিত ভাবে এইরূপ অভ্যাস করিলে 
ক্রমশঃ, জ্ঞানের ও প্রেমের উৎল উদ্ুক্ত হয়। তারপর বাধ! গ্রয়োজন, তখন 
তাহ! আপনি, নির্দাত হয়। 

গ্রন্থ পাঠ করিয়া! এই সাধনগাঙ্যের কোন বিষ্টাই অধিগত হয় না। 
গুতকলনধ বিস্ বুদ্ধিকে নিন্রীড়িত করে, তাধিকতা সৃ্ধি করে, অবিশ্বাম ৪ 
শাংশয় আনয়ন করে এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক ন্ছুর্তি ও কোনলত! নই করিব 
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দেয়। এ বিভ্ভালাতের উপায় অন্তরূপ। প্রকৃতির 0সব। তদুধ্ে 
একটি অন্ততর শ্রেষ্ট উপায়। 

এই যে বিরাট প্রক্কৃতি (320515 ) ইহা! পবিত্র, শান্ত, গ্রহ, সরল 
"ও অনাবৃত। অপিচ ইহ! সর্ব শক্কির, সর্ব জ্ঞানের ও পরম প্রেমের আধার । 
বদি সেই প্রকৃতিকে ভাল বাসিতে পারি; গ্রকতির শাস্তি, পথিজ্রতা, 
প্রহুল্লতা, সরলতা, জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম হৃদয়ে ধারণ! করিতে পারি। 
অভিমান, ভগ্তামি, স্বার্থপরতা, অসত্যতা, বিষয়াসক্তি প্রস্ততি অসংখ্য 
আবরণ উদ্ুক্ত করিয়া উলঙ্গিনী প্রকৃতির মত হৃদয় উলঙগ করিতে 
পারি, তবে আমরাও নিশ্চয়ই সেই সমুদয় গুণের অধিকারী ছইব। 

উর, সন্ধ্যায় বা রাত্রিকালে, যেখানে মু প্রতি (0751 [৪৫01০) 
আছে (বধা গ্রাম বা নগরীর প্রান্তভাগে অথব| নদী সাগরাদির তীরে, 
পাহাড়ের গায়ে) সে স্থানে যাইবে। নিঃসঙ্গ হইয়া নাইবে। স্ত্রী পুরুষ ফোন 
লোক ব! কোন গ্রস্থাদি সঙ্গে থাকিবে না। সেখানে নির্জনে, নিবিষ্টচিত্ে 
শোভামন্নী প্রক্কৃতির ভাব দর্শন করিবে। তাহাকে জগন্মাত! মনে করিয়া, 
কু শিশু থে ভাবে মায়ের মুখপানে চার, সেই ভাবে তাকাইবে। "মা" 
বলিয়া! সম্বোধন করিবে। “মা! আমার শিখিয়ে দাও, জান ভক্তি দ1৪” 
ইত্যাদি প্রার্থন! করিবে । আর মনে করিবে, যে চিন্ময়ী এই সর্ধদয়, তিনি 
আমারও অন্তরে । গ্রভাকরের প্রভার, চশমার চত্জিকার, আকাশে 
নিলীমার, উধার রক্তিমায় সর্বত্র তিনি 7 শ্তামল বনযাজির হাসিতে, নক্ষত্র 
দীপ্তিতে, জোতন্বিনীর কল্পোলে, পবনের হিল্লোলে তিনি। প্রতি শ্বান 
প্রশ্থানে আমি তীহাকেই গ্রহণ করিতেছি। নিয়মিত ভাবে এইয়প 
রক্ত্ধির সঙ্গ করিলে অচিরকালে উদ্দাম ইন্সিরবুতি প্রশমিত হয়, বিষয় 
চিন্তার হাস হয়, অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দেখ! দের এবং জ্ঞান, ভক্তি, গ্রে. 
উদ্থীপিত হয়। 

গ্নভার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে এই বিরাট্‌ প্রন্কৃতির উপাসনাই 


[748] 


বিধৃত হইয়াঁছে। ভাষার বিশেষ পার্থকা আছে বটে, কিন্তু ভাব ঠিক এক । 
অর্জুন কহিলেন, 
“ফেমু ফেধু চ ভাবেষু চিত্যোহপি তগবন্মযা”। ১০1১৭ 
কির্কি গানে, প্রন হে! করিব তব ধ্যান। ইহার উত্তরেই 
বিভূতিঘোগ। লেই বিতৃতিবর্ণনায় ভগবান এক একটা করিয়া! কতকগুলি 
“বিশেষ ভাবের উল্লেখ করি! শেষে কহিলেন, “অধিক আয় ফি বলিধ, 
এই সমগ্র জগৎ আমি একাংণে ধরিয়া আছি”। অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ 
আছার বিভূতি বা বাক্ত নৃর্তি, ভুষ্ষি নগর জগতে জামার চিন্তা করিবে। 
এই বিক্লাট জগতের এই থে বিরট্‌ প্রকৃতি, তাহা ঈশ্বরের মাঠৃভাবের 
অভিব্য্ত রূপ। প্রন্কতিই আমাদের বার্থ যাতা। ভগবান্‌ কেমন এবং 
কোথার স্তাহ! জানি না) কিন্তু তাহাক্স মাতৃভাবের অভিব্যক্তি, 09ত 
63001598100, জগন্মাতা এই প্রতি আমাদের সুখে । ছেলের মত 
আঙার় ক'রে আমাদের পাগুদ! গণ্ডা তার কাছ থেকে আদার 
কয়তে হথে। - 
প্রত্যক্ষ জগগ্মাতা এই ধিষন্ট প্রক্কতিই আমাদের শিবছম্বিহার়িদী 
পরদেশী কালী, অন শক্তির, অনন্ত জ্ঞানের, জঅনপ্ত প্রেমের আধার, 
সঙ্গিদানঙগমন্ী দেখী। চেনে, অচেতন, স্থাবরে, জজযে, সাছুষে, পণুতে, 
উত্তিদে, দৃষ্ভিকার, জলে, গে, অন্ব্বীক্ষে--বেখানে যাহ। কিছু শক্চিযর 
বিকাশ, লে শক্তি দেই প্রস্কতিয়--ভিনি শলজীত্বয়ী । মানুষ ভ্রান্ত কিন্ত 
প্রস্কতি॥ রাস্তি দাই-ভিনি চিদ্্বী 1 ভিনি সকলের কাছে সথান উদার, 
আঙবনযী মা, অনন্ত প্রেমের আধার তীহার কাছে মিথ)! লাই, কপট 
নাই, দুকাচুরি গাই,'ছেষ লাহি, ছিৎস নাই, ত্বণ! লাই? ভিনি সর্াধা 
* বিশুদ্ধ, গবিজ, পক, যম আগকিগাতী। গষিগণেরগৃধিব- জায় ভগৌ বন, 
জরুফের লীলাভূমি রৃন্যাধন, ফৈযাশগতির কৈলাশ, পিরিজার বাকি 
এই গুরিগাহীা ইরা করে 
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আর একটা কথ বুঝিবার আছে। অনেক সময় মনে করি যে, ঈশ্বরে 
আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্ত সেই বিশ্বাস পরীক্ষার লক্গপক? 
ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং ছৃদ্দেশে হঞ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি য্ত্রারঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮1৬১ 
এইটী সেই লক্ষণ। যেব্যক্তি সর্বদাই মনে রাখেযেউশ্বর আমার 
হৃদয়ে, আমর! তার মায়ার চক্রে সর্বদ ঘুরিতেছি, সেই ঠিক বিশ্বাপী। 
যখন কেহ আমার মন্দ করে, তখন তাকে শক্র ভাবিয়া! ক্রোথে, 
আত্মহারা হই ; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার বখন কেছ 
কিছু ভাল করে, তখন তাকে বন্ধু ভাবিয়া! আহলাগে আত্মার হই; কারণ, 
আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। পুনশ্চ, প্রকৃতির নিয়মে আমি বখন ফে 
কম্মচক্রের মধো আপিয়। পড়ি, অন্থবিধা বোধ হইলে, তখন তাহ! ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছ। করি ; কারণ, আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, হত্যাদি। অর্থাৎ 
আমি যথার্থই নাস্তিক 1)190110৮, 
অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিব না, কিংবা সে চেষ্টা অন্কায়, এমন কিছু 
নয়ন কিন্তু এক জনক শক্র ভাবা অথবা মিত্র ভাবা “ম। তাজাতে তিনটা 
দোষ হয়। (১) ক্রোধে বাআননে অতিহৃত ৯৪71 পকিক্ষর কি; (২) 
চিত্তের সমতা (17210701) ) নষ্ট করিয়া তাহার মলিনতা বুদ্ধি করি; 
€৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়! ফেলি। সংকর্দের অন্ুকূলতা ও অসংকর্শের 
প্রতিকূলতা! কর! নি“5য়ই কর্তবা; বিচক্ষণ ব্যক্রিমাত্রেই তাড1 করিবেন। 
কিন্ত বাহ! করা উচিত, তাহ! শাস্স চিতে করিতে হইবে। “শান্ত তও 
শাস্তি পাবে (২5৪ )। রাগন্ধেষের বশে উত্তেজিত হই! কাধ) 
করিলে, কাব ভাল হয় না এবং শক্ি ও শান্তি নষ্ট হয়। 
বন্ততঃ অগম্য কন্মচক্রের নিয়মে কেহ শক্ররূপে আর কেহ ঝা মিত্ররূণপে 
উপস্থাপিত হয়। ইছ| ঈশ্বরের নিরম। সুতরাং যাকে আমি শক্র মনে 
করি, সেত' ঠিক আমার শক্র নয় এবং তার উপর রোষ অতিমানেরও কিছু 
6৫ 
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নাই। রোষ অভিমানের যদি কেহ থাকে, তবে সে ঈশ্বর। তীহারই 
উপর রোধ অভিমান করিতে পারি, ছকথ বলিতেও পারি । এভাব বার 
প্রাণে জাগে, তার কাছে আর আত্মপর, শক্রমিত্র ভেদ থাকে না। 
সধদর্শন ধোগে সে সিদ্ধ হইয়াছে (৬।৯ )। | 
আসল কথা, এ রাজ্যের সছিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। এট! 
মার বাসা বাড়ী। ম্বামার আদৎ সম্বন্ধ অনৃষ্তী রাজ্যের সঙ্গে। আমার 
মন অনৃত্ঠ, প্রাণ অনুস্ত, আত্মা আদৃশ্ঠ, কর্ম্মশক্তি কর্ফল অর্ৃশ্ত, তার খেল! 
আনৃষ্তী এবং বিধাতাও অদৃশ্য । অবৃষ্তের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ । এই অনৃশ্ের 
তত্ব বুঝতে না পারাতেই কশ্মজীবনে আমাদের ভ্রান্তি ও বিঘ্ব খটে; আর 
তদ্র্শনে অনেকে কর্মজীবনে ধিক্কার দিয়! কর্ধশৃন্ঠ সন্লযাস কামনা করেন । 
তাহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইয়াছেন। 
ফল কথা, হাগ! পাওয়া, মৃত পাওয়া, খিদে পাওয়ার মত, যখন যে 
€চষ্টা হবে। তথন সেট। করে যেতে হবে। করবো ন1 বজুলে প্রকৃতি ছাড়বে 
না। বিধির বিধান যে তাই। প্ররুতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কম্মাণি 
সর্বশঃ | সমস্ত কাষ করে গ্রকৃতির গুণ, [.9/ ০1 15001. গুণে গুণে 
খেলা চলে। এই সময় প্রবৃত্তি এসে এক রকম কাধ করে, অন্ঠ সময় 
নিবৃত্তি এসে অন্ত রকম কায করে, অপর সময় মোহ এসে সব গোল- 
পাকিয়ে দেয়। আমর! কোন কাষেরই কর্ত! নই, কেবল দর্শক বা শ্রোতা 
মাত্র ; চিরকালই আমর! এইরূপ প্প্র্ট”। কিন্তু আমাদের ভূল এই যে, 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে ফেলে, আপনি কর্তা সেজে হাউ 
চাক্ট করে আমাদের বুদ্ধির সমতা নষ্ট করে ফেলি। ফলে আপনিও জলি 
আর দশজনকেও জালাই। গীতার আগাগোড়া এই চিত্তের সমতা বা 
[18110010 রূপ স্থরে বাধ!। সমন্বং যোগ উচ্যাতে (২1৪৭)। তিগুণাতীত 
' জীবন্বুক, পুরুষ, প্রবৃত্তিকেও ভালবাসে না, নিবৃত্তিকেও ভালবাসে না; 
প্রবৃত্তিকেও ত্বণা করে না, নিবৃত্তিকেও স্বপা করে না; পরস্ত মাঝখানে 
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কেবল উদাসীন দর্শকের মত থাকে €১৪।২২--২৩)। এ ভাবেষে 
থাকতে পারে, সে নিষ্কাম স্থিতপ্রজ্ত যোগী; তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। 
তার কাছে কর্মযোগ-_প্রবৃত্তিধর্খ, সঙ্পলযাসযোগ--নিবুতিধন্ম, তক্তিযোগ--- 
তক্তিধশ্ম ইত্যাদি সব্ধর্থণ এক তগবানে মিশিয় বায়। তাহাফেই 
ভগবান্‌ বলেছে ন,-_ 

সর্বধন্থান পরিতাজা মাম্‌ একং শংণৎ ব্রজ। 

সকল সময়ে সর্বকশ্থে আমর! যে কেবল “দর্শক বা শ্রোতা,” এরূপ 
ভাবতে হবে। কিছুদিন দৃঢ়বিশ্বাসে এরূপ তাবন! অভ্যাস করণে ক্রমশঃ 
জ্ঞানচক্ষু খুলতে থাকে। বালাকালে কেবল এই তবট! যদি কেহ বুঝিয়ে 
দিত, তবে এত দিন অনেক উপকার হতে পারতো । 

এতক্ষণ যাচ1 দেখিলাম 'তাঙার সার মন্দ এই, 

(১) লর্বাদ! মনে রাখিবে যে ঈশ্বর আমার জদয়ে, এই তিনি 
সর্বময়। এ দেছ ভাঙার পবিজ্র মন্দির। তিনি আমার পিতা, মাতা, 
প্রত, ভরা । 

৫২) সংসার আমার স্বদেশ নয়; আমায় দেশে ফিরে যেতে হবে। 
আমার দেচ, মন, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, এ সব কিছুষ্ট “আমার” নিজস্ব নয়। 

(৩) ঈশ্বর আমার জগয়ে থাকিয়া সব করান; তিনি কর্তা, আমি 
নিমিহ মাত্র । অপবা তার প্রকৃতির নিয়মে কম হয়; আমি দর্শক ব। 
শ্রোত। মাত্র। 

(৪) উপাসনার সময় ঈশ্বরের রশ্থর্ধের দিকটা তাবিও না 
উশ্বধ্যের ভাবে ভয় আনে। সর্বোশ্বর্য/শালী সর্দশক্তিমান ঈশ্বর ঈীশ্বদীর 
আরাধনার জন্ত আমর] যখন ঠাকুরঘরে ঘাই--দ্ান করে, কাপড় ছেড়ে, 
অতিসন্তর্পণে, তখন আমাদের দশা, ঠিক জর, সাঞ্চেবের কাছে খুনী 
আসামীর মত। এট মনের জঅপবিক্রতা, অবিশ্বাস ও সংশয়ের ফল এবং 
একট! লোক দেখান ঢচং। এরূপ ঈশ্বরে এবং রূপ জারাধনার প্রয়োজন 
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নাই। শিগুর মত সরল নিশ্চিন্ত ভাবে, বা বন্ধুর মত প্রীতি ও আদরের 
ভাবে, কিংব! বিশ্বানী ভূত্যের মত বিশ্বস্ত ভাবে, অথবা প্রেমিকের মত 
অন্থরাগ্র ভাবে দেবতার কাছে যেতে হবে। ক্ষুদ্র শিশু মা বাপকেই 
ভালবাসে ; তারপর কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্তে বাল্যকালে, তার খেলার সঙ্গীদের 
সঙ্গে ভালবাসা হয়; পরে যৌবনে সর্ধবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে, হৃদয়ে 
€প্রমের বিকাশ হয়, প্রেমাম্পদের প্রেম তখন সে আপনি বুঝিতে পারে। 
আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শিশু, স্থৃতরাধ আমর! প্মান্ই 
বুঝিতে পারি। ভগবান্‌ আমাদের “মা*। আর ধিনি জ্ঞানের সেই 
শৈশবদশ! উত্তীর্ণ ভইয়া বাল্যভাব পাইয়াছেন, তিনি বন্ধুর প্রেম 
বুঝিবেন ; ভগবান্‌ তাঁর সথা। তারপর যিনি তাহা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া 
যৌবনদশ! অর্থাৎ পূর্ণ অধাত্ব ভ্তান পাইয়াছেন, তাহার হদয়ে প্রেমের 
ভাব, আপনি ফুটিয়! উঠে, ভগবান্‌ তার প্রেমাম্পদ ভর্তা (ভাতার )। 
প্রথম ও শেষ এই ছৃইটী ভাব শ্রেষ্ঠ। শিশু ছুটিয়া মায়ের কাছে যার, 
আর প্রেমিক! নিজের কাছে প্রেমিককে টানিয়! আনে। 

(৫) যখনই ম্থযোগ পাবে, বিশেষতঃ উবায় ও সন্ধ্যার একাকী 
নিবিষ্ট চিত্তে গ্রকৃতির ভাব পরিদর্শন করিবে। প্রকৃতির শাস্তি, পবিভ্রতা, 
সরলত, উদারতা প্রভৃতি ধাত্রণ! করিবে। 

(৬) অবসর কালে, একটা শ্বেতা্ড কিংব! স্ববর্ণাভ জেযোতিঃ ধ্যান 
করিবে। মনে করিবে যেন তাহ! হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। 

(৭) নিয়মিত সময়ে পূর্বেক্ভাবে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে। 

(৮) একটী আদর্শ দেবতার চিত্রপট ব! প্রতিমৃত্তি দিয়া ত্বর, 
সাজাইবে। সেগুলিতে ন্নেহের ভাব কিংব! পবিত্র প্রেমের ভাব থাক! 
আবশহক। 

(৯) মন অধীর হইলে পূর্ণচন্রের ধ্যান করিবে; মনে করিবে যেন 
চজ্জরালোকে হদর ভরিয়া! গেছে। নিজে শান্ত না হইলে শান্তি মেলে না। 
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(১০) এলোক দেখান আড়্বরপূর্ণ পৃূজাদি করিবে না) কিংবা 
"বাস্থিক বেশভূষ! কথাবার্তার ধর্মনিষ্টা দেখাইবে না। তাহাতে অহঙ্কার 
আসে। অহঙ্কার দবই সমান-_-ত| ভোগেরই হোক আর ত্যাগেরই 

*€হাক্‌। অপরন্ত “পীরিতট1 গোপনেই ভাল হয়।* 

(১১) এই সংসার কম্মশালায় যারা আমাদের গুরু, পিতা, মাতা, 
স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, আম্মীয়, অনাম্ম্ীয, পরিচিত, অপরিচিত, 
স্বদেশবাসী, বিদেশবাসী ইত্যাদিক্ধপে বর্ধমান, আমর! ঠাহাদের নিকট 
সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে কত উপকার পাই। তাদের কাছে আমর! 
খণী। তন্িন্ন গো-মেযাদি কত পণ্ড পক্ষী, কত তরু লতা গুণ, অন্তান্ত 
কত স্থাবর জঙ্গম আমাদের কত উপকার করে। তাচাদের কাছেও 
আমরা খাণী। সংক্ষেপতঃ আমি জগতের কাছে খণী। সেই খপ পরি- 
শোধের জন্ত অধমর্পণের 'ছাবে (17 0)5 9171 01 & 00197) আপন 
আপন সাংসারিক কন্ধে মনোনিবেশ করিবে। 

(১২) সাধ্াপক্ষে কাহারও মনে কষ্ট দিবে না। শখ দিলে সুখ 
“আসে, ছঃখ দিলে দুঃখ আসে, ঈশ্বরের এ নিয়ম গ্ঠির। 

(১৩) পরচর্চান্ পাকিবে না। পরচচ্চার লাভ নাই, লোকসান 
*সআছে , পরের মন্দের ভাগটা পাওয়! যায়, তাল ভাগটা নয়। 

(১৪) যাহারা ছুনীতিপরায়ণ, অত্যন্থ বিষয়াসক, প্রাহ়শঃ মিথ্যা 
-বাদী, অতি রুক্ষহুভাব, যগাসম্ভব তাহাদের সঞ্চিত মিশিবে না। 

(১৫) মনে এক রকম কিন্ধু কথায় বা কাযে অন্ত রকম ভাব 
রাখিবে না। তাহাতে পরকে ঠকান হয়, নিজেকে ও ঠকান ভয়। 

(১৬) বাড়ী ঘর বেশ ভূষাদি পরিচ্ছন্ন পাক! দরকার। বাড়ীতে 
ফুলের বাগান, তৃলসীর বাগান মনের ও শরীরের স্থাস্থাকর। 

(১৭) শেষ কথা, যখন প্রবৃত্তি ঘাড়ে চাপে, খন বিবিধ কর্ধচেষ্ট! 
বসে। যখন নিবৃত্ত খাড়ে চাপে, তখন বৈরাগ্য আসে। সেই প্রবৃত্তি 
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ব! নিবৃত্ত আমার কর্ম্মশক্তিকে পরিচালিত করিয়] কর্ম করায়। “মি 
দেখানে কেবল “দর্শক বা শ্রোতা” মান্র। কর্তৃত্বের ভাপ ছাড়িয়! 


শ্র্শকের ভাব” যে যতটুকু পায় এবং যে যতটুকু “ঈশ্বরে বিশ্বাস” রাখিতে. 
পারে, সে ততটুকু তাহার নিকটে। 





শিশুর জননী তুমি-_-ন্মেহছপারাবার, 
বালকের সখ! তুমি-_-শ্রীতির আধার, 
যুবতীর প্রেমাস্পদ প্রেম-রস-কুপ, 

কে হও “তোষের” তুমি, ওহে সর্ববরূপ ! 


ওম্‌ তত সঙ! 





2দন্ব-স্নাহহভ্য-স্হজীন্র 


আমাদের পা প্রচার বিভাগ হইতে অভিনব সংস্করণ 
' প্রকাশিত হইতেছে । 
ভারতের খধি-কল্প বৈদাস্তিক 


ৃ স্বর্গীয় পণ্ডিত 
কালীবর ০বদান্তবাগীশ অনুদিত 


০শ্বদাত্ডদস্পন্লিত্ব্‌ (ব্রহ্গসুত্রম্‌) 
বহু উপনিষদ ও গ্রীভাম্যের বঙ্গানুবাদক 


লব্ষপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক 
মহামচঢহাপাধ্যাক্স_ 
স্গীযুস্তু ছর্গাচরণ সাংখ্য-০বদান্ভতীর্থ 
মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
শাঙ্করভাষ্য, ভামতী টীকা, উক্ত বেদান্তবাগীশ কৃত 
সূত্রার্থ সংক্ষেপ এবং ভ্ভাম্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ সহ নৃতন 
অক্ষরে উৎরুষ্ট কাগজে প্রকাশিত হহল। 
১ম খণ্ড__-৩|০, ২য় খশ্ু--৩২ তৃতীয় খণ্ড-২ 
৪র্ঘথ খ৪-_-১।০ 


সাপ 


জ্্ীঅক্ষরপক্সার শাস্ত্রী প্রণীত 
নক্্ন্েকাত্ত হিলচ্াত্ভ- 
সনাল্ত্নহ গ্রহ্হ- মূল্য ১॥০ 
শ০সেস্প-সহহত্ী_মূল্য ৪২ 


স্উঞ্পন্িজ্ম্র 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্থ 





সম্পাদিত 
ঈশ; কেন, কঠ (একত্রে) .১. ১৮ ৮৮ মুল্য ২৪৮ 
শরস্ন ১ ০ 55 পে ও পু 2 ১৭ 
মুণ্ডক ১৭ 
বৃহদারণ্যক শি ১৪৭ 
মাগুক্য ঙ ২২ 
টা ৪ 
5:৮৮ 
নর ছ্‌ই খণ্ডে মপূর্ণ 5১৮৮ 
বসব ই 
(৪র্থ সংস্করণ ) 
মহামনহাপাধ্যাক্স স্রীনুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
সম্পাছিত। 
ইহাতে মুল, অন্থয়, মূলের অনুবাদ, শাহ্বরেভাত্য 
আনন্দগিরিটীকা, টী্নী প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। 


গ্লেজ ও পুরু কাগজে মুদ্রিত বিলাতী বাধাই-- 
মূল্য ৪।০ টাকা 


শ্বঞ্ুক্ষল্লী-লীভা! 
জ্রীআশুততাব দাস প্রনীত ঠ মূল্য 7/ 


০দব-সাহিত্য-্ুীর | 
২১১, বিপু লেন. কলিকাণ্ড 





সপ্তদশোধধ্যায়ত | 


শত শা 


শ্রদ্ধ।ত্রয়বিভাগ-যেগঠ । 
-০০৬৮০০০- 


অঙ্ভুন উবাচ। 
যে শাস্সবিধিম্‌ উৎস্ঞজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠ। তু কা কৃষ্ণ সন্বম্‌ আছো রজ স্তমঃ ॥ ১॥ 
যে বে গুণে আত্মজ্ঞানে জঙ্মে অধিকার 
সন্ধ গুণময়ী শ্রদ্ধা শ্রেষ্ঠতম তার। 
সগুদশে সে তর বুঝারে হযাঁকেশ 
ব্রিবিধা যে গোঁণী শ্রদ্ধা কহিল! বিশেষ ।--্রধর। 
যোড়ণ অধ্যায়ে যে দ্ৃভাব-বৈচিত্রা বলিতে আরস্ত করিয়াছেন এই 
সঞুদশ অধ্যায় তাহার সম্প্রদারণ। তিন শ্রেণীর কন্মী দেখাবায়। ১ম, 
যাহার! শান্তরাগ্রযায়ী করা করে; ২য়, যাহারা শাস্ত্রবধি অবন্ঞ। করিয়া নিজ 
ইচ্ছান্ুরুপ কণ্ম করে; ৩য়, যাহার! শাস্ত্রবিধি অবন্ঞ! করে না, কিন্তু অঞ্জত। 
বা আলম্তাদি বশতঃ শান্ত্রাবধি লঙ্ঘন করিয়। লোকাচার-অনুধাযী কণ্ম 


- অর্জুন কহিলেন। 
বুঝিলাম, শাস্ত্রবিধি, কিয়া বর্জন 
কামবশে মাত্র বার! করে (বিচরণ, 
তত্বজ্ঞানে তাহাদের নাহি অধিকার ? 
কিন্তু বল কৃপ! করি, ওহে ক্বপাধার! 


ভিবিধা শ্রস্ধা। &৭৩ 


গ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধ! দেহিনাং স| স্বভাবজা। 
সান্ধিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃগু ॥ ২॥ 
শ্রদ্ধার সহিত করে। এই শেষোক শ্রেণীর লোকমন্বন্ধে অর্জুন জিজ্ঞাসা 


করিতেছেন, যে শাস্্বিধিম্‌ ইত্যাদি স্প8। নি স্থিতি, আশ্রয় (জ্রী) 
অর্থাৎ প্রবৃত্তি । আছে1--অথবা। ১। 


শান্থজ্ঞান হইতে যে শ্রদ্ধার উৎপবি, তাহা! দাব্িকী এবং এক রূপই 
হয়; কিন্তু বাহ! লোকাচারাগুযায়ী কম্ম মাত্র হইতে উৎপরা, শাস্তজ্ঞান 
ভই/ত নহে, তাহা স্বভাবজ1। দেফিনাং সা স্বভাবজ। শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। 
তাহা সারিকী, রাজনী, ভামসী চ এব। ইতি তাং শৃখু। দ্ধ! মাই 
সান্বিকী, কিন্তু ক্লেশবোধে ব! আলম্তবশতঃ শাস্ত্রের অনাদর করার, তাহা 
রজঃং তমঃ সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে, স্বতরাং ত্রিবিধা হয়। ২। 


অজ্ঞত1, আয়াদ কিছ্বা আলম কারণ 
শাস্ত্রের বিধান যার! করি উলঙ্ঘন 
অনুষ্ঠান করে যন্ত-পূর্াদি নকল 
শরদ্ধান* লোকাচার-প্রমাণে কেবল, 
তা+দের মে শ্রদ্ধা, কষ, বল কেমন-.. 
সার্বিক, রাজস, কিবা তানস লক্ষণ? 
সন্বৃগুণ বিন! নাহি শ্রদ্ধার উদয়, 
ক্লেশবোধে বিধিত্যাগ রজোগুণে ভয়, 
তমোগুণ হ'তে হয় আলম্ত উদ্ভব, 
অতএব এই শ্রদ্ধা কিরূপ, কেশব 1 ১। 
উ্রতগবান্‌ কহিলেন। 
শান্্জান ভ/তে হয় যাার উদর 
একমাত্র শ্রদ্ধা সে নান্বিকী, ধন! 


৫৭৪ এত্যেক পুরুষের প্রক্কতি তাছার শ্রদ্ধার জচুরপ। [সগুদশ 


সন্থানুরূপ। সর্ববস্থ শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শন্ধাময়ে ইয়ং পুরুষে! যে! যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩॥ 


সর্ধস্ত শ্রদ্ধা! সন্বানুরূপা ভবতি--সকলেরই শ্রদ্ধা! তাহাদিগের 
অন্তঃকরণের অন্থুরূপ হয়। সন্ব--বিশিষ্ট সংস্কারধুক্ত অন্তঃকরণ (শং) 
খথাৎ শ্বভাব। অয়ং পুরুষঃ--এই সমস্ত লোক । শ্রদ্ধাময়ঃ-_ শ্রদ্ধার 
পারণাম 'স্বর্ূপ। যঃ যৎ শ্রদ্ধঃ-যে যেমন শ্রদ্ধাযুক্ত। স এব সঃ-_সে 
হাদৃশই হইয়! থাকে। যাহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা যেমন, তাহার প্রকৃতি ও কণ্ 
তদনুরূপই হয়। ৩। 


ভিবিধা কিন্তু লোকাচার হতে উদ্তব যাহার 
পদ্ধা সত্ব, রজ আর তম-_-তিন ভেদ তার। 

সত্য বটে সত্ব ৮*তে শ্রদ্ধার উদয়, 
কিন্তু তাছে রজস্তম সম্মিলিত রয়। 
পূর্ব সংস্কার-বশে গঠিত স্বভাব, 
ত্রিগুণে সে সংস্কার ধরে তিন তাব। 
সে তিন হইতে জন্মে হ্বভাব ত্রিবিধ 
স্বভাবজা শ্রন্ধা হয় সে হেতু ত্রিবিধ। 
এই যে ব্রিবিধা শ্রদ্ধা লভে দেহিগণ 
সত্বাদি প্রভেদে তার শুন বিবরণ। ২। 
স্বভাব যেমন যার তাহার তেমন 
হৃদয়ে জনমে শ্রদ্ধা ভরত-ননদন! 
সমস্ত পরাণী ওই যা” দেখ সংসারে 
সবার প্রকৃতি সেই শ্রদ্ধার বিকারে। 
অস্তরের দেই শ্রদ্ধা, বাহার যেমন 
তাহার প্রক্কতি পার্থ, জানিও তেমন! ৩। 


স্অধ্যায় ] জিবিধ শ্রদ্ধান্ডেদে ভ্রিবিধ পৃজা। ৪৭৫ 


যঞ্জন্তে সান্তিক! দেবান্‌ বক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥ 
অশান্তরবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ। 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ 


সাব্িকাদি শ্রদ্ধাতেদে জীবের কার্য্যভেদ হয়। বথা,_-সাত্বিকাঃ 
দবান্‌ যজন্কে ইত্যাদি স্পট । 
শিজ নিজ প্রকৃতির বশে অনেকে সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষপাতী । এরূপ 
"ল্মলম্প্রধায় অনেক আছে। তাহাদের অধিকাংশই শান্ত্রবিরুদ্ধ। তাহাদের 
নিষ্ঠা তামপিক | ৪। 
যে অচেতসঃ জনাঃ--যে অবিবেকিগণ। দন্ত-অহঙ্কারসংযুক্তাঃ। দ্ত 
-লোক দেখান ধাপ্মকতা। এবং অহঙ্কার_-আত্মাভিমান। তদ্যুক। 
কামরাগবলান্থিতাঃ--কাম, বিষয়াভিলাষ; রাগ, তাহাতে আসক্তি ও বল, 
চল্পমিত্ত আগ্রচ। তদ্যুক্ত। অশান্ত্বিছিতং। ঘোরং--ভৃততয়ঙ্কর, 
লহ আয়াঈসাধয। তপঃ তপান্ছে__তপন্তার অনুষ্ঠান করে। কিরূপে ?-. 
শরীরস্থং ভূতগ্রামং কশয়স্থঃ__-উপবাসাদিতে শরীরস্থ ভুত সকলকে রুশ 
করিয়া। এবং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ করশশরন্তঃ--আমার অন্ুশাসনরূপ 
বেদাদি শাস্ত্রবিধির অবন্ঞ! করাতে হৃদয়স্থ আমাকেও কৃশ অর্থাৎ অবজ্ঞ! বা 
সন্ধি প্রভেদে শ্রদ্ধা যেরূপ বাছার 
তারই অনুরূপ কর্মে প্রবুঝি তাহার। 
সন্বময় দেবগণে পৃজয়ে সাত্বিক, 
রাজন রাক্ষস বক্ষে গুজে রাজসিক, 
শামসিক ভাবে বার! জন্ম লাত করে 
তমোগুনী ভূত প্রেতে তা'র! পৃ! করে। ৪। 


৫৭৬ আন্থরিক পুরুষের ঘোর তপন্তা । [ নগ্ুদশ 
কর্শরস্তঃ শরীর্বং ভূতগ্রামম্‌ অচেতসঃ | | 
মাং চৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্াস্থুর নিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ ॥ 


স্ীন করিয়া । তান্‌ আন্র-নিশ্চয়ান্‌ বিদ্ধি-_-তাছাদিগকে অন্থ্রতুল্য.ভুর* 
অধাবসায়শীল জানিবে (ঞ্)। 

পূর্ব কালে রাবণ গ্রত্থৃতি এইরূপ তপন্তা করিয়াছিল। অধুন1 উদ্ধীবাহু 
উ্দমুখী গ্রভূতি সঙ্সযাসিগণও এই সম্প্রদায়-তুক্ত। ইহার! রশ্বর্ধযকামী, 
আন্ুর-নিশ্চয়। 

সৃতগ্রাম_-এই শ্লেকে তৃতগ্রাম কাছার!, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
তাস্তকারের! বলেন, ভূতগ্রাম-ক্ষিতি আদি পঞ্চ ভূত। কিন্তু গীতার 
ইছাদিগকে ভূত বলা হয় নাই। ৭8 শ্লোকে ইহারা অপরা প্রকৃতি 
১৩৫ ক্লোকে মহাতৃত। পঞ্চ ভূত হুক্ম ত্ব। অতএব জীবরুত কোন কর্শে 
তাহাঙ্গের কর্ন বাপোষপ অসম্ভব। ৮১৯ ও ৯/৮ শ্লোকেও ভূতগ্রাম পদ 


বদি নিষ্ঠা রাজসিক তামপিক হয়। 
হ'তে পারে সবোদয় শ্রদ্ধা যদি রয়। 
আহুরিক কিন্তুদন্ত অহঙ্কারে জ্ঞান বুদ্ধি হারা, 
তপন্ত। : কামতোগানক্কিবশে সাগ্রহে যাহারা, 
দন্তে উপবাস আদি করিয়! পালন, 
শরীরস্থ তৃতগ্রামে করিয়! কর্ণন, 
অশাস্তীয় ব্জ তপ করি ঘোরতর, 
আমি বে রয়েডি তা'র শরীর ভিতর, 
আমাকেও কুশ করে মুটমভিগণ, 
আমার বিধান বত করি উ্নজ্যন। 
ক্র কর্ণ রত সেই নরাধম বত 
জানিও তা'দের কার্ধ্য অন্রের মত। ৫--৬) 


অধ্যায় ] বিবিধ আহারাদছি (৭--২২)। ৫৭৭ 


আহারত্বপি সর্ববস্য ক্রিবিধো ভবতি প্রিযঃ। 

হজ্জ স্তপ স্তথা দানং তেঘাং ভেদম্‌ ইমং শুধু &৭॥ 
আয়ুঃসববলারোগ্যস্ৃথগ্রীতিবিবন্ধনাঃ। 

রন্যাঃ শিগ্ধাঃ স্থির! হৃদ্যা আহারাঃ সাব্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥ 


আছে। সেখানে তাহার অর্থ জীবসমূহ । আমর] বলিতে পারি, এখানেও 
লেই অর্থ। বিজ্ঞান হইতে জানি, যাবতীয় জীবশরীর ক্ষুদ্র কু বহ জীবাস্- 
সংযোগে গঠিত। শরীরের কর্শনে ও পোষণে তাহাদের কর্শন ও পোষণ 
হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যে শর আবিষ্কার করিয়াছে, মধ্যযুগে (গীতার 
ভাষা রচনার কালে ) তাহ! অজ্ঞাত থাকিলেও, মহাভারতীয় যুগে তাহ! 
বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল ন1। ৫--৬। 

সর্বস্থ আহার: জপি তু--সকলের আহারও। ভ্রিবিধঃ প্রির়ঃ ভবতি। 
তথা--এবং। যঞ্জঃ, তপঃ, দানং ত্রিবিধম্‌। €তষাম্‌ ইমৎ ভেদং পৃণু- 
তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর।৭। 

ঝিবিধ আহারের বিষ বলিতেছেন । দি উসিতনি। মি 


পকলের যাহ! কিছু অন্নাদি আহার 
তিন রূপে প্রির হয়, কৌরব-কুমার। 
হজ্জ ও তপ্ত! দান ভ্রিবিধ তেমন, 
তাহাদের ভেদ এবে করহু শ্রবণ। ৭। 
উৎসাহ, সামর্থ আর আঘুবুদ্ধি যা, 

সাহিক আনন্দ ও প্রীতি জন্মে অন্তরে যাছায়, 

আহার স্থাস্থা্রদ, প্রেহযুক্, হুরসে রসাল, ! 
শরীরে সারাংশ বার থাকে দীর্ঘকাল, 
ছর্শনেই মনোহর,-স্ঈদৃশ জাহার 
ভালবানে সব্বমন্বী প্রন্কৃতি যাহার । ৮। 
৩ুধ 


৫৭৮ ত্রিবিধ আছার (৮--১* )। [ পগ্তগশ 


কট ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষুরুক্ষবিদাহিনঃ। 

আহার! রাজসম্যেষ্টা, হুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯। 

যাতষামং গতরসং পুতি পথু্ুবিতঞ্চ ব। 

উচ্ছিষটম্‌ অপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌॥ ১০ ॥ 


উৎসাহ (57518 ) মানসিক বল; যাহ! থাকিলে শরীরে অবসাদ 
উপস্থিত হয় ন1। বল-_শারীরিক। সুখ--অন্তরের প্রসন্নতা | বিবর্ধনাঃ-- 
আহুঃ প্রস্তুতির বিশেষরূপে পরিবর্ধক। এবং যাহা রস্যাঃ_ন্থুরসবুক্ত। দগিগ্ক'ঃ 
--দ্বতাদি গ্েহযুক | স্থিরাঃ-_যাছার সারাংশ দেহে দীর্ঘকাল স্থির থাকে। 
ন্তাঃ--দৃষ্টিমাত্রেই হদয়ঙ্গম (লী)। ঈদৃশ আহার সান্বিকগণের প্রিয়। 

এখানে বস্তবিশেষসঘ্বন্ধে বিধি নিষেধ নাই। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে 
কোন বন্ত উপযোগী বা! অনুপযোগী, স্থান্্যতবববিৎ পণ্ডিতের! তাহ! নির্দেশ 
করিবেন। ৮। 

কটু ইত্যাদি স্প্। কটু-_তিক্ত। ত.ক্ষ__তীক্ষবীর্ধ্য ঝাল, 
মরিচাদি। রক্ষ--তৈলাদি দ্নেহপদাথশূন্ত। বিদাহী--পরিপাককালে 
যাহা অন্নরস হয়। অতি শব কটু আদি সপ্ত পদেরই বিশেষণ। ঈদৃশ 
আহার রাজসন্ড ইষ্টাঃ__প্রিয়। তাহ! ছঃখ-শোক-আমর-প্রদাঃ। আময়-_ 
রোগ। শোক--পশ্চান্তাবী মনস্তাপ (ভ্)।৯। 

যাতযামং--যাম, প্রহয় ব1 উপযুক্ত সময় (প্রতিবাদ) গত হওয়ায় 


অতি কটু কি্বা অতি অন্ন বা লবণ, 
অতি-উণ, অতি তীক্ষ মরিচ যেষন, 
রাজসিক শ্েহ নাই যাহে, যার অল্নপাক হয়, 
আহার রাজন জনের তাহা! প্রিয়, ধনঞজয়! 
ভোজন সময়ে কেশ, অন্ুখ পশ্চাতে, 
পরিণামে মনস্তাপ জনমে তাহাতে । ৯।" 


অধ্যায়] ত্রিবিধ যজ্ঞ (১১-১৩ )1 .€৭৯ 


অকলাকাঙিক্ষভি ধচ্দো বিধিদিষ্টো ব ইজ্যতে। 
যষ্টব্যম্‌ এবেতি মনঃ সমাধায় স সান্বিকঃ ॥ ১১॥ 
অভিসঙ্ধায় তু ফলং দন্তার্৫থম্‌ অপি চৈব যু 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ ॥ 


বাছ। শীতল হইয়াছে (ী)। গতরস--যাহার রস বাসার অংশ নিষ্কাশিত 
চটয়াছে (প্র) কিন্বা বাহার স্বাতাবিক রস নষ্ট হইয়াছে (রোম)। পৃতি-- 
ভর্শন্ধ। পর্যুষিতং-বাসী। উচ্ছিষ্টং-_ভুক্তাবশিষ্ট। অমেধাং চ--এবং 
যচ্ারা যজ্ঞ কার্ধা হয় না, অপবিত্র । ঈদৃশ যৎ ভোজনং--তভোজা জবা। 
ৎ তামনপ্রিয়ম্‌। ১৭) 

অনস্থর ব্রিবিধ যজ্ঞের বিষণ বলিতেছেন। অঞ্লাকাঙ্ফিভিঃ-_ 
ফলাকাজ্ষাহীন পুরুষ কর্তৃক। যষ্টব্যম্‌ এব ইতি মনঃ সমাধার--যজ্জ- 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া! | বিধিদিষ্ঃ-_শাস্ব-বিছিতঃ 
ও যন্ঞং ইজাতে-_যে যজ্ঞ অহুঠিত হয়। সঃ সান্িকঃ। ১১। 

ফলম্‌ অভিসন্ধায় তু-ফল উদ্দেশ করিয়া। দস্ভার্থম্‌ এব চ--এবং 
লোকের কাছে ধর্শিত্ব খ্যাপনের জন্য। যৎ ইজ্তে--যে বঞ্জ অনুষ্ঠিত 
টয়। তং যন্তং রাজসং বিদ্ধি--জানিও। ১২। 





পাকাস্ছে হথদীর্ঘকালে শীতল বাঃ হয়, 
তামসিক  গতরস, পরুরধিত, পৃতিগন্ধময়, 
আহার উচ্ছি্ ও অপবিস্র--এ দব ভোজন 

তামল জনের প্রিয়, ভরত-ননন 1 ১০। 
মাস্ক যক্জ নিষফামী কর্তব্য-জঞানে শাগ্রবিধিমত 

করেন যে বন্ঞ, তাহ! সান্বিক, ভারত ! ১১। 
বাক্তনযত্র ধর্দন্ব-খ্যাপন আর ফল-কামনার 

বেযজ্ঞ ভারত! জান রাজস তাহার! ১২ 


৫৮৪ ভ্রিবিধ তপন্ত! (১৪--:১৫ )। [ সগডদশ 


বিধিহীনম্‌ অন্যটান্নং মন্ত্রহীনম্‌ অদক্ষিণম্‌। 
শ্রন্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 
দেবদ্িজগুরু-প্রাভ্ঞপূজনং শৌচম্‌ আর্জবম্‌। 
্রশ্থাচ্ধ্যম্‌ অহিংস! চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪ ॥ 


বিধিহীনং-_শান্ত্রবিধি-বর্জিত। অন্্টাক্সং-_জন্নপদানবিহীন। মন্ত্রহীনং-_ 
বাহাতে বখারীতি মন্ত্র পঠিত হয় না। অদক্ষিণং__দক্ষিপাবিহীন। 
এবং শ্রদ্ধাবিরহিতৎ যজ্ঞং। তামসং পরিচক্ষতে--তামস বলিয়! কথিত 
হয়। ১৩। 

অনন্তর ১৪-_-১৬ প্লোকে শারীরিক, বাচনিক ও মানপিক ভেদে 
জ্রিবিধ তপন্ার বিষয় বলিতেছেন। 

দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তির পৃজনম্‌। প্রাজ্ঞ ব্যক্কি 
ছ্বিজ বা গুরুজন ন! হইলেও পৃঙ্গনীয়। শৌচম্‌। আর্জব__-এখানে দেছের 
সরলতা, সরল ভাবে উপবেশন শয়নাদ। ব্রদ্ষচর্ধ)ম--এখানে ধর্মমবিরুদ্ধ 
কামের আবেগবশে কামিনীর চিস্তা, দর্শন, ম্পর্শন না করা) ৭। ১১ 
দেখ। অহিংস! চ। শারীরং তপঃ উচাতে__এ সকল শারীরিক তপন্তা 
বল! হয়। ১৪। 


বিধিহীন মঙ্্রহীন, দক্ষিণাবিহীন, 
অন্পদান নাছি ধার, যাহা শ্রদ্ধাহীন, 
তামস যঙ্জ এরূপ যে যজ্ঞ কর্ণ, তাহ! ধনজয়! 
তামসিক কর্ম মাত্র সাধুগণে কয়। ১৩। 
দেবতা ব্রাহ্মণ আর যত গুরুজন, 
আর যিনি জ্ঞানবান্‌, তাদের পৃজন, 
শারীরিক অহিংসা ও সরলতা, বরদ্গচর্ধয আর 
তগ এ নব শারীর তপ, কৌরব-কুমার ! ১৪। 


অধ্যায়] কায়িক বাচনিক ও মানসিক তপন্টা। ৫৮১ 


অনুত্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রির়ছিতঞ্চ যত । 
স্বাধ্যায়াভাসনং চৈব বাগ্ধায়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনম্‌ আত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধি রিতোতশু তপে। মানসম্‌ উচ্যতে ॥১৬॥ 


যৎ বাকাৎ অনুদ্ধেগকরং, সভাং প্রিয়ছিতৎ চ--সতা, প্রিয় অথচ 
হিতকর আর স্বাধ্যার-অভালন-_নিযমিত বেদাদি শাস্তালোচনা। এ সকল 
বাস্মনং তপঃ উচাতে-_বাচনিক তপস্তা বলে। ১৫। 

মনঃ-প্রলাদঃ-_মনের স্বচ্ছতা (রী), ক্রোধাদিশূন্ত প্রসন্ন, শান্ত ভাব। 
সৌম্যত্বং-_হিংসা নিট্রতাদি বঞ্জিত পৌম্য ভাব। মৌনং...মনন (শ্রী), 
স্কির একাগ্র চিত্তে তাবনা-শক্কি। আত্মবিনিগ্রহঃ--মনের বিনিগ্রহ; 
অযথ। বন্ত হইতে নিবুত্তি। ভাব-সংগুকি:--অঞ্টের সহিত ব্যবহারে 
ছলন! শঠতাদি পরিহার; সরল ব্যবহার। ইতি এতৎ মানসং তপঃ 
উচ্যতে। ১৬। 


শশী শপিটি পাপ স্পিপীশ শী শশী শীিটিশিলট 





যে বাক ন! হয় মনে উদ্বেগসঞ্চার, 

যাছ! সত্য, যাহ! প্রিয় হিতকর আর, 
বাচনিক নগাবিধি বেদে আদি শান অধায়ন, 
তপ । বাচনিক তপ তাহা বলে সাধুগণ। ১৫। 

শান্তিময় গ্রীতিময় প্রসন্ন হৃদয়, 
স্রানসিক  হিৎসা-ছ্েষ-নিছুরতা যাহাতে না রয়; 
তপ নিশ্চল একাগ্র চিবে তখ্র চিন্তন, 

অযগ! বিষয়তোগ-ইচ্ছার দমন, 

লোক-ব্যবারে সঙ! সরল হৃদয়, 

এ সবারে মানগিক তপ বল] হয়৷ ১৬। 


৫৮২ সান্বিকাদি তেদে ক্রিবিধ তগন্তা (১৭--১৯)। [সপ্তদশ 


শরন্ধয়া পরয়া তণ্তং তপ স্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাঙক্ষা যুঁক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭ 
সকারমানপুজার্থং তপো দন্তেন চৈব তৎ। 
ক্রিয়তে তদ্‌ ইহ প্রোক্তং রাজসং চলম্‌ অধ্রবম্‌ ॥১৮। 
পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপ প্রতোকে আবার সাব্বিকাদিতেদে ব্রিবিধ। 
অফলাকাজিিতিঃ_নিফাম | যুক্রঃ-_একাগ্রচিত্ত (্ী)। নরৈ। পরয়া 
অ্ধয়া তং--পরম শ্রদ্ধাসহ অনুঠিত। তৎ-পূর্বোক্ক। ত্রিবিধং তপঃ। 
সাত্বিকং পরিচক্ষতে_সান্বিক বলিয়া কথিত হয়। ১৭। 
সংকার-মান-পুজার্থমূ। ইনি সাধু, ধার্মিক ইত্যাদি প্রশংসার নাম 
সৎকার; অস্াখান অভিবাদনাদির দ্বারা সম্মান প্রদর্শনের নাম মান; 
।এবং অর্থদানাদির নাম পুজ1। এই সকলের উদ্দেশে । দস্তেন ৮-_এবং 
ধর্ণিত্ব-খ্যাপন করিয়!। যৎ তপঃ ক্রিয়তে। তৎ ইহ--তাহ! ইহলোকে 
মাত্র ফলগ্রদ, পারলৌকিক নহে। চলং--তাহার ফল অল্পকাল স্থারী। 
অঞ্তবং--এবং তাহাতে যে ফললাত হইবে, তাহাও নিশ্চয় নহে। তাহা 
রাজসং প্রোক্তম্‌। ১৮। 


এই যে কহিনু, পার্থ, তপন্ত। ব্রিবিধ 
সাবিকাদি তেদে তাহা! গ্রত্যেকে ত্রিবিধ। 
ফলের আকাজ| যদি ন| রাখি অন্তরে 
সাবিক ধীর জবিচলচিতে দু শ্রদ্ধাভরে, 
ত্প ত্রিবিধ সে সপ নর করে অনুষ্ঠান 
যাত্বিক তপন্তা তারে কহে, মতিমান্। ১৭। 
সাধু বলি বছুমানে পৃজিবে জামারে 
রাজসিক এভাবে যে করে তপ দত্ত সহকারে, 
তপ রাজদিক বলে তারে। তাহে লাত হয় 
ক্ষণিক, এঁছিক ফল,.ডা+ও জনিশ্চয়। ১৮। 





অধ্যায়) বিবিধ দান (২০-স-২২)। ৫৮৩ 


মূঢ়গ্রাহেণাত্মনে! যত পীড়া! ক্রিয়তে তপঃ। 
পরন্যোৎসাদনার্থং বা তত তামসম্‌ উদাহ্যতম্‌ ॥১৯1 
দাতব্যম্‌ ইতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাব্তিকং স্যৃতম্‌॥২০॥ 


মূড়গ্রাছেণ__মৃ'়র সকার অনুচিত বিষয়ে আগ্রহে; ছুরাগ্রহবশে। আত্মনঃ 
পীড়য়া-_আপনাকে রেশ দিয়া। অথবা পরস্ত উৎসাদনার্থং_পন়্ের 
বিনাশের জন্ত, অভিচারাদি। যৎ তপঃ ক্রিরতে-_যে তপ অনুষ্ঠিত হয়। তৎ 
তামসম্‌ উদ্াজতম্-_তাহাকে তামসিক তপ বলে। ১৯। 

ত্রিবিধ দানের বিষয় বলিতেছেন। দেশে কালে চ পাত্রে চ--উপযুক 
দেশ কাল পাত্রে অর্থাৎ যে সময়ে, যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির যথার্থ অভাব, 
তাহ! বিবেচন! করিয়!। পাত্রে-দেশ ও কাল শবের সাহচর্ধ/ছেত ততুর্থীর 
স্কানে সপ্তমী (প্রী)। অনুপকারিপে-_ঘাহার নিকট প্র্থযুপকারের সম্ভাবনা 
নাই, ঈবৃশ ব্যক্তিকে । দাতব)ম্‌ ইতি যৎ দানম্‌ দীয়তে-_দেওয়! 
উচিত। এইরূপ ভাবিয়! যাছ! দেওয়া যার়। তৎ দানম্‌ সান্বিকং 


স্বৃতম্। ২০। 





-তামসিক দুর!গ্রহবশে করি আত্মা পীড়ন 

তপ কলেশকর বিধি যত করিয়! পালন। 

অতিচার আগ কিছ! পরের বিনাশে 

যে তপ, তামল তারে জানিগণ ভাষে। ১৯। 
দেশকাল পাত্রাপাত্র বিচার করিগ্না, 

প্রতি উপকার আশা কিছু ন! রািয়!, 

যাহা কিছু দেওয়! হর কর্তব্য-বিচারে 
পণ্ডিতে সাত্বিক দান বলেন তাহারে । ২০। 


বর টা 


৫৮৪ ব্রদ্মনাম--ওম্‌ তৎ লৎ। [ সগুদশ 


যত তু প্রত্ুপকারার্থং ফলম্‌ উদ্দিশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥২১। 
অদেশকালে যদ্দানম্‌ অপাত্রেভাশ্চ দীয়তে। 
অসতকৃতম্‌ অবজ্ঞাতং তৎ তামসম্‌ উদ্াহ্ৃতম্‌ ॥২২। 
ও তত সদ্‌ ইতি নির্দেশো। ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ ল্যৃতঃ | 
্রাহ্মণ। স্তেন বেদাশ্চ যনঞ্তাশ্চ বিহিতাঃ পুর! ॥২৩| 


বং তু প্রত্যুপকারার্৫থং--প্রত্যুপকার পাইবার জন্ত। অথবা স্থার্থান্থরূপ 
ফলম্‌ উদ্দিপ্ত-_উদ্দেশ করিয়া । পুনঃ পরিক্লিষ্টং দীয়তে-_-এবং মনে কট 
করিয়! দেওয়া হয়। তত্রাজসম্‌ উদ্ান্ধতম্। ২১। 

অদেশকালে অপাত্রচযঃ চ--অনুপযুক্ত দেশকালে এবং অপাত্রে। বৎ 
দানং দীয়তে। এবং দেশ কাল পাত্র উপযুক্ত হইলেও যৎ অসংকৃতম্-_ 
অসম্মান করিয়া। ব! অবজ্ঞাতং--মবজ্ঞার সহিত দেওয়া হয়। তত তামসম্‌ 
উদ্দাহতম্-_তাহাকে তামস দান বলে। ২২। 


রাজসিক রাজদিক তাহা, যাহ। কষ্টে দেওয়া যায়, 
দান প্রতি-উপকার কিন্বা স্বার্থের আশায়। ২১। 

দেশ কাল পাত্রাপাত্র না করি বিচার 
তামসিক অদেশ অকালে কিন্বা অপাত্রেতে আর, 
দান অবজ্ঞ।সহিত, কিন্বা করি অসম্মান 

যাহ! দেওয়! যায়, তাহা তামপিক দান। ২২। 

ওম্‌ আর তত, সং-__-এই তিন হয় 

পরম ব্রদ্দের নাম; জ্ঞানিগণে কয়। 
গননা যে নাম উচ্চারি পুর্বে ্থজিলেন বিধি 
$তৎসৎ ব্রাক্ষপা্ি ত্রিবর্ণ ও বেদ-বজ্ঞ-বিথি। 

পরম পাবন এই ব্রিনাম, অর্জুন! 

বিগুণ যে কাধ্য সেও এ নামে সগ্ডণ। ২৩। 


অধ্যায় ] যজ্ঞ দানা করে ব্রন্ধনাম। ৪৮৫ 


তন্াদ্‌ ওম্‌ ইত্যু্দাহৃত্য বজ্ঞদানতপক্রিয়াঃ | 
প্রবর্তীন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্র্মবাদিনাম্‌ ॥২৪॥ 

তদ্‌ ইত্যনভিসন্ধায় ফলং য্তপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা; ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাডিক্'ভিঃ ॥২৫॥ 


পূর্বোক্ত রূপে বিচার করিতে গেলে, প্রায় সমস্ত কর্মই রাজলিক বা 
ভামসিক হইয়! পড়ে । এই বৈগুণা নিবারণের জন্ত ভগবানের পবিত্র নাম 
উচ্চারণপূর্বক কর্ম করিতে হয়। এক্ষণে সেই উপদেশ দিতেছেন। 

যাহার দ্বার! কোন বন্ত নির্দিষ্ট তয়, বিশেষরূপে জান! যার, তা! 
নির্দেশ । ৩, তৎ, সৎ, ইতি ব্রক্ষপঃ ভ্রিবিধঃ নির্দেশ; স্বতঃ ও, তত, সৎ 
এই তিন শব্ষে পরম ত্র্ধকে বুঝায় । “ওম” জ্ানগম/ ও জ্ঞানাতীত পর ও 
অপর ব্রহ্গবাঁচক ; “৩ৎ* শব ব্রচ্ের নিশুণ অক্ষর ভাববাচক এবং “সং” শঙ্ 
নংরূপে পরিণত এই জগতের নিয়স্তা, সপ্ঙণ ঈশ্বরবাচক। তেন--সেই 
ভিবিধ নির্দেশদ্বারা, সেই নাম উচ্চারপপূর্ববক | পুর1__পূর্ববকালে। ব্রঙ্মপাঃ 
বেদ চ বজ্জাঃ চ বিহিতাঃ--বেদাধিকারী ব্রাঙ্গপাদি ত্রবর্ণ ও তাহাদের 
পালনীয় বিধি এবং বেদবিধি ও যঞ্জবিধি ব্রঙ্মাকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। 
অগব1 তেন, তিন যাহার নাম, সেই পরম ব্রক্গ-কর্তক ব্রাহ্মণ 
পবিত্রতম পদার্থ হু হইয়াছে (শ্ী)। ২৩। 

তশ্মাৎ ওম্‌ ইতি উদ্ান্তত্য__অতএব ওম্‌ উচ্চারণ করিয়া । বরজ্ধবাদিনাং 
_ ব্রক্ধবিদ্গণের | বিধানোক্তাঃ যজ্ঞ-দান তপঃক্রিয়া; প্রবর্তক _ শান্ত -বিখি 
অনুযারী যজ্ঞ- দান' তপঃ ক্রির! অনুষ্ঠিত হয়। ২৪। 


৮০ শীত পপি শীর্পীতনিটি পীীশাতিশপিশে ৩ ৩ ০ পাপা পপ 





স্পা টিন শি শিট শিপ 


তাই *ওম্‌* উচ্চারির! করে অনুষ্ঠান 
ব্রচ্মবাদী বিধিমত যজ্ঞ তপোদান। ২৪। 
নিষাম মোক্ষা ধিগণ “তৎ* উচ্চারিয়! 
করেন বিবিধ বঞ্ঞ তপঃ দান ক্রিয়া! । ২৫ 


৫৮৬ সৎকশ্ম কাহাকে বলে। 1 সগুদশ 


সম্তাবে সাধুভাবে চ সদ্‌ ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কর্মণি তথ৷ সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬। 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদ্‌ ইতি চোচ্যতে। 
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ্‌ ইত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭। 
তৎ ইতি--তৎ শঙ্খ উচ্চারণ করিয়া। মোক্ষ-কাজ্িভিঃ ফলম 
অনভিসন্ধার, বিবিধাঃ বজ্ঞতপংক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিনবস্তে। অর্থাৎ 
নিষ্কাম কর্মে তৎশক প্রযুক্ত হয়। ২৫। 
সৎভাবে-_ অস্তিত্ব বুঝাইতে। সাধুভাবে চ-_এবং সাধুভাব পবিত্রতা 
বুধাইতে। সৎ ইতি এতৎ (শব) প্রযুজ্যতে ৷ তণ প্রশস্তে কর্মণি__-এবং 
বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্খে। সৎ শঙ্গঃ যুজ্যতে। ২৩। 
যজ্ঞে; তপসি, দানে চ (যা) স্থিতি__নিষ্ঠা। তাহ! সং ইতি চ 
উচাতে। তদর্থীয়ং কর্ম এব চ-_সেই বজ্জাদি লাধনের জন্ত অন্তান্ত যে 


সকল কর্-_কে বাণিজ্যাদি। সং ইতি অভিধীয়তে। অথব! তার্থী 
কর্ম, ঈশ্বরাথ কম্দু। ২৭। 


“আছে” এই অর্থে, পার্থ! সাধু অর্থে আর, 

মাঙ্গলিক কর্খে পুনঃ, "সৎ" ব্যবহার । ২৬। 
সংকণ্টা  বজ্ত তপদানকর্মে নিষ্ঠ! বাহ! হয় 

তাহাকেও সৎ শবে সাধুগণে কর! 

আচরিতে যজ্ঞ জার তপোদান ধর্থ। 

কর! হয় আর আর বত কিছু কর্্। 

ঈশ্বর সেবার্থে কিনব কর্ণ যাহ! হয় 

নে দকলও সৎ শবে অভিহিত হয়। ২৭। 


অধ্যায় ] অসৎ কর্ম কাহাকে বলে। ৫৮৭ 


অশ্রদ্ধয়। হতং দতং তপ স্তপ্তং কৃতঞ্চ যু । 
অসদ্‌ ইত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তত প্রেত্য নে৷ ইহ ॥২৮॥ 
ইতি শ্রন্ধাত্রয়বিভাগযোগোনাম সপুডদশোহধ্যায়ঃ ॥ 
কিন্তু ব্রন্নাম “ওভৎ সং" উচ্চারণ পূর্বক কর্ণ করিলেও বদি তাহা 
শ্রদ্ধাবিহীন হত, তবে তাহা! অসৎ । অশ্রদ্ধয়া ছতং-হোম। দত্তং-_ 
দান। তণ্তং তপঃ--অন্থষ্ঠিত তপন্তা। বং চ কৃতং। ( তৎ) অসৎ ইতি 
উচ্যতে-_তাহ! অসৎ বলির! কথিত হ্য়। হে পার্থ! তৎচন ্রেতা নে! 
ইহ-_তাছা পরকালে ও ইহকালে ফলদায়ক নছে। ২৮। 
মগ্ডদশ অধ্যায় শেষ হইল। প্রকৃতির ভ্রিগুণ, যে ভাবে শরীরকে বা 
ক্ষেত্রকে রঞ্জিত করিয়া, মানুষের শ্রদ্ধা! ও আহার তথা] যজ্ঞ, তপঃ, দান 
করের ত্রিবিধ ভাব উৎপাদন করে, সপ্তদশে তাহ! বিস্তারিত হইয়াছে। 
বিচক্ষণ বাক্তি তাহ! জানিয়! রাঞ্জলিক ও তামসিক তাব পরিত্যাগ করি- 
বেন) এবং ব্রদ্ধের পবিত্র নাম “৪ তৎ সং” শুরণপূর্বক সান্তিকী শ্রদ্ধা 
সহকারে যজ্ঞ দানাদির অনুষ্ঠান করিবেন। তন্দারা যোড়শ অধ্যায়ে বিবিত 
দৈব ভাব লাত হইয়] থাকে | দৈব ভাব লাত হইলে তবে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ 
ও পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত তত্বপ্তানে অধিকার জন্মে। তখন তিনি কার্য্যাকার্ধা 
নিরূপণ পূর্বক মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন । সাবিকী শ্রদ্ধা তির 
কিছুই হয় না। এইকপে ত্রয়োদশ হইতে সপ্ডদশ অধ্যার পরস্পর সম্বন্ধ । 


ত্রিবিধ শ্রদ্ধার তাব বুঝালে বিশেষ; 
এ "গাসে" সাত্িকী শ্রদ্ধা দাও, হধীকেশ! 
শ্রদ্ধাতয়বিতাগযোগ নাষক সপ্তদশ অধ্যায় সধাপ্ত। 


অন্ধাহীন কিন্তু বত শ্রদ্ধাহীন কর্ণ, ধন্য! 
সক কপ যজ্ঞ, তপদান আদি অনুঠিত ছয়, 
১০ সে নবে অসৎ কহে পণ্ডিত সকল, 

ইহ পরলোকে ভা! সমস্ত বিফল। ২৮। 





অফাদশোবধ্যায় | 
পালি হি 
মোক্ষ-যোগঃ। 


অগ্ছুন উবাচ। 
সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তন্বম্‌ ইচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্য চ হধীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসূদন ॥ ১॥ 
সর্্যাসে ও ত্যাগে প্রভেদ কথনে 
সমস্ত গীতার্থ স্থসংগ্রহ করি 
সর্বত ঈশ্বরে আত্ম-সমপরণ, 
স্পট অষ্টাদশে কহিল! শ্রীহরি। 
এই অধ্যায় সমগ্র গীতার সার এবং ইহাই সমগ্র বেদের সার ( শং)। 
সপ্তম হইতে সগডদশ--এই এগারটা অধ্যায়ে তগবান্‌ ঈশ্বর জীব ও জগৎ 
সম্বন্ধে “সমগ্র” জ্ঞান বিজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। এই জ্ঞান বিজ্ঞান 
লাভ হইলে বৈচিত্রাময় জগতের অন্তরালে যে এক অভেদ অ্থৈত তত্ব 


অর্জুন কছিলেন। 
প্রান আর কর্ম্মযোগে নানা উপদেশ 
গুনিয়াছি তোমার শ্রীমুখে, হষীফেশ! 
কর্ম-সম্লাসের কথ! কহ.একবার, 
করিতে অশেষ কর্ণ কছিলে আবার । 
বিরোধী এ তত্ব আমি বুঝিতে না পারি 
অতএব সার মর্ম কহ, হে কংসারি ! 
সন্নযান ও তাযাগতন্ব, কেশিনিুদন ! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাঞ্ছ। কথ্িতে শ্রবণ। ১। 


গক্নযাসের ও ত্যাগের লক্ষণ। ৫৮৯ 


জীভগবান্‌ উবাচ। 
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ্যাসং সঙ্লযাসং কবয়ো বিছুঃ | 
সর্ববকর্্মফলত্যাগং প্রান স্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২॥ 


আছে, তাহার স্বরূপ জানা বায়। তরদ্ধাণ্ডের গুঢ় তত্ব উপলব্ধ হয়। তখন 
মান্য বাসনাত্মিক! বুদ্ধি-সমুৎপন্ন কাম ক্রোধ লোতের মোহ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়! বাবসায়াত্মিক! সাত্বিকী বুদ্ধি লাভ করতঃ কৃতককতা হয় € ১৫২০); 
এবং তখনই, কেবল তখনই গ্ররুত কর্তব্যাকর্তব্য নির্য়পূর্ববক "শাস্তর- 
বিধানোক্ত কার্যযাকার্ধ্যব্যবাস্থতি” (১৬২৪) অবধারণে কর্ম করিয়া 
আপনার কল্যাণ সাধন করিতে পারে; কেবল তখনই, ফলাশা ত্যাগ, 
করিয়া, (২৪৮, ১২.১১) অ্রঙ্ধে কশ্থ আহিত করিয়া! (৪1২৫, ৯১০ ) 
কষে কর্মফল অর্পণ করিয়া (৯1২৭) সর্ধকালে ঈশ্বরকে স্বরণ করিয়। 
(৮৭) স্থখহঃথ লাতালাভ সমান জ্ঞান করিয়া ( ২৩৮ ) আপন 
অধিকারাস্থঘারী কর্ম কর! যায় ইহাই “গীতা ধর্।* ইছার সৃল মন্ত্র 
“ত্যাগ « 

গীভাধর্শের মর ঠিক বুঝিতে হইলে, জ্ঞান-মাগর্ণর স্্যাসধর্থের এবং 
ভগবহুক্ক ত্যাগ ধর্পের অর্থ ঠিক বুঝিতে হয়। জঙ্ছুন অতঃপর তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অঙ্জুনের সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ পুর্বোপদিই 


ভতগবান্‌ কহিলেন । 
ইহপরকালে জাম্মনুখের আশায় 
বাত! কর! বার, বলে কাম্য কর তার়। 
আম্মনথহেত্‌ সেই কর্ণের বর্জান 
সান “নক্যাস* বলিয়। তারে জানে জ্ঞানিগণ ৷ 
কিন্ত বা'র! বিচক্ষণ, তার! ধনঞয় 
ত্যাগ সর্ব কর্থে কলনাতর ত্যাগে “ত্যাগ” কর। ২। 


৫৯৩ কর্ত্যাগ সম্বন্ধে মততেদ। [ অষ্টাহশ 


ত্যাজ্যং ধোষবদ ইত্যেকে কর্ম্ম প্রাহু শর্রনীধিণঃ 
যজ্জদানতপ:কর্প্ম ন ত্যাজ্যম ইতি চাপরে ॥৩| 


সমুদয় কথার সার এবং আরও অস্তান্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত করিয়া! 
গীতা শেষ করিয়াছেন। 

অর্জুন কছিলেন, হে মহাবাছো! | সঙ্গযাসন্ড ত্যাগন্ত চ তন্বং-__সন্পযাসের 
ও ত্যাগের প্রত মর্শ। পৃথক্‌ বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি--জাশিতে ইচ্ছা করি। ১। 

তভগবান্‌ কহিলেন কবর়ঃ-_শাস্ত্রজ্জ পণ্ডিতগণ। কাম্যানাং কর্্পণাং 
স্তাসং--ফাম্য কর্ধ-সমূছের পরিত্যাগকে । সঙ্গ্যাসং বিছুঃ-_সঙ্সযাস বলির! 
জানেন; কিন্তু বিচক্ষণাঃ-_ুক্দর্শী জ্ঞানিগণ, (কেবল শাস্তজ্ঞ নহেন )) 
এ গ্লেকে “কবি” এবং “বিচক্ষণ” এই ছুই শবের প্রভেদ লক্ষ্য করা উচিত। 
সর্ধকর্শমফলত্যাগং--নিত্য নৈমিত্তিক বা কাণ্য, সর্ব কর্মে ফলমাত্র 
যাগকে । ত্যাগং প্রাঃ--ত্যাগ বলেন। কাম্য কম্ম পরিত্যাগ করার 
নাম সন্গ্যাস ; আর কোন কর্মমই পরিত্যাগ না করিয়া, ফলাশ। ত্যাগপূর্ববক 
সে সফল অনুষ্ঠান করার নাম ত্যাগ। ২। 

একে মনীধিণঃ--এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা, সাংখ্যমতাবলম্বিগণ। 
কম্ম দোষবৎ ইতি--কর্মমাআ্ই সংসারবদ্ধনের হেতু হওয়ায় দোবযুক্ত, 





কর্থে আর কর্ধত্যাগে--ছন্লে যে গ্রভেদ 
পণ্ডিত-সমাজে তায় জাছে মততেদ। 
কণ্মত্যাগ তাল কর্ন মন্দ কর্ণ, যা” হয় তা+ হয় 
স্বব্দে ফলভোগ বিনা নাই কতু তার ক্ষয়! 
মতভেদ অতএব কর্ম মাত্র দোষযুক্ত মানি 
ত্যজিবে সমস্ত কর্ম, কহে সাংখাজ্ঞানী। 
কম্মবাদী মীমাংসক বলে, ধন্য ! 
হজগানতপঃ কর্থ পরিত্যাজ্য নয়। ৩। 


ব্বধ্যায়] কর্ণত্যাগ সম্বন্ধে ভগবানের অভিমত (৯--১২)। ৫৯৯ 


নিশ্চয়ং শৃগু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম | 

ত্যাগো ছি পুরুষব্যাত্র ভ্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥ 
যজ্জদানতপ:কর্ম্ধ ন ত্যাজ্যং কাধ্যম্‌ এব ত€। 
যজ্জো দানং তপ শ্চৈৰ পাবনানি মনীবিণাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
এতাম্যপি তু কর্্মাণি সঙ্গং তাক্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতম্‌ উত্তমম্‌ ॥৬ 


আঅতএব। সে সকল, ত্যাজাং প্রাঃ । অপরে--মীমাংসকগণ। যজ্ঞ, 
দান-তপঃকর্খ ন ত্যাজাম্‌ ইতি প্রাহঃ-_পরিত্যাজ্য নহে বলেন। ৩। 

কর্মতাগ সম্বন্ধে এইরূপ মততেদ পণ্ডিত-সমাজে তখনও ছিল; এখনও 
আছে। সে বিষয়ে ভগবানের মত কি, তাহা বলিতেছেন। হে 
শুরুতসম্তম! তত্র ত্যাগে-ত্যাগবিষয়ে এই মতভেদস্থলে। মে নিশ্চয়ম্‌ 
এণু-আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। হেপুরুষব্যাস্! ত্যাগঃ ছি ব্রিবিধঃ 
সংগ্রকীর্তিতঃ-_তিবিধ কখিত আছে। ৪। 

মজ দান তপঃ ইত্যাদি স্প&। কার্ধয-করণীয়, অবশ্ত কর্তব্য। 
পাবন--চিন্তশুদ্ধি-কর ; ৫1১১ দেখ । €। 

অপি তু এতানি-_কিস্তু যজ্ঞাদি এই কর্ম সকল। সঙ্গং ফলানি চ 


ত্াযাগে এই মতভেদ, তরত-নন্দন! 
আমার সিদ্ধান্ত তুমি করছ শ্রবণ। 
কশ্তাগ  প্রককতি সন্াদিভেদে ভ্রিবিধ বেরূপ 
সশ্বন্ধে : ত্যাগও কধিত আছে ভ্রিবিধ সেরূপ । ৪1 
সুগবানের বজ্ঞদান তপঃকণ্ম পরিত্যাঞ্য নর 
অন্ভমত কর্তব্য সে সব, পার্থ, জানিও নিশ্চয়। 
(০৪2৯ যজ্ঞ দান তপ আর পরম পাবন, 
সে সকলে চিন্তশুদ্ধি লর্তে জানিগণ। ৫ । 














৫৯২ ভিবিধ ত্যাগ ( ৭--৯ )। [ অষ্টাদশ 


নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্তে। 
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৭ ॥ 
তাক্কা--আসক্তি এবং ফলাশ! ত্যাগ করিয়া। কর্তব্যানি--কর! উচিত। 
ইতি মে নিশ্চিতং--যুক্কিনির্ধারিত। উত্তমং মতম্‌। 
আমার নিশ্চিত মত-_তগবানের এই কথাটা এখানে বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন, পবর্ত্যাগে যেন তোমার 
আগ্রহ ন1 হয়” (২৪৭); প্কর্খসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই ভাল” 
(৫ ২)। গীতার প্রারস্তাংশে তিনি যাহ! বলিয়াছেন, উপসংহারে ৬--১২ 
ক্লেকে সেই কথাই বলিতেছেন। পকৃষ্স্ত তগবান্‌ স্বয়ং* এবং গীতা! 
ভগবহত্ত ;--এ কথা যাহার! স্বীকার করেন, সেই রুষ্ণোপাসক বৈষঝবগণ 
যে, প্রীকফের দুখের এই কথ! উপেক্ষা করিয়! সংসারত্যাগের পক্ষপাতী, 
ই! বড়ই আশ্চর্য্য । বদি গীতা! সত্য হয়, তবে তক্তিমান্‌ কর্্মযোগীই যে 
প্রকৃত কৃষ্কোপাসক, “ভে কধারী” বৈরাগী নহে--ইহা স্থির । ৬। 
কর্মত]াগ অন্থচিত কেন, ৭--১২ গ্লোকে তাহা! বলিতেছেন। 
নিষ্তন্ত তৃ কর্্মণঃ সন্ন্যাসঃ-_কর্তব্য কর্মের পরিত্যাগ। ন উপপস্চতে-_ 


যজ্ঞ দান তপস্াদি কর্ম সমুদয় 
আসক্তি ও ফল-আশা! ত্যজি, ধনঞ্জয়! 
আচরণ কর! হয় ধর্ম সমুচিত 
ইহাই আমার মতে উত্তম নিশ্চিত। ৬। 
ভ্রিবিধ যে ত্যাগ তাহা, কৌরব-নন্দন ! 
আমার সকাশে তুমি করহ শ্রবণ। 
নিতা কর্মযজ্ঞ তপ আদি সমুদয় 
তাহাদের পরিত্যাগ উপযুক্ত নয়। 
ভামসিক মোহে মজি ছাড় বদি বত নিত্য কর্ণ, 
সে ত্যাগ, পঙ্ডিতে কহে, তামসিক ধর্্থ। ৭) 





অধ্যাক্ক] জিবিধ ত্যাগ ( ৭--৯ )। ৫৯৬) 
ছঃখম্‌ ইত্যেব যু কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজে। 
সকৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগকলং লভেৎ ৮ ॥ 
কার্য্যম ইত্যেব যত কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে হজ্ছুন। 
ত্যক্ত। সঙ্গং ফলখৈঃব স ভ্যাগঃ সাব্বিকো মতঃ॥ ৯॥ 


যুক্তিযুক্ত নহে; ৩1৪---৮ এবং ৪।১৬--৩১ শ্লোড দেখ।. মোহাৎ--- 
মযোছবশতঃ। তন্ড পরিত্যাগঃ । তামসঃ পরিকীন্তিতঃ। ৭। 

যৎ কর্প, ছঃখম, ইতি এব--যে কর্ণ, ছুঃখকরমাত্র, ইহা! তাবিয়!। 
কায়রেশতয়াৎ ত্যজেৎ--দৈহিক কষ্টের ভয়ে তাহা ত্যাগ করে। সঃ 
রাজসৎ ত্যাগং কৃত্বা। ত্যাগফলম্‌ ন লতেৎ--ত্যাগের ফলই লা 
করে না।৮। হু 

কাধ্যম্‌ ইতি এব--কর্তব্যবোধে মাত্র। যৎ নিয়তং কর, সঙ্গং 
ফলং চ এব তাক্কা ক্রিরতে--যাাতে আসাক্ত ও ফলাশ! ত্যাগ- 
পূর্বক কর্ম কৃত হয়। সঃ ত্যাগঃ সান্বিকঃ মতঃ-_-তাহাকে সান্বিক 
ত্যাগ বলে। ভগবহুক্ক ত্যাগের এই লক্ষপটী স্মরণ রাখ! 
আবহাক। ৯। 


কর্ হঃখকর ভাবি, যে জন আবার 

রাঁজসিক শারীরিক ক্লেশভয়ে করে পরিহার, 

ত্যাগ এরূপ যে ত্যাগ তাহ! রাজস-লক্ষণ। 

তাছে সে ত্যাগের ফল না৷ পার কখন।৮। 
আসক্তি কর্থের প্রতি ন! রাখি অন্তরে 

না করি কামনা কিন্বা কর্মফল তরে. 

যে নিয়ত কর্ম করে কর্বব্য-বিচারে, 

তাহার ধে ত্যাগ, মানি সান্বিক তাহারে । ৯। 
৩৮ 


| | 


৫৯৪ ফলত্যাগই প্রক্কত “ত্যাগণ--কর্শত্যাগ নভে ।  [অষ্টাশ 


ন ছেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী সন্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্সংশয়ঃ ॥১০॥ 
ন হি দেহভূৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কণ্্াণ্যশেষতঃ। 
যস্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥ 


মেধাবী--স্থিরবুদ্ধি (শ্রী) জ্ঞানী। অতএব ছিন্রসংশয়ঃ__কর্ণ করা 
এবং করব না করা__ক্ষি? কিরূপ কর্শের পরিণাম কি? ইত্যাদি বিষয়ে 
সন্দেহ ধাহার থাকে না। সব্বসমাবিষ্ঃ__ঈব গুণপরিব্যাপ্ত, সাত্বিক। 
সেই ত্যাগী। অকুশলং কর্ম ন দ্বেষ্টি-_ছুঃখাবহ কর্থে দ্বেষ করে না। 
অথবা! কুশলে_ন্থখকর কর্ে। ন অনুযজ্জতে__অনুরক্ক হয় ন1। 
২৬৪ টীকা দেখ । 9%। 
_ দেহসৃতা-দেহধারী জীবকর্তৃক। অশেষঃ-_সম্পূর্ণদূপে। কন্ষ্াশি 
তাক, ন শকাম্, ৩৫ প্লোক। বঃ তু-_কিনস্তুযে ব্যূক্তি। কম্মকলত্যাগী_ 
কর্মফল তাগ করে, কশ্মোৎপন্ন লাভালাভ সুখদুঃখাদি স্বয়ং গ্রহণ করে না, 
স্বার্থে নিয়োগ করে না। সঃ ত্যাগী ইতি খঅভিষীয়তে। তৃতীয় হইতে 





এরূপ সাত্বিক ত্যাগী যে জন সংসারে 
স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানবান্‌ জানিবে তাহারে, 

সাহ্বিক নেইজানে বর্ধাকর্ম তত্ব সমুদয়, 

ত্যাগী তার মনে কোনরূপ সংশয় ন! রয়। 
ছঃখাবহ কর্ম্েতে সে ন1 হয় বিরক্ত, 
স্থখাবহ-কশ্মে কিন্ব! নয় অনুষ্ক্ত। ১০। 

তাশীর ত্যাগের রহস্ত যাহ! কছিস্থ নিশ্চয় 

লক্ষণ কর্খ-পরিত্যাগমাত্র ত্যাগ কু নয়। 
দেহধারী সর্ব কর্থ তাজিতে ন! পারে; 
কর্থকলতাগী যেই ত্যাগী বলে ভায়ে। ১১। 


জধ্যান়] ত্যাগে ও অঙ্যাগে ফল'তেদ। 4৯৫ 


স্মনিষ্টম্‌ ইং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্‌। 

ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সঙ্গ্যাসিনাং কচি ॥১২॥ 

পঞ্চেমানি মহাবাছে! কারণানি নিবোধ মে। 

সাধ্য্ে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্্মণাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
পঞ্চম অধ্যায়ে বাহ! সবিস্তারে বলিয়াছেন, ১--.১১ শ্লোক তাহার সারাংশ। 
কশফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ; কন্মত্যাগ নছে। দেহ থাকিতে সর্ব 
কণ্ধ ত্যাগপূর্বক সন্গ্যাস হয় না। ১১। 

কর্মফলত্যাগের ফল কি? কণ্ধণঃ ফলং ব্রিবিধং | অনিষ্টম্‌__- যাহাতে 

অমঙ্গল হয়। ইঞম্--যাহাতে মঙ্গল হয়। মিশ্রং চ--এবং বাহ! ভাল মন) 
মিশ্রিত, যাহাতে বিশেষ ভাল মন্দ হয় ন1। অত্যাগিনাং-_সকাম পুরুষের । 
এই ভ্রিবিধ ফণ। প্রেতা ভবতি-_পরকালে ভোগ হয়। সঙ্গযাসিনাং তু-_কিন্তু 
আডরহাছি সন্যাসিগপের ॥ ন কচিৎ--কখনই ভোগ হয় না। ১২। 


অত্যাগের কর্শের ত্রিবধ ফল- ইউ ও অনিষ্ঠ 

ত্যাগের তৃতীয় প্রকার আর মিলি ইষ্টানিষ্ট। 

ফল সকামী এ তিন ফল ভূঞ্জে পরকালে, 
ফলত্যাগী,সন্নযামী না তৃপ্ধে কোন কালে। ১২। 
নিতা নৈমিত্তিক কিন্বা বা হয় তা হয় 
সর্ব কর্ণ “আমি করি" হেন মনে হয়। 
কি ভাবে দে সব কিন্ত হ'তেছে সাধন 
যতনে সেই তত্ব করছ শ্রবগ; 
সাংখ্যশাস্থে কর্খ-তর করেছে নির্ণয়, 
আমার নকাশে তাক] শুন সমুদয় । 
মহাবা | পঞ্চ মাত জানি৪ কারণ, 
বাহ! হ'তে সর্ব কর্ণ হ'তেছে সাধন। ১৩। 


৫৯৬ করের পঞ্চ কারণ। [অষ্টাদশ 
অধিষ্ঠানং তথা! কর্তা করণঞ্চ পৃথগ.বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্‌ (১৪ 


কর্ণ নিত্য বা! নৈমিত্তিক বাছা! হউক, সাধারণে মনে করে,বে 
সমন্তই “আমি করিতেছি” কিন্তু ভগবান; বলিতেছেন, কোন কণ্ম তুমি 
করিতেছ এরূপ ভাবিও না; কোন. কর্মই তুমি কর না। অতএব কর্শ 
কিরূপে সম্পর হয়, ১৩--১৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। 

সর্বকর্ধণাম্‌ সিদ্ধয়ে-_সর্বা কর্ম নিশ্পত্তির পক্ষে। ইমানি পঞ্চ 
কারণানি--বক্ষামাণ এই পঞ্চ হেতু । মে নিবোধ--আমার নিকটে অব- 
গত হও। যাহ! সাংখো কৃতাস্তে প্রোক্তানি। সাংখা--২।৩৯ দেখ। 
কৃতান্ত-_যাহাতে কৃত অর্থাৎ কর্ম্সমূহের অস্ত নির্ণীত হটন্লাছে, সাংখ্য 
পদের বিশেষণ। আর বিশেষ্য ধরিলে অর্থ--বেদাস্ত, উপনিষং। 
প্রোক্তানি--কখিত আছে। ১৩। 

এক্ষণে কর্থের সেই পঞ্চ কারণ বপিতেছেন। (১) অধিষ্ঠানং--ইচ্ছ1 
দ্বেষ সুখ ছঃখাদ্ি ভাব যাহাতে অধিষ্ঠিত, যাহাকে আশ্রয় করিয়! অভিব্যত্ক 
হয়? শরীর (শং) অর্থাৎ শরীরী পদার্থ। আমর! যাহ! কিছু কর্ম করি, 
তাহার কিছু না কিছু অধিষ্ঠান বা আধার চাই, যাছাকে আশ্রয় করিয়া 


পঞ্চুতে বিনির্মিত জড় কলেবর 
আশ্রয় সকল কর্ে হয়, নরবর! 
আমি করি--অহস্কার, কর্তা হয় তায়, 
কর্সের পঞ্চ বুদ্ধীজ্জ্িয় মন কর্্-সাধনে,সহায়, 
কারণ. বিবিধ শারীর চেষ্টা আর, ধনজয়! 
তার সনে দৈব বদি অনুকূল রয়, 
সর্বব কর্মে এই পঞ্চ সমাবেশ চাই ; 
ইহার অন্তথা হ'লে কোন কর্ম নাই। ১৪। 


অধ্যায় ] কর্দের পঞ্চ কারণ। ৫৯৭” 


কর্ম সম্পন্ন হয়। (২) তথা কর্তা--তাহাতে 'ঝামি ইহ! করিব, এই জ্ঞান 
ব1 অহঙ্কার থাক! চাই। কর্তা--চিৎ-অচিদ্‌ গ্রন্থি, অহস্কায় (প্ী)। ব্রচ্গের 
সংস্তাবের ছায়ান্বরপ অন্তঃকরণে প্রতিতভাসিত “খহং কর্তা” তাব। 
(১) পৃথগবিধং করণং চ--তাছার করণ (1079001160 ) চাই, 
মন্্ারা কম করাযার়। দশ ইন্জ্ি্, যন ও বুদ্ধি--এই দ্বাদশ করণ 
( গিরি )। (৪) কার্ধাতঃ এবং স্বরূপত্তঃ বিবিধাঃ চ পৃথক চেষ্টাঃ--প্রাণ 
অপানাদির ক্রিয়া (05750005 2০6197) ), ইন্ট্রিয়াদি পাফিলেই কর্ম ছয় 
না, তাহাদিগের যথাধথ পরিচালন! নাট । আন্র এব চ--এবং এই সকলে 
(৫) দৈবং পঞ্চমম্‌। অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারির সমাবেশ হওয়া আবন্তক এবং 
দৈবও অন্থকুল থাক! চাই। এই পঞ্চের মধ্যে একটীরও অতাব হইলে 
কোন কর্ম হয় না। জীবের কর্তৃহ এই পাচার সাহাযা-সাপেক্ষ। 

জগতে মানুষ থাকুক, আর নাই থাকুক, প্ররুতির শ্বভাবানুসারে 
গদ্ব্যাপার চপিতে থাকে। থে কর্ম আমি করিলাম মনে করি, তাহ! 
কেবল আমার চেষ্টার ফল নহ্কে। পরস্ত উঠ আমার চেষ্ট! এবং জগতের 
€€ ব)পারের মমাবেশের পরিণাম। ধেমন, কেবল মানুষের বন্ধে শন হয় 
না; তজ্প্ত বীজ, মাটি) জল, গরু, লাঙ্গল ইত্যাদির গ্রয়োজন। শ্বতাবের 
অনুকূলে মানুষ চেষ্টা এবং যন্ব করিলে তাহার সে যর সফল হইতে পারে, 
নহুবা নহে (তিলক )। 

ষ্টান্ত-__যেমন, আহারের সময় উপস্থিত, কিন্তু আহার হইতেছে না। 
তাহার পঞ্চবিধ কারণ থাকিতে পায়ে ॥ যখ1,-(১) হয় ত জাহার়ের বন্ধ 
( অধিষ্ঠান ) নাই। (২) আহারের বস্ত থাকিলেও “াহার করিব” এপ 
সক্ক্ন (কর্তা) নাই। (৩) বদনাদি ইন্ত্রির ( করণ) হট হইয়াছে। (৪) 
চর্বপাদি ক্রি (চেষ্টা! ) হইতেছে ন|। (৫) অথবা কোন বিগ্ন ( প্রতিকূল 
দৈব) উপস্থিত হইল। 

দৈব-_দেবসব্ন্ধীয় । চক্ষু প্রতৃতি ইন্জিয়গণের অন্গ্রাহক হুর্ধযাদি 


৫৯৮ শরীরাঙগি পঞ্চ, আত্ম! নছে। [ অষ্টাদশ 


শরীরবাখ্মনোভি ধ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
স্যাষ্যং ব বিপরীতং ব! পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ ॥১৫1 
তব্রৈবং সতি কর্থারম্‌ আত্মানং কেবলং তু যঃ। 
পশ্ত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ভুন্মতিঃ (১৬ 


দেবতাগণ (শং); যে সকল দৈবশক্তি অন্তরে থাকিয়! চক্ষু কর্ণাদি ইঞ্জি়- 
গণকে স্ব স্ব কাধ্যসাধনে সক্ষম করে। অথব! সর্বপ্রেরক অন্তর্যযামী (প্রী)। 
যে শী শক অন্তরে যমন করে, অন্তরে থাকিয়া! জীব ও জগৎকে 
স্বমর্ধযাদান্ুমারে পরিচালিত করে, তাহ! অন্তধ্যামী, দৈব । অহমেবাধি- 
বজ্জোহত্র (৮ ৪), সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টঃ (১৫।১৬), মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে 
(১০৮) প্রত্থতি বাক্যের লক্ষ্য সেই অন্তর্যামী প্রণী শক্তি বা দৈব (রাম) । 
জীব বাহ! কিছু করে, জীবাস্ম! তাহার নিয়ামক বা প্রবর্তক নহে; দৈব বা 
অধিষজ্ঞরপী অন্তরধ্যাম৷ ভগবান্ই তাহার নিয়ামক । ১৪। 

নরঃ শরীর-বাক্‌-মনোভিঃ, স্তায)ৎ বা বিপরীতং বা, যৎ কর্ণ প্রারভতে 
-আরম্ত করে। এতে পঞ্চ তন্ত হেতবঃ--এই পঞ্চ তাহার হেতু । ১৫। 

তত্র এবং সতি-_জীবের কর্ম বখন এইরূপে পাঁচটার সমাবেশ-সাপেক্ষ 
তখন কেবলম্‌ আত্মানম--ফেবল একমাত্র আত্মাকে । যঃ কর্তারং পশ্ততি 





শরীরে অথব! বাক্যে মনে মনে আর 
দেখ যাহ! কিছু কর্ন, কৌরব-কুমার ! 
অন্তাযা অথবা স্তাবা করে নর়গণ 

এই পঞ্চ মাত ভার জানিও কারণ। ১৫। 
এইরূপে পঞ্চ হতে কর্ধ সমুদা়, 

তথাপি বে কর্ত! দেখে কেবল আম্মার, 
অমার্জিত-মন্দবুদ্ধি জানিও সেজন, 

বার্থ নহে ত? পার্থ, তাহার হর্শন। ১৬। 


খথ্যার ] কর্ের প্রবর্তক তিন। ৫৪৯, 


বন্য নাহংকৃতে| ভাবো! বুদ্ধি ধশ্য ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমীল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭| 
জ্ঞানং জেঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ণ্মচোদন! | 
করণং কমন কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮। 
-থে কর্তা বলিয়া দেখে। অকৃতবৃদ্ধিত্বাৎ--শাস্ত্রপাঠাদির দ্বার! বুদ্ধি পরি- 
যার্জিত ন| হওয়ার । হুশ্মতিঃ সন পশুত-_সেই মূর্খ ঠিক বুঝিতে 
পারে না। ১৬। 
পূর্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই সর্ব কর্শের কর্তা, এই জ্ঞানলণ্ভ করায়, 
হস্ত অহংকৃতঃ তাবঃ ন--যাহার অহং বুদ্ধি নাই। মস্য বুদ্ধিঃ নলিপাতে- 
ইড$| আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি তোগ করিব তাবিয়! লোকে হর্ধ- 
বিষাদে আক্রান্ত তর; ইহাই বুদ্ধির লেপ (শং)] বাহার বৃদ্ধ তাদুশ 
ইষ্টানিষ্ট ভাবনায় লিপ্ত নয়। সঃ ইমান লোকান্‌ তহা অপি-_লোকদৃহিতে 
মে এই সমস্ত লোককে হত্যা! করিলেও। ন হস্ত, ন নিবধাতে-_তত্বদৃষ্টিতে 
সে কাহাকেও হত্যা করে ন! এবং কর্মাফলে বন্ধ হয় না) 8২* দেখ। 
“দেহটাকে যখন মনে হয় খোল্টা, তখন এ ভাব হয়।"__কথামৃত। ১৭। 
যাহা বাহ কণ্বের প্রবর্তক এবং যাহা যাহ! আশ্রয় করিয়! কর্ণ সম্পন্ন 
হয় ও কর্মের ফলাফল বাহ! কিছু, সে সমন্ত অিগুণাত্মক, ইহা! ক্রমশঃ 
বলিতেছেন। আত্মার সহিত কর্টের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহ! বুঝানই ইছার 
উদ্দেন্ত (প্র )। জানদ্‌_ইহ! ইষ্ট বা আনি, এরূপ বোধ ( গ্)। যে 


কি সপ লি ০ পপ ০. ১ সশেশীশাশিকপিশী পিপি 


অঙংতাব নাই, বৃদ্ধি কর্ধে লিগ নয় 
সংগারে বাহার, সেই বুদ্ধিমান হয়। 
লৌকিক দৃষ্টিতে, পার্থ! বছিও দে জন 
এ সমস্ত জীবলোকে করে হে, হনন, 
কা'রেও লে ন1 বিনাশে বখার্থ দর্শনে 
জথব! ন! বদ্ধ হয় কর্খের বন্ধনে। ১৭ 


2 কর্থের আশ্রয় ভিম। [খঠাদশ 


জ্ঞান ইষ্ট বা অনিষ্ঠ ব্বিয়ক নহে, তাহা কোন কর্ের প্রবর্তক হয় না। 
জেয়ং-_সেই ইষ্ট বা অনিষ্ট বিষয়। পরিজ্ঞাত1--বাহার আশ্রয়ে জানের 
বিকাশ হয় (শ্ী)। এই ভ্ঞান, জেয় ও জ্ঞাতা, ব্রিবিধ! কর্্মচোদনা- _কর্শের 
প্রবর্তক ; ইহার! কষ্টে গ্রব্বত্তির হেতু । চোদনা-_-প্রেরপ!। ক্রিয়া! দ্বারা 
কোন কর্ম হইবার পূর্বে মনোমধ্যে উহ্থার নিশ্চয় করিতে হয়। এঁ মানসিক 
ব্যাপারকে কণ্ধ-চোদনা ব1 কর্মের নিমিত্ত প্রেরণ বলে। 

করণং--দশ ইন্জ্রির। মন ও বুদ্ধি, যাহাদিগের দ্বারা কর্ম সম্পন্ন হয়। 
কর্ণ--কর্তার অভিপ্রেত বিষয়; যাহার জন্ত ক্রিয়া! ( শং)। কর্তা--অহং- 
বুদ্ধি। ইতি ত্রিবিধঃ কর্মমসংগ্রহঃ--যাছাতে সংগৃহীত হয়, তাহা সংগ্রহ; 
এই তিনে সকল কর্ম সংগৃহীত হয় (শং )) এই তিনকে অবলম্বন করিয়! 
সর্ব ক্রিয়! সম্পয় হয় (শ্রী )। 


বলেছি দেহাদি পঞ্চ কশে হেতু হয়, 
দেখিযাছ কম্ম সনে আম্মা পিতা নয়, 
কর্খের প্রেরক, আর আশ্রয় তাহার, 
জান, বুদ্ধি, কর্তা, কর্ম, কর্মফল আর, 
ইত্যাদি ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ সে সব 
ক্রমে ক্রমে কি, তুমি শুন হে পাণ্ডব! 
ইঞ্টানিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যাহ! হয়, 

কর্মের জ্ঞেয়-_সেই ই কিন্বা অনিষ্ট বিষয়, 

প্রবর্তক চটৈতগ্তের ছায়াযুক্ত। বুদ্ধি “ভ্রাতা” তায়, 

তিন সর্ধ কর্ম এই তিনে মিলিয়! করায়। 
পুনরায় সর্ব কর্মে কর্ত! “অহস্কার,” 
কর্ের সাধন মন বুদ্ধীজ্িয় আর, 

আশ্রয় ক্রিয়ার উদ্দেত্ত যাহা, কর্ম বলে তারে, 

তিন এ তিন আশ্রয়ে নর্ঘ কম্ম এ সংসারে । ১৮। 


অধ্যায় ] ভ্রিবিধ জ্ঞান, কর্ণ ও কর্তা ১৯--২৮)। ৬৬১ 


জ্ঞানং কর্ণ্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে বথাবচ্ছ,ণু তাম্থাপি ॥১৯। 
সর্ববভূতেযু যেনৈকং ভাবম্‌ অব্যয়ম্‌ ঈক্ষতে | রর 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌ ॥২৪॥ 
দৃষ্টান্ত যথা, কোন বাক্কি কোন শব শ্রবণপূর্র্বক তাহা তাহার পুত্রের 
রোদন ঝুঝিয়!, তাহাকে সাব্বনা করিল। এখানে রোদন শব জেয়। 
পুত্রের রোদন এরূপ বোধ, জ্ঞান; এবং জ্ঞাত! সেই ব্যক্তি। তিনে পুজের 
সাস্্নারূপ কর্ধে তাহাকে প্রেরণ করিল। আমি সাম্থন! করিব, এইরূপ 
অঙ্কার, কর্তা; হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়, করণ ও পুত্রের সান্বনারপ উদ্জেন্তা, 
জর্দা । ১৮। 
এক্ষণে পূর্বোক্ত জ্ঞান প্রভৃতির ত্রিগুণাযকত্ব বলিতেছেন। গুণ- 
সংখ্যানে-যাহাতে গুগসমৃ সম্যক বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ সাংখ্য শান্ত্রে। 
জ্রানং কর্ম চ কর্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচাতে-_গুণভেদে ভিবিধই 
উক্ক হইয়াছে। তানি অপি-_সে সকলও। যাবৎ । শৃণু--শ্রবণ কর।১৯। 
লাদরূপাত্মক জগৎকে অবলগ্ষন করিয়া আমাদের যে বিবিধ জ্ঞানের 
উৎপ্তি ছয়, ২০--২২ প্লোকে সেই জ্ঞানের বিষয় বলিতেছেন । যেন-- 
খেজ্ঞানে। বিভক্কেদু পর্বাভতেষু-_বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সর্বপদার্থে। 


সাংখ্যশান্ত্রে গুণভেদে কর্ম, কর্তা, জান, 
ত্রিবিধ--তা/ যথাবৎ গুন মতিমান্!১৯। 
স্বর্গ মর্ড রসাতলে সর্ব চরাচরে 

ভিন্ন তির বস্ত যত সংসার ভিতরে 

সর্বত্র অভিন্ন ভাবে সে সবের মাঝে 
নির্ব্বিকার একমাত্র যে বন্ত বিরাজে, 

যে জ্ঞানে সে অদ্বিতীয় ওর জান! যায় 
সান্বিক অর্জুন, জ্ঞান জানিবে তাহার । ২০। 


ঞ্ 
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৬২ বিবিধ জান (২৮২২ )। [ অষ্টাদশ 


পৃথক্ত্বেন তু বজ, জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথখিধান্‌। 
বেস্তি সর্ব্বেষু ভূতেধু তজ, জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং ॥২১। 
যত তু কৃতস্ববদ্‌ একন্বিন্‌ কার্য্যে সক্তম্‌ অহৈতুকম্‌। 
অতন্বার্থবদ্‌ অল্পঞ্চ তত তামসম্‌ উদাহৃতম্‌॥২২ 


অবিভক্তম্--অভিষ্নতাবে স্থিত। একম্‌ অব্যয়ং ভাবম্‌ ঈক্ষতে--এক 
নির্বিকার তব দৃ্ট হয় (ভ্ী)। তৎজ্ঞানং সাব্বিকং বিদ্ধি-_সেই জ্ঞান 
সাত্বক জানিও। যদ্ধারা বিভক্তভাবে প্রতীয়মান পদার্থসমূহে অবিভতক্ততা 
বা একতা বোধ হয় তাহাই সাত্বিকজ্ঞান। [00701508519 819 
[10900060 1১7 50005051501 1080 15 1721010010,.”- জে০০ 
(60095 ০1 0019 1২685009, এই এক অব্যয় ভাবই পরমাত্ম! বা 
অক্ষর পুরুষ। ইহাই অবিভক্ত হইয়াও সর্ব ভূতে বিভক্তের স্তায় গ্রতীর়মান 
ব্র্ম (১৩২৬ )$ বিনশ্বর সর্ব ভূত মধ্যে অবিনশ্বর পরমেশ্বর ( ১৩।২৭ )। 
সগুণ-জগতের অন্তরালে নিগুণ ব্রহ্ধ। সান্বিক জ্ঞানে এই অন্বর একত্ব 
দখন পিদ্ধ হয়। এই অবয় ব্রদ্গপ্তানে অন্বৈত দ্বৈত দ্বৈতাদবৈত__নানাত্ধ, 
সব এক হইয়] যায়। ২০। 

ঘংজ্ঞানং ভূ-_কিস্তু যে জ্ঞান। পৃথকৃ-বিধান্‌ নানা-ভাবান্‌ পৃথক্‌। বন 
বেত্তি-_পৃথক্‌ পৃথক্‌ নান! পদার্ধকে পরস্পর পৃথক্রূপে জানে, যদ্দার! 
জগতে নানাত্বের জান হয়। তৎজ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি। ২১। 

যৎজ্ঞানং তু একন্মিন্‌ কার্যে-_কিন্ত যে জ্ঞান প্রকৃতির বা! জীবের 
কার্ধ/তূত একটী মাত্র পদার্থে অর্থাৎ সজীব ব| নিজাঁব কোন প্রার্কৃতিক 
বস্ততে ব ক্ুত্রিম প্রতিমাদিতে। কৃৎঘ্ববৎ সক্তং-_সমন্তবৎ, পরিপূর্ণ বৎ 
লগ্র; দেই পদার্থ শ্বতস্্রভাবে পূর্ণ । তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা, বিলয়, 


কবত.রাজসিক রাজস সে জ্ঞান, যাছে বন্ত তির ভিন্ন 
জান মনে হয় সে সকল প্রত্যেকে বিতিন্ন। ২১। 


ছধ্যার] ভরিবিধ কর্ণ (২৩-:২৫ 9। জর, 

নিয়তং সঙ্গরহিতম্‌ অরাগছ্েষতঃ কৃতম্‌। 

অফলপ্রেপ্নুনা কর্ম ব তত সাৰিকম্‌ উচ্যতে ॥২৩। 
সমস্ত তাহাতেই শেষ? পূর্বাপর কার্ধযকারণ-পরস্পরা কিছু নাই, 
' নান্তিকপ্দিগের মত এইরূপ )। অথব! সেই বস্ততেই পরমাস্মা বা ঈশ্বর 
পূর্ণভাবে বিরাজিত, তাহাই আত্মা ব! ঈশ্বর, এরূপ ধারণ! যে জানে হয় 
প্রি)। তৎ জ্ঞানং তামসম্‌ উদান্ৃতম্। এবস্ৃত জ্ঞান, অটৈতুকম্‌-_ 
অধু্কিযুক্ত। ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তাকে কোন বন্ত-বিশেষে সীমাবদ্ধ বলিলে 
খআর তাহাকে অথণও্ড অনস্ত সর্বব্যাপী বল! যায় না। এবং অভব্বার্থবং-_ 
যন্ধার৷ তন্বার্থ, যখাভৃত অর্থ জান! যায়, তাহ! তন্বার্থবং; তন্িপরীত 
খ্তুত্বার্থবৎ; অর্থাৎ অবধথার্থ (শং)। এবং তাহ! অল্পং__তুচ্ছ; কোন 
বিনয়ের ভিতরে গ্রবেশ করিতে পারে না, ভাল! ভালা। ২২। 

২৩--২৫ প্লোকে ত্রিবিধ কশ্মের বিষয় বলিতেছেন। কর্খুদদৃশ জ্ঞাতব/ 

বিষয়ও ভ্রিবিধ। নিয়তং_যাহ| কর্তবা (৩/৮)। সঙ্গরঠিতং--ককুৃন্াভি- 


তামসিক জ্ঞান তাহা, যাছে মনে হয় 
স্বভাবের কাধ্যস্ৃত পদার্থ-নিচয় 
প্রতোকে স্বতন্ত্র ভাবে পুর্ণ সমুদয়-_ 
নাস্তিকের এই তার জন্ম, বঞ্চি, পূর্ণতা, বিলয় ; 
হামসিক কিছু নাই পুর্ব্বাপর অপর তাহার, 
জান স্বভাবে উৎপক্ন লীন স্বভাবে আবার। 
অথব! স্বষ্ভাবজাত মে সব পদার্থ 
মানবের শিল্প কিংব। প্রতিমাি, পাথ! 
তাঙাকেই ভাবে, পূর্ণ আত্ম! বা ঈশ্বর, 
জাত্ব! বা ঈশ্বর নাই তন্ন অপর, 
হেতুশুন্, অবধার্থ, তুচ্ছ এই জান, 
: এ জ্ঞানে স্ুরে ন। হদে পূর্ণ তগবান্‌। ২২। 








৬৪ ত্রিবিধ কর্খা (২৩২৫ )। [ অষ্টাহশ 
যু তু কামেপ্দনা কন্ম সাহঙ্কারেণ ব! পুনঃ । 
ক্রিয়তে বছুলায়াসং তদ্‌ রাজসম্‌ উদাহৃতম্‌ ॥২৪৷ 
নিবেশশৃন্ত (্ী)। ২1৪৮ দেখ। অরাগন্থেষতঃ কৃতং-_যাহ! অন্গরাগ বা, 
বিদ্বেষবশে কর! হয় না। ঈদৃশ যৎ কর্ণ অফলপ্রেপু নাল নিষ্কামভিত্ত 
বাক্তিত্বারা অনথষ্ঠিত হয়। তং সাব্বকম্‌ উচ্যতে। ইহা গীতার 
কর্মযোগ । 

২৩-২৫ শোকে কর্মের যে ত্রিবিধ ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহ! হইতে 
বুঝ! যায় যে, কর্ম অকর্ম্ম মীমাংসাস্থলে, কর্মের বাহ আকারের প্রতি অধিক 
লক্ষ্য ন! রাখিয়! কর্মকর্তার বুদ্ধির প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোন 
কর্ণ কিরূপ বুদ্ধিতে কর! হইতেছে, রাগ দ্বেষের বশে অব] নির্মল ধন 
জ্ঞানের বশে হইতেছে, তাহ! লক্ষ করিতে হয়। ২৩। 

যৎ তু কামেপ্সু্‌ন| বা সাহস্কারেণ ক্রিয়তে-_-দকামী এবং অহংকারী 
বাক্তি যে কর্ম করে। আমি ইহ! করিলাম ও এমন আর কে পারে? 
এক গর্ধের নাম অহংকার। বাঁ শব এবং অর্থে । যঃ পুনঃ বহুলায়াসং-_ 
বন ক্লেশসাধ্য। তৎ রাজসম্‌ উদাহছতম্--তাহাকে রাজস কর্ম বলে। ই€ 
পাশ্চাত্য কর্ম্-মার্গ । ২৪। 


ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাব করিু বর্ণন 
ত্রিবিধ যে কর্ম তাহ! করছ শ্রবণ । 
নিষ্কামী পুরুষ ত্য্জি কর্ত। অভিমান 
সন্ধি নিয়মিত কর্ম যাহ! করে অনুষ্ঠান, 
ক্প্ম রাগ ব। বিদ্বেববশে যাহা কর! নয় 
ভাহাকে সান্বিক কর্ম সাধুগণে কয়। ২৩। 
বাজসিক কামবশে সাহঙ্কারে বহুল জায়াসে 
কপ বে কর্, স্াজন তারে জ্ঞানিগণে ভাষে। ২৪। 


অধ্যায়] ত্রিবিধ কর্তা (২৬--২৮ )। . ৬৫ 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্‌ অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম। 
মোহাদ্‌ আরভ্যতে কর্ম্দ ব তত তামসম্‌ উচ্যতে ॥২৫॥ 
মুক্তসঙ্গেো হনহংবাদী ধৃত্যুতসাহ-সমস্থিতঃ ॥ 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো দির্বিবকারঃ কর্তা সাবিক উচযতে ॥২৬॥ 
অনুবন্ধং--পরিণাম কফল। ক্ষয়ং--তাহাতে কিরূপ অর্থগয় ও বলক্ষয় 
হইতে পারে। হিংসাং-_তন্বারা কতদূর পরের অনিষ্ট হইতে পারে। 
পৌরুষং চ-_এবং তাহা সম্পন্ন করিবার সামর্থা। অনপেক্ষা--বিচার না 
করিয়া। মোহাৎ বৎ কর্খু আরত্যতে_মোহবশতঃ যে কর্ধ আরম্ত করা 
হয়। তত তামসম্‌ উচ্যতে। ইহা অধঃপতিত ভারতবামীর বর্তমান 
কর্ধ-মার্গ। 
২৬--২৮ শ্লোকে ত্রিবিধ কর্তার বিষয় বলিতেছেন। নুক্তসঙ্জ:-- 
আসক্তিশন্ত | অহংবাদী-_ আমি করিতেছি, এরূপ বলে ন!। ধৃত্যুৎসান- 
সমম্বিতঃ-_ধীরভাবে ধৈর্ধ্য ও উৎসাহের লিত কণ্ম করে। এবং কর্ছের 





পরিণাম ফল আর অর্থ বলক্ষয়, 

পরের অনিষ্ট কিসে কতদূর হয়, 
হামসিক আপন সামর্থা আর,_-এ সব বিচার 
কন ন! করিয়া! মোহবশে জারম্ত যাহার, 

তাঞাকে তামস কর্ম কে সাধুগণ। 

ত্রিবিধ যে কর্তা এবে করত শ্রবণ । ২৫। 

প্আমি কর্ম করি”, নাই এ ধারণা যার, 

কর্মফলে নাই আর আসক বাহার, 
সান্তিক  সগর্ধে বলে না,--ইহা আম! হ'তে হয়, 
কর্বা ধৈর্য্য ও উৎসাহসহ কর্থে রত হয়, 

জর্ষ ও বিষাদ নাই দফলে বিফলে, 

তাছাকে সাবিক কর্তা সাধুগণে বলে। ২৬। 


৬৪৬ ভিবিধ কর্তা (২৬--২৮)। [ অঙাদশ 


রাগী কর্্মফলপ্রেপ্প, লু! হিংসাত্বুকো হশুচিঃ।. 
হরশোকান্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥২৭॥ 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো৷ নৈকৃতিকো! হলসঃ | 
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তী। তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্িকারঃ-_হ্র্ষ-বিষাদশূন্ত। ঈদৃশ কর্তা, সান্বিকঃ 
উচাতে। ইনি গীতার কর্্মযোগী। ২৬। রঃ 
রাগী-_যে বিষয়ান্থরাগী। আর কর্ম্মফলপ্রেপ্ণ 3 কনকাবী। লুন্ধঃ-- 
পরদ্রব্যাভিলাধী, লোভী। হিৎসায়ক:-_হিংাসীন। অগুচিঃ__যাহার দেহ 
ও মন অপবিভ্র। এবং ইষ্টানিষ্টে হর্যশোকাঘ্িতঃ। ঈদৃশ কর্তা রাজসঃ 
পরিকীন্তিতঃ। ইনি পাশ্চাত্য কর্ম্ী। ূ্‌ 
ফলকামনায় ঘে কর্ম করা হয়, তাহ! রাজনিক-_এই বাক্যে এমন বুঝা 
উচিত নয় যে, সান্বিক কর্ধে কোন ফলকামনা নাই, বা তাহাতে কোন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত বিশেষ চেষ্টা বা যত্ব নাই। উদ্দেস্ত-বিহীন কশ্ম হয় না। 
মর্ম এই যে, রাজপিক কর্খের মূল রাজপিকী বাসনা, ব! বন্ত বিশেষে প্পৃা, 
-স্বার্থচিন্তা | কিন্তু সান্বিক কর্তী,স্বার্থচিস্তায়, লাভালাভ ভাবনায় নিয়ন্ত্রিত 
না হইয়া, নিজ অধিকার অন্ুলারে উপস্থিত, যে যে কর্খা করা উচি৩,_- 
তাহা শুদ্ধ! বুদ্ধিযোগে “ধৈরধ্য ও উৎসাহের সহিত” করিতে থাকে । লৌকিক 
নীতি দৃষ্টি এবং পারলৌকিক মোক্ষ দৃষ্টি অনুসারে ইহাই যথার্থ মহিমময় 
কর্শজীবন; এবং এই শিক্ষাই গীতার অপূর্বতা ।২৭। 
অযুক্তঃ--অবাবন্থিত-চিত্ত, চঞ্চল-বুদ্ধি প্রারৃতঃ--বে প্রকৃতির বশ, 


শীল শি শীশীীটি শশী শাল শি শি 


ভোগ স্থখে অন্থরাগী, লোভী পরধনে, 
রাকন অপরের হিংস। করে স্ব কার্ধ্য-সাধনে, 
ক! ফলাশা পোষণ করি কর্ধ করে য, 

দেহ মন অপবিত্র যাহার নিয়ত, 

ইষ্টানিষ্টে হর্ষ শোকে অভিভূত হয়, 

তাহাকে রাজস কর্তা হুধীগণে কর। ২৭। 


অধ্যায়] ভিবিধ বুদ্ধি ও ধৃতি (২৯--৩৫)। " উও% 


বুদ্ধে ভেঁদং ধৃতে শ্চৈব গুণত ক্রিবিধং শৃণ। 
প্রোচ্যমানম্‌ অশেষেপ পুথকৃত্বেন ধনগ্য় ॥২৯॥ 
অর্থাৎ বে আপনার প্রবৃত্তির বশে কর্ণ করে, শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নছে। 
স্বনধঃ-__অনমর | শঠঃ--ঘে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া কথ! কর। 
নৈককৃতিকঃ-_-পরম উপকারী বলিয়া! আপনাত্ে বিশ্বাস জগ্মাইয়া পরে যে 
অন্তের বৃত্িচ্ছেদনপূর্বক স্বার্থ-সাধন করে (মধু)। অলসঃ। বিষাদী-_নিত্য 
অসন্তোষ হেতু নিত্য বিষগ্র। দীর্ঘনত্রী ৮-_-এবং যে কর্ণের দীর্ঘ সমপ্রসাংণ 
করে; আজ বা কাল যাহা কর! উচিত, বনু দিনেও তাহ! করে না (শং)। 
ঈদৃশ কর্তা তামসঃ উচ্যতে। শুনিতে বড় অপ্রিয় বটে, কিন্তু বর্ধমান 
ভারতের অধিকাংশ কর্থা এই শ্রেণীর । ২৮। 
অনন্তর বুদ্ধি ও স্বতির ব্ষিয় বলিতেছেন ॥ অন্তঃকরণের ইচ্ছা দেযানি 


আর, হে, আস্ছির- চিত্ত যে জন সতত, 
প্রবৃত্তির বশে মাত্র চলে অবিরত, 

তামস নগ্ততার লেশ নাই হৃদয়ে কখন, 

"কর্তা কথ! কয় মনোভাব করিয়া গোপন, 
পরম মুহদ্‌ বলি জন্মায়ে বিশ্বাস 
স্বার্থবশে অবশেষে করে সর্বনাশ, 
খসস্তোব হেতু নিত্য বিষগ্জ অলস, 
সর্ব কর্ণ দীর্ঘসৃত্রী,-_-সে কর্তা তামস। ২৮। 
কর্তার সদৃশ জাতা জানিও ভ্রিবিধ। 
জেয বাড, কর্খতুল্য তাহা ও ভ্রিবিধ। 
বুদ্ধি, ধৈর্য্য, গুণ-তেদে জিবিধ যেমন 
সবিশেষ শুন, করি পৃথক্‌ বর্ণন। 
বৃদ্ধ ও বৈর্ধ্যের ভাব করি জন্ুধযান 
ইচ্ছা দেষা্গির ভাব কর অনুমান [২৯1 


৬০৮ ত্রিবিধা বুদ্ধি (৩*--৩২ )। [ অষ্টাদশ 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তিচ কাধ্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে। 

বন্ধং মোক্ষঞ্চ বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাবিকী ॥৩৩। 
ষয়! ধর্ম্মম্‌ অধর্দ্চ কার্য্যম্‌ অকার্য্যম্‌ এব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১। 


বহু বৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি ও ধৃতি-স্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিষয় বলিতেছেন; 
কারণ ইহারাই প্রধান (মধু )। অন্ত গুলির ভাব ইহাদেরই অন্থরূপ। 
গুণতঃ-_সত্বাদি গুণভেদে। বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ-বুদ্ধির এবং ধতির। আ্রিবিধং 
তেদং। পৃথকৃত্বেন-_পৃথক্‌ ভাবে। অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু--সবিশেষ 
বল! বাইতেছে, শ্রবণ কর। ২৯। 

৩*--৩২ শ্লোকে ত্রিবিধ বুদ্ধির বিষয় বলিতেছেন । গ্রবৃত্তিৎ চ নিবৃত্তিং 
চ--বে কার্য প্রবৃত্ত হও! বা যে কার্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া! উচিত। 
কার্ধ্যাকার্ধ্য--যাহ। করিবার যোগ্য বা! অযোগ্য । ভয়াভয়ে-_যাহা হইতে 
ভীত হইতে হয়, তাহ! ভয় ও যাহ] হইতে হয় না, তাহ! অভয়। এবং 
বন্ধং মোক্ষংচ। এই সমস্ত, যা বুদ্ধি বেত্তি--যে বুদ্ধি জানে, যে বুদ্ধিতে 
এই সমস্ত ঠিক ঠিক প্রতিভাত হয়। সা! বুদ্ধিঃ সান্বিকী; ৩০। 

বয়া-বন্দার] । ধর্মুং অধর্ঘং চ, কার্ধযং অকার্ধযম্‌ এব চ, অবথাবং 


যে কার্ষে প্রবৃত্ত হ'বে যে কার্য্য স্থকার্যয, 

ষে কার্ষে নিবৃত্ত হ'বে, বে কার্য অকার্ধয, 
যা? হয় যথার্থ ভয়, যথার্থ অভয়, 

যাহাতে বন্ধন কিন্ত! মোক্ষ লাভ হয়, 

যে বুদ্ধিতে এ সকল তত জান! যায়, 

সে বুদ্ধি সাত্বিকী, পার্থ, কহিন্থ তোমায় । ৩। 
রাজনিকে অবথার্থ ভাবে জান! যায় 
কাধ্য বা অকার্যা কিনব! ধর্ধাধশ্্ব যার়। ৩১। 


শা 
এর 
ঞ 
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অধ্যায় ] ত্রিবিধ! ধৃতি (৩৩--৩৪)! ৬৪৯ 


অধর্ম্ঘং ধর্শ্মম্‌ ইতি যা মন্তাতে তমসাবৃত! | 

সর্ববার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥ . 
ধৃত্যা বয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্সিয়ক্রিয়াঃ | 
যোগেনাব্যভিচারিপ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সান্বিকী ॥৩৩। 


প্রজানাতি--অবথারপে জানা যায়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বার্থ জান জন্মে না। 
স|বুদ্ধিঃ রাজসী। ৩১। 

যা বুদ্ধি অধর্শবং-_ধর্শম্‌ ইতি মন্ততে-_দধর্কে ধর্ম মনে করে। এব 
সর্বার্থান--সমস্ত বিষয়ফে। বিপরীতান--বিপরীত তাবে জানে। 
তমদাবুতা-_অজ্ঞানসমাচ্ছন্সা । স বুক্ধিঃ তামসী। রাজসী ও তামসী 
বুদ্ধিসন্তৃত জ্ঞান, অক্ঞানমাত্র ; ১৩১১ দেখ । ৩২। 

৩৩---৩৫ শ্লোকে ত্রিবিধা ধুতির বিষয় বলিতেছেন । হে পার্থ! ধোগেন 
অব্যভিচারিপা! ধৃত্যা--চিত্তের একাগ্রতা-নিবন্ধন অবিচলা, বিষয়াস্তরে 
অব্যাপৃতা যে ধৈর্যের দ্বারা । মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিম-ক্রিয়াঃ ধারয়তে-_নংযমিত 
হয়, উপযুক্ত বিষয়েই আবদ্ধ থাকে। সাধৃতিঃ সার্িকী। যে সমরের থে 
কাধ, 'এক মনে তাহা করিবার যে সামর্থ্য তাহ সাব্িকী ধৈধ্য। পৃষটান্, 
প্রাচীন ভারতের খযিগণ। ৩১। 


যে বুদ্ধি অজ্ঞানঘোরে সমাচ্ছর রয় 

তামদী অধর্শাকে ধশ্ বল যাছে মনে হয়, 

বুদ্ধি সে বুদ্ধ তামসী, পার্থ! যাহাতে এরূপে 
প্রকাশে সমস্ত বন্ধ বিপরীত রূপে । ৩২। 
মন প্রাণ ইন্জিয়ের ক্রিয়! সমুদায় 
উপযুক্ত বিষয়ে আবদ্ধ রছে যায়, 

সাব্বিক চিত্তের পকাগ্র্যহেতু যাহ! অবিচল, 

ধৈর্য. তাহাই সাবিক ধৈর্ধয, পার্থ মহাবল। ৩৩। 
৩৯ 


৬১৬ ভিরিধা ধৃতি (৩৩--০৫)। [অষ্টাদশ 


ষয়৷ তু ধর্ঘ্দকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তে হচ্ছুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪। 
হয়া স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্‌ এব চ। 

ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥ 


তু-কিস্ত। প্রসঙ্গেন- কর্তৃত্বের ঘোর অভিনিবেশ বশতঃ। প্রসঙ্গ-_ 
প্রকু্ সঙ্গ (রাম1)। ফলাকাঙ্ছী হইয়া! ( মধু )। যয়া ধৃত! ধর্ব-কাম- 
অর্থান্‌ ধারয়তে--ধর্শ, কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করে। 
হে পার্থ! সাগৃতিঃ রাজনী। ইহাতে ধর্ম অথাৎ অভ্াদয়-সাধন-ভূত পুণা 
কর্ম, কাম অর্থাৎ বিষয়ন্ুখ ও অর্থ-লাতের অন্থকূল কর্মাই জীবনের চরম 
উদ্দেপ্ত মনে হয়। দৃষ্টান্ত, আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিবিদ্গণ। ৩৪। 

ঘর্মেধাঃ-_ছুবরুদ্ধি ব্যক্তি । যর! স্বপ্নং, তয়ং শোকং বিষাং মদম্‌ এব 
চ, ন বিমুঞ্চতি--ত্যাগ করে না; অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভয় শোকা'দতে 
অভিভূত হয় ()।1 সা ধতিঃ তামসী। দৃষ্ান্ত, বর্তমান কালের 
আধঃপতিত আমরা । স্বপ্র- নিজ! । মদ--১৬১০ দেখ । ৩৫। 


কিন্কু ছে, নিমগ্ন হয়ে বিষয়ের রসে 
মাগ্ুষ ফলাশা করি, যে বৃত্তির বশে 
রাজন পুণ্য কর, ভোগন্থখ, অর্থলাভ আর 
খৈধা. এই তিনে মনে করে জীবনের সার, : 
তাহাই রাজসী ধৃতি, কৌরব-তনয় ! 
মোক্ষলাতে দৃঢ় লক্ষ্য তাহাতে ন। রয়। ৩৪। 
যাঞাতে বিষয়-মদ্ে মোহিত-হৃদয় 
নির্বোধ, বিষাদ মোহশোক নিজ্রা ভর 
তামস ন। ছাড়িক্বা, সে সকল ধরে বার বার, 
ধৈধা দে ধৈর্ধয ভামস, ওহে কৌরব-কুমার ! ৩৫। 


খধ্যায় ] জিবিধ সুখ (৩৬--.৩৯ )। ৬১১ 


সৃখং স্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণ মে ভরতর্যভ। 

অভ্যাসাদ্‌ রমতে হত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি 1৩৬ 

যত তদ অগ্রে বিষম্‌ ইব পরিণামে হযুতোপমম্‌। 

তত স্থুখং সান্তিকং প্রোক্তম্‌ আত্ববুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥৩৭। 


আমর! সকলেই নুথের প্রার্থী; কিন্তু বণার্থ স্ৃখ কি তাহা হুঝি না; 
মিগা] স্থথকে সভা হ্বখ মনে করিয়া শেষে ছুঃখ পাই। এক্ষণে, ৩৬--৩৯ 
প্লোকে ভরিবিধ সখের ভাব বলিতেছেন। ইদানীং ভ্রিবিধং দুখং ভু মে 
শণু। বন্ধে ম্থথে। মন্তব্য অভ্যালাৎ রমতে--অন্তযাস বশত: ক্রমশঃ 
প্রীতি লাভ করে, সঃস! নহে । এবং যে নুখ অনুভূত হইলে, ছুঃখাস্তং ৮ 
নিগচ্ছতি__নিশ্চরই ছুঃখের অবসান চয়। বৎ তৎ অগ্রে বিষম্‌ ইব-যাহ! 
প্রমে বিষতুল্য । কিন্ত পরিণামে অমুভোপমম্। এবং বাছা! আত্ববুদ্ধি- 
প্রসাদজং__ন্নাস্মবিষয়িণী নুদ্ধির গ্রস্ত হইতে, আত্মবিষয়ক নিশ্মল 
বুদ্ধির বিকাশ হইলে জন্মে, বিষয়-তোগ বা নিদ্রাি হইতে নছে। তৎ' 
সুখং নাবিক প্রোক্তম্‌-_-তাহাকে সান্িক সখ বলে। ৩৬-_৩৭। 


ত্রিবিধ! যে বুদ্ধি ধতি করিসু বর্ণন, 
ত্রিবিধ যে স্বথ এবে কর€ শ্রবণ। 
নির্খবল বুদ্ধিতে যবে শ্কুরে আত্মজ্ঞান 
তাছে যে নির্ঘল স্থখ লতে জ্ঞানবান্‌ 
অভ্যাসে আভযাদে ক্রমে জঙ্মে যাছে রতি, 
না! মিলে সহসা হাহ! বিষয় যেমতি, 
যাহাতে নিশ্চর হয় ্ঃখ-অবসান 
নাস্বিক  আরম্তে ঘা মনে হয় বিষের সমান, 
নখ অমৃতের মত কিন্তু যার পরিণাম, 
জানিও সান্বিক সুখ তাহা, গণধাম | ৩৮--৩৭। 


৬১২ সংলারে যাহা কিছু আছে, সব ভ্রিগুণময়। [ অষ্টাদশ 


বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগাদ্‌ যু তদ্‌ অগ্রে হম্ুতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষম্‌ ইব তশ স্থখং রাজসং স্যৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যদ্‌ অগ্রে চান্ুুবন্ধে চ স্থখং মোহুনম্‌ আত্মনঃ। 
নিদ্রালস্তপ্রমাদোথং তত তামসম্‌ উদ্াহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
ন তদ্‌ অস্তি পৃথিব্যাং বা! দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সন্বং প্রকৃতিজৈ মুক্তং যদ্‌ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভি গু'গৈঃ 0৪০॥ 
বত স্থুখং বিষর-ইন্জ্রির-সংযোগাৎ। তৎ অগ্রে অনূতোপমম্। কিন্ত 
পরিণামে বিষম্‌ ইব--বিষের তুল্য। তৎস্থথম্‌ রাজসং স্ৃতং। বিষয়-উপ- 
ভোগ জনিত এই বাজন সখ, উপরোক্ত সান্বিক স্থথ হইতে নিকুষ্ট। মানুষ 
দরিদ্র হউক কিন্তু চিন্ত প্রসন্ন হইলে যে স্থখ লাভ হয়, ধনীর অতুল পর্থর্যয 
কখনই তাহ! দিতে পারে না। ৩৮। 
যৎ স্থখং অগ্রে-আকরুস্ত-সময়ে | অনুবন্ধে চ--এবং পরিণামে। 
আন্মনঃ মোহনং--বুষ্জর মোইজনক । যাহ! নিঞ্রা-জলগ্/-গ্রমাদোখম্‌। তৎ 
তামসম্‌ উদাহতম্! আত্রীমন্তাদি ব্যপন জনিত স্থথ এই রাজস ছুখের 
অন্তর্গত। ৩৯। 
আর অধিক কি বলিব? পৃথিব্যাৎ দিবি বা--পৃথিবীতে বা স্বর্গে 


বিষয়-সন্ভোগ £'তে সুখ যাহা ছয় 
রাজস অমুতের মত যাহ! আরম্ত-সময় 
সখ কিন্তু পরিপামে বাহ! বিষের মতন 
তাহাকে রাজন সুখ কছে সাধুগণ। ৩৮। 
তামল সে সখ, যা! প্রকাশে মানসে 
তামস নিদ্রা ও আলম্ত আর প্রমাদের বশে। 
দ্ধ আরম্ত-সময়ে যাহ। পরিণামে আর 
সর্ব জীবে ষুগ্ করি রাখে অনিবার। ৩৯। 


অধ্যায়] চতুর্বর্ণের স্বকর্ম্ম (৪১--৪৪ )) ৬১৩ 


্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ। 
কম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গু “গৈঃ ॥8১॥ 
দেবেধু বা পুনঃ তৎ সত্বং-_লেই বন্ত। নাস্তি। যত এভিঃ প্রককতিজৈঃ 
বিভিঃ গুণৈঃ মুকং শাৎ--যাহাতে প্রকৃতির এই তিন গুণ নাই। ৪। 
এইরূপে বুধাইলেন সংসারের সমস্তই ত্রিগুণাম্মক। মন্ুয্য ত্রিবিধ, 





সংক্ষেপতঃ অতঃপর ঝাল ছে তোমারে 
নমন্ই মধ্যে কিন্বা স্বর্গে কিন্বা দেবতা মাঝারে 
ত্রিণাস্থক কোথাও এমন কিছু নাই, হে অঞ্জুন! 
নাহি ধায় প্রকৃতির এই তিন গুণ। ৪*। 
ত্রিলোকের যত জীব ত্রিবিধ সে সব, 
হাদের যা, গুণ ক্রিয়া, ভ্রিবিধ, পাওুব ! 
ত্যাগীর ধে কর্মত্যাগ তাহাও ত্রিবিধ, 
কম্মীর যে কর্ করা তাও চে, হিবিধ। 
জানী, জান, জয় বন্য, জ্ঞানের আশ্রয়, 
কর্কা, কর্ম, কর্ম-শক্তি, কর্ম-ফলচয়, 
আর (9) বায1কিছু আছে সংসার-মাঝারে 
ধনঝয়! গুপময় জানিবে সবারে। 
এ ভাবে ত্রিগ্ুগবশে সবে হি রবে, 
খুপাধীন জীব তবে কিসে মুর ছবে? 
অতএব বলি গুন তন্ব দারাৎসার 
যে তত্ব জানিবে পার্থ, চতুর্বেদ সার। 
ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈহ্ী আর শুদ্রগণ 
গুগানুনারে ইহাদের যে বে কর্ম, ছে শক্রতাপন ! 
চতুব্ধর্ণের স্বভাবের বশে বেধে সন্থাদি ভিগুণ, 
কর্দতেদ  লেই সেই গুণতেদে বিভক্ত অঙ্জুন 19১। 





৬১৪ ত্রাঙ্মণের কর্ম । [ অষ্টাদশ 


শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জবম্‌ এব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানম্‌ আস্তিক্যং ব্রাক্মং কর্ম স্বভাবজম্‌॥৪২। 

ত্যাগীর কর্মত্যাগ ত্রিবিধ; কর্শের প্রবর্তক--জ্ঞান, জেয, জ্ঞাতা, 
ত্রিবিধ, কর্ণের আশ্রয়--কর্তা কর্থ করণ-_বুদ্ধি ধৃতি প্রভৃতি ভ্রিবিধ ; 
কর্দফল সুখ ছঃখাদি ত্রিবিধ। অতএব ত্রিগুণের হাত হইতে মুক্তি 
লাভের উপায় কি? ৪১ শ্লোক হইতে সেই তত্বের উপদেশ 
দিতেছেন। 

প্রাচীন জআর্ধয-সমাজে বর্ণাশ্রমনিয়মানসারেই ধর্ম পরিপালিত হইত। 
৪১--৪৪ শ্লোকে সেই চতুর্বর্পের ম্বধর্ম বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয়-বিশাং-_ত্রাঙ্গণ ক্ষতি ও বৈশ্তদিগের। শৃদ্রাণাৎ চ কর্মাণি। স্বভাব- 
প্রতবৈঃ গুণৈঃ-_স্বভাবোৎপন্প সব্বাদি গুপত্রয়ের দ্বারা। প্রবিতক্তানি-__ 
বিশেষরূপে বিভক্ত। স্বভাব-__প্রাণিগণের পূর্বাজন্ম্তত সংস্কার, যাহ? 
বধমান জন্মে তাহাদিগকে শ্বগ্রকৃতি-অন্ুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত করাইয়! প্রকা- 
শিত হয়, তাহার নাম স্বভাব (শং)। ৪১। 

স্বভাবজং ব্রাঙ্মং কর্ণ-_ব্রাঙ্মণের স্বগাবজাত কম্ম এই সকল। শম:, 
দমঃ--১* ৪ দেখ। তপ$--১৭১৪--১৬ দেখ। শৌচং-_দেছের এবং 
মনের পবিস্রত|। ঘে ব্রাহ্মণ, তাহার মনে অসত্য, হিংসা, দ্বেষ, খলতাদি 
মলিনত। থাকে ন1। ক্ষান্তিঃ-_ক্ষমা। আর্জবং--সরলতা। জ্ঞানং, 
বিজ্ঞানম্‌--৩।৪১, দেখ। আন্তিকংঈশ্বরে বিশ্বাস (মুখের কথার 
নহে, পরস্ত হৃদয়ে )।৪২। 


শম, দম আর তপ জার পাবভ্রতা, 
ত্রাঙ্ষণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান জার ক্ষমা সরলতা, 
ক ঈশ্বরে বিশ্বাস আর-_এই সমুদয় 

ব্রাহ্মণের ম্বভাবজ কর্ম, ধনজয়! ৪২। 


অধ্যায় ] ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শৃত্রের কর্ণ । ৬১৪ 


শৌধ্যং তেজে। ধৃতি দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। : 
দানম্‌ ঈশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥৪৩। 
কৃষিগৌরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচরধ্যাত্বকং কর্ম শুদ্রহ্যাপি স্বভাবজম্‌ 888॥ 

স্বে স্থে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্্মনিরতঃ সিদ্ধিং থা বিন্দতি তচ্ছ্‌ণ্‌ ॥8৫॥ 


স্বভাবজং ক্ষাত্রং কম্ম যথা, শৌধ্যং__বলবানকেও প্রথার করিবার 
প্রবৃত্তি (গিরি )।তেজঃ-_বদ্দবারা অন্ত কর্তৃক পরাভূত হইতে নাহয়। 
ধৃতিঃ- _ধৈর্ধয | দাক্ষাং__কার্ধা-সাধন-দক্ষত!। যুদ্ধে চ অপি অপলায়নম্‌-- 
অপরাজুখত|। দানং-দানশক্ি। ঈশ্বরভাব: চ--এবং প্রতৃভাব, অপরকে 
পরিচাপিত করিবার ক্ষমতা, ০0101720010: 0০৬০৫. ৪৩ । 

বৈষ্তং স্বভাবজং বর্ম বথা,-__কৃ্ষ ওগোৌরক্ষা। গো+রক্ষ! গোরক্ষা; 
তাহার ভাব গৌরক্ষা; অর্থাৎ পণ্টপালন (শ্রী) এবং বাণিজ্যম। আর 
্রাহ্মণাদি অন্ত ত্রিবর্ণের পরিচর্যযাম্মকং কর্ধ শৃ্রহ স্বভাবজঙ্‌। ৪৪। 

এই যে চতুর্বর্ণের আচরণীয় কশ্মের বিষয় বলা ওইল, নিজ নিজ 
বরণাশ্রমান্থরূপ নেই, গ্বেন্বে কণ্ণি অভিরতঃ--নিজ নিজ কর্মে সমাক 


শৌর্য, তেজ, ধৈর্য আর করে সুদক্ষত। 
ক্ষত্রিয়ের সমরে না পলায়ন, প্রতুত্বক্ষমতা, 
কন খআসক্কোচে দানশক্তি,_এ সকল গুণ 
ক্ষত্রিয়ে শ্বভাবগুণে জনমে, অঞ্জন |8৩। 
বৈশ্তের. কণ্দ কৃষি ও বাণিজ্য জার গবাদি-পালন 
স্বাভাবিক বৈপ্যকর্খ, ভরত-ননান! 
শুর্পের করছ পরসেব! শুদ্ের শ্বভাবজাত কর্ণ, 
সংক্ষেপে কহিছু এই চতুর্বর্প-ধশ্ম | ৪৪) 


৬১৩৬ শ্বকর্ণে ঈশ্বর-অর্চনায় মানবমাত্রেরই লিদ্ধি। [ অষ্টাদশ 


যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্ববম্‌ ইদং ততম্‌। 
স্বকর্ম্ণপা তম, অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দুতি মানবঃ ॥৪৬1 


ভাবে নিযুক্ত থাকিয়!। বেগারের কর্মের মত নছে। নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে 
মান্য সম্যক সিদ্ধি লাভ করে। যগ। শ্বকণ্ধনিরতঃ--নিজ নিজ কর্মে 
ধে ভাবে রত থাকিয়া। সিদ্ভিং বিন্মতি-__সিদ্ধি লাভ করে। তৎ শৃণু-_ 
শাহ! শ্রবণ কর। ৪৫ 

যতঃ তৃতানাৎ প্রবুত্তিঃ--ধাা! হইতে সর্ভৃতের প্রবৃত্তি বা কর্মমচেষ্টা । 
যেন সর্বম্‌ ইদং ততং--যাহার দ্বারা দুশ্থামান এই সমস্ত বস্ত ব্যাণ্ড; 
৯। ৪ দেখ। স্বকর্শাণা তম্‌ অভার্চ্য স্ব কর দ্বার! তাহার অর্চনা! করিয়া। 
মানবঃ সিদ্ধিং বিন্্তি__মান্ুষ সিদ্ধি লাভ করে। মর্ম এই,_ধাহা হইতে 
ভূতগণের প্রবৃন্তি, তুমি যে কাধে প্রবুত আছ, আমি ধাহাতে প্রবৃত্ত 
আছি, স্বয়ং ভগবান্ সে সমুদায়ের প্রবর্তক। এই যেমছাযুদ্ধ, ইহাও 
তাহার কর্ম। *মরৈবৈতে নিজতাঃ পুর্বম্‌ এব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্য- 
সাচিন্* (১১।৩৩) বাকো ভগবান্‌ তাঠ! স্পষ্ট বলিম়্াছেন। তারপর 
এই লব পদার্থ যাহ! এই সম্মুখে বহিয়ানে, তিনি সে সমুদায় ব্যাপিয়! 
আছেন। আমাদের যাবতীয় জাগতিক বিষয়ের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে 


নিজ নিজ কর্থে সবে থাকিয়া তৎপর 
অল্জুন !সম্যক্‌ সিদ্ধি লা করে নর। 
যেরূপ শ্বকর্খে রত থাকি নরগণ 
সিদ্ধি লাভ করে, তাহ! করহ শ্রবপ। ৪৫। 
্বকপ্মে ধাই'তে জীবের সংসার-প্রবুবি, 
ঈশ্থর- ধাহে ব্যাড এই সমস্ত ভুবন, 
এঞ্ঠনায় লিষ্ছি স্বকর্থে নকলে তার সেবা করি, 
তাহে সিদ্ধি লাত করে নরগণ। ৪৬। 





অধ্যায়] সাধন-তত্বের সার সংগ্রহ (৪৬---৬৬ )। ৬১৭ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ন্মাৎ স্বনুষ্ঠিতা। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ববন্‌ নাপ্লোতি কিল্িম্‌ 1৪৭॥ 
, সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষম্‌ অপি ন ত্যজেগ। 
সর্ববারস্তা! হি দোষেণ ধূমেনাগ্রি রিবাবৃতাঃ 1৪৮1 
দেই চৈতন্তময় বিরাজিত। এই সকল সত্য সর্বদা হৃদয়ে ধারণ! করিয়া, 
সর্বময় তাহার সত্ত/ ভাবন। করিতে করিতে, সর্ব কর্খের কর্তৃত্ব তাহার 
উপর চাপাইয়া দিয়া, তুমি তোমার কর্ম করিয়া যাও। এই তাবে--এই 
দারণ। রাখিয়া, করিলে, তোমার কম, তা” সে যাহাই হউক, তাহাই-- 
তোমার ঈশ্বরার্চনান্বরূপ হুইবে। 
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ--এখানে, একবচন মানবঃ শবে সমগ্র মানব 
জাতি বুঝার়। শ্বকশ্মে ঈশ্বরার্চন! করিয়! সকল মাগ্যেই দিদ্ধিলাভ করে। 
তাহাতে ব্রাহ্মণ শৃদ্র, হিন্দু নুসলমান্‌, পণ্ডিত মূর্খ, ইচ্ছর ভদ্র বিশেষ নাই। 
ইহাই এই গ্লোকের সহজ ও শ্বাভাবিক অর্থ । আশা করি, তাকিক 
পঞ্ডিতগণ কিন্বা নিষষর্্মা সন্ন্যাসী এবং বৈরাগিগণ তর্কলে ভগবানের এই 
কণার সারবত্ত! খগ্ডনে ব্যস্ত €ইবেন না। ইচ। তর্কের কথ! নছে। ইহ! 
শিষ্য ভাবে শরপাগত প্রিয় সখা এবং পরম ভক্কের প্রতি তক্তাধীনের গুহ 
উপদেশ । তর্কের স্থান এখানে নাই । ৪৬। 
স্বর্ণ) বিগুণঃ-_কিঞিৎ অঙ্জহীন হুইলেও। গ্থ-অগ্থচিঠাৎ পরধন্াৎ 
শ্রেরান্‌। ৩৩৫ দেখ । স্বভাবনির়তৎ বন্ম কুর্বন্__পূর্বধোজ স্বজাব- 
নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া । কিথিবম্‌ন আগ্দোতি-_পাপতানী হয় না। ৪৭1 
তে কোস্তের! সহ্জং--জন্মের সহিত উৎপন্ন, শ্বভাবনিদ্দি্। কর্পা। 


পরধশ্থ বদি হৃসম্পন্ন হয় 
স্ববপ্দসাধনট বিগুণ স্বধশ্ম তবু শ্রেরস্কর, 
প্রেযস্কর স্বভাবের বশে কর্ম করি তায় 
পাপতাগী কড় নাহি হয় নর। ৪৭। 


৬১৮ প্রথম পন্থা-_কর্খযোগে ইহার আরম্ত। [ অষ্টাদশ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ববত্র জিতাত্মা বিগতস্প্‌হঃ। 
নৈষ্ষ্মযসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯ 


সদোষম্‌ অপি ন ত্াযজেং-_সদদোষ হইলেও তাহ! তাগ করিবে না। ছি--' 
কারণ। সর্বারস্তাঃ দোষেণ আবৃভাঃ-_সমস্ত কর্শই দোষে আবুত। ধূমেন 
অগ্রিঃ ইব-যেমন অগ্নি ধূমে আবৃত। ন্বধন্্ম বা পরধর্শ্ সর্ব করেই কিছু 
না কিছু দোষ থাকে, যেমন অগ্নি থাকিলেই ধুম থাকে । অতএব দোষের 
আশঙ্কায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়! পরধর্ম্ন গ্রহণ করা নিক্ষল। ৪৮। 

যিনি সর্ধত্র--ভাল মন্দ সকল বিষয়েই। অসক্রবুদ্ধিঃ-_আসকিশূন্ত 
বুদ্ধি। ২৪৮ প্লোকে আলঙ্িশু্ত কথার মর্ম দেখ। জিতাত্মা_ধাহার দেহ- 
মন-ইঞ্তিয় বশীভৃত। এবং যিনি বিগতন্পৃন্ঃ। তিনি সন্স্যাসেন-_ফল 
কামন! ত্যাগ করিয়া। ৫.৩--১৩ শ্লোকে ভগবছক্ত সন্ন্যাসের তাৎপর্য 
জঞ্টবা। পরযাং নৈষ্ম্মাসিছ্িম্‌ অধিগচ্ছতি-__লাভ করে। 

নৈষ্র্মা কাহাকে বলে ৩।৪ প্লোকে (৯৯ পৃষ্ঠা) তাহা বুঝিয়াছি | ধিনি 
জিতের, সর্বত্র অনাসক্ত, নিস্পৃহ, তিনি কর্ম করিলেও তাহার দে কম্ম 
নিষণণ্ম বা অকর্ম তুল্য (৪1১৯--২৩)। এই ভাবে কর্খ করিবার ক্ষমতা 
লাতই নৈক্ৃপ্্য-সিদ্ধি। এই ভাব লাভ হইলে চিত্তে রাগদ্ধেযাদি মলিনতা 


স্বতাবজ-কর্প দোষধুক্ত যদি 
শধপ্সদোষ . ন1তাজিবে তবু কু লে কল 
হইলেও সমস্ত কর্ণই দোবধুক্ত, পার্থ! 


সাজা নয় ধূষে সমাবৃত যেমন অনল । ৪৮। 
অনাসক্ত-বুদ্ধি সর্বজ্র বাহার, 
বধ আত্মজরী বিনি, নিম্পৃহ-ছদয়, 


পালনে সর্ব কর্মফল কামন! তাজিয়! 
সন্্যান-সিদ্ধি পরম! নৈষ্র্ণা-লিদ্ধি লাভ হয়।৪৯! 


অধ্যায়] কর্মযোগ হইতে সঙ্লযাস সিদ্ধি। ৬১৯ 


সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রঙ্গ তথাপ্রোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০। 
বু্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তে ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তযক্ত1 রাগছেযৌ ব্যুদস্থ চ॥৫১॥ 
থাকে না, বুৰ্ধি শুদ্ধ হয়, চিত্ত স্থির নিশ্চল একাগ্র (যুক্ত) হয়; তখন 
ধ্যান যোগে আত্মদর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হয়। ৫*-_-৫৩ শ্লোকে তাহ! বিবৃত 
হুইয়্াছে। নৈম্সিদ্ধি--সঙ্সযাদ-সিদ্ধি। ৪৯। 
সিদ্ধিং প্রাপ্ড:--পূর্বোক্ত রূপে সন্ন্যাসে সিদ্ধ হইলে পর, পুরুষ। 
বথা-_যে উপায়ে। ব্রঙ্গ আপ্রোতি-ত্রঙক্গ লাভ করে। তথা দমাসেন 
মে শৃণু--তাহ! সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। যা ক্ঞানস্ত পর! নিষ্টা-_ 
যাছ! রঙ্গ জ্ঞানের পরিসমাধি, শেষ ফল ()1৫৭। 
বিশুদ্ধয়! বু্ধযা যুক্তঃ-_নির্্মল সাত্তবিক বৃদ্ধিমুক্ত হই! | ধৃত) আত্মানং 
নিযম্য চ--ও সান্ধিক ধৈর্যের দ্বারা ( ১৮।৩৩ ) দে ইন্ত্রিয়াদিকে সংযত 
করিয়া (শং) মনকে যোগযোগ্য করতঃ (রাম )। শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ 
ত্যন্কা। এবং তদ্িষয়ে রাগন্ধেযৌ চ বুদহ্য--ত্যাগ করিয়া। বিবিক্ত- 
লেবী-_পবিক্রস্থানে অবস্থিত । ল্ঘুশী_পরিমিতভোজী। বতবাকুকার- 
মানসঃ--বাক্যাদি সংযত করির়।। নিতযৎ ধানযোগপর$--ধ্যানযোগ- 


এ ভাবে সন্্যাসে সিদ্ধি হ'লে পর 
যে উপায়ে পার্থ, ব্রচ্ম লাত হয়, 
যা” উর জ্ঞানের শেষ পারণাম 
সংক্ষেপতঃ তাও! শুন সমুদয় । ৫*। 
শুদ্ধ! বুদ্ধি আর শুদ্ধ! ধৃতি যোগে 
রিস্ক] দেচেক্ির মন স্ববশে আনিয়া, 
বুদ্ধিতে শব্দ বিষয় করি পরিষ্কার, 
ধ্যানযোগ তাছে রাগ দ্বেষ দূরে লরাইর1। ৫১। 


১২০ পরে ধ্যানযোগে বরক্গপ্জান। [ অঠাদশ 


বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাকৃকায়মানসঃ | 
ধ্যানযোগপরো! নিত্যং বৈরাগাং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২। 
অহঙ্কার: বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্্মমঃ শান্তো ব্্ষাতূয়ায় ক্ল্পতে 0৫৩1 
্রঙ্ষতৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। 
সমঃ সর্বেবষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥৫৪॥ 


পরায়ণ। এবং তাদশ ভাব দুঢ় করিবার জন্ত বৈরাগ্যৎ সনুপাশ্রিতঃ-_ 
সম্যক আশ্রয় করিয়1। বৈধাগা--বিষয়ে অনাসক্কি। অংস্কারম্‌ ইত্যাদি 
বিনুচ্য-ত্যাগ করিয়।। নিপ্মম:-্মমতাশূন্ত | ও শাস্তঃ-_বিষয়তৃষ্চ1- 
বিহীন শাপ্তচিত্ত হইয়!। ব্রঙ্গহুয়ায় কল্পতে--যোগী ব্রহ্মভাব লাভের 
যোগ্য হয়েন। 

অহঙ্কার--মায্মমভিমান, অহংজজান। বল-কামরাগধুক বাসনাবল, 
ছর়াগ্রহ। স্বাভাবিক শারীর বল নহে (শং)। দর্প--১১১৮ দেখ। 
পরিগ্রহ- দান গ্রহণ কর1। ৪1২১ দেখ। ৫১--৫৩। 

পূব্বেক্ত ক্রমে ত্রন্ধৃতঃ- বক্ধভাবে স্থিত সেই পুরুব। প্রদক্াস্ম! 
হয়েন। তিনি ন শোচতি--ইষ& বস্ত নাশে শোক করেন না। ন 


পবিত্র নির্জন স্থানে করি বান, 
সংঘত বচন-শরীর-অন্তর, 
লঘুমিতভোজী, বিষয়ে বিরাগী, 
ধ্যানযোগে রত থাকি নিরন্তর । ৫২। 
তাঞ্জি অহঙ্কার, দর্প, ছয়াগ্রহ, 
দান পরিগ্রছ, কাম, ক্রোধ আর 
ধানযোগে সর্বজ্ঞ নির্খুম, তৃষণাহীন হয়ে 
রক্ষজঞান ব্রদ্মভাব লাতে পায় অধিকার ৫৩। 


অধ্যায়] তাহ! হইতে তক্তি, তক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান, পরে মুক্তি। ৬২১ 
ভক্ত্যা মাম্‌ অভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তম্বতঃ। 
ততো মাং তন্বতে৷ জ্ঞাত্ব৷ বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥৫৫। 


*কাজ্ষতি--কোন বস্ত প্রার্থন! করেন না। দর্বভৃতেযু সমঃ--হাহার 
চক্ষে সবই ব্রঙ্ষময়, স্থৃতরাং তীহ্ার অন্থরাগ ব1 বিদ্বেষের পান্জ কেহ 
থাকে না, সকলই তাহার সমান। এবং পরাং মন্তক্তিং লভতে-_-আমাতে 
পরম! ভক্তি লাভ করে। 

ধ্যানযোগসিদ্ধিতে যেমন ব্রদ্মের গুণাতীত, অক্গর আত্মভাবের উপলান্ধ 
হুর, তেমনি তাহার সগুণ ঈশ্বরভাবেরও উপলব্ধি হয়; ৬/২৯--৩০ দেখ। 
তিনি কেবল অক্ষর ব্রদ্ম--কৃটস্থ আত্ম! নহেন, পরন্ধ তিনিই আত্মার আত্ম! 
পরমাত্মা! জগতের স্থষ্টি-স্থিতি-লয়-কধা! পরমেশ্বর; আমাদের পিতা, মাতা, 
ধাতা, ভর্তা, গতি, গং ইত্যাদি (৯১৭--১৮)। সব্বহৃতেই তাহার 
দর্শন হয়। তখন তাহার প্রতি পরথা তক্তির উদয় হয়। ৫৪। 

ভক্ত মাম্‌ তবতঃ অভিজানাতি-_সেই পরমা ভক্তিতে আমাকে 
যখাঘথ ভাখে জানিতে পারে, ৭১, ১১৫৪ দেখ। অহং বাবান- 
যৎপরিমাপ। বিশ্ববূপ হুইয়াও বিশ্বাতীত; বদ্গাণ্ডের মধ্যে যা], তাহ! 
আমি এবং ব্রঙ্ধ তের বাহিরে যাহা, তাহাও আমি; বহিঃ অন্ুশ্চ ভূতা- 


এ ভাবে অঙ্ছুন, ব্রদ্ধতাব ল্ভ 
রছে সে সতত প্রসনু-ছাদয়, 
প্রাপ্ত বস্ত নাশে শোক নাই তার, 
করে না জাকজ্ আগ্রাপ্ধ বিষয়; 
রক্চজানে সর্ব ভূতে দিত দেখে সম ভাবে 
পর। ভি রাগ ছেষ-হীন নিশ্মল অন্তরে, 
সর্ব তৃতে করি আমাকে দর্শন 
আমাতে পরমা তক লাত করে। ৫৪। 


5২২ প্রথমে ভক্তি, ভক্তিতে ঈশ্বরজ্ঞান, পরে মুক্তি।  [অষ্টাণ 


নাম্‌ (১৩১৫ )। বঃ চ--এবং আমি যাডা।, সর্দকারণের কারণ অক্ষয় 
বর্ম এবং সচ্চিদানন্দময় সর্বলোক-মচেশ্বর ভগবান্। ততঃ মাং তত্বতঃ 
ভ্থাত্বা-এট্টরূপে আমায় ধথার্থরূপে জ্ঞাত চষ্টয়া। তদনভ্তরং--সেই 
্ানলাভের পর, পুর্বে নঙে । মাং বিশতে--আমাতে প্রবেশ করে। 
জীব সচ্চিদানন্াময় ব্রাদ্ধের অংশ-_“মমৈবাংশ$* (১৫1৭ )। অতএব 
সেও স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু তথাপি জীবে ও ব্রদ্ধে প্রকাণ্ড তেছ। 
ব্রদ্মে সংভাব বা কর্মমশক্কি, 1১০%৪:, চিৎভাব বা জ্ঞানশক্তি ৬/15001 
এবং আনন্দ ভাব বা হলাদিনী শক্তি [.০৮০ পূর্ণ পরিস্ফৃট ; কিন্থ জীবে 
স্টাহারা অপূর্ণ ও অপরিস্ফুট। ব্রহ্মভূৃত হওয়ার অর্থ, জীবগত এ অপূর্ণ 
সংভাব, চিৎভাব ও আনন্দভাব পুর্ণ পরিস্কুট হওয়া। সাধনা বলে জীব 
যতষ্ই বিবর্তনের উচ্চ স্তরে উঠিতে পাকে, ততই তাহার তরী সকল ভাব 
পরিস্কুট হইতে পাকে এবং ততই সে শক্কিমান জ্ঞানী ও প্রেমিক চষ্টতে 
থাকে । কালে যখন এ শক্তিত্রয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,ণ্তখন তাহার যে 
অবশ্থ। হয়, তাহারই নাম ব্রাঙ্গীস্থিতি, জীবনুক্ত অবস্থা, জীবের স্ব-স্বকপে 
অবস্থান । “দ্রঃ শ্বরূপেইবস্থানম্* ( পাতঞ্জল)। তখন জীব বুঝিতে পারে 
“সোহছং” “আভং তঙ্গান্মি”। ২৫৫--৭২ প্লোকে স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণে, 
৫1১৮--২৫ প্লোকে জ্ঞানীর লক্ষণে, ৬২৯--৩১ গ্লোকে সিদ্ধ যোগীর 


সেই ভক্তিযোগে আমার স্তুপ, 
ভকিতে ধাবৎ ও যাহা,-জানে তক্তিমান, 
ইত্রতহ আমিই বিশ্বের অন্তরে বাছিরে, 
জান আমিই সে ব্রহ্ম, আমি তগবান্। 
এরূপে আমায় ততঃ জানি! 
অনপ্র ব্ষতৃত সেই ভক্ত, কুরুবর 


মুক্ষি লইয়। আমার একান্ত শরণ 
প্রথম পথ) ভক্তিতে আমাতে পশে অতঃপর | ৫৫। 


অধ্যায়] দ্বিতীয় পদ্থা-_সর্বকর্থ কে সমর্গণ। ৬২৩ 


লক্ষণে, ১২।১৩--১৯ ল্লোকে তক্কের লক্ষণে, ১৪।২২--২৬ ল্লোকে গুণা- 
স্টীতের লক্ষণে এবং ১০1৫৪ লোকে ব্র্মত্বতের লক্ষণে তগবান্‌ এই জীব- 
সুক্তর কথা বলিয়াছেন। আর ৪।১০, ১৩১৮ এবং ১৪।১৯ প্লোকে যে 
শমস্তাব* প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাছাও এ ব্রন্ধতৃত হওয়ায় অবস্থা । 
ঈদৃশ জীবন্থুক্ত পুরুষ পাঞ্চভৌতিক স্থলদেহ পতনের পর যে হুক 
অবস্থা! লাভ করেন, ভগবান্‌ ৮৫, ৮১৭ এবং ১৪।২ গ্লোকে তাহার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। আর ৫1২৬ শ্লোকে “অতিতো ব্র্ধনির্বাণং* বাকো স্থূল 
শুপ্ষ উভয় অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 
শ্রুতি, এই সুক্মশরীরী মুক্ত পুরুষের মুক্ত অবস্থার বিবরণ দিপ়্াছেন। 
“এষ সম্প্রদাদোহক্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি রুপসম্পঞ্ত স্বেন 
বূপেণ অভিনিম্পন্ভতে । স উত্তমঃ পুরুষ: । স তত্র পর্ধেতি, জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ 
রমমাণঃ, স্ত্রীভি বা! যানৈ ৭1 জ্ঞাতিভি 1|) নোপজননং শ্রন্‌ ইং 
শরীরং। স থা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেব অযম্‌ অন্মিন্‌ শরীরে 
প্রাণো যুক্ত” ।-ছান্দোশ্য ৮। ১২।৩। 

* সম্যক্রূপে প্রস্ল এই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হই! পরম 
জ্যোতিকে প্রাণ্ড হইয়! স্বীয় রূপ লাভ করিয়া থাকেন। (পূর্বোক্ত দ্ব- 
স্বরূপে অবস্থান )। তিনি উত্তম পুরুষ হয়েন। (পূর্ববোক্ক “মস্তাব” 
প্রাপ্ত )। সেখানে তিনি বগেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ ও ভ্রীড় করিয়া, শ্রীগণের 
সহিত বা যানসমূহ লইয়া! বা জাতিগণের সহিত আনন্দ করেন। তিনি 
্্ীপুংযোগে উৎপন্ন এই (ভৌতিক ) শরীর ম্মরণ করেন ন।। মুখ্য প্রাণ, 
রথাঙ্গিযোজিত অস্বাদির হায়, সেই শরীরে ( বন কার্ধেয ) যুক্ত থাকে। 

কিন্ত ইহাই জীবের চরম নিয়তি নছে। নদী এক দিন না এক দিন 
সাগরে মিশিবেই মিশিবে। জীবের মধ্যে যে আম্য ভগবৎ.মিলন.কামন। 
রহিয়াছে, তাহ! তাহাকে একদিন ন। একদিন ঠাহার সহিত মিলিত করি- 
বেই করিবে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়! মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন /-- 


৬২৪ দ্বিতীয় পন্থা--সর্ধবকর্ম কষে সমর্পণ । [ অষ্টাদশ 


সর্বব কম্মাণ্যপি সদা! কুর্ববাণো! মদ্ধযপাশ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদ অবাপ্পোতি শাশ্বতং পদম্‌ অব্যয়ম ॥ ৫৬ ॥ 


বথা নভঃ স্যন্দমানাঃ সগ্রে অন্তং গচ্ছন্ত নামরূপে বিহবায়। 
তথ! বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষম্‌ উপৈতি দিব্য ॥(৩।২ ৮), 
যেমন প্রবহমান! নদী 'সমুদ্রে মিলিত হইয়! নামরূপ হারাইয়। অন্তমিত 
হয়, তব্জরপ বিদ্বান্‌ নামরূপ হইতে মুক হইয়! দিব্য পরমপুক্ষকে প্রাপ্ত হয়। 
“ততো মাং তত্বতো জাত্ব! বিশতে তদনম্তরং* 'এই বাক তগবান্‌ 
এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন। ইহা বিদ্দেহ মুকক্তর কথা। 
এ অবস্থার জীবে ও ব্রদ্ধে ভেদ থাকে না, উভয়ে অভিন্ন । তখন আমি 
তুমি, সঃ অহম্‌, তৎ ত্বম্‌ থাকে না; থাকে কেবল একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌। 
ভক্তসম্প্রদায় প্রথমোক্ত অবস্থার আদর করেন। আরজ্ঞানী সম্প্রদায় 
এই শেষোক্ত অবস্থার আদর করেন। বন্তততঃ কিন্তু কোন্টী অধিক 
আদরের, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই । ৫৫। 
অথবা, অচল! তক্তিতে সর্ববকর্মাণি-_-আজাপন অধিকার অনার প্রান্ত 
সর্ব কর্খ। মদ্থ্যপাশ্রয়:--আমাকে আশ্রয়পুর্বক। সদ] কুর্র্বাণঃ অপি-_ 
সতত অনুষ্ঠান করিলেও। মতপ্রসাদাৎ__আমার প্রসাদে। শাশ্বতম্‌ অব্য 
পঞ্মম্‌ অবাপ্লোতি-__প্রাণড হয়। 
৪৯--৫৬ গ্লোকে বিবৃত উপদেশের মণ্থ এই। যেমন বন্মযোগ 
হইতে সঙ্গ্যাসসিন্ধি, পরে ধ্যান, ধানে বক্ষক্রান, ক্ষজ্ঞান হইতে পরা ভু 
ও সেই ভতক্তিতে ঈশ্বরতব সমাক্‌ জাত হই] ঈশ্বরে প্রবেশ লাভ সিভ্ভ তর 


কিন্ত! করে যদ সদ! সর্ব কষ্ 
তকতিযুক্ত জামাকেই মাত্র করির! জাশ্রয়, 
কশ্যোগ আমার প্রলাদে জানিও নিশ্চয়, 
(দ্বিযীয়পথ ) মিলে মোক্ষ ধাম--শাশত, অব)র। ৫৬। 


অধ্যায়] অভিযুক্ত কর্ণযোগ অবলম্বনের আদেশ। ৬২৫ 


চেতসা সর্ববকণ্মাণি ময়ি সংশ্যস্য মতপরঃ| 
বুদ্ধিযোগম, উপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥ 
মচ্চিন্তঃ সর্ববহুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্তুসি । 
অথ চেত ত্বম অহঙ্কারামন শ্রোস্যাসি বিনঙক্গগলি ॥৫৮॥ 
তেমনি প্রথম হইতেই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণপুব্বক ধোগযুক্ত চিগ্ডে আপন 
অধিকার অনুযায়ী সর্ববিধ কন্ম অন্থষ্ঠান করিতে থাকিলে, তাহার অনু 
কম্পার পরম পদ লাভ হয়। এই হুই পথের মধো, ৪৯.-৫৫ প্লোকে উপদিষ্ট 
প্রথম পণ অপেক্ষা ৫৬ প্লোকে উপদি্র ছ্িতীয় পথ উত্তম । এই পথে ঈশ্বরের 
প্রসাদ লাভ হয়। এই পথে তাহাকে স্থলভে পাওয়া যার, ৮1১৪ দেখ। এই; 
পথ সংক্ষিপ্ত । হইতে পারে সে সংক্ষিপ্ত পণের অতিক্রমেও যুগযুগান্তর, 
করকল্লান্তর কাটিয়া যাইবে; তথাপি তাহাই সংক্ষিপ্ত ও ম্থুলভ। এই পথের 
উপদেশেই গীতার পরিসমাপ্তি । ৫১। 
অতএব তুমি মৎপরঃ হইয়।। সর্বাকশ্মাশি চেতসা মরি সংন্ঠন্ত--অস্তরে 
অস্থরে অন্তরে অর্পণ করিয়া, বাহাতঃ নঞে। আমি তোমার আঅস্রে 
থাকিয়া স্মুদায় করাইতেছি, ঈনৃশ বুদ্ধি যোগম্‌ উপাস্থতা--ন্থর নিশ্চয় 
জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক। সতত মচ্চিন্তঃ ভব । ৫৭। 
এইরূপে মচ্চন্তঃ হইলে । মত গ্রপাদাৎ সর্ববধর্গাণি তরিষ্যদি-_ আমার 


অতএব পার্থ, অন্তরে অগ্থরে 

ঈারে বুদ্ধ যোগে লয়ে আমার মাশ্রর়। 
মন্সমপ্পণ আমায় অর্পিয় সমুদয় কণ্ম 

সতত মচ্চিত ৪9, ধন্য? ৫৭। 
তন্থার! মচ্চিন্ত হইলে আমার প্রসাদে 
ইঙ্বরবপ'র সর্ব ৪ঃখ হতে পাইপে উদ্চার। 
মুকি নু হবে ভুমি, মম বাক্য দি 

ন1করশ্রবণকরি অংস্কার:৫৮॥ 





৬২৬ কণ্ত্যাগ ইচ্ছ! বৃথা, শ্বতাবই কর্ম করায়। [অষ্টাদশ 


যদ্‌ অহঙ্কররম, জাশ্রিত্য ন যোত্হ্য ইতি মগ্তাসে। 
মিখ্যেষ ব্যবসায় স্তে প্রকৃতি স্থাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯ 
স্বতাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধ: স্বেন কম্মণা। 
কর্তূং নেচ্ছসি যন্মোহাত করিয্যম্তবশো ইপি তত ॥৬০| 
প্রসা্গে সর্ব [বিদ্ব হইতে উত্তীর্ঘ ইইবে। অথ চেতত্বম্‌ অহঙ্কারাৎ নচ 
শ্রোধ্যমি--আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার কথ। শ্রবণ না কর? অর্থাৎ 
আমার উপর সর্বা কর্তৃত্বের ভার ন! দিয়া, নিজের বর্তৃত্ব চালাইতে যাও। 
তাচ1 হইলে বিনজ্ষাসি_-বিনষ্ হইবে। ৫৮1 
তুমি অচঙ্কারম্‌ আশ্রিতা ন যোৎস্তে ইতি যত মন্টসে--অহস্কারবশতঃ 
যুদ্ধ করিব না বলিয়া যে মনে করিতেছ। এবঃ তে ব্যবসায়ঃ--তোমার 
এই নিশ্চয়। মিথ্যা (হবে )। কারণ তোমার প্রকৃতিঃ-ক্ষাত্র স্বভাব। 
স্বাং নিযোক্ষাতি_-তোমাকে যুদ্ধ করাইবে, ৩৩৩ দেখ । ৫৯। 
মোহাৎ যৎ কু ন ইচ্ছসি-_মোহবশতঃ যাহ] করিতে ইচ্ছ। করিতেচ 
না। স্বভাবজেন শ্বেন কর্ণ নিব*ঃ- স্বকীয় স্মভাব্জাত কম্মে 
নিয়ন্ত্রিত হইয়।। অবশঃ ত২ অপি করিষুলি--অবশ ভাবে তাছাও 
করিবে । *০। 


অহঙ্কাধে এ সমরে পার্থ! যুঝিবে না ধণি 


কমা গেচ্ছ! কর যে ভাবন1] এবে অহঙ্কারে 
পথ! মিথা! ক্ষত্রবীর! সে গ্রাতিগ্ তব, 


প্রকৃতি পরব করিবে তোমারে । ৫৯। 
স্বভাব-সঞ্জাত তব ক্ষাত্র তেজে 
বশীহত হ'য়ে করিবে তাহাই 
শ্ভাবই . অবশ ভাবেনে ভূমি, হে বৌস্ছেয়! 
কম করায় মোহবশে তব বাহে ইচ্ছ! নাই। &* 


বধ্যায়]  সর্বকর্ ঈশ্বর়ই করান-_তীহায় শরণাগত হও। ৬২. 


ঈশ্বরঃ সর্ববভৃতানাং হৃদেদশে হর্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারূটানি মায়য়া ॥৬১॥ 
তম, এব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 
তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্পাসি শাশ্বতম ॥৬২া 
ছে অজ্জুন! তাবিও না-_যে কোন কর্দে তোমার কোন স্থাধী 
করৃত্ব আছে। ঈশ্বরঃ-_সর্বনিয়ন্তা অন্তর্ধযামী। সর্বভূতানাম্‌ ভৃেখে 
তিষ্ঠতি--সর্ধ জীবের অস্তঃকরণে, স্থিতি করেন; ১৫1১৫ দেখ। বস্তা 
বূঢ়ানি সর্বভূতানি-_-দেহরূণ যস্ত্রে আরঢ় (শ্রী) সংসাররূপ যন্ত্রে, সংসার. 
চক্রে আরোপিত সকল জীবকে। মার়য়া ত্রাময়ন্‌_গুণময়ী মায়াশত্তি 
প্রভাবে ভ্রমণ করাইয়1। ৩.১৬ শ্লোকে সংসারকে চক্রের সঠিত তুশিত 
করিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে সংসারে নকলেই প্রা নিয়মে প্রকৃতিবশ। কেহই নিরপেক্ষ 
স্বাধীন নহে । যেষাহাই করুক, তাহার প্রবর্তক কিড়ু না কিছু থাকে; 
স্বভাবই শাহাকে তাহ করায় ৫1১৪)। কিন্ত সেই ভাব বা কশাসংক্কায়ের 
আরম্ভ কোণায়? সৃষ্টির কি আদি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে ৬রামকষ! 
পরমহংসের একজন তক্ক বলিঞাছিলেন, “ মিটিংএ তিনি স্থষ্টির মতলব 
করিয়াছিলেন, সে মিটিংএ আমি ছিলাম না।"-_রহন্তের ভাবায় 
ইউক, কথাট। সত]। সৃষ্টি অনাদি, স্তর জীবজ্ঞানের অতীত (১০২) 
ঈশ্বই হঠার মূল। উদ্ধীমুূলম্‌ অধং-শরাথম্‌ অশ্বখৎ প্রাহুরবায়ৎ (১৫1১), 
ন রূপমন্তে্ছ তথোপলত্যতে ৫১৫ 5) প্রতি ড্রইব্য | *১। 
অভএব ছে ভারত ! আাত্মাভিমান ভাগ করিয়া, সর্বভাবেন- সর্নতো!, 


খা 
কতা 
না 
খে 


সমস্ত ভূতের জুদয়ে, অজ্জুন ! 

থাকিয়! ঈশ্বর, আপন মায়ার 
সংসারের চক্রে সমারূঢ জীবে 

দিবস বামিনী ভ্রমণ করায়। *১। 





খু ৮ 

॥ এ 
এর খ/ 
০] 


গ্রা 
সু 
গু 


৬২৮ এই সমস্ত বুঝিয়! যাহ! ইচ্ছ। হয় কর। [ অষ্টাদশ 


ইতি জ্ঞানম্‌ আখ্য/তং গুহা!দ গুহাতরং ময়া। 
বিশ্বশ্যৈতদ্‌ অশেষেণ যথেচ্ছতি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥ 


ভাবে। তম্‌ এব শরণং গচ্ছ। তৎ-প্রসাদাৎ পরাং শাগ্তিং শাশ্বতং স্থানং 
প্রা্যসি। 

পুর্বে সবিস্তারে যাহা! উপদিষ্ট হইয়াছে, ৫৭--৬২ শ্লোক তাহার সার। 
ঈশ্বরে চিন্তার্গণপুর্বক কর্মান্ুষ্ঠান, স্বকর্মের দ্বার! ঈশ্বরার্চনা। তাহ! 
হইতেই সিদ্ধি। অহঙ্কারবশতঃ সঙ্লযাসের ছলে কর্্মত্যাগ ইচ্ছ নিশ্ষল। 
সকলেই স্বভাববশে কম্ম করিতে বাধ্য । সেই কম্বগ্রবৃ্তিকে ঈশ্বরাভিমুখে 
পরিচালিত করিয়। আত্মকরিত্বের অভিমান ত্যাগপূর্ধক সর্ব ভাবে 
ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, সব্বময় তাহার সন্তা ধারণা করিতে করিতে 
স্বপন্মানুসারে প্রা সব্ব কম্ম করিতে থাকিণে, তাহার প্রসাদে পরা শান্তি 
লাভ হুইবে। ইহাই ভগবানের গুহাাৎ গুহ্াতর উপদেশ-__গীতার 
অপুর্বতা। ৬২। 

ভগবানের যাহা কিছু বক্রধ্য তাহা সমস্ত বপিয়াছেন। এখন সখা 
অঞ্জুনের উপর যেন অভিমান ক:রয়। বলিতেছেন,_ইতি তে জ্ঞানস্‌ 
আখ্াতম্‌ ইত্যাদি । এই তোমাকে গুহা হইতেও গুহাতর জ্ঞান কহিপাম 


তাই বাল তুম সর্বাস্তঃকরণে 


অতএব তাহারই চরণে লও ছে, শরণ, 

ঈশ্বরের: তাহার প্রসাদে পাবে পর1 শাস্তি, 

শবণ লও পাবে নিত্য ধাম, ভরত-নন্দন। ৬২। 
গুছ হ'তে বাছা গুহাতর জান 

ইতাউ কহিছ্ু তোমারে তাহা, ধনগ্য়! 


ওস্কঙর সমাক্‌ বিচার করি তুমি তার, 
জ্ঞান কর এবে যাহা! তব মনে লয়। ৬৩। 


অধ্যায় ] ভগবানের শেষ কথ! । ৬২৯ 


সর্ববগুহতমং ভূয়ঃ শুণু মে পরমং বচঃ। 
ইঞ্টো ইসি মে দৃঢ়ম্‌ ইতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥৬৪॥ 
মন্মনা ভব মন্তুক্তে৷ মদযাজী মাং নমন্কুরু | 
মাম্‌ এবৈষ্যুসি সত্যং তে প্রতি্ানে প্রিয়ো হসি মে ॥৬৫॥ 
€৫৭--৬২)। এতৎ অশেষেপ বিমৃষ্ব__ই€া সম্যক্রূপে বিচার করিয়া। 
বথেচ্ছসি তণ| কুরু-_যাহ। ইচ্ছা হয় কর। ৬৩। 
তৃমি মে দুঢম্‌ ইঃ অনি-_ অতিশয় প্রিয়। ততঃ ভৃয়ঃ--তজ্জত 
পুনর্ববার। তে ছিতং বক্ষযামি_-তোমাকে ছিতকথা বলিতেছি। মে-- 
আমার। সব্বগুহাতমৎ পরমৎ বচঃ শৃণু--শ্রবণ কর। ৬৪। 
৬৫-__৬৬ ক্লোকে সেই গুহাতম কণা বলিতেছেন। মন্মনা মস্তক; তব 
ইত্যাদি ৯৩৪ গেখ। গ্রতিঞ্জানে-_ প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি। ঘেছেতু তুমি 
মে প্রিরঃ অদি_-আমার প্রি়্। মনকে আমার উপর রাখ। তোমার 


সব্ব গুহা হ'তে গুহাতম পুন 
পরম বচন শুন €&ে, আমার 


তুমি চে, আমার অতিশয় প্রিয়, 
তাই কছি পুন হিতার্ধে তোমার । ৬৪। 

ঈশ্বরে আমাতেই মন কর সমর্পণ, 
আত্মসমর্পণ ভক হও পার্থ, একান্ত আমার, 
ক্র করছ যজন আমার উদ্দেশে, 
তদ্দার! আমাকেই তুমি কর নমস্কার, 
নিশ্চয় প্রি্তম তুমি আমার, আজ্ছুন ! 
সুক্তি প্রতিজ্ঞা করির! বলি ছে, তোমার, 


পাইবে: এই ভাবেকরি আমার ওজন! 
সত সত্য লতা পাইবে আমার । ৬৫। 


৬৩০. ঈশ্বরে চিন্তাই সাধনার গুস্ৃতম কৌশল।  [অঙ্টাদশ 


সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মাম্‌ একং শরণং ব্রজ। 
অং স্বাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্য।মি মা শুচঃ 1৬৬॥ 


মন যাহা কিছু চিত্ত করে, জানিবে, যে তন্দ্রা! তৃমি আমাকেই চিন্তা 
করিতেছ)--সমন্ত ভাবই আমার ভাব। যাঞাকে ভক্তি কর, পৃ কর, 
নমস্কার কর, তদ্দারা তৃমি আমাকেই ভক্তি পুদ্ধ! নমস্কার করিতেছ এই 
ভাবে তৃমি আমাতে যুক্ত থাক, তোমার কাছে সত প্রতিজ্ঞ! পূর্বক 
বলিতেছি, তাছ! হইলে তৃমি আমাতে বাদ করিবে,_-আমার দিবা প্রকৃতি, 
দিব্য জ্ঞান তোমার জদয় পুর্ণ করিবে। ৬৫। 

শেষ কথা, তৃমি জগতে যাছ! কিছু দর্শন কর, শ্রবণ কর, আম্বাদ কর, 
আত্বাণ কর, স্পর্শ কর, ভাবনা কর,._-সে সব আমার ভাব। এই 
বৈচিত্রাময় জগতে যে নানাত্ব দেখিতেছ,__নানাবিধ ধর্মের নানা বিধ বস্তু, 
ভাব ও ক্রিয়। দেখিতেছ, সে সমস্ত ব্যাপার আম! হইতে হইতেছে। 

অহং সর্ববন্ত প্রভবে! মরঃ সর্বং প্রবর্ততে ।--১০।৮ 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি।--৭'১২ 

সমুদায়ের অন্তরালে একমাত্র আমি সত্ন্বরূপ রহিয়াছি। ই₹1 
বুঝিয়া,-- 

সবধন্মান্‌ পরিত্যজা--সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়]। একং মাং শরণং 
ব্রজ--একমাত্র আমার শরণাগত হ₹ও। অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যো 
মোক্ষরিষ্যামি, মা শুচঃ--মামি তোমার সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, 
শোক করিও ন1। 


সর্ব পদার্থের সর্বধর্ম ত্যজি 
ইহাই লও একমাত্র আমারই শরণ; 
গতম নাহি কর শোক, আমিই তোমার 


| 


সর্ব পাপ হ'তে করিব মোচন। ৬৬ । 


অধ্যায়] ভগবানের শেষ কথা। ৬৩১ 


যাহ! পাকিলে বস্তবিশেষ আপনার বিশিষ্ট সম্তায় বর্তমান থাকে, 
তাহা সেই বস্তুর ধর্্ম। যাহা নাথাকিলে তাহার বিশিষ্ট সত্তা! থাকে না, 
তাহা গেই বস্তর ধর্। যেমন অগ্নির ধর্ম উষ্ণত! প্রভৃতি, জলের ধর্ষ 
তরলত। প্রতি । তন্ধপ যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ থাকিলে জীব 
মানুষ বলির! পরিজ্ঞাত ছয়, তাহ। মান্থষের ধর্ম ; যে সকল গুণ ও ভাবের 
সমাবেশ থাকিলে জীব পণ্ড বা পক্ষী বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহ! পণ্ড ব! 
পক্ষীর ধর্ম। তারপর যে সকল গুণ ও ভাবের সমাবেশ মানুষে থাকে, 
তাকা পণ্ড বা পক্ষীতে থাকে না। তজ্জন্ত মানুষের ধশ্ম হইতে পণ্ডর 
বা পক্ষীর ধর্ম পুথকৃ। কেবল তাহাই নহে। একজন মানুষের বাহ? 
ধর্থ, তাঙা অপর মানুষের ধন্দথ নছে। যছুতে ঘে যে গুণ ও ভাবের 
সমাবেশ আভে, মধুতে তাহা নাই । অতএব যহুর ধশ্র হইতে মধুর ধর্ম 
পৃথকৃ। এই নিয়ম সর্থত্র। চেতন অচেতন, স্তাবর জঙ্গম প্রতোক 
পদারেরই ধন্ম পরস্পর পৃথক্‌,--একটীর মত ঠিক আর একটী নছে। 

কিন্তু সর্ব পদার্থের এ সর্ব পুথক্‌ পৃথক ধর্শ-_-অর্থৎ গুণ ও তাৰ 
সকল কোন পদার্থ নছে। অগচ, এ সকল গুণ ও ভাব সমগ্নিকে অবলম্বন 
করিয়া, এ সকল গুণ ও ভাব-সমষ্টির পার্থকোর উপর দুষ্ট করিয়াই আমরা, 
প্রতোক পদার্থ,ক অন্ত পদার্থ হইত পুথক ভাবে দেখিতেছি) এ পৃথক 
পৃণক্‌ গুণ ও ভাব-সমষ্টিই জগতে নানাস্বের কৃষ্টি করিয়াছে এবং 
করিতেছে; নতুবা জগতে নানাত্ব থাফিত না। 

কিন্ত মূলে সব এক। একেরই উপর বিবিধ প্রকারের গুণ ও ভাব 
সংযুক হইয়। বছ হইয়াছে, সকল গুণ, সফল হাব আলিয়াছে এক সত্য- 
স্বরূপ হইতে, ৭১২ শ্লোক দেখ স্বাহার প্রাতিভাসিক ভাব এবিশ্ব/ বিনি 
বিরাজ করিতেছেন এই বিশ্ববৈচিত্র্য লাজাইয়া, অপব1 বিচিত্র বিশ্বের লাজ 
পরিয়া। সেই যে এক সঙ্যান্বরূপ, সেই একের দর্শন মানবীয় জ্ঞানের 
উচ্চ পরিণতি,--জানের সাবি বিকাশ। 


৬০২ ভগবানের শেষ কথা । [অষ্টাদশ 


সর্বভূতেযু যেনৈকং ভাবম্‌ অব্যয়ম্‌ ঈক্ষতে। 
অবিতক্তৎ বিভক্কেযু তজপ্লানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌॥ ১৮২৪ 
তাঙগাই সান্বিক জ্ঞান, যদ্ার! বিভক্ত ভাবে স্থিত সর্বন্ৃতের মধ্যে এক, 
অবিভক্ত ভাব দুষ্ট হয়। 
পুনশ্চ__সমং সর্বেধূ ভূতেষু তিষ্স্তং পরমেশ্বর 
বিনগ্তৎঘবিনস্তস্তং যঃ পশ্ততি স পশ্ঠতি॥ ১৩২৭ 
হা ভূতপৃথগ্ভাবম্‌ একস্বম্‌ অনুপশ্ততি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম-সম্পন্ভতে তদা ॥ ১৩২৯ 
তাহারই দর্শন বথার্থ, ঘিনি দেখেন যে পরমেশ্বর সর্ব ভূতে সমভাবে 
বিরাজিত এবং বিনশ্বর ভূতসকলের মধে] তিনি অবিনশ্বর । যখন ধিনি ভুত 
সকলের মধ্যে গ্রতোকের পূণ পথক্‌ ভাবকে একেতে অবস্থিত এবং 
সেই এক হইতে তাহাদের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রদ্ধ-সম্পদ্‌ 
প্রাঞ্ধ হয়েন। 
নানাত্ব জ্ঞান তিরস্কার পূর্বক দেই একত্বে উপনীত করাইয়! ব্রঙ্গ- 
সম্পদ লাভ করাইবার জন্ গীতার শেষ আদেশ, উপদেশ ও অভয় বাণী7__ 
সর্ধধর্থ পরিত্যাগ । যে সকল পৃথক পৃথকৃ ধর্মকে অবলম্বন করিয়! 
জাগতিক পদার্থ সকলের মধ্ো নানাত্ব দন করিচেছ, সর্ব পদার্থের সেই 
সর্ব গুণ ও ভাব সমষ্টিকে পরিত্যাগ কর। সর্বেষাং ধর্ম, _সর্বধর্্বঃ 
সর্বের_-সর্বব পদার্থের ধশ্-সর্বধন্খ্। হী-তৎপুরুষ। সর্ব পদার্থের 
উপরে ভাসমান তাছাথের বিশিষ্ট ধর্মের দিকে দৃতিপাত না করিয়, সর্ব 
ধর্ের অন্তরালে বে সর্বস্বরূপ “এক আমি” রহিয়াছি, সেই “এক আমির” 
দিকে লক্ষ্য ফিরাও। বাহিরের ধর্থ যেরূপই হউক, প্রত্যেক পদার্থ বে 
আমার ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ঈদৃশ বোধ সর্বদ1 জাগাইয়া রাখ। 
দেখ, আমার উপরেই সেই যাবতীয় ভাব ফুটিতেছে এবং আমার উপরেই 
ঝছিতেছে ; মত্ত এবেতি ভান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং ছেযুতে মরি (৭1১২)) আম! 


অধ্যায়] কাহার নিকট গীতার আলাপ অন্ধুচিত। ৬৩৩ 


ইদং তে নাতপক্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুঞ্ষবে বাচ্যং নচমাংযো ইভ্যসূয়তি ॥৬৭॥ 
*হইতেই এই সংসার-খেল! প্রবর্তিত, যতঃ প্রবৃত্তি; প্রস্থতা পুরাণী (১৫১); 
আমি এ সংসার-মশ্বখের মূল, উদ্ধমূলম্‌ অধঃশাখম্‌ (১৫১); আমি 
সকলকে হাতে ধরিয়! চালাইেছি, ভ্রাময়ন্‌ সন্বভূতানি (১৮।১১)$ আমি 
সকলকে কোলে করিয়া রঠিয়াছ, আমার আনস্ত সত্তার মধোই সকলে 
রহিয়াছ, হশ্থান্তস্থানি ভূতানি যেন সববম্‌ ইদং ততম্‌ (৮২২); সব্ধত্র 
আমি ওতহতপ্রাত ভাবে বর্ষমান, ময়ি সব্বম ইদং প্রোতম্‌ (৭.৭); আমা 
হইতেই সনপ্ত ব্যাপার হয়, মন্ত স্বং গ্রাবর্ততে (১০৮); ভোমরা জীব 
আমার কন্মে নিমিত্তমাত্র (১১৩১); এই তত্ব ছদয়ঙ্গমপৃব্বক, তুমি যে 
কর্তৃত্বের অভিমান পোষণ করিয়া যুদ্ধ ত্যাগে উদ্যত ₹ইয়াড, লে অভিমান 
ত্যাগ করি! আমার শরণাগত হও, আথাতে আত্মপমর্পণ কর) সর্ব 
কর্তৃত্ব, সর্ব দাঠ্ত্বি আমার উপর অপণপুর্বক, তোমার অধিকারগত কষ্ম 
তৃূমি করিয়া যাও। আমি তোবায় সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব) তোমার 
সর্ব সক্কীর্ণতা অপনীত কগিয়া মঙান্‌ মুকি-গেত্রে লইয়া বাইব। শোক 
করিও না। ৫৮-৬২ শ্লোক ভরইবা। 
শিশ্যু সইহং শাধি মাং ত্বাং প্রপরনম (১৭) এই কথায়গীতার আরম্ভ আর 
মাম্‌ একং শরণং ব্রজ এট কণার গাতার পেষ। শরপাগত হওয়াতেই লাধনার 
আরম্ত-.নীচের প্রকৃতিকে অ:তক্রমপূর্ববক উপরের দৈবী গ্রক্কতির অভিমুখে 
অগ্রসর ইবার সৃন্বপাত7) আর শরণাগত থাকাই তাহার আন্তম লোপান। 
যতদিন কর্তৃত্বের অভিমান রহিয়ান্ধে ততদিন বিনাশের পণে চলিতেছি ।৬৬। 





তপোধশ অনুষ্ঠান নাত করেবষেব। 
গীত! শ্রবণের ঈশ্বরে ও গুরুজনে নাই ভক্তি সেবা, 
যোগা-কে? আমাকে অনুয়া করে অথব1 যে জন, 
কছিবে না তার কাছে এ তত্ব কখন। ৬৭। 


৬৩৪ গীতা আলাপের ফল-_জ্ঞানযজ্ে ঈশ্বরার্চন! | [অষ্টাদশ 


য ইমং পরমং গুহাং মন্তুক্কেষভিধাস্যতি। 

তক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মাম্‌ এবৈম্যতাসংশয়ঃ ॥৬৯ 
ন চ তম্মাম্মনুষ্যেযু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ | 

তবিতা ন চ মে তল্মাদ্‌ অন্যঃ প্রিয়তরে! ভূবি ॥৬৯॥ 
অধ্যেষ্যতে চ ষ ইমং ধন্্যং সংবাদম্‌ আবয়োঃ । 
জ্ঞানযজ্েন তেনাহম্‌ ইস্ট; স্যাম্‌ ইতি তে মতিঃ॥৭০॥ 


গীত! শেষ হইল। অতঃপর কীদ্দশ বাক্কি গীতার্থ শ্রবণের যোগা এবং 
গীহ1-আলোচনার ফল কি, তাহ| বলিতেছেন । অতপস্কায়--যে তপস্থাবিহীন 
১৭১৪--১৯ দেখ । অভক্তায়__যে গুরুতে ও ঈশ্বরে তক্কিহীন। অশুশ্রববে 
চ--এবং যে গুরুসেবা করে ন1। স্বীয় বিদ্যাবৃদ্ধির অভিমান সম্পূর্ণ বর্জন 
করিয়। আপনাকে গুকর চরণে একবারে ছাড়িয়া! দেওয়া! গুরু-সেবার 
প্রধান অঙ্গ । যঃ চমাৎ আঅভ্যহয়তি--আর যে আমাকে অহুয়া করে। 
তাছাপিগকে, ইদং তে (ত্বয়া) ন কদাচন বাচাং--কখন এই গীঙ্ঞার্থ 
বলিবে না। ৬৪ । 

বং ইমং ইত্যাদি ম্পষ্ট। ইষ্ট__পুর্দিত। ৬৮--৯৯। 

অধ্যেষাতে যঃ চ ইমম্‌ ইত্যাদি--ডক্তিপূর্ববক গীতাপাঠ জ্রানযন্তে 
ভগবানের আরাধন1। ৭৯) 


গীতাপাঠের এ পরম গুহ-তত্ব তক্তে যে শুনার 
মাহায্মা পার সেমস্তক্তি-যোগে নিশ্চয় আমায়। ৬৮! 
নরলোকফে তদপেক্ষ। মম প্রিরতর, 
কেহ নাই, হবে না বা তৃতলে অপর ।৬৯। 
গীগাপাঠ যে পড়ে এপর্খ-কখা তোমায় আমায় 
জানযজজ ভাবি আমি, জ্ঞানবজ্ঞে পূজে সে আমার । ৭*। 





অধ্যায়] 


অর্জনের মোহনাশ ও যৃদ্ধে স্মত।. ৬৩৫ 


শদ্ধাবান্‌ অনসুয়শ্চ শূরুয়াদ অপি যো৷ নরঃ। 

সে৷ হপি মুক্তঃ শুভাল্লে কান্‌ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকণ্্মণাম্‌:॥৭১1 
কচ্চিদ্‌ এতৎ শ্রুতং পার্থ তয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 

কচ্চিদ্‌ অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্ট স্তে ধনগ্রয় ॥৭২॥ 


অর্ডুন উবাচ। 


নষ্টো মোহঃ স্মৃতি লধ। ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতে! হম্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩1 
্রদ্ধাবান্‌ ইত্যাদি । শৃণুষ়াৎ অপি-_কেবল শ্রবণ করিয়াই মুক্ত হয়েন, 
তবে বিশেষ এই যে তিনি শ্রন্জাবান্‌ ও অগুয়াবিষ্ীন হইবেন। ৭১। 
কচ্চিৎ ইত্যাদি-_-ছে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্ে আমার কথ! 
গুনিম্নাছ 1 এবং তাহার মর বুঝয়া তোমার আঙ্জানসন্মোধ:-_স্বকর্তবা 
বিষয়ে, কারধ্যাকা্ধ বিষয়ে অঙ্জানজনিত মোহ কি নষ্ট উইয়াডে ? ৭২। 


অঞ্ছুনের 


যোহনাশ 


দোষটৃষ্টি নাভি ধার, যি'ন শ্রঞ্থা ধান্‌ 

কেবল শ্রবণে তিনি মোক্-পদ্দ পান। 
যেখানে পুণ্যাম্মাগণ করেন বিচার 

সে নকল পুণ্য লোকে গতি হয় সার ।৭১। 
শুনিলে কি পার্থ! ঠুম একাগ্র-জদয় ১ 
গেল কি অগ্জান-মো$ তব, ধনক্রয়! ৭২। 

অঞ্দুন কিলেন। 

তবজ্ঞান লাভ ক'র তোমার কুপায় 
কার্ধযাকার্ধা-মোড এবে গেছে সমুবায়। 
ধন্মাধ্শা তব সবহরেছে স্মরণ 

শান্ত প্রকৃতিত্থ মম দয় এখন। 

সমস্ত সন্দেহ এবে গেছে, জবীকেশ! 

পালন করিব প্ররৃ, তোষার আদেশ। ৭৩। 


৬৩৬ অঙ্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশ বচনকি। [অষ্টাদশ 


ভগবানের বাক্য শুনিয়া জর্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! স্বৎগ্রসাদাৎং-_ 
আপনার প্রসাদে । নষ্টঃ মোহঃ-_ন্বকর্তব্য সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি নষ্ট 
হইয়াছে । এবং স্বতিঃ লব্ধা-_কর্তবা-অকর্তব্যোপদেশ সম্বন্ধে স্থৃতি, বাহ! 
যুন্ধারস্তে চিন্তের ব্যাকুলত! বশতঃ তিরোহিত হইয়াছিল (২1৭) এখন তাহা 
লাভ হইয়াছে। খ্িতঃ অস্মি--আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। গতসন্দেহ:-- 
খর আমার কার্ধযাকাধ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। করিষ্ে বচনং তব-- 
এখন আপনার কথ! মত কার্য করিব। 

ভগবানের বচন--ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা! আর অন্ত শ্রেরঃ 
কিছু নাই (২1৩১), কন্ম ত্যাগ করিও না, যোগস্থ হইয় কমন কর (২৪৭-_ 
৪৮)। কন্মযোগলাধনে নিধুক হও (২।৫*); সতত অনাপক্ত থাকিয়া 
অনুষ্টেয় কম্ম ঘাচরণ কর ( ৩।১৯)) আমায় চিত্তসমর্পণপূর্ববক নিরাশী ও 
নিশ্মম হইয়া যুদ্ধ কর (৩৩০ )) জ্ানখড়গে অজ্ঞান-সম্তৃত সংশয় ছেদন- 
পূর্বক কম্বধোগে অবস্থান কর, যুদ্ধার্থ উত্থিত হও (৪81৪২); মন্যাস 
অপেক্ষা কঙ্যোগ শ্রে্ঠ ৫1২) $ ফলাশা ত্যাগ কারয়া থে কর্ম করিতে 
থাকে, সেই ঠিক সন্্যাসী (৩১)। মদালক্ত চিন্তে কম্মযোগ আচরণ করিতে 
করিতেই আমার সমগ্র তব জানিতে পারিবে (৭1১)) সদাকাল আমার 
স্বরণ কর এবং যুদ্ধ কর (৮1৭)7 সর্ব কম্ম আমায় অর্পণ কর (৯।২৭)। তুমি 
আমার কন্মে ।নামত মাত্র হহয়। যুদ্ধ কর ( ১১৩৩) যে মৎকম্মকং 
মত্পরম, পে গামাকে প্রাপ্ত হয় (১১৫৫) জ্ঞান ধ্যানাদি সাধন হুহতে 
কম্মকলত)াগ উত্তম সাধন (১২1২ )$ শান্্র-বিধানোক্ত কণ্ম কর তোমার 
উপযুক্ত (১৬২৪ )7 মুমুক্ষু বরহ্মবাদগণ শিষ্ষাম ভাবে যজ্ঞ দান তপঃকম্ম 
করেন (১৭১৪---২৫)। হজ্জ দান তপঃকম্ম কখন পরিত্যাজ্য নহে 
১৮৫) সবযময় আমার সন্তা ভাবনা করিতে করিতে,_সর্ব কর্মের 
কর্তৃত্ব আমার উপর দিলনা, তোমার শ্বকর্ম আচরণ কর; তাহাই ঈশ্বরের 
খর্চনা, তদ্বার়াই মানব সিদ্ধি লান্ত করে (১৮:৪৯); আমাতে সম্পূর্ণ- 


অধ্যায়] সঞ্জয়ের হর্যোক্তি। ৬৩ব 


সঞ্জয় উবাচ। 
ইত্যহং বাস্থুদেবস্থা পার্থন্য চ মহাতুনঃ। 
সংবাদম্‌ ইমম্‌ অশ্রোম্‌ অন্ভুতং রোমহষণম্‌ ॥৭8॥ 

ভাবে আত্মনমর্পপপূর্ববক সর্ব কম্থ করিতে থাকিলে জামার প্রসাদে মোক্ষ 
লাভ করিবে (১৮1৫৬) মচ্চিন্ত হইয়! তোমার কত্ৃত্বের বোঝাকে আমার 
উপর দিয়! তুমি কশ্ম কর, আমার প্রসাদে সমন্ত বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ 
হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ আমার কণ। ন৷ শ্রবণ কর, তাহ! হইলে, 
নষ্ট হইবে (১৮1৫৮ )। আমাতে আত্মসমপণ কর, আমি তোমার সব্য পাপ 
হইতে মুক্ত করিব (১৮৬১ )। 

এই ভগবানের “বচন”। অঞ্জন কর্তব্য-বিখুঢ় হইয়! অত্যন্ত উদ্বেলিত 
চিত্তে ধন্ুব্বাপ পরিত্যাগপুর্বক তাহার শ্রেয়া লাভের উপায় কি, তাহা, 
গুনিবার অন্ত ভগবানের শরণাপন্ন ইইয়াছালন। ভগবান্‌ তাহ! কছিলেন। 
ততশ্রবণান্ত্ে জ্জুনের উদ্বেলিত হরদয় প্রশান্ত হইল, ধণ্মাধন্ম কাথ|[কার্ধ্য 
সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দুরীভূত হইল, এবং ঠিনি পারত্যন্ত গাপ্তীব গ্রঙণপুর্ববক 
স্বধস্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন তন্মাৎ যোগায় যুজান্ব (২1৫), এবং তন্মাৎ 
সর্বেসু কালেমু মাম্‌ অগ্ুস্মর যুধা চ (৮1৭),--তগবানের এই আদেশই অর্জুন 
পরিপালন করিলেন। 

গাতার আরস্ত এবং উপসংষারের সামগ্রস্ঠ করিয়া! দেখিলে অতি স্পষ্ট 
বুঝা যায় যে,__-ভগবানে আত্মপমর্পণপৃর্ধক যোগযুক চিনবে শ্বশ্মনুসারে 
উপস্থিত কশ্মের আচরণই, শ্রেয়োলাভের ভগব্দগুমোপিত গ্রকৃ্ পন্থা। 
এস ভারতসন্থান ! ভগবচ্চরণে আম্মসমর্পণপুব্বক, আমর1 গদলান্বিক বুদ্ধতে 
আপন আপন কর্তবা কম্মে তৎপর হই, “ন্বকশ্ম ছারা তার এঞ্চন।” 
করিতে প্রবৃত্ত হই; স্ব স্ব কর্দে-অভিরত--সম্যকাভাবে রত হই। 
তদ্থারাই সংসিদ্ধি-__সম্যক্রূপ পুরুযার্থ, লাভ হইবে ।৭5। 

ব্যাসপ্রনাদাৎ-_ব্যাসদেবের বরপ্রভাবে দিব্য চক্ষু কর্ণ গ্রাণ্ত হইয়!।. 


৩৮ 


শীতাঞ্ঞানের ফল। [ অষ্টাদশ 


ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ তবান্‌ ইমং গুহাম্‌ অহং পরম্। 

যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ঠাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥৭৫॥ 
রাজন সংস্দৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদম্‌ ইমম্‌ অদ্ভুতম্‌। 
কেশবাঙ্ছুনয়োঃ পুণ্য হৃষ্যামি চ মুভ্মুহঃ ॥৭৬| 

তচ্চ সংস্বৃত্য সংশ্যৃত্য রূপম্‌ অত্যন্ভুতং হরেঃ। 

বিস্ময় মে মহান্‌ রাজন্‌ হায্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥ 


অহম্‌ এতত পরং গুহথং যোগং, সাক্ষাৎ কণয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্াৎ 
শ্রুতবান্--যোগেশর স্বয়ং শ্রীহরি প্রনুখাত শ্রবণ করিয়াছি । ৭৪-_-৭৫। 
হরেঃ বূপম্--ডগবানের বিশ্বব্ূপ (শ্রী )। ৭৯--৭৭। 


সঞ্জয় কঠিলেন। 
মায়! সে কষ্চাজ্জুনে এই নে বচন,_ 
অঙ্ুত রোমাধকর--করনু শ্রবণ। ৭৪ 
যোগতব্,__যোগেশ্বর কফ শ্বয়ম্‌ 
সাক্ষাৎ কিল! যাহা, গুহা ও পরম, 
শুনিয়াভি অন্ধবাজ | তাহা সনুদায়, 
দিব্য জ্ঞান লাভ করি ব্াযাসের কৃপায় । ৭৫। 
অভূত পাবত্র এই যে সংবাদ 

কৃষ্ণ-ধনজয়ে ন্মরিয়া শ্মরিয়! 
ইধিত শরীর মু+মুছঃ মম, 

ধ!যত আবার আবার শ্মরয়া। ৭৬। 
হরির অভ্ভুত অঞ্চুত সে রূপ 


লি পুনঃ পুনঃ আমি করি হে, স্মরণ; 
হ্ষ শ্রবিয়া স্মরিয়া মহান বিশ্বয়! 


পুনঃ পুনঃ হর্ব পাই, ছে রাজন! 1৭1 


অধ্যায়] ধরব শ্রী বিজয় অভাদর ও স্বুনীতি। ৬৩৯ 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ! যন্ত্র পার্থো ধনুধরঃ। 
তত্র শ্রী বিজয়ে ভূতি প্র! নীতি নাতি শ্মম 1৭৮ 
ইতি মোল্গ-যোগো নাম অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ 

বত্র যোগেশ্বরঃ ইত্যাদি । ্রঃ-_রাজলক্ষী। তৃতিঃ-_-উত্তরোগুর 
উন্নতি । ফ্রব_ স্থির, ক্ষণস্থায়ী নে । মাত:-নিশ্চছ বিশ্বাস। 

এ শ্লোকে “যোগেশ্বর” এবং “ধনুধরি” এই ছটী বিশেষণের প্রতি 
মনোযোগ আবশ্তক । শ্রীরুষ্ণকে যোগেশ্বর বলায়, তিনি গীতায় যে যোগার 
উপদেশ দিয়াছেন, সেই বুন্ধযাগের প্রতি এবং অঙ্ছছুনকে ধন্ুধার বলায়, 
তিনি যে শক্কিণলে, যে তেছে কুক্ক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, সেই শকর 
প্রতি লক্ষা করা ভইয়াংচ। পুর্ষার্থ লাভের ভগ্ত নীতি এ৭ং শক্তি, 
ছইই প্রয়োজন। শীতিগন শক্কি বা শক্িচীন নীতি হইত পিঞ্চি লাভ 
হয় না) এবং শক্তি ও শীত ঢইয়েরই থিনি অধিকারী, তিনি নিশ্চয়ই 
সর্ববূপে তরমান, সর্দার বিমা, উন্থরোতর অস্্রাদশীল এবং সদ শ্বশীতি- 
সম্পন্ন । গীত) গানে কল একা শ্রী, ধর বিজয়, দব অহাদয় এবং 
ধুবন্নীতি। ৭৮। 

আাদণ অধ্যায় শেষ চইল। হ্যানমার্গাগ্ুলত সন্্যাস ধণ্রে এবং 
ভগবহপরিত তাানিধশ্েতএহ ছয়ে কি প্রতিদ। অক্চুন ভাহ! বিশেষভাবে 
জানিতে চাঠিংপন। ভগবান কঠিদেন, পর্তিতগণের মতে লোকিক কামা 
কন্ম সকল পারচাযাগ করার নাম এসপ্রযাস। কিনব শ্বিচক্ষণ আনিগণের 
মতে তাগেরশ আর্থ কোনন্ধপ কশ্া তাযাগ নচে। পরন্থ কলাশা পরিহযাগ- 


যোশ্বেখর রুষণ বণ নন্ত্রদাতা, 
ট্রিতাতানের ফল বা ধনুধর বীর ধন, 
সেগা রাজলদী, নিশ্চল সুনীতি, 
জয় অনাদস”_মম মনে লয়। ৭৮1 


৬৪০ অষ্টাগশ অধ্যায়ের উপসংহথার। [অ্াদশ 


পূর্বক সে সকলের আচরণ করার নামই “ত্যাগ”। রাজদিক ও তামদিক 
ভাবে কর্খত্যাগ করিলে “ত্যাগের” ফল হয় না। যজ্ঞ দানাদি কর্ম সকল 
ভ্যাগ কর] কখনই উচিত নহে পরস্ত আসক্তি ও ফলাশ! ত্যাগপূর্ববক 
সে সমুদায় আচরণ কর! আমার মতে নিশ্চয়ই উত্তম। ফলাশ! ত্যাগপুর্ব্বক 
কর্ম করিলে কোনরূপ কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। তাদৃশ করে 
মোক্ষ লাতের বিস্তর হয় না। 

অতঃপর প্ররুতির ব্রিগুণভেদে জ্ঞান, কর্তা, কর্ম, বুদ্ধি প্রভৃতির যেরূপ 
ভেদ হয়, তাহার উপদেশ দিয় ভগবান্‌ নুঝাইয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম, 
নিক্ষাম কর্তা, আসক্তিশুন্ত বুদ্ধ, অনাসক্ষি হইতে উৎপন্ন সুখ এবং 
“অধিত্তক্তৎ বিভক্কেবু” হ্তায়ে একত্ব জ্ঞান__-এই সমস্তই সান্বিক এবং শ্রেষ্ঠ । 
সে সকল অবলম্বন করাই কর্তবা। 

অনন্তর ব্রাঙ্ষণাি চতুব্বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম নির্দেশপুর্বক, কহিলেন যে, 
এই চাতুর্বর্ণয-ধর্াগুদারে প্রাপ্ত কন্ম নিষ্ষাম সাত্বক বুদ্ধিযোগে আচরণ 
করিতে পাকিলে, তদ্দার! মনুষ্য কৃতকৃতা হয়। অনাসক্ত নিষ্াম বুদ্ধিতে 
স্বকম্্াচরণট যথার্থ ঈশ্বরাঞ্চনা। তিনি সর্বময় 'এবং সকলের সকল 
কন্ধের প্রবর্ক-_এই ধারণ! স্থির রাখিয়া! আপন আপন কর্ম করিতে 
থাকিলে তদ্ধারা মানব মাত্রেই সিদ্ধি লাভ করে। 

সব্য কণে!ই কিছু কিছু না কিছু দোষ থাকে? সুতরাং যে কর্দের সহিত 
যাহার আজন্ম সম্বন্ধ, সেই "সহজ” কম্ম পরিত্যাগ করিয়! অন্ত পন্থা অবলগ্বন 
করা অনুচিত । ফলাশা-বিরহিত কর্ঘধাচরণে সন্ন্যাস সিদ্ছি হয়; সন্মান সিদ্ধি 
হইতে ধ্যানযোগ সিদ্ধি হয়) যোগপসিদ্িতে ব্রহ্ন্রান হয়; সেই জ্ঞানে 
ভগবানে পর! ভক্তির উদয় হয়; সেই ভক্তিতে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ 
জান! বায়; তখন ঈশ্বর লাভ হয়। আর যে প্রথমাবধিই ভগবানে 
আম্ম-সমপণপূর্বক কণ্ম করে সে ঈশ্বর-প্রদাদে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয়। 

কন্ম প্রকৃতির ধর্ম; কর্দরকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম কাহছাকেও 


ধার] শীত! শেষ--উপসংহার। ৬৪১. 


ছাড়ে না। অতএব কর্ম বাহার, যিনি সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে 
কম্ম করান, সর্ধভাবে তাহার শরণাগত হওয়াই কর্তব্য। এই নশ্বর জগদ্‌- 
বৈচিত্রোর অন্তরালে আমি-_ঈশ্বর একমাত্র সত্যস্বন্ূপ রহিম্াছি। বাহিরের 
ইবচিত্র্যকে ত্যাগ করিয়! সেইআমার শরণাগত হইয়! কর কর। ভয় নাই। 
আমি তোমার সর্ব পাপ হইতে উদ্ধার করিব। 

তগবানের বাক্য শেষ হইল। আর অঞ্জুনের মোহ নাই, আর কোন 
সন্দেচ নাই। তিনিস্থির চিত, “তন্মাৎ সর্বেধু কালেধু মাম্‌ অস্থস্মর যুধা 
চ*(৮1৭) ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়। বুদ্ধের নিমিত্ত প্রন্তত হইলেন। 


শীত! শেব হইল । অতঃপর ম্যি বেদব্যাস সঞ্জয়মুখে গীতাজ্ঞানের ফল 
বলিতেছেন। 


কষে মন্ত্রণা পার্থের প্রতাপ 
রছে প্রতিতিত লদয়ে যাছার, 
লভে সে নিশ্চর জয়, জন়্াদয়, 


নিশ্চল! স্বনীতি, রাজলক্মী আর। 
মোক্ষ যোগ নামক জগষ্রাদশ অধ্যায় সমাপ্ু। 


পপ আপ পপ আপ 


জগৎ-সারখ্ায তরে অঙ্ছুনের রখোপরে 
বসির! শ্ী্রি ধরি সারপির বেশ, 

উপলক্ষ্য ধনঞয় সর্ব জীবে কপাময় 
দেখাইল। পুরুবার্থ-পদ্থ। লষীকেশ। 

শলীত।" সেই সুখ পণ; চলে ধার মনোরপ 
ভক্ি-অশ্খে নিত্য তাহ! করি অনুসার, 

স্থহস্থর এ সংসার হয় সে অক্লেশে পার, 


নরলোকে জন্মলাভ সার্থক তাছার। 
৪১০ 
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উপসংহার । 


যতনে যে ভক্তিরে শীতাজ্ঞান হদে ধরে 
জটিল জগৎ-তব বিদ্িত সে হয়, 

খর্ব করি অহংজ্ঞানে নিষ্ঠা জন্মে ভগবানে 
হৃদয়ে ক্রমশঃ হয় জ্ঞানের উদয়। 

অমূলক সংস্কার ন! রহে হৃদয়ে তার, 
সতো প্রীতি, দ্বপা জন্মে অসতো অন্তরে, 

দুরে বায় কাম বাগ, কর্তব্যেতে অন্রাগ, 
স্বার্থবশে পরহিংসা কথন না করে; 

জ্ঞানী, ধনী, মান্তগণ্য, আমি উচ্চ, নীচ অন্য, 
এরূপ না রহে আত্মগরিম! হদয়ে, 

সুখে ন! উদ্ম হয় ছঃ'খে অভিভূত নয়, 
ঘটল বিপদে কিন্তা দুঃখ শোক ভয়ে ঃ 

কাম কিন্ব। ক্রোধভরে কোন কশ্ম নাহি করে, 
যাহা করে, করে তাহ! ঈশ্বর সেবায়, 

মন তার জানে সার, এ বিশ্ব সংসার ধার 
কম্ম তার, আমি চলি তাহার ইচ্ছার়। 

পরিমিত পানাহার বিষন্ন সম্ভোগ আর, 
পরিমিত কন্ম নিত্রা আর জাগরণ; 

কোমল সরল প্রাণ নাই স্বার্থান্বা্থ জান, 
খলতা শঠত। কিনব! জানে না কেমন, 

জানে ন! ধর্মের ভাগ, আম্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্‌, 
সমজ্ঞান শক্র-মিজে চ গাল-ত্রাক্মণে, 

স্বণা! নাই, ক্রোধ নাই, ছেষ নাই হিংসা নাই, 
উদ্বেগ অশান্তি নাই নির্মল পয়াণে। 


উপসংহার । 


বিষয়ে আসক্ষি নাই অপবা বিদ্বেষ নাই, 
বিশাল সমুদ্রবৎ নিত্য নির্বিকার; 

সদ! স্থুসংঘত চিত ভগবানে সমর্পিত, 
মৃডুভয়ে ভীত নয় জঙগয় তাহার। 

বৃদ্ধি রয় ক্চদ্ধ আনে চিত রয় ভগবানে 
জীবঞিতে নিত্য তার বাহুযুগ রয়; 

ভক্কি জ্ঞান কশ্ম সনে যুক্ত পুণা সন্মিলনে 
প্রেমরসে করে তার প্লাবিত জদয়। 

নিরখে সে জ্ঞাননেত্রে ভগবানে সব্বক্ষে তরে, 
জলে পুলে অন্তরীক্ষে কষ বিরাজিত, 

আনি এক্স, তুমে ব্রচ্ছ, চরাচর সব এক্ধ, 
বিশ্বষয় এক, পুনঃ ব্হ্ধ বিস্বাতীত। 

হেন এ্রঙ্গাত্ৈত জ্ঞানে, শিচ্কাম নিশ্মল প্রাণে 
সতত স্ৃকশ্ম দ্বারা সেবি ভগবান, 

স্থপ্রতিঠা যশোবীর্ধ্য পুল কক্স! ভোগৈশণ্য 


জিরা, অস্থিমে পায় পরম কল্যাপ। 


দিয়া যে মতি, ভরি অভাজনে কৃপা করি 
চাছাতে তোমার গীতা রচিন্ ভাবায়, 
জঞানইখন, তক্তিচীন, শ্রচ্ধাহীন, আমি দীন, 


কপাময়। তুই হও, আপন কুপার। 


ংশীধর-বংশীশ্বর প্রতিধবনি করি 
রচে “দাস আশ্চতোধ” গীতামধুকরী 


৬৪৩ 


গীতামাহাজ্সওচ্্‌ ও 


সর্ববোপনিষঙ্গো গাবো দোগ্ধা গোপা লনন্দন2 । 
পার্থো বৎস সুধী ভোক্ত1 হগ্চৎ গীতাম্ব্তৎ মহৎ ॥ 
সারখ্যমঞ্জুনহ্াদো কুর্র্বন্‌ লীতাস্বতৎ দদে৷। 
লোকজফোপকান্াক় তশ্ৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ 
সংসার-সাগরৎ ০ঘোরৎ তরুমিচ্ছতি যে! নরঃ 
শীতানাবৎ সমাসাস্ত পারৎ যাতি স্থখেন সঃ 
সোপানাষ্টাদশৈবেবৎ ভুক্কি-মুক্কি-সমু্জিতৈঃ 
ক্রমশশ্চিন্তশুদ্ধিঃ হাৎ গ্রমভক্্যাদি-কম্্ন্ছ । 
লীতালগীতৎ ন যক্চজ্ঞানৎ ত্ধিদ্যান্থবসম্মতম্‌ ৷ 
তন্মোঘৎ ধম্মরহিতৎ বেদব্দজ্তগহিত্ম্‌ ॥ 
তপ্রান্ধম্মরমক্ী গীতা সব্বজ্ঞান-প্রযোজিক1। 
সর্ব শাজ্মসারভূতভ বিশুক্ধ1 সা বিশিষ্যন্তে ॥ 
গীতাবশত।1 চ যেনাপি ভক্কিভ্াবেন চেতস!1 । 
€বদশাস্পুরাশানি ০তনাধীতানি সর্ববশহ 1 
শ্ীভগবাগ্ুবাচ। 
গীতা মে হৃদন্সং পার্থ লীত1 মম সারসুক্তমম। 
গীত 0ম হঞানমতুযুগ্রৎ পীত1 ০ম ঝ্ঞানমব্যস্তম্‌। 
সীতা শ্রয়েহহৎ তিষ্ঠামি গীত মে পরমৎ গৃহম্। 
গীতাক্ঞানৎ সমাশ্রিতা ত্রিলোকীৎ পালক্াম্যভম্‌ ॥ 
ঈতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যাপমেব চ। 
শ্যরৎস্ত্যত্র। জনে! দেহৎ প্রস্থাতি পর্মৎ পদম্‌ 
শ্ীতাথমপি পাঠ ব1 শৃণুয্াদজ্ককালত2। 
ম্হাপাতক্যুক্তে!হ পি মুক্কিভাগী ভবেজ্জন2 !: 


গীতামাহাত্থা। ৬৪৫ 


সব্ধোপনিবৎ থেগু, 
দোতে কক বীতাপয়ঃ, 
অজ্ছুল সারি হয়ে 
শতামূত দিলা ' কুক, 
সংসার-সাগর ঘোর 
শীহানৌক। আরোছিয়! 
সক্তিসনে যুক্ষি মিশি 
গড়িয়াছে অষ্টাদশ 
ক্রমে ক্রমে আরোছিলে 
প্রেম ভক্তি জাগে জদে 
লীতা সর্ব জজঞানদাত্রী 
শুপবিত্র ধশ্চময়ী, 
একমাত্র গীত! যদি 
পুরাণ বেদাদি শাস্ 


বৎস তার ধনগ্রয়, 

পান করে ম্ধীচ্। 
ত্রিলোকের উপকারে 
নমস্কার করি তারে। 
তরিবারে ইচ্ছা যার, 
স্থথে সেযাইবে পার। 
ভবে হ'য়ে একাকার, 
অপুর্ব লোপান তার । 
অঠাদশ সে সোপান 
শুদ্ধ হয় মন প্রাপ। 
গীতা সর্ব শান্বসার 
হিতা তুল্য নাই আর। 
পাঠ করে ভক্ষি-ভবে 
সমস্য সে পাঠ কনে। 





জতগবান্‌ কছিলেন। 


সীতা আমার সার 
আঅভ্যগ্র অনন্ত চ্হান 
কাভা-মতান সমাশ্রবে 
আনার আশ্রয়ে গত! 
ঈুতার্থের এক পাদ 
প্রিয়! যে তাজে দেহ 
শীতার্থ বা গ্ীতাপাঠ 
মহাপাপী বদি হয় 


গাতাই মম জদয়, 

গীতা মম, ধনজয়! 
পালি আমি ত্রিকুবন, 
সীতা মষ নিকেতন। 
শ্লেকেক বা একাধ্যার 
লে পরম পদ পায়। 
অস্কিষে শ্রথণ করে 
সেও মুকি লা করে। 


সপ কইল 


প্রথম পরিশিষ্ট । 
ত্রচ্গ ঈশ্বর জীব জগৎ! 


র্ধ ঈশ্বর জীব ও জগৎ-সন্বন্ধে নানা কথ! ভগবান্‌ সপ্তম হইতে পঞ্চদ 
অধ্ায়ে বলিয়াছেন। নানা স্থানের সেই কথা একত্রিত করিয়া এব 
শতিমন্ত্রে এ সকল বিষয়সন্থন্ধে যাহ! উপদি্ হইয়াছে, তাহার লচিং 
মিলাইয়া, এ কল তত্ব একটু বিশদভাবে বুঝিতে চেষ্টা! করিব। 

শ্রুতি বলিতেছেন ।-_ 

১। ত্রদ্ষ বা ইদম্‌ অগ্র আলীত-_বুদারণ্যক ১181১৭ 

২। আত্ম! বা ইদম্‌ এক এবাগ্র আমীৎ। নান্তং কিঞ্চদ্‌ অমিষং 
সঈক্ষত লোকান নু হজ] ইতি। 

৩। স ইমান্‌ লোকান্‌ অস্থজত। আস্তোমরীটীর্মরম্‌ আপঃ1- 
ভরের ১১--২। 

৪। সদেব সৌম ইদম্‌ অগ্র আমীদ্‌ একমেবান্ধিতীয়ম্‌। 

৫। তদ্‌ ক্ষত বহু স্তাং গ্রজায়ের ইতি ।--ছান্দোগ্য ৩।২।১--৩। 

1 আত্ম। এব ইদম্‌ অগ্র আদীত পুক্লুষবিধঃ | সো হশুবীক্ষা নাক্ট 
আত্মনে ৩পশ্বং। ***সবৈনৈব রেমে। সদ্ধিতীয়ম্‌ ঈচ্ছৎ। দ 
এতাবান আস বথা স্্ীপুমাংসী মম্পরিঘকৌ। স ইমম্‌ এব আম্মান 
দ্বেধা পাতয়ং! ততঃ পতিষ্চ পরী চ অভাবতামূ। ** * তাং সমভবৎ 
ততঃ মনুষ্া! অজয় ইত্যাদি ।-_বুহদারণ্যক ১1৪।১--৩। 

৭। সতাং প্রানম্‌ অনস্তং ব্রঙ্গা। ** + সো ইকামরত বন্ত 
প্র্থায়ের হতি। লতপো ইতপ্যত। সতপন্ত1 ইদং সর্বম্‌ অন্জ 
ঘদিদং কিঞ্চ। তংস্থষ্! তদেবাস্ গ্রাবিশৎ। 

তদসুপ্রবিশ্ত সচ্চ ত]চ্চ অতবৎ। নিরুকঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ। নিলয় 
অনিলয়ঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানক্চ । সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ। সত্যমভব২ যনি। 


ত্ঙ্ধ ও জগৎ। ৬৪৭ 


অসথা ইদম্‌ অগ্র আনীৎ। ততো! বৈ সদ অজায়ত। তদ্‌ আত্মানং দ্বয়ম্‌ 
অকুরুত। তশ্মাৎ তংন্থকৃতম্‌ উচাতে &তি। যদ বৈতৎ হুকৃতম্ রসে! 
টৈ সঃ। রলং হোবারং লব্ধ আননদী ভবতি।-_তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়! বলী। 

১। এই জগং প্রথমে ব্রন্ধ ছিল। 

২। এই জগৎ প্রথমে এক আত্মাই ছ্িল। আর কিছুয়ই স্ক্রণ ছিল 
না। তিনি ঈক্ষণ (মনন) করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিবকি? 

৩। (পরে) তিনিলোক সকল ্ৃষ্টি করিলেন। স্বর্গ, অস্তরীক্ষ, 
পৃ্থবী এবং অধালোক সকল। 

৪ ভে লৌম্য (শ্বেতকেড়), এই জগৎ অগ্রেএক জদ্ধিতীয় সৎ- 
স্বরূপেই ভিল। 

৫1 তিনি ঈক্ষণ ক'রলেন, আরম প্রঙজান্যটির নিমিঝ বহু হইব। 

৩। এই খিশ্বাল্টটির পূর্বে পুরুষঙ্গপী আম্মাই ছিল। সেই আত্ম! 
ঈক্ষপণ করিস আপনাকে বাতীত আর কিছুই দেখিলেন না। * ** একাকী 
থাকিয়া তিনি আনন পাইলেন না। তিনি গ্দিতীয় ইচ্ছা করিলেন। 
এতাইৎকাণ তিনি মিলিত স্্ী-পুরূষক্ূপে দ্রিলেন। এখন তিনি আপনা- 
কেই ৪চ ভাগে ভাগ করিলেন। তাঙাতে পতি ও পতী উইল।*** সেই 
স্লাঃত তিনি উপগত হইলেন। তাছাতে মনুষ্য 5ইল ইত্যাদি। 

৭1 এ্রঙ্গ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বদ্ূুপ এবং অনন্ত । * * * ভিনি কামন। 
কাঁরলেন, আরম বু হইণ। গ্রজান্জপে আমার প্রকাশ হষ্টক। তিনি 
তপস্ক! অর্থাৎ ধ্যান করিপেন। ধ্যান করিয়া এই সমস্ত বা! কিছু আছে, 
তাচ। স্য্টি করিলেন। ল্ষ্টি করিয়া সেই সমৃদায়ে অনু প্রবি& হইলেন। 

অনুপ্রবি্ হইয়] তিনি গুল নূর্ভ ও সুক্ষ অমুর্তরূপে প্রকাশিত হটলেন, 
বাক এবং অব্যক্তব্ূপ হইলেন, দেঙাদি আশ্রয়-বিশিষ্ট ও তদতভীত হইলেন, 
বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য এবং মিথ]! হইলেন। সেই সত্যন্বরূপ 
ছগ্তমান এই লদস্ত হইলেন; এই জন্ত তিনি সত্য বলির আখ্যাত। 


৬৪৮ আদিতে জগৎ বদক্ধরূপেই ছিল,_একাস্ত অদ্বৈত । 


এই জগৎ প্রথমে অসৎ ( অপ্রকাশিত, অ-জগতরূপে ) ছিল। দেই 
অসৎ হইতে এই সং (দৃষ্তমান ) জগৎ প্রকাশিত। সেই অসৎ আপনিই 
আপনাকে পুরুষরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; তজ্জন্ত ইহাকে শ্বয়ং-কৃতু 
বল! হয়। ধিনি আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনি 
রসগ্বরূপ। জীব সেই রসম্বরূপকে পাইয়াই আনন্দী হয়। 

এক্ষণে এই সকল শ্রুতিবাক্যের মর্ম বুঝিতে হুইবে। 

১। জগৎ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র ব্রদ্ষই ছিলেন। কোন 
প্রকার স্পন্দন ঝ!ক্রিয়। তখন ছিল না। নান্তৎ কিঞ্চন অমিষৎ। ব্রহ্ম 
হইতে পৃথক্‌ কিছুরই প্কুরণ ছিল ন1। ইহ! প্রথম অবস্থা; ইহা ভ্রচ্ষের 
আদি শ্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় জগৎ যে একেবারে ছিল না, তাহা নছে। 
ইদং--জগত, ব্রদ্ম আপীৎ-_ব্রদ্ষরূপে বর্তমান ছিল। কিন্তু তখন নামরূপ 
বিশেষে জগতের প্রকাশ নাই। কিছুরই স্ষ্রণ নাই। সেই ভাবেকোন 
ক্রিয়া নাই; থাকা সম্ভবও নয়। সর্বকালে প্রকাশিত সমস্ত ভাবই ব্রন্দের 
এই স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। তখন জীব জগৎ নাই; কেহ ভ্রষ্ঠা বা জ্ঞাত 
নাই, কিছুদৃশ্ত বাজেয় নাই; তখনকে,কি দিয়া, কাছাকে দেখিবে? 
তখন তিনি একান্ত অটদ্বত। তিনি কেবল আছেন, সৎ এবং তিনি 
রস, আনন্বন্বরূপ। তদতিরিক্ত কিছু নাই। ইহ! ব্যতীত সেই অবস্থা- 
সম্বন্ধে আর কিছু বলা যায় না। কোন বিশেষণ দ্বারা তাহ! বুঝান যার না। 
তজ্জন্ত সেই ভাব নির্বিশেষ, নিগুণ। শ্রুতি,_অশবাম্‌, অস্পর্শম্‌, অরূপম, 
অব্যয়ম্‌ ইত্যাদি বাকো, তিনি ইহা! নয়, ইহা নয় বলিয়া, তাহার সেই 
ধারণাতীত স্বর্ূপের আভাস দিয়াছেন। তখন দ্বিতীয় কিছু নাই, গুণ গুণী 
কিছু নাই। ব্রচ্ষের সেই অবিচপিত সবার সহিত এক রদ হইয়া জগৎ 
তখন অভিন্নরূপে বর্তমান। গীতা এই অদ্বৈত অবস্থাকে “অক্ষরং ত্রক্ধ 
পয়মম্* (৮৩ ) এবং “অনাদিমৎ পরম্‌ ব্রচ্ধণ (১৩১২) বণিয়াছেন। 

২। তারপর ত্রন্দের ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অবস্থ। । তিনি ঈক্ষণ ( যনন ) 


সর্বন্ঞ, সর্বশক্তিমান ব্রদ্ধের শ্বরূপশক্তি মায়া। ৬৪৯ 


করিলেন, লোক সকল সৃষ্টি করিব কি? ইহা সৃষ্টির বীজাবস্থ! । প্রথম অবস্থ1 
একবারে ধারণাভীত; কিন্তু এই অবস্থায় তিনি ঈক্ষণণক্তিযুক্ত। এই ভাবে 
*তীহার কথক্চিং ধারণা হয়। তিনি মনন করিলেন; অতএব তিনি চৈতক- 
ময় এবং ইচ্ছা করিলে তিনি স্থষ্টি করিতে পারেন, তাঃ! করিবার সমাক্‌ 
জ্ঞান ও শক্তি ভাঙার আছে; তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । এখানে বুঝ! 
যায়, যে পূর্কোক্ক মনন ব1 টচ্ছাশকি ও সৃটিশক্তি বরদ্ধের শ্বরূপান্তরগত। 
৩। মননের পর, তিনি সষ্টির নিমিত রুতসহ হইলেন, জগং প্রকা- 
শের জন্ঞ “আমি বন হইব 1” জগৎ সাষ্টির যে শক্ি প্রদ্ধে আছে বলিয়। 
পুর্বে আভাস পায়াছি, বে শক্ির দ্বারা ভিনি আপনি ব্ত হইয়া, বু 
লোক গ্রকাশিত করিতে পারেন, উহ তাচারট গ্রকাশোগুখ অবস্য।। 
জগতের ল্ট-স্তিতি-লয়-সম্পাদিক! যে শক্ষি গ্জধে আছে, তাহ! 
ষ্টাভার স্বরূপশক্তি । তাঠ! ব্রদ্মের এ্রণী শক্তি; তাচার নাম মায়। এশকি 
বলেই ভিলি জগৎ স্য্টি করেন। এর শক্কিসম্পর হওয়াতে তাঁভার নাম 
ঈশ্বর-পরমেশ্বর। ভিনি শক্তিমান ঈশ্বর, মায়া ভাঙার শক্ষি। দৈবী 
হোঁধ! গুণময়ী মম মায়! ভরতায়!_-গ্রীত1 ৭1১৪ । 
এট দ্বিতীয় এবং ড়তীয় অবস্থাতেও বাজ জগৎ নাই। পরম এঙ্গ 
এখনও নামবপমুক জগৎ প্রকাশিত করিয়া, তাতার স্ৃষ্টি-প্রিতি-লর-কর্তা 
ঈদ্বার ভয়েন নাট । এখনও চিনি অক্ষর-_সর্বা বিকার-বর্জিত, অর্যক্ত 
ন্ব, "পুরুষবিধ আত্মা মাত” । এখনও জগৎ তারই শ্বরূপান্তরগত । এখন 
ন্তিনি কেবল যেন লীলাবশতঃ স্বীয় অবিকারী, সর্বা-তেদবর্ছিত গ্বরূপ 
আবরণপূর্বক শক্তিমান, সপ্তণ উর, 'আপলারট স্বরূপ ৪ইতে বহুত্বময় 
জগৎ প্রকাশ করিতে উদ হটয়াডেন। এই শক্ি বা গুপবিশি্ট অৈত 
অবস্থার প্রতি লক্গা করিয়া, ঠাঙাকে বিশিই্টাটছ্বিত বল! হয়। গীত 
৮/২০২২ ক্লোকে এই অবস্থাকে অবাক প্ররুতিরও পূর্ববর্তী, প্রতি 
চইতেও শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অক্ষর ভাবরূপে নিপ্দেশপূর্বাক, তাহাকে পরমে- 


৬৫০ ব্রন্মই জগৎ হইলেন,--বিশিষ্টাখৈত ৷ 


শ্বরেরও পরম ধাম অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবেরও পূর্বাবন্তাী ভাব, জীবের পরমা 
গতিস্বরূপ, পরম পুরুষ বলিয়াছেন, ১২1৩ শ্লোকে অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিস্তা, 
কুটন্থ, অচল, ফুব অক্ষর তত্ব বলিয়াছেন, এবং ১৫৪ প্লোকে আছ পুরুষ 
বলিয়াছেন । 

৪। তারপর চতুর্থ অবস্থায় পরমেশ্বর ভাব এবং তদাশ্রিত! এশী শক্তি 
হইতে জগতের বিকাশ । জগতের অগ্ উপাদান নাই। ভগবান্‌ সং ম্বরূপ 
বা সতান্বরূপ। তিনিই জগতের “গ্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজম্‌ 
অব্যয়ম্।*-_-গীতা ৯১৮ | যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, ষেন জাতানি 
জীবস্তি; ঘং প্রনপ্তি, অভিসংবিণস্তি, তং বিজিজ্ঞানম্ব । তত ব্রন্মেতি। বাহ? 
হইতে এই ভূতগ্রাম স্থ্ ভইয়াছে, ধাছার আশ্রয়ে জাত জীবগণ জীবিত 
আছে, ধাহাতে তাহার! প্রতাগত হয় এবং লীন হয়, তাহাকে সবিশেষ 
জানিতে ইচ্ছা কর; তিনি ব্রন্গ।--তৈত্তিরীয়। ৩১। 

ত্রদ্ধের সগ্ডণ অবস্থার প্রথম সুরে, আপনিই বহু হইয়। পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে সেই বহুভাবকে দর্শন কল্সিবার জন্ত উন দুকৃশ।ক্ত তাহাতে 
প্রকাশিত হয়। এই দৃক্শক্তিই জীবশক্তি, তাহার জীবাত্মারূপ বিভাত 
(১০২০), দৃর্স্থানীর জগতের ড্র “পুরুধ”। দৃশ্ত জগৎ তখনও প্রকাশিত 
হয় নাই। কিন্তু তাহ! অব্যক্ত অপ্রকাশিত শক্তিরূপে তীহাতেই আছে। 
স. হু এতাবান্‌ আস বগা স্ত্ী-পুমাংসৌ সম্পরিঘকৌ হত্যাদি। সেই অব্যক্ত 
শক্তকে তিনি উপাদান স্বরূপ লইয়! জগৎ রচন] করেন। এই অব্যক্ত! 
দৃস্থানীয় শক্তিই “প্রকৃতিত, পূর্বক ভ্রষ্টা পুকষের দৃশ্তস্থানীয় জগতের মূল 
উপাদান, সর্বভূতের যোনি, মহদ্‌ ব্রদ্ধ (গীতা ১৪।৩)। দ্বিতীয় স্তরে, অব্যক্ত 
অক্র-্রন্ধতত সর্বশক্তিমান লীলাময় ঈশ্বর হন। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত প্রক্কৃতি- 
রূপা দৃণ্তশক্তিকে নিজ সব! হইতে প্রকাশিত করিয়] পুরুষরূপা দৃক্শক্তিকে 
তাহার সচ্ছিত মিপিত করেন। মহদ্‌ ব্রক্গরূপা যোনিতে গর্ভ নিষেক 

করেন, তাহ! হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীতা ১৪।৩)। 


ঈশ্বর__বহুজীবের স--ইৈত। ৯৫১, 


এইরূপে পরর্রচ্ম সর্বশক্তিমান ঈন্ঘর হইয়া আপনারই শক্তিশ্বরূপ! 
প্রকৃতিতে অঅধিষ্ঠানপূর্ববক অধ্যক্ষতা করিয়! গ্রকৃতির দ্বার! দৃশ্ুস্থানীয় জগৎ 
বুলচন1 করান (৯।১৯)। তা রচন! করাইয়া! আপনিই অংশতঃ দৃক্শক্তি- 
রূপে, ড্রষ্টা পুরুষ ব1 জীবাত্মারূপে তাহার প্রতি অংশে জন্থুপ্রবিষ্ট ছন। তং 
সর তদেবান্গ্রাবিশৎ ;--তৈত্তিবীয় ৩1৬। গীতার ভাষার, প্রকুতিস্ 
হন। প্ররুতিগ্থ হইয়। তাঞার প্রতোক অংশ পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন ভোগ 
করেন। পুরুষ; প্ররুতিশ্থ্! ঠি ভুঙতে প্ররকতিজান্‌ গুণান্‌ (১৩।২১)। 
এইরূপে ম্বরূপতঃ অবিভক্ত হইয়াও অনন্ত অংশে বিভক্ের স্তায় হন (১৩1১৬) 
পরম অদ্বৈত তব দৈতের স্তার তয়। ভগবানেরই লনাতন অংশ (১৫।৭) 
জীবাত্মারূপে প্রত্যেক জীবদেকে অনুপ্রবি হয়) সেই সংযোগের ফলে 
অচেতন জগতে চেতনার সঞ্চার হয়। অচেতন জীবশরার সকল যেন 
চেতনাধুক্ত হয়, সে সকলে জীবভাবের বিকাশ তব পাবের সি হয়। 
৭1৫ টীকা দেখ। এই অবস্থার উপরই টদ্বতবাতদর প্রতিষ্ঠা। 

জীব ও জগৎ উভয়েই ঈশ্বরাংশ। যে শক্তির ছারা ব্রদ্ধ, ভূত ভবিষ্যৎ 
বধধান, সর্বকালের পর্বভাব এক সঙ্গে নিত্য দর্শন করেন, তাহ তাহার 
ঈশ্বর ভাব--সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্র তাব। আব যে শক্তি দ্বারা তিনি দে 
সকলকে পৃথক পূণক, পর পর দর্শন কেন, তাহা ভাঙার দুকৃশক্ি বা 
জীবশকি ভাব, প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্র ভাব । এই জীবশক্রিভাবেই তিনি 
প্রকুতিজাত ভোগ্য জগতের ভি ঠিয় অংশ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশ 
পূর্বক, তিন ভিন্ন ভাবে প্রত্যেককে ভোগ করেন। তিনিই তোকা, অন্ত 
ভোক্ত1 নাই (১৩।১* )। এইরূপে দেচের সত সম্বন্ধ হইতেই, তাহার 
সনাতন জংশ ( ১৫।৭ ) দেছরূপ উপাধিদ্ধার| পরিচ্ছির হইয়!, জীবান্মারূপে 
(সাংখ্যের ভাষায় পুরুষরূপে) বছ হয়; বিনু আত্ম! অপু হয় ।''উপাধিতেদে, 
আপ্যেকন্ত নানাযোগ আকাশহ্েব ঘটাদিতিঃ*।--লাংগানুত (১১৫৯ )। 

এইরূপে জগৎ বন্ধ-সবায় সন্বাবান্--সত্য বন্ত, অলীক ব! মার (কুহক) 


৬৪২ জগৎ ব্রহ্মসত্বায় সত্বাবান্--সত্যবস্ত। 


মাত্র নছে। এই জগতরূপে যাহ! কিছু প্রত্যক্ষ কর, বোধ কর, চিন্তা কর, 
সে সকলই সত/-_সত্যস্বরূপ ব্রহ্ধ। তৎ সত্যম্‌ অভ্বদ্‌ যদিদং কিঞ্চ। 
তবে ব্রহ্ধ হইতে প্রকাশিত জগৎকে বক্ষ হইতে অতিরিক্ত, ব্রদ্ধ হইতে 
পৃথক্রূপে অন্তিত্বণীল মনে করাই মিখ্যা। শ্রুতি বলেন, “বাচারম্তণং 
বিকারে! নামধেয়ৎ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্*__ মৃত্তিকা, ইহাই সত্য । বিকার 
অর্থাৎ ঘট শরাবাদি মৃণ্ময় পদার্থ সকল, কেবল বাক্যারন্ধ নাম মাত্র; 
ছান্দোগা ৬.১।৪। অর্থাৎ মৃত্তিক] হইতে অতিরিক্ত, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্‌, 
ঘট প্রহথতির অস্তিত্ব যেমন মিথ্যা, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ 
জগতের অস্তিত্ব তেমনি মিথা।। শাস্ত্রে কখন কখন “জগৎ মিথ্যা" বলির! 
যে উক্তি দুষ্ট হয়, তাহার মর এইরূপ । মায়াবাদী বৈদাস্তিকের যে প্রসিদ্ধ 
দৃষ্টান্ত, রঞ্চুতে সপ্পত্রান্তির স্তায় জগৎ মিথ্যা, তদ্দারাও জগতের অলীকত্ব 
স্থাপিত হয় না। যেমন অন্ধকারে রঙ্ছুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হইলে 
আলোকে সে ভ্রম দুর হইয়া, রজ্ছুকে রজ্জু বলিয়! জান। যায়, তজ্রপ অজ্ঞান! 
বস্থায় জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়। যে জ্ঞান হয়, জ্ঞানোদয়ে সেভ্রম- 
জ্ঞান দূর হয়; জগৎকে ব্রন্ধন্বরূপ বলিয়! জানা যায়। গীতা ৭1৫--১২ 
প্লোকে জগতের এই ব্রক্ষস্বরূপত! বলিয়াছেন। অধিকন্ত যাহারা জগংকে 
অসত্য বলে, তাহাদিগকে আন্মুর ভাবাপন্ন বলিয়াছেন ( ১৬৮ দেখ )। 

জগত ব্রদ্ধের শশী শক্তির পরিণাম ব1 রূপান্তর; অতএব অগৎ শক্তি- 
স্বরূপ ব। গুণস্ববূপ। গুণ বপিলে কাহারও শক্ত বুঝায়; কাহাকেও 
আশ্রয় না করিয়। কোন গুণ বা শক্তি থাকতে পারে না। পরম ব্রঙ্ষই 
সগ্ডণভাবে সেই গুণী ব! শক্তিমান্। জগৎ গুণময়, পরমেশ্বর গুণী) জগৎ 
শক্তিত্বরূপ, পরমেশ্বর শাক্তমান্‌ 7; পরমেশ্বর সেই গুণ ব৷ শক্তির 
আশ্রয়। 

কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় ন। যে, ব্রন্মের এণী শক্তি বিশ্বরূপেই ফুরাইঙক 
গেল। গুণী বস্তার সব! গুণের দ্বার! পর্যাপ্ত নহে। বে গুন, সে সেই গুণ 


বন্ধ সপ্ুণ হইয়াও গুগাতীত,--ঘৈতাদ্বৈত। ৬৫৩ 


ছাড়াও অধিক । গুণকে অতিক্রম করিয়! গুণী বন্তর সব! বিস্তমান থাকে ; 
স্থতরাং ব্রদ্ধও গুণময় জগতের স্থজন পালনাদি করিয়াও সেই গুণ হইতে 
অতীত আছেন। তদ্‌ অস্তরন্ত সর্বন্ত তদ্‌ উ সর্বন্তান্ত বাহতঃ।--ঈশ ৫। 
*গীতায় তগবান্‌ বলিয়াছেন,--সান্বিকাদি সমস্ত জাগতিক ভাব আম! 
কইতে; কিন্তু আমি লে সকলে পাকি ন1 (৭1১২) সর্বভৃত আমাতে. 
অবস্থিত, কিন্তু ছামি সে সকল নষ্ি (৯18) অর্থাৎ আমি সে সকলের 
,অতীন্ভ। অতএব তিনি গুণী হইয়াও গুণাতীত , সগ্ুণ হইয়াও নিগুন। 
আবার ১৫।১৬--১৮ প্লোকে বলিয়াছেন--সর্বাভূত এবং তদভ্তরপ্ব যে কৃটগ্ক' 
কআীবাম্মা, আমি তয় হইতে ভি; আমি সে সমুদায়ের অন্তর্যযামী-_নিয়স্তা, 
ঈশ্বর] অর্থাৎ চটক্িংশ পর্ববসমন্ধিত। প্রকৃতি'সমুৎপন্ জগৎ এবং সেই জগ- 
তেও দ্র বা ভোক্তা পঞ্চবিংশক পুরুষ-_-ভগবান্‌ সেই হষঈয়েরই অতীত এবং 
দইয়েরই উই্া_ নিষন্কা, দড়বিংশ তন্ব। উভয় হইচই তিনি শ্রেষ্ঠ, 
স্টকম পুরুষ । 
পুনশ্চ, এক পক্ষ বত ভয়! জীব ও জগৎ তইলেন ইভাতে এমন বুঝিতে 
চনে না, দে তিনি, গ্ধের বিকার দধির স্টায়, বিকার প্রাপ্ত ইয়া জীব ও 
আগং ৪£লেন। ভব ও জগংকপে তিনি ভারাইরা গেলেন। পরস্ত তিনি 
শ্রী উ্থ্না শক্ষি তটতে জগত লৃষি করিয়া শ্বযং অবিকৃত পাকিয়াই, কুট 
অক্ষর পুকষ তাবই, তাহাতে অগ্ুপ্রবেশ করেন। তং শা! তঙগেবানু- 
প্রাবিশৎ। তবে যেমন শুর্ধ্যালোক সর্বত্র ও সধ্দা সমানধ্ণ চইলে9, রঙ্গিণ 
কাচের স্ভিতর রঙ্গিপ দেখায়, তদ্রুপ শিকার জঙ্কও গুক্শক্িরূপে জগতে 
অনু প্রবি্ অবস্থায়, দেঙরপ রঙ্গিণ কাচের ঠিঠর, দেছিক নুখছঃখ-ভোগ- 
স্বব্ূপ রঙ্গিপ ভাবে রজত জীবাস্মাক্পে (জীবতাবধুক আম্মা রূপে) প্রকাশ, 
পার়। আবার প্রন্তরাদি ধেমন পূিবীরই বিকার, সুতিয়াৎ পুপিবী হইতে 
অভিন্ন, তথাপি স্বীয় বিকুতরূপে পৃপিবা হইতে তির; তদ্ধপ জীবাস্মাও 
বন্ধতঃ ত্চ্ধ হইতে অভির অক্ষর হইলে, জীবদেচ.সম্থন্ধ-বশতঃ জীবভাব- 


৬৫৪ জগৎ গুপময়,--তাহার দৃষ্টান্ত। 


বিশিষ্ট অবস্থার, ব্রঙ্ম হইতে ভিন্ন এবং ক্ষর। এই ভাবের উপরই 
€ভদাঢভদবাদ ব। টদ্বভাটছ্বতবাঢদর প্রতিষ্ঠা। 
আবার জীব ও জগৎ প্রকাশিত করিয়! ব্রদ্ধ যে, সে দকল হুইতে সম্পূর্ণ 
পুথক আছেন, তাহাও নছে। জগৎ শক্তিম্বরূপ। শক্তি কোথাও 
শক্ষিমান্কে ছাড়িয়! থাকে না। অতএব ব্রহ্ম সর্বগত, ( সর্বব্যাপী ) ও 
সর্বনিয়স্তা; এবং এই সর্বগতত্ব ও সর্বনিয়ভত্ব তাহার ন্বরূপগত শক্তি। 
এই শক্তির জগ্তই তিনি দর্বশক্কিমান ঈশ্টীর । ৃ 
জগৎ যে গুণময় এবং পরমেশ্বর যে সর্ব গুণের আশ্রয়, একটু সুক্সভাবে 
চিন্তা করিলে তাহ বুঝ1 যায়। জগতে আমরা যাহ! কিছু জ্ঞাত হই, তাহ! 
কেবল কোন ন। কোন গুপ। কোন পদার্থকেই শ্বরূপত্ঃ জানি ন!। যাহা 
জানি, তাহ! কেবল তাহার গুণ, হয় তাহার রূপ € আকৃতি, বর্ণ ) অথব! 
রস (ম্বাদ) অথবা গন্ধ অথব] স্পর্শ (কাঠিভ্ত পৈত্যাদি) অথব! শব । এই 
রূপ রস গন্ধম্পশ ও শব ছাড়া! আমাদের জ্ঞানে আর কিছু আসে না। 
“আমি একটা মৃৎপিণ্ড দেখিতেছি। এ স্থলে আমি দেখিতেছি তাছার বূপ-_- 
আকৃতি এবং বর্ণ। আবার সঙ্গি সেই মৃৎপিণ্ড কোনরূপে নুক্্ 
চূর্ণে পরিণত হয়, তবে তাহাকে আর মৃতপিও না বণিয়! ধুলিরাশি বলি; 
অর্থাৎ রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে নামের পরিবর্তন হয়। আবার মুৰ্তিকারাশি 
হইতে ঘট শরাবাদি বু বস্ত প্রস্তুত করাযায়। এখানেও রূপের পরিবর্তনের 
সঙ্গে নামের পরিবর্তন । অর্থাৎ মূল বস্ত যাহা, তাহা ঠিক থাকিলে, রূপের 
পরিবর্তনের সঙ্গে আমর! তাহাকে ভিক্স ভাবে দেখি এবং ভিন পদার্থরূপে 
অবধারণ করিয়। বিতিক্ন নামে অভিহিত করি। অন্তান্ত গুণ সঙ্বন্ধেও এই 
নিয়ম। কিন্ত ইহ! ঠিক বুঝ! যার যে, সেই গুণ সকল কোন বন্ত নহে; 
যাহ! বস্ত, তাহ! সেই সকল পরিবর্তনশীল নামরূপের অতীত ও তাহাদের 
আশ্রয়ন্বরূপ অপরিবর্জতীনশীল ভাবে আছে। সমস্ত তেদ কেবল নামরূপের 
মূল বন্তর নছে। সেই অপরিবর্তনশীল বন্ত বাহাকে আশ্রক়্ করিয়! নাম- 


শ্রতি ও গীতা--সিদ্ধান্ত। ৬৫৫ 


কূপের বিকাশ, তাহা যে কি, তাহা! আমরা বুঝি 7। কিন্তু বুঝি বান! 
বুনি, এমন বন্ধ যে আছে, তাহা নিশ্চিত। শ্রুতি এবং গীতা বলেন, সেই 
পরম আশ্রয় বন্তই ব্রদ্ধ। যঃ স সর্কেষু ভুতেষু নশ্তংন্থ ন বিনশ্তুতি (৮1২৭) । 
* চাই সত্য, তাহাই অমৃত*। ২।১৬, ২1১৭, ১৩1২৭ প্লোকের ইহাই মর । 
তিনিই "সর্ষেক্জিয় গুণাভাসম্* (১২1১৮) সমস্ত নামরূপ ব্রন্ধর গুণ। 
অনেন জীবেন আয্মনা অগ্ুপ্রবিস্ত নামন্ধপে বযাকগোত। স্ব-স্বরূপে জীবাত্মা- 
কাপ (ন্ট পদার্থে) অনু প্রবিঃ্ হইরা জগতে নানারূপ প্রকাশিত করিলেন 
ডান্দোগা ৬1৪1৩) নামরূপ-বাহুদুত্রী, [১1701101770102, 

এখন গিদ্ধান্ত এই । প্রপম, ব্রদ্ধের সম্পূর্ণ নিশ্ি় ভাব । ইহ! নিগুণ 
অট্ছ্বিত অক্ষর ভাব বা একান্ত অন্ৈত ভাব। দ্বিতীয়, জগতের বীজ 
আাব। চাচীর জগতের প্রকাশোন্ুখ ভাব। দ্বিতীয় ভূতীয় ছুই ভাবছ, সপুণ 
অন্থৈত অক্ষর ভাব, বা বিশিউীটেহিত 'ডাব। চতুর্থ, ঈশ্বর ভাব এবং 
তাহা হইতে গ্রকাশি জীব ও জগং াব। 8৮1 উদ্বতভাব। এই চারি 
ভাবই ব্রাঙ্ষ বর্তমান । তিন অঙ্থৈত হইয়াও ছৈত তন্ব। জীবজ্ঞানে এই 
চারি সাব পর পর দেখার; কন্কু সকল ভাব এক্ষর নিত শ্বরূপ। যদি 
তষ্ি। না কইত, তবে প্রথম ইতে তীয়, তায় বা চতুর্থ অবস্থা! প্রাথির 
কারণ স্বরূপ অন্ত বন্ত আঙে, বলিতে হয়। কিন্ধুব্রগ্গ তির অন্ত বন্ত নাই; 
স্রতরাং উ্ চারি ভাবউ পঙ্গের নিত্য স্বরূপ । এক্ধ, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ-- 
চারই নিত্য এবং পরব্রচ্ধ এত চারি ভাবে পুণ। 

উপগীতমেতৎ পরমন্ত ব্রঙ্গ। 
তশ্বিংস্থরং স্প্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ ।-_শেতাশখতয় ১।৭ 

অর্থাৎ এই ব্রচ্ধই সঞ্ল শ্রাততে গীত হইয়াছেন। তিনি সকলের 
লার। ঠাঙাতে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই [তন সম্াক্‌ প্রতিষ্ঠিত আছে। 
আবার ভিনি ( এই তিনের আধষ্ঠান-স্থান হইয়াও) অক্ষর ( অবিকারী)। 
১৩ অধ্যায় ১২--১৭ প্লোক এখানে দ্রইটব্য। আর তিনি সতান্বরূপ, জান- 
স্বরূপ এবং রসন্বরূপ--লৎ-চিৎ আনন্দময় । 


দ্বিতীয় পরিশিফ। 


ভগবছুপদিউ সাধনতত্ব-ষাগ।' 

যোগ কাহাকে বলে। যোগ বলিলে সাধারণে পাতঞ্জল দর্শনোগনিই' 
ধ্যানযোগ, গৃছত্যাগী সন্্যাসিগণ যাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই বুঝায়। 
কিন্তু গীতায় যোগের মর ঠিক তাহ! নছে। যোগ শব্ধ বন্ৃভাববাচী। 
গীতার প্রত্যেক অধ্যায় যোগশব-সংযুক্ত। বহু গ্লোকেই যোগ ও যোগী 
শঙ্₹ আছে। অতএব যোগ ও যোগীর মর্খ্ব অগ্রে বুঝিতে হয়; আর তাহা 
বুঝিলে তবে গীতাধর্খের মূল সুত্র পাওয়া যায়। 

মানবংপ্রক্কতি পর্যযালোচনাপূর্বক পণ্ডিতগণ মনুষ্য সকলকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, যথা বন্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। (১) ইন্্রিয়লভা 
স্থখ ছঃখ এবং পার্থিব সম্পদাদি ধাছার সর্ববন্থ, দেহাদিকেই ধিনি "আমি"ও 
“আমার* বলিয়া জানেন, তিনি “বন্ধ*। (২) জন্ম, জরা, মৃত, সখ, 
দ্ঃখাদি পর্ধযালোচনাপূর্বক যাহার বিষয়ন্থথের প্রতি আস্থা নষ্ট হইয়াছে, 
মংলারের বিবিধ ক্লে হইতে চিরদিনের জন্ত মুক হইবার একান্ত ইচ্ছা 
ধাার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে এবং তদছুরূপ কার্ধ্যে যিনি সতত বত্ববান, 
তিনি “মুমুক্ষুৎ। আর ধিনি ঈশ্বরকে সর্বপ্রভু সর্বকর্তা জানিয়! তাহারই 
গ্রীতিকামনার ভক্তিপৃর্বক দাহাাদিভাবে কর্ম করেন, তিনিও মুমুক্ষু এবং 
ভজনামে পরিচিত (৩) আর সাধনাবলে বাহার অজ্ঞান বিদুরিত 
হইয়াছে, তবজ্ঞান লাভ করিয়! ঈশ্বর, জীব ও জগতের প্রকৃত তত্ব ধিনি 
্রতাক্ষ করিয়াছেন, প্রকৃতি বন্ধন হইতে মুক হইয়াছেন, তিনি পবুক্ত*। 

বন্ধ জীবগণ আবার ছুই প্রকারের--গ্রাকৃত ও কর্তা । যিনি মনোমত 
সখসমৃদ্ধিলাতের ইচ্ছুক এবং তাহার জন্জ, নিজের বুদ্ধিবিবেচনার যাহা ভাল 
মনে হয়) তদনুদারেই চলিয়! থাকেন; জ্ঞানিগণের ব1 শাস্ত্রের উপদেশের 
অপেক্ষা করেন না, তিনি প্রা্কত : আর বিনি ইহপরলোকে নৃখসমৃদ্ধিলাতের 


ভিবিধ মনুয্য--বন্ধ, মুমুক্ধু, যুক্ত । ৬৫৭. 


ইচ্ছুক বটেন, কিন্ত তজ্জপ্ত কেবল নিজের বুদ্ধির উপর নির্তয় না করিয়া, 
লে বিষয়ে বেদে ও বেদমূলক স্্বতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যেমন উপদেশ আছে, 
তদনুসারে কাধ্য করেন, তিনি কর্া। শান্তে এই বিশেষ অর্থেই কর্ম ও 
কর্মী শব বাবন্ৃত। 

প্রাকৃত লোকের ইছপরলোক নাই। গুঁতায় তাহার! অনুর ও রাক্ষস- 
ভাবাপন্ন জীবের অন্তর্গত । কশ্সিগণ শান্ত্-বিধিমত বজ্ঞ, দান, ব্রতাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া, তং তৎ কশ্মান্থরূপ ফল লাভ করেন। অধিককন্ধ গ্বেচ্ছাচার- 
ঝঞ্জত হইয়া, শাস্্োপগেশমত কল্ম করিতে করিতে তাহাদের ইঞ্জ্রিয়লত্যমে 
ক্ষমতা জন্মে, অহংবুত্তি পর্ব চয়, ধাসনাঘিক1 রাজসিকী বুতিসকল ক্ষীণ 
হয়, সান্বিকী বুঝ্তিপকল বঞ্চিত হয় এবং প্রকৃত জ্ঞানের উদ্মেষ হইতে 
খাকে। তখন ঠাছাদের বিষয়-ভোগবামন। ক্ষীণ হর ও মোক্ষ লাভের 
আকাশ জন্মে--তাঙারাও যুমুক্ষশ্রেণহুক হয়েন। শানে যে কাম্য 
কশ্মসকলের উপদেশ আছে, তদ্দারা কম্মীর হৃদয়ে এহরূপে মুক্ির কামনা 
জাগঞক কগানই তা&ার কৌপল। 

ফামা-কপ্মানধানকারীকে বেমন “কম্মী” বলে, পুব্োোক সুযুক্ষুকে 
তেমান “যোগ” বলে।  কশ্মিগপের চিত্ত বাহ [ব্বরে আকুষ্ট থাকর। 
বহিঙ্খানা পাকে । হাঙর প্রতুতিমার্গের লোক। জার ধাছার! বিষয় 
স্থথে আংশিক বা! সম্যক শিল্প হইয়াছেন, চাছাদের ইন্ছ্রির বশীভূত 
এবং ধাহারা জগচ্চক্র পরিচালনার জর্জ বাঙ্যহঃ কশ্মে শিষুক্ত খাকিলেও 
চিকে সব্বদ। অন্থস্ুথী রাখিয়া! পাকেন, সেই মুমুক্ষুগণ নিবুতিমার্গের 
লোক । এই নিবুন্ধিমার্গের লোক সকলই "যোগ”। কর্মী ও যোগীর এই 
আভান্তরিক ভেদ সর্বদ! মনে রাখিতে হয়। গীত! বলিয়াছেন, অনাশ্রিতঃ 
কশ্মফলৎ কাধ্যৎ কণ্ম করোতি যঃ। স্‌ সঙন্গ্যাসী চ যোগী চ... (৬১ )। 

মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্তকে অন্তন্থুথী রাখাই সর্বাযোগীর সাধারণ 
ধর্ম । কর্মযোগী বখন কর্ছে প্রবৃত থাকেন, তখনও তাহার চিত অবস্থুধ 

৪২ 


৬৫৮ কর্মীর ও যোগীর আত্যস্তরিক প্রভেদ। 


থাকে । বাহ বিষয়-সন্বদ্ধে ফলাফলে ও স্থখছঃথে তাহার দৃষ্টি থাকে ন|। 
কিন্তু কর্মীর কর্ধে আত্মহৃখের, ইন্জ্িয়তর্পণের আকাঙ্ষা থাকে । বর্দী 
ও যোগী উভয়েই একই প্রকার কর্খব করিতে পারেন, কিন্তু উভয়ের উদ্দেস্ 
এক হয় ন। যথা পরোপকার সাধনের কথ। ধর। ইনার এক উদ্দেস্ত, 
পর়োপকার সাধন-জনিত পুণ্যসঞ্চয় এবং যশ গৌরবাদি প্রাপ্তি। ইহা 
কর্মার কর্মা। আর এক উদ্দেম্ত, সর্বভৃতের হিতসাধনেই মন্থুয্ের 
মনুষ্যত্ব-_-এই উল্লত উদার ধর্বৃদ্ধ। ইছা যোগীর কর্মু। এখানে, কম্মীর যে 
উদ্দেন্ত, তাহ! কামগন্ধ-সংযুক্ত, সমল; আর যোগীর যে উদ্দেন্ত, তাহ। 
কামগন্ধহীন, নিশ্মল। ইছাই উভয়ের গ্রভেদ। 

' আত্মজ|নপাতের ক্ষণিক ইচ্ছা অনেকেরই হইতে পারে। কিন্তু সেই 
ক্ষণিক ইচ্ছা ছারা অধিকার নিণীত হয় ন। এই ইচ্ছা ধাহার একান্ত 
বলবতী, এবং তদগুলারে চিন্তকে অন্ত£থী রাখিয়া কণ্ম করিতে যিনি সর্বদা 
যত্নবান এবং তাহা অধিগত ন! হওয়া পর্যান্ত ধিনি শানস্তিলাভকরিতে পারেন 
না, তিনিই যোগী হইবার অধিকারী; তিনিই যোগতব জানিতে লোলুপ। 
সেই স্থায়ী অবস্থাকে লক্ষ্য করিরাই গীতায় ভগবান্‌ ব্গিয়াছেন “জিল্ঞাঙ্ুরপি 
যোগন্ত শবাবদ্ধাতিবত্ততে* (৬1৪৪), আর সেই যোগ ধাহার লাভ হইয়াছে, 
তিনি যোগী; তাচার সন্বন্ধেই ভগবানের উপদেশ, 

তপস্থিভ্যোধধিকে। ধোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্মিভ্যণ্চাধিকো। যোগীতপ্মাদ্‌ যোগী তবাজ্জুন ॥ ৬1৪১ 
আচরণের প্রকার ভেছে যোগ তিন প্রকার উপদি আছে। কর্- 
ধোগ, জানযোগ ও তক্তিযোগ । ক্রমশঃ তাহাঙ্গের আলোচনা করিব। 

১। কম্মযোগ। কশ্মযোগের মূল হুত্র ২৪৮ প্রস্থতি প্রোকে 
দেখিয়াছি । কামা কশ্মের যাহ! উচ্চতম লোপান, তাহাই “কর্ম ও 
“যোগের” সংযোগ-ভূমি। যে কৌশলে কর্ম করিলে, তদ্ারা সংসার পাশ 
নষ্ট হয়, 'কর্ছের সেই কৌশলই যোগ” ( ২৫৯ )। 


কর্ম যোগ,-- প্রথম তৃষি, ফলাশ! ত্যাগ। ৯ 


আমরা ইচ্ছা করিলে, শাস্ত-বিধিমতেই কর্ে প্ররত্ত হইতে পারি, ইহ! 
সহ্য; কিন্তু তথাপি এখানে আরও একটু তথা আছে। আমর বিশেষ 
*বন্ধ, চেষ্টা ও লাবধনতার সহিত কোম কর্ণে গ্রবু্ত হইলেও, কে বলিতে 
পারে, যে ভাঙা নিশ্চই সিদ্ধ হইবে? করে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার 
আমাদের আছে / কিন্তু ভাঙার দিদ্ধি-_ফল, আমাদের আয় নয়। একটু 
অতি সামাক্ক কারণে শ্ববুহৎ আয়োজন বিফল হইতে পারে এবং হয়! 
পাকে । ই প্রত্যক্ষ সতা। অতএব কশ্মে লিষ্ছির আশা জদয়ে বন্ধমূল রাখা 
হমমাত্র। আবার সিদ্ধি ও অলিগ্ধি, ভুইই যখন অনিশ্চিত, তখন পিদ্ধি- 
আসিব চিন্তায় বাকুল ₹ওয়া, অণবা কেবল লিদ্ধির আশা পোষণ করা, ব 
অসিষ্িতে 5ঃখিত্ত হওয়া, সুটিঠামাত্র। এ কণা বুঝি:ত পারিলে আর কশ্ধে 
আসর থাকিতে পার না) কর্শের দিদ্ধি-অলিদ্ধিতে তদ-শিষাগ ছইডে 
পারে না। যিনি স্ুনুষ্ধিমান্, এই কথা নিনি বুঝিয়াডেন, ধাঙার অল্লমাত্রও 
আন্মসংযমের ক্ষমত। আছে ছার পক্ষে নিল্পুচ নিপিগুভাবে করা করাই 
স্বাভাবিক । তগবান স্পষ্টই ব!লয়াছে ন,--- 
কশ্মপোবাধিকারস্টে মা ফালসু কদাচন। ১৪৭ 
ঘোগন্কঃ কুরু কশ্মাপি সঙ্গং নানা ধনজয়। 
সিদ্ধ সন্ধ্যো: সমো ভূ সমহং যোগ উচাতে ॥ ১৪৮ 
এইভাবে কণ্ম করাই ঘোগ, আবার ইাই সম্গযাস। 
অনাশ্রিতং কশুফলং কার্ধযং বর্শা কয়োতি যঃ। 
স সন্যালী চ ধোলী চ......... ॥ 1১ 
জলে কন প্াকিতে পাত্র, এই তবে জলপান ত্যাগ করা, আর কর্ 
বন্ধনের কারণ ভইতে পারে, এইট ভয়ে কর্প ত্যাগ করা, একই কণা। 
উ্য়েরই পরিণাম আম্মহত)। জল দোবধুকু উটলে, কৌশলে তাহার 
দোষ নষ্ট করিকে হয়। গুদ্ঞশ কর্শ যদ বস্বতই দোষের আকর হয়, তবে 
কৌশলে তাহার দোষ ০& করিতে হয়। সেই কৌশলই কর্শযোগ। তাহ! 


৬৪৪ কর্মযোগ,--দ্বিতীয় ভূমি, ব্রদন্ধে কর্্াপণ। 


না করিয়া, কর্ম্মফলের ভয়ে ভীত হইয়া! আপনাকে জড় পদার্থে পরিণত 
করা, ঠিক মন্থয্যত্ব নছে। 
সকাম কর্মে ও নিষ্কাম কর্্মযোগে যে সম্বন্ধ, যেরূপে কাম্য কর্মা নিষ্কাম, 
যোগী হইতে পারে, তাহ! এইরূপে বুঝিতে পারি। ইহা কর্মরযোগের 
প্রথম ভূমি। দ্বিতীয় ভূমি-_্রন্গে কর্মর্ণ, ভগবানে কর্ম সমর্পণ। 
আধুনিক বিজ্ঞান দেখাইয়। দেয়, যে জগতে যাহ! কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, 
সে সমস্তই নিয়ম-পরিচালিত, সমন্তই, কার্ধযকারণ-পরম্পর নিয়মে আবন্ধ। 
কিন্ত বিজ্ঞান সেই সকল নিয়মের অন্তরালে, তাহাদের নিয়ন্তাকে দেখিতে 
পায় না। আর্ধয খধিগণ তাহ! দেখিতেন; তাহাদের অন্তরালে তাহাদের 
নিয়স্তাকে দেখিতেন। কর্ঘরযোগের প্রথম ভূমি আয়ত্ত হইলে চিত্তের 
এক অপূর্ব শুদ্ধি উপজাত হয়, সাবিক জ্ঞানের বিকাশ হয়; ১৩।৭--১১ 
দেখ। তখন উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিষ্ণ! গ্রহণের বার্থ ক্ষমতা জন্মে। তখন 
তিনি বুঝিতে পারেন, জগতে কোন কর্খে কাহারও স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। 
সকলেই প্রশী শক্তির প্রেরণায় অবশ ভাবে চলিতেছে । সমগ্র জগৎ কাধ 
কারণ-সন্বন্ধে পরম কারণ পরমেশ্বরে সম্বদ্ধ। তিশি যাহ! কিছু করেন, 
সমস্তই ভগবং-শক্তি-প্রণোদিত। কম্মে ধাহার ঈদশী বুদ্ধি জন্মিয়াছে, 
তাহার কণ্ব্রদ্ধে অপিত। ইহাই “্রীরকফে কশ্মার্পন।” ইহাই কণম্্মযোগের 
পরাকাষ্ঠ1 বা! ছিতীয় ভূমি। এ সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন,__ 
মন্নি সর্ববাণি কর্ম্াণি সংগ্রন্তাধ্যাকআচেতল1। 
নিরাশ নির্ধ্মমো তৃত্বা যুধান্ব বিগতঙ্গরঃ ॥ ৩/৩৯ ॥ 
ঈশ্বরঃ সর্ধভূতানাৎ জদ্দেণে হজ্জুন তিষ্তি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বহূতানি ঘন্ত্রাকঢ়ানি মায়া ॥ ১৮1৬১ 
তমেব শরণ গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৮৬২ 
প্রথম ভূমিতে কর্মে ফগালক্তি ত্যাগ হয়, নিলিগুতার ভাব জন্মে ; 
দ্বিতীয় তুমিতে আত্মকতৃত্ববুদ্ধ দূরীতৃত হইয়া, তাহাতে ঈশ্বর-ক্তৃত্বের 


জানধোগ। ঙভ১ 


ধারণ! হর; আপনাকে ও জগৎকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরাধীন বলিয়! উপলব্ধ 
হয় । তখনই প্রকৃত ধর্মজীবনের আরম ৪য়। 

২। ভ্ঞানযোগ। প্রতিভাশালী মনীবিগণের চিন্তা-প্রণালী ছষট প্রকার 
_বাতিরেকী ও অন্থয়ী। জ্ঞানযোগিগণের চিন্তা প্রণালী ব্যতিয়েকী, 
ভক্তিযোগিগণের অন্বন্নী। ভ্ঞানযোগিগণ সমগ্র জগৎকে ছুই ভাগেভাগ 
করেন,__মস্মা ও মনাব্মা, চিৎ ও জড় । আত্ম! চিং-ম্বরূপ বঙ্গ, আর 
গেহাদি পদার্থ অনায্ম/--আত্ম! হইতে ভিন্ন, অচিৎ অর্থাৎ জড় বন্ধ। 
তাহাদের চিন্তা প্রণালী এইব্ধপ,__ 

সাধারণে "আমি কর্তা ভোকা! সুখী তঃখী অরোগী"ইতাপিবূপ ভাবিয়! 
পাকে । এবপ ভাবনাকে দেহাতিমান বা দেহায্ম]দ্ধি বলে। কিন্তু 
এই ধারপা জমাগ্নক। আমি কখন বালক, কখন মুবা, কখন বৃদ্ধ 
ইত্যাদ্িকপ অভিমান করিয়াছি বা করিভেছি; কিন্তু আমার আমিত্ব লকল 
অবস্থাতেই ঠিক এক আছে। বাল্যাদি অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে ও 
ভইতেছে | লোগ, শোক, ন্ুখ, €ঃখাদি নান! অবস্থার মধো, ভাল মলা 
নানা কর্খের মধ্যে, নানাবিধ চিন্তাত্োছের মধো আমি পতিত হইয়াছি। 
সে সমন্তই নিয়ত পরিবর্তখীল।; কি আমার আমিত্বই সেট সকলের 
অন্তয়ালে, সদ! অপরিবর্তীনীয় এক ভাবে এবং ভাতার সংযোজক ও 
দর্টস্বরূপে রভিয়াছে । একটীর পর একটা আপিতেডে, বাইতেছে--কিন্ত 
আমি ঠিক আডি এবং সমদায় দেখিতেডি । হ্ুতরাং হুখ তঃখ বাল্যাি 
অবন্থাতেদ 'আমার” নচে; ভাতার] বাহা বন্কর অঅনবস্থান্থর। “আমি+ 
দে নকল হইতে পুথক্‌,-_তাজাদের ডর্!। 

আবার-_-আমার অভিমানাম্মক যে নুত্তি, যাহার কারণ দেহ, ইঞ্জিয়, 
ও মনের অনশ্! সকলকে “আমি, আমার বোধ করি, তাহাও আমার 
স্বরূপ নহে! তাহাও “আমি” নডি। কারণ সেই যে অভিমানাত্মক 
বৃস্তি, তাঙাও আধার জ্ঞানগমা, জানের বিষ্ব--আামি তাহার জাতা।' 


৬২ জাত্ম-অনাত্ম-বিবেক। 


আমার জান যেমন বান বস্তকে বিষয় করে, সেইরূপ সেই অভিমানাত্মক 
বুত্তিকেও বিষয় করে। সুতরাং দিদ্ধান্ত হয় যে, জ্ঞানমাত্র বুত্তিই সেই 
অন্তিমানাস্মক বৃত্তির অন্তরালে, নিয়ত অপরিবর্তনীয়স্বরূপে থাকে। 
হ্থতরাৎ অহংবৃত্তি প্রকৃত “আমি” নহি। 

অতঃপর হুক্ম বিচারে দেখ! যায়যে, সেই জ্ঞানমাত্র বুদ্তিও গ্ররুত 
“আমি” নচি। কারণ জ্ঞান ম্বয়ং জ্ঞানকে বোধ করে না। অতএব 
সেই জ্ঞানেরও পশ্চাতে সেই জ্ঞানেরও জ্ঞাতৃম্বরূপে যাহ! অবস্থিতি, তাহাই 
প্রকৃত “আমি” । তাহাই আত্মা । 

এইরূপে বুদ্ধি, অহস্কার, মন, হীন্দ্রয় ও দেহাদি হইতে পৃথকৃভাকে 
অবস্থিত, সেই "আত্মার" স্বরূপ জানাই আত্ম-অনাত্ম'বিবেক ; আর সেই 
বিবেককে অবাধমান ও স্থায়ী করার জন্ত যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, তাচাই 
জঞানমার্গের সাধনা । যম-নিয়মাদি আষ্ট অঙ্গে বিভক্ত কর্মযোগ 
(২২১ পৃষ্ঠ ) এই জ্ঞানযোগের অনুকূল এবং তীব্র বৈরাগা ইহার ভিত্তি। 
প্রকৃতি ও তৎপন্ন জগৎ চইতে পুরুষ বা আত্মর গ্রতেদ উপলব্ধি 
করাই এই জ্ঞানের পরিণাম । এই জানে সিদ্ধ হইলে পুরুষ কেবল 
€ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র)হুইয় যায়। সেই কৈবল্য লাভই মক্তি। ইহার, 
সাধকগণ গৃঙ্তাযাগী সন্াসী। ঈশ্বরভক্তির সহিত এই সাধনার বিশে 
সম্বন্ধ নাই। 

ইঞ্ছাই লাধারণ জ্ঞানমার্গ। কিন্তু এই ভ্ঞানমার্গ ও গীতার জ্ঞানযোগ, 
এক নয়। কারণ এই মতে জ্ঞানের ফল প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ান,_- 
চিৎম্বরূপ পুরুষ হইতে জড়াত্মিকা প্রকৃতির প্রভেদ জ্ঞান। কিন্ত গীতোক্ত 
জ্ঞানের ফল, সর্বত্র অয় ব্রদ্ধদর্শন। গীতা বলেন, তাহাকেই জ্ঞান বল! 
যায়, বন্বারা সর্বভৃতকে প্রণমতঃ আত্মাতে, অনন্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় (91৩৫)। 
হখন সাধক তৃতগণের সমস্ত ভিন্ন তিক্ন ভাবকে এক ব্রক্মস্বা য় অবস্থিত 
এবং তাহ! হইতেই সকলের বিকাশ দর্শন করে, তখন সে ব্রঙ্ধসম্পদ্‌ 


তক্তিযোগ। ওউত' 


লাত করে (১৩৩১ )। ইহাই গীতার ব্রহ্ধ-জ্ঞান। ইহাতে চিৎ অচিৎ 
ভেদ নাই। চিৎ্যে পুরুষ, তাহা ব্রদ্ধ; আর অচিৎ যে প্রকৃতি, তাহাও 
ব্রঙ্গ-__সমস্ত ব্রহ্মময়। ভগবান সর্ধভূতে সমভাবে বিরাজিত; সমস্ত 
নশ্বর ভূতভাবের অন্তরালে ম্ব়ৎ ভগবান্‌ বিাজিত (১৩।২৭--২৮ )। 
এরূপ জ্ঞানী, যিনি অঙরছ ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখেন, তিনি তাহাতে 
খঅগ্ুরাগী না হইয়া! পাঞ্বেন কিরপে? অতএব গীতায় জানের সিত 
ভক্তির অচ্ছেন্ড সম্বন্ধ । ভক্তই শ্রেষ্ঠ যোগী--(৬1৪৭)। 

আবার গীতার জ্ঞানিগণ লৌকিক কশ্মত্যাগী সন্ন্যাসী নছেন। তাহার! 
খাব হইয়াও ব্যাস বশিষ্ঠ জনকাদির ভার, সর্বতৃতহিতে রত নি্চাম 
ক্টী (৫1২৫) সাধনমার্গে অগ্রপর হইয়া যাারা জীবগুক্কি লাভ 
করিয়াছেন, শুদ্ধ সার্বিক জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বদশী হইয়াছেন, তাছারা 
হদি জগতের ফিতার্ধে কর না করিবেন, তবে জগদৃত্যাপার কি ফেবল 
অভ্ঞানীর স্থারা, ইচ্দি়নুখলববস্ব মূর্থের দ্বার! নিম্পর় হইবে? তাছ। 
তইতেই পারে না। মুক্ত পুরুষেরাই ত জগতের স্থিতির জন্ভ, বিশেষ 
বিশেষ অধিকারের হার বহন করিরা_মনু হইয়া, ইন্্র চত্ত্র বাছু বরুণ 

ভুষ্তির কার্ধোর ভার গ্রহণ করিয়?, ভগবানের পালন-কার্ধ্ের সঙায়ত! 
করেন। তাঙাদেরই পবিত্র আত্ম! হইতে প্রস্থত শান্তির পুণ্য ধার! জগৎ 
প্লাবিত করির। ঈীশ্বগানিযুখে ধাবিত তয়। 

৩। ভক্তিযোগ। তক্ষিযোগীর চিন্তা প্রণালী অয । আমি কে? 
জগৎ কি,কোথা হইতে আদিল এবং কাচাতে প্রতিঠিত? জগতের 
সভিত আমার সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি বিচার গ্াঞার চিন্ত অধিকার করে। 
তাঙার ফলে, তিনি জগতে নান! প্রকার বিসদুপ বন্ধ ও বিস্দৃশ কার্ধের 
সুগ্মাংশ বিচার দ্বারা, তাঙাদের মধ্যে সাম্য অবধারণ করেন এবং অনন্ত 
বহুধ! ভাবের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কার্ধ)-ক1রণ-সন্বন্ধ এবং পরল্পয়ের অবিচ্ছিন্ন 
উপযোগিতা! দর্শনপূর্বাক, সমস্ত বচ্জাও একই নিয়ন্তার অধীল, একই অঙ্গের 


৬৬৪ তক্তিযোগে সাধনা তিন অঙ্গে পূর্ণ। 


প্রকাশ বলিয়া অবলোকন করেন। তক্তিযোগী জ্ঞানযোগীর স্তার়, আত্ম 
ঘনাত্ব-বিচার দ্বারা কেবল আপনাকে ব্রক্ষরূপে ভাবনাপুর্ব্বক জগৎকে 
অনাত্ম বলিয়া পরিহার করেন ন1। ভক্ষিযোগী আপনাকে ব্র্মের অংশ- 
রূপে ভাবেন, জগৎকে ব্রদ্গের অংশরূপে ভাবেন এবং ব্রচ্মকে সর্বকারণ 
সর্বনিয়স্ত! সগ্ুণ পরমেশ্বররূপে, অথচ সর্বাতীত নিগুণ ব্রহ্গরূপে ধারণ! 
করেন। সঙ্চিদানন্ব গুধাতীত ব্রহ্ধই, ঈশ্বর ভাবে সগুণ সর্বশক্তিমান্‌ হইয়া, 
স্বীয় শী শক্তিবলে আপনাকেই বছুরূপে প্রকাশিত করেন; আপনারই 
প্রক্কৃতিভাব-হুইতে বনু ভাবযুক্ত জগতের গ্রকাশপূর্বক মেই সকল ব 
ভাবের প্রতোক অংশে অনুপ্রবিউ ভইয়া তাহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক ভাবে 
তোগ করিয়া আপনার আনন্দস্বরূপ চরিতার্থ করেন। যে শক্তিরত্বার! 
তিনি আপনারই বনু ভাবকে বহুরূপে দর্শন করেন, আপনাকেই বহুরূপে 
র্শন, ভোগ করা যে শক্তির কার্ধ্য, তাহার সেই আনন্দ-রসাম্বাদিক! 
“হলা দিনীশক্কিই" “জীবশক্তি*। ঈশ্বরভাব, জীবতাব ও জগতভাব তিনই 
ব্রদ্দের শ্বরূপ। তিনি সর্কন্বরূপ; অথচ নি সর্বাতীত--পুর্ণন্বরূপ । 
তক্তিমার্গের লাধন! তিন অঙ্গে পূর্ণ। (১) জগৎকে ব্রহ্গরূপে দর্শন; 
(২) জীবকে ব্রঙ্গরূপে দর্শন এবং (৩) ব্রক্গকে সর্ধান্থগ অথচ সর্বাতীত- 
রূপে দর্শন। তক্তের নিকট ভগবান্‌ সগ্ুণ নিগুণ উভয়ই । তক্ত 
জগংকে বদ্ধময় দেখেন। গুতরাং যে কোন ভাব, যে কোন ক্রিয়া, 
তিনি দর্শন করেন, তাহাই ব্রক্ষলীলা ধারণাপূর্বক তৎপ্রতি প্রেমযুক 
হয়েন। “বাহ! ধাহা নেত্র পড়ে, তাহ! তাহ! কফ স্ছুরে।” ইহা বহ্মজ্ঞান। ইহ! 
লা হইলে, নানাবিধ ভাবসমন্বিত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন দেখিয়া, 
পর্ব সমচৃইি হয়; কোন কিছুতে রাগ বা দ্বেষ থাকে না, সংসারের প্রতি 
আসক্তি বা! বিরক্তি থাকে না; সথছদ মিত্রে, ভ্রাঙ্ষণ 6গ্ডালে, সমদৃষ্টি হয়; 
কাম ক্রোধ বণ স্বতঃই দূরীভূত হয়। এরূপ তক্ত সর্বাজীবে দয়াবান্‌, 
সর্বজ প্রেষপূর্ণ। শম দষাধি সাধন তাহাকে আর পৃথকভাবে করিতে 


গীতোক্ত তক্তিসাধনায় এবং আধুনিক ভক্তিসাধনায় প্রতেদ। ৬৬৫ 


কয় না। তাহার চিত প্রসরপ হয়, বাসনার আবেগ-সভ্ৃত আকাঙ্ষ! বা 
শোক থাকে না। তখন বিশ্বপতি ভগবান্‌কে ত্বরূপতঃ দর্শন করিবার জন 
প্রবল তৃষ্চার উদয় হয়, তাহার স্বরূপ দশনের অন্ধ প্রাণ ব্যাকুল হছয়। 
ইছাই পরা তক্তি। এই ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ অচিরেই 
ভক্কের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশিত করেন। তখন “গুণের পুতুল” 
সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়! যেমন ততস্বরূপ হইয়া যায়, তদ্রুপ প্রেমিক তক প্রিয়তম 
ভগবান্কে পাইয়া! তগ্ময় ৪ইয়া যায়, (১৮।৫৪--৫৫ দেখ)। 

দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যারোপদি্ট কণ্থধোগ এই ভক্িযোগের অগ্ুকুল 
সাধনা। ভক্ত, জ্ঞানপন্থীর সায়, বিষয়-সন্বন্ধ রাখিতে হইবে, কি ত্যাগ 
করিছে হইবে, সে বিচারে প্রবুত্ত নকেন। আবার ভক্তের সাধনাও 
জানমার্গের সাধনার হ্যায়, নির্জনে (৬1১৯ ) নভে, পরস্তধ ব ভাূকের 
সঙ্গে, ( ১০৯--১৭ দেখ )। ভক্ষের নিজের কিছুনাই। তিনিনিজের 
ভন্ট কিছু করেন না, নিজের জন্ক কিছুই চাঙ্েন না; (জ্ঞানমার্গের লাধন! 
নিজের জন্ক ); এমন কি মুক্কির আকাক্জা রাখিয়াও তিনি সাধনায় প্রবুত 
নভেন। ভাঙার লক্ষ কেবল ভগবংসেবা, ভগবং গ্লীতি, তগবংপ্রেম। 

জানমার্গের মতে, জ্ঞানে কর্ধ ক্ষয় তয়; কিন ফের কাডে ভগবানই 
সব। তিনি জ্ঞান, শিনিই জ্ঞাত, তিনি কর্ম, তিনিই কর্শকারর়িতা ও 
কর্খাফলদাতা | লফিত কর্ম, ক্রিযমাপ কব, গ্রারন্ধ কর্ম,--এ নব গোলমাল 
ভক্কের কাছে নাইট । তকে তগবান্ই সেই বৃদ্ধি দেন, যাহাতে তাহার 
সর্ব কর্ধ ক্ষয় হইয়া যার (১৭ ১* এবং ১২৭ দেখ )। 

কিন্তু দেখা বায়, পরবন্তা কালের গুকিবাদিগণ তান প্রধান অন্ধ 
নগ্ন ভক্কির পক্ষপাতী । ঠাঙারা কর্ম এবং জ্ঞানের সহিত সর্ব সম্পর্বশূ্ত 
তক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। 

অন্টাতিলাবিতাশুন্তং জ্ঞান কর্মাসংরতষ্‌। 
আন্ুকূলোন রুঙ্ণানছতজনং তক্িরুতম। 1 


৬৬৬ গীতার যোগ--কর্ণজ্ঞানভক্ির সমন্বয় । 


অন্ত কামনাশূন্ত, জ্ঞানকর্ম্াদির দ্বারা অসংবৃত, এবং অঙ্থকূল ভাকে 
কফ .ভজনই পরম! ভক্কি। 
কিন্তু গীতার দেখি, জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত । “তেযাং জ্ঞানী নিত্যবুক্ত 
একভক্জি বিশিষ্ততে” (৭1১৭)। আবার ভক্ত ভগবানের অন্ুকম্পায় 
উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হয়, (১০1১*--১১ দেখ )) এবং গীতার ভক 
শিক্ষম্্া ভাবুকমাত্র নহেন, পরন্জ কম্মী (১১1৫৫, ১২ ১৬ দেখ )। 
চেতদ! সর্বকম্মাপি মনি সংন্টন্ত মৎপর্ঃ। 
বুদ্ধিযোগম্‌ উপা শ্রতা মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮:৫৭ ॥ 
মচ্চিন্তঃ সর্বহূর্গাপি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যাদি। 
অপ চে ত্বম্‌ অহঙ্কারান্স শ্রোষ্সি বিনজ্ষসি ॥ ১৮৫৮ ॥ 
মনে মনে সব্বকর্মকল আমাতে অপণ কিয়! কম্মযোগ আশ্রয় পৃর্ববক 
€(কশ্মত্যাগ কৰিয়। নহে) সর্বদ। মচ্চিন্ত হও। এইরূপে মণ্িন্ত হইলে 
মতপ্রসাদে সর্ব সঙ্কট হইতে উত্বীর্ণ হইবে। অহঙ্ষারবশে ইছার অন্তথাচরণ 
করিলে বিন হইবে । এই ভগবদাদিঃ ভক্তিযোগ। কশ্মযোগবুদ্ধি-বিরহিত 
থে ভক্তি, তাহ বিনাশের ছেতু। এই ভগবানের কঠোর অন্ুশাসন। 
এইরূপ শীতায় বিভিন্ন সাধনমার্গের অপুর্ব সমন্বয় দেখ। যায়। যেমন 
প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সর্ব তী, পুণা সঙ্গমে মিণিত হইয়া, পতিত-পাবনা 
ধারার দেশ প্লাবিত করিয়া, সাগরাডিমুখে ছুটিয়াছ্ে, তজ্ঞপ গীতায় কম 
জ্ঞান ভক্কি, অপূর্ব সমন্বয়ে সমন্বিত হইয়া, জগৎকে পবিত্র করিয়া 
ঈশ্বরাভিমুখে চলিয়াছে। 
এই ভগবহুপপি্ই যোগ। এইধে যোগ-কল্প তরু, কণ্ম ইছার শরীর, 
জ্ঞান ইঞ্চার আধার এবং প্রেম ইহার স্থমধুর রস, যাহার বিশ্দুমান্ত্রের 
আন্বাদনেই মানুষ কৃতার্থ ভয়; আর ইহার ফল চহুববর্গ,_ধশ্মু, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ। ইইলোকে পরম। খাদ্ধি এবং পরলোকে পরম! সিন্ধি। 





তৃতীয় পরিশিষ্ট । 
সত০০%০০- 

(৯) কর্ম, মায়া, প্রকৃতি, নামরূপ, জগণ্খ ॥ 

কর্খের অর্থ ক্রিয়--উতক্ষেপণ অবক্ষেপণ আদি ব্যাপার। সাধারণঃ 
কম্ম শবে আমরা মঙ্থম্যাদি জীবকৃত কর্মুই বুঝি থাকি। কিন্তু জীবককৃত 
কশ্ম ছাড়া বহু কর আছে। প্রাকৃতিক কন্ম, রবি শশী গ্রহ তারা বাস্ধু 
জল ইত্যাদির কণ্ব, বড় খতুর ববিডাব ও তিরোভাব এবং তাছার সঙ্গে 
বহুবিধ শ্বপ্তাবের ক আছে। বক্ষারদির উৎপত্তি বৃদ্ধি নাশাদি কণ্ম, কত 
প্রকার রাসায়ণিক কন আছে, ইতাদি। 

এই সমুদয় কর্ধের মূল কোথায়? কোন কর্খাই আকন্মিক হয় ন!। 
মলে কোন না কোন শক্তির প্রেরণা বর্তমান না থাকিলে কোন বর্ম 
হয় না। অভএব কম্মের মূল দেখিতে ৪ইলে শন্কর মূল দেখিতে হয়। 

শক্ষির মূল কোপার, বিজ্ঞানের দরতে সে বিষয়ে মততেদ অনেক। 
আধর্য দর্শন শাস্ত্র কিন্তু বিজ্ঞানের উদ্ধে যাই! বলিয়া! দেয়ে ঈশ্বরই 
সর্মশক্তির মূল! হিনিই দর্বশক্তমান্। (১) ন্তানশকি, (২) বলৰা 
ইচ্ছাশক্ি এবং (৩) ক্রিয়াশক্রি, এই তিন তাহার শ্বাতাবিকী শক্ষি। 

পরাস্ত শক্তি হিবিধৈব ক্রয়তে। 
স্বাতাবিকী জান-বল-ক্রিয় চ।-_ শ্বেতাশ্বতর। 

পাধিব জগতে তাছার জ্ঞানশকি, জীবের মানস-দেঃরূপ উপাধির' 
(010005] ৮০১) সাহ্থাযো, ভাবন1 (0)0901):) রূপে প্রকাশিত, 
হয়) তাহার বল ব| ইচ্ছাশকি, কাম-দেরপ উপাধির সাঙাযো, কামনা 
(1)6515 ব1 61701107 ) কপে প্রকাশিত ৪87 আর তাহার ক্রিয়াশকি 
সু গেছরূপ উপাধির (117751081 1০) ) সাজষ্ে চে! (8০0০0 ) 
রূপে প্রকাশিত হয়। এই জিিটী স্বাভাবিক ক্রিয়1--'তাৰনা, কামনা, 


৬৩৮ বর্ম, মায়া, প্রকৃতি, নামরূপ, জগং। 


এবং চেষ্টা, ইছাদের সাধারণ নাম কর্ণ । বিবিধ প্রকার উপাধির ভিতর 
দিয়া তাহা বিবিধ নাসে এবং বিবিধ রূপে প্রকাশ পায়। 

কর্ যেরপই হউক, তাহার ফল পরিবর্তন; এক প্রকার নামরূপের 
স্থানে অন্ত প্রকার নামরপ উৎপাদন। আদি স্ৃষ্টিকালে যে ব্যাপারের 
দ্বার! গুধাতীত অব্যক্ত ব্রঙ্গ হইতে, নামরূপযুক্ত সপ্ঙণ জগতের অগ্িব্যক্কি 
ছয়, তাকাই আদি কর্ন, ৮৩ ক্লোকে ইহা দেখিয়াছ। বেদান্তে তাঙারই 
নাম “মায়া” এবং এক ছিসাবে তাছারই নাম “নাম-রূপ" বা প্রকৃতি ব 
জগৎ। তবে বিশেষ এই যে, মায় সামান্ত শব এবং তদ্বার! যাহা গ্রদশিত 
হয়, তাহাকে “নামরূপ* ব! প্রকৃতি বা জগৎ বা বাহ্‌ দৃস্ত (1১110701172) 
বলে। আরঘে ব্যাপারের দ্বারা ই নামরূপ অখব! নামরূপময় জগৎ 
গ্াদশিত, ভয়, তাহার নাম কর্মু। বস্তুতঃ মায়া, নামরূপ, কর্ণ, প্রকৃতি ও 
জগং--ইছার! মূলতঃ এক, মূলতঃ সমানার্থক । 

(২) সংসার-জন্সমরণ চক্র--জীবাজ্সা, 
পরমা আ।। 

পূর্ব প্রকরণে দেখিয়াছি যে, যে শক্তি সমুদায় কর্খের মুলে বর্তমান, 
তাহা অনা ঈশ্বরেরই অনাদি শক? শ্থুতরাং তাহার বিনাশ নাই। 
বিজ্ঞানলান্ত্ও নিঃসংখয়ে গ্রতিপর করিয়াছে যে, কর্ণশক্তি কখন বিনষ্ট 
হয় না। ঘে শক্তি আজ একগ্রকার *নাম-রূপে” দৃই হইতেছে, এ 
নাম-রূপের নাশ হইলে, এ শক্তিই অন্ত "নাম-রূপে প্রকট বা অপ্রকট 
অবস্থায় বর্তমান থাকে। শক্তির কেবল রূপান্তর বাঁভাবাস্তর হয়, কিন্ত 
কখন বিনাশ হয় না। ইছার ন'ম “কর্মশক্তির পরিণাম" ব! “কর্ম্মবিপাক * 
কর্বিপাকের নিয়ম এই যে, যখন একবার কর্ম আরম্ত হয়, তখন তাহার 
ব্যাপার, অন্জবিধ বিপরীত শক্তির দ্বার! বাধ! না পাইলে, বরাবর-_-হৃষ্টির 
বদিকাল হইতে অস্ত পর্ধান্ত চলিতে থাকে ; এবং প্রলয়ে যখন স্ট্টির 
বিলয় হয়, তখনও গর কর্ণশক্তি বীজভাবে খাকে। পুনর্ার হখন সৃষ্টির 


কর্খশক্ির বিনাশ নাই। ৬৬৯ 


আরম্ত হয়, তখন এ কর্মববীজ হইতেই অন্কুর হইতে থাকে । অতএব 
করের গতি গহন--অতি হজ্জের (81১৭ )। | 

যাহ! “আদি কশ্ম” (৮1৩) তাহ! কিরূপে ও কেন হইল, সে বিষয় 
আমর! জানি না, অথবা কশ্ধের অঙ্গভূত মাগ্ষ এ কশ্মচক্রে কিরূপে পড়িল, 
তাহাও জানি না বটে; কিন্তু যেরূপেই হউক, বখন যাহা! একবার 
কর্মচক্রের ভিতর আসিয়! পড়ে, এখন তাহা এ কম্মশক্তির বশেই বরাবর 
চলিতে থাকে । উহার এক নামরূপাত্মক দেছের নাশ হইলে পর, এ 
কম্মেরই পরিখামে, আবার অন্ত নামরূপাত্মক দেহের সহিত [মলন হইয়া 
থাকে--কখনই তাঙার নিবুত্তি হয় না। সেই নামরূপ সজীব বা নিজখব 
ব! অন্ত বিধ হইতে পারে; বর্তমানে যাহ! চেতন জীব, তাহার এই 
দেতলাশে তাহ স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্ধ নামরূপ প্রাপ্তিহ' 
নিরণ্ত কখন হয় না। এই নামরূপ-পরম্পরা-প্রাশ্তর নামই জন্ম-মরণ- 
চক্র ণা সংসার; আর প্র নমরূপের আধারভত। শক্তিই বাটিভাবে, 
জীবায্মা এবং সমষ্টি ভাবে পরমাম্মা । 

এইভাবে দেখিলে হা ম্পঃ সিঞ্জাগ্ হয় বে, আসার জন্ম.মরণ নাই $ 
তাহা শিঠ্য। কিন্ধু কশ্মবন্ধনে পড়ায় এক নশান-রূপবিনাশের পর, অন্ঠ 
নামনূণ প্রাপ্ত 5ম আঞজ্িকার কম্ম, একদিন পরে, গইদিন পরে বা 
জন্মান্তবে হগিতে হয় । এইকপে ভব্চ:ঞু খুরিতে হয়। এহ অনা 
কম্মপ্রণাহের চগ্ত নাম কশ্বচক্র, সংসার, মারা, প্রকৃতি, নাম-বপ, ছৃণ্ত 
সৃষ্টি, জগৎ শুটির শিষ্ষম ইত]াদ। 


(৩) কর্মক্ষয়, কর্্মবন্ধন হইতে মুক্তি- 
পাপপুণ্য। 

পুর্ব পরিচ্ছেদে কর্শের ফালে পড়িয়া যে ভাবে জীব ভবচক্রে ঘুরিতে 
পাকে, তাহা দেখিয়াছি। কর্খস্বয়ং জড়। তাহার স্বয়ং ত্যাগ করিবার 
বা বন্ধন করিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে ন৷ এবং তাা শ্বয়ং ভাল বা মন্দ. 
নছে। মানুষের বুদ্ধিতেদে তাহ। ভালমনদ হইয়া পড়ে। শিশুর কিংবা 
পাগলের কর্ম লইয়! কেছ সদসৎ বিচার করে না, বয়ঃপ্রাপ্ত স্ন্থ বুদ্ধিমান 
ধ্যজির কর্ম লইয়াই করে। 

কর্ধের প্রতি বা কর্ফলের প্রতি আমাদের যে মমত্বযুক্ত আসক্তি বা 
ম্পৃরা। তাহাই বন্ধনের হেতু; কামের প্রেরণায় প্রবৃত্তির অধীন হই 
কর্পুফলে আসক্ত হওয়াই দোষ। দেই আপক্কিই “পাপণ। আর সেই 
আসক্তি ছাড়িতে পারিলেই কর্ফলে শিপ্ত হইতে হয় না(৫১০)। 
কম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কণ্মে সেই অনাসক্তিই “পুণ্য*। 

যুক্ত; কশ্মফলং ত্যন্তা শাস্তিমাপ্রোতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্ভঃ নিবধ্যতে 7৫1১২ ॥ 

সেই জন্ত ভগবান্‌ মুমুক্ষুকে আসক্তি ছাড়িবার কথাই পুনঃ পুনঃ 
বলিয়াছেন, কণ্ম ছাড়িতে বলেন নাই। জগংই কর্ম, জগতে থাকিয়! 
কর্ণ ছাড়িবে কিরূপে? মা তে সঙ্গে! হস্বকর্ণি, (২।২৪)। নহি 
কশ্চিৎ ্ষণম্‌ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ণকৎ (৩1৫)। তশ্মাদ্‌ অদক্তঃ সততং 
কার্ধযং কন্ম সমাচয় (৩১৯ )। কর্মযোগো বিশিষ্যতে (৫.২ )। এভান্তশি 
তু কর্মাশি সঙ্গং তত! ফলানি চ। কর্তব্যানীতি সে পার্ধ নিশ্চিতং 
মতম্‌ উত্তমম্‌ (১৮1৬) ইত্যাদি বাকো ইহা ম্পষ্ট। ঈশ্বরের মায়ায় 
'আমর! কর্চক্রে পড়িয়া!ছ, আমাদের কি সাধ যে তাহ! ছাড়িয়! দিই। 


(৪) জ্ঞান কর্ম ভস্স হওয়ার মর্ম । 


পুর্ব পরিচ্ছেদে বাহ! বলা হইল, তাহ! হইতেই জ্ঞানে কর্্ঘ ভন্মীভূ- 
, ওয়ার অর্থ বুঝা যায়। কর্মত্যাগপূর্বক বনেচর হইলেই কর্খু ক্ষয় অথব! 
কন্মীভৃত হয় না। যখন জ্ঞানে জগতের আধ্যাত্মিক হৃক্ম ততসকল হৃদয়ে 
উপলব্ধ হন, তখন নশ্বর কর্মমকলের প্রতি আসক্তি থাকে না, তখন এবং 
কেখল তখনই কর্ম ভন্মীভৃত হয়। লর্বং কল্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে 
পরিসমাপাতে । (৪1৩৩)। হবে উহার ঠিক মন্ম 8৩৭ ফ্লোকোক্ত 
অগ্ি এবং ভশ্মীভৃত কাণ্ের উপমায় ঠিক বুঝ। যায় না, পরস্ত ৫1১৬ প্লোকের 
পঙ্মপত্র ও জলের উপমাতেই ঠিক বুঝা যার়। যাচার আসক্তি নাই, 
কশ্মজাত পাপ তাছাকে পিপ্ু কগিতে পারে না। 
কণ্ম শ্ববূপতঃ জিয়া যায় না; আলাইবার আবশ্তুকও নাট । কশ্মই 
জগত অথবা জগৎ ব্রদ্ধরই কন্ম রূপ (৮৩), তবে সবল্ঙি অলিখে 
কিররপে 2 আর বদিই বাকলিয়া যান, তাঙাতেও সংকার্ধযবাদ আনুসারে 
কেবল নান রূপেরই পরিখঠন ৪য়; কারণ সৎ বস্বর বিনাশ কখন হয়না! 
(৯১৬)। নামরূপের পরিবর্ধন সববদ। তইতেছে ও হইবে, পরস্ক কশ- 
শকির বিনাশ নাই | ধা কে কখন কণ্ আগাইতে পারে, তবে ঈর্বরই 
সা পারেন। করের ভালমন্দ ভাব কথ্মে নয়, পরম মানুমের মনে। 
তাছ1 জালাইবার ক্ষমত! মানুষের আছে, দে তাতাই করিবে। যেতাহ! 
পারিয়াছে সেই দন্ত, সেই কৃতকৃতা, বুদ্ধিমান (১৫1১৯ ), স্কিতগ্রজ (২1৫৫), 
ভিগুধাতীত (১৭২১), জ্ঞানী (৫২১), যোগী (৬৪), লমবুদ্ধি (৬৯) 
এবং ভক (১২১১)। তারই ব্রাঙ্ধী স্িতি (২৭৪ )লাত হ্টয়াছে। 
কর্মববন্ধন কি, কর্কক্ষের কাহাকে বলে, কিলে করব য় ভয়, কখন হয়, 
এইবূপে তাহা বুঝিতে পারি। লোক দেখান বেপভৃষাদির পরিবর্তনে, লোক 
দেখান বৈরাগো, কিরূপে বর্ম ছুটির! যার, তা বুঝিতে পারি না। 


(৫) বুদ্ধিযুক্তু বুদ্ধিতোগ- যুক্ত, যোগী । 


বুদ্ধিতে ধি'ন যুক্ত, তিনি বুদ্ধিযুক্ত এবং বুদ্ধিতে যুক্ক হুইয়! কর্ম করার 
নাম বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযোগতত্বই গীতার বিশেষত্ব ; এবং ভগবানের 
উপদেশমতে, ইহাই সর্ধাঙ্গীন শ্রেয়োলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 

অনেকে মনে কয়েন, আমর! বেযে কর্ম করি, তাহ! বুদ্ধিপূর্বক্ষই 
করি। বুদ্ধিযুক্ত না হইলে কর্মই হয়না। কিন্তু এ ধারণা সতা নছে। 
আমর প্রায়ই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্খা করি না) কামনাধুক্ত হুইয়াই করি। 
বুদ্ধি সর্বাদ! বলিয়! দেয়, মিগ্যা বল! অন্গুচিত। কিন্তু শ্বার্থবশ! কামন! বলে, 
মিথ্যা না বলিলে তোমার স্বার্থহানি। আমর! তখন তাছারই বশে 
স্বার্থের জনা মিথ্যা বলি, কামনাযুক্ত হয়! কর্ম করি। ইছারই নাম 
সকাম কর্ম, ইহার নাম বাসনাম্থাতন্ত্র বা! প্রবৃত্তির বশে কর্ম । আর যখন 
কামনার কথামত স্বাথচিন্তায় বিচলিত ন] হইয়া, বুদ্ধির খআজ্ঞামত,_ 
সাবিকা বুদ্ধিতে স্থিরীরৃত কর্তব্যাকর্তব্যের নিয়মান্থসারে কম্ম করি, তখন 
তাছার নাম বুদ্ধিষোগ বা নিষ্কাম কল্মযোগ। 

আমাদের অন্তঃকরণে হই প্রকার প্রেরণ! আছে। এক বাসনা ত্বক! 
প্রবৃ্ধির প্রেরণা! আর এক ধশ্মাধন্ম-নিরূপিক ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধির 
প্রেরণা । গ্রথম প্রেরণ! বাহ্‌ কর্খস্থষ্টির এবং স্বার্থসংযুক। দ্বিতীয় প্রেরণ। 
বৃদ্ধির বা র্ষস্থ্টির এবং স্থার্থগ্রানের অতীত। এই হই প্রেরণ! পরম্পর 
বিরোধী । তাহার! উভয়ে যে আমাদের হৃদয়ে প্রায় সর্বদাই বিবাদে 
প্রবৃত্ত, তাহ! বেশ বুঝিতে পারি। সেই বিবাদের সময়, আমরা! যদি বাস- 
নার প্রেরণ! অগ্রাঙ্থ করিয়া, বুদ্ধির প্রেরণামত কর্ম করিতে পারি, তবে 
তাহায়ই নাম নুদ্ধিন্ষোগ। তাহাই যথার্থ “নাত্মনিষ্টা*। আর সেই 
বুদ্ধিষোগে বিনি যুক্ত, গাহারই নাম “বুদ্ধিযুক্ত* অথব! সংক্ষেপে *যুক্ত* ব 
“যোনী । ২1৪১, ২৪৮, ৩৩, ৬১ ক্নোক দেখ। 


(৬১ গগীতা-ধর্ল্দে ত্যাগ । 


* পরমহৎসদেব বলিয়াছেন, গীত! মানে “ত্যাগী” । "ত্যাগী*--এই কথাট। 
বার বার উচ্চারণ করিলে গীতা হস! যার়। কিন্ত এই ত্যাগের ঠিক 
মর্মকি? 

্ত্রীপুজ-কডা-বিষয়-সম্পত্তি সমুদয় ত্যাগ করিয়া, যিনি বৈরাগ্য অব- 
লহ্বন করেন, সাধারণতঃ আমর! তাহাকে ত্যাগী পুরুষ বলির জানি। 
বেমন এই কলিফাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের "লালাবাবুণ। লালাবাবু তীর 
বৈরাগাবশে আপনার বিপুল বিভব সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক কৌপীন ধারণ 
করিয়া, প্রীবুন্দাধন ধামে কৃফ-চিন্তায় শেষ জীবন বাপন করেন। ঈদৃশ 
পথিজ্্ ত্যাগের উদাহরণ সংলারে সুহুলতি। 

কিন্তু ইহা ভগবছুপিষ্ট ত্যাগ নছে। গীতার ত্যাগ নছে। ই! এক- 
টাতে বিদ্বেষ আর একটাতে জঙ্জরাগ। ইছলোকের বিষয়ে বিদ্বেষ, পর" 
লোকের বিষয়ে অনুরাগ । আধিতোতিক প্রশ্থর্ষে। বিদ্বেষ, আধ্যাত্মিক 
খরশ্থধ্যে অনুরাগ । এমন নেশাখোর দেখা বার, যাহার কোন সময়ে মদে 
বিছ্েষ জন্মে, তখন সে মঙ ছাড়ি! গে, কিন্তু নেশা ভাড়িতে পারে ন|। 
আফিম ধরে । লে একটাকে ছাড়ির! আর একটাকে ধরে; ইহা ও সেইরূপ। 
ছইটাই নেশ!। ছইটাই স্বার্থান্বেষণ। 

সীতা বলেন, সান্বক ত্যাগী ব্যক্তি,ন ধেঠ্কুশলং কর্ণ কুশলে 
নাস্ুজ্জতে (১৮1১) অন্থথকর কর্খের প্রতি দ্বেষ করেন ন1 এবং ছুখকর 
কর্ধেও জানক্ত হয়েন ন!। কোন বিষগে বিঘবেষ বা! আনক্তি তাহার 
খাকে না। যিনি প্রকৃত জঞানবান্‌ স্থিত প্রজ। নিদ্ধপুরুষ, তিনি রাগষেষ- 
বিবর্জিত প্রশাবচিতে সর্মবিষর ভোগ করেন। 

রাগদ্েষবিযুকৈ তত বিষয়ান্‌ ইঞ্রি়ৈপ্চয়ন। 
আনম হিষে়াত্বা খ্রসাদম্‌ অধিগঙ্ছতি ॥ ২৬৪ 


৪৩ 


৬৭৪ গীতাধর্ে ত্যাগ। 


ন হি দেহভৃত1 শক্যং ত্যক্তং কর্ম ণযাশেষতঃ। 


যস্ত কর্মফলত্যাগী স ভ্যার্গীত্যতিধিয়তে ॥ ১৮1১১ 
দেহ থাকিতে সর্বকর্ধা ত্যাগ হয় না) পরস্ধ যে কর্ফলত্যাগী, 
তাহাকেই ত্যাগী বলা! হয়। ইহাই গীতা-ধর্পের ত্যাগ । এই ফকলত্যাগের 
মর্খ কি, তাহ৷ ইতিপূর্বে দেখিয়াছি । তোমার আমার ইচ্ছার এ সংসারের 
সৃষ্টি হয় নাই। ইহ! তোমার আমার সম্পত্তি নহে। যাহার ইচ্ছায় 
ইহার সৃষ্টি, ধাহার শক্তিতে ইহ! বিবৃত, ইহ! তাহার। এ সংসার ভগবা- 
নের। আর সংসার ধাহার, সংসারের সমুদয় কর্ম, অবস্তা তাহার। যে 
ব্যক্তি তাহার কর্ন তাহাকে অর্পণ করিতে পারে, যে সমস্ত কর্্নকে সত্য 
সত্যই “আমার নহে” বলিয়া! বুঝিতে পারে,--সেই ত্যাগী। তাহারই কণ্ 
বর্ষে অপিত। সে নিম্পাপ হয়; ইহলোকের এবং পরলোকের সমস্ত বিশ্ব 
হইতে, নঃদয় ছঃখ। শোক ভয় হইতে উত্তীর্ণ হয়। 
ঙ্ধাণ্যাধায় কর্খণি সং ত্যক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন সপাপেন পল্মপত্রম্‌ ইবাস্তসা ॥ €.১০ 
বদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততঃ ভব। . 
মচ্চিঃ সর্বহর্গাণি মত প্রাদাৎ তরিষ্যুসি ॥১৮1৫৮ 
অন্ত পক্ষে, যে ব্যক্ত তাহার এই সংসারচক্রের বা সংপার কর্মশালার 
অন্ধবর্তন না করিয়া, ইহার স্থুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল 
আপনার ইঞ্লাধনে, স্বার্থদাধনে মনোযোগী, দে ছোট হউক, বড় হউক, 
ধনী হউক, গরীব হউক, ইতর হউক, তত্র হউক, পণ্ডিত হউক, ুর্থ 
হউক, মে পাপাস্মা। ভগবানের সি উপদেশ,-__ 
এবং প্রবর্তিতং চক্রৎ নান্বর্তয়তীছ হঃ। 
অদ্থাযুরিজ্িয়ারামো মোখং পার্থ সজীবতি ॥ ৩.১৬ 
এই বিশাল কর্মশালার অনেক বিভাগ আছে। ধর্খবনীতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সদাজনীতি, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর 
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তির ভিন ব্যক্তি, আপন যোগাতান্গুদারে, তাহার কোন না কোন বিভাগে 
কর্খ করিতে নিযুক্ত। ইহাও সেই ঈশ্বরের নিয়ম । যে ব্যক্ি যে বিভাগ্নে 
নিযুক্ত, যে কাধ্যের তার যাহার উপর আছে, তাহাতে “অতিরত* থাকাই 
(১৮৪৫) তাহার কর্পু-_তাহার ধর্ম । অভিরত থাকা অর্থাৎ বেগারের 
মত নয়? মনের সহিত, ভবের সহিত তাহা করা) তাহাতে স্বার্থবু্ি, 
শঠতা, খলতা, প্রবঞ্চনা না রাখিয়া করা। একটা বড় কলঘরে, ঝড় 
ইঞ্জিনিয়ার সাছেবের কাধ ধেমন দরকারী, কমার একটা সামান্ত পেয়েক- 
আট মিস্ত্ীর কাঘও তেমনি দরকারী । সফলেরই কাধ ঠিক ঠিক না হইলে 
কলঠিক চলিবে না। এ সংসার কলখরে৪ লেই নিয়ম। 

পুনশ্চ ৷ সহঞ্জং কম্ম কৌন্তের সদগোষমপি ন ত্যজেৎ। ১৮৪৮ 

স্বেখ্বে কশ্বপ্যতভিরতঃ সংলার্ধং লতভতে নরঃ। ১৮1৪৫ 

যে কর্মের সহিত যাহার জন্ম, তাহা সে ত্যাগ করিবে না। নির্দোষ 
কোন কর্ম নাই। মানুষ আপন আপন করে অতিরত থাকিয়াই সথ্যক্‌ 
সিদ্ধি লাভ করে। স্বধন্থ সদোষ হইলেও তাহ! পরধশ অপেক্ষা প্রেয়ন্কর। 
বিন শ্বভাবতঃ ঝাজপদের অধিকারী, প্রঙ্জাপালনই তাহার ন্বধর্শা বা সহজ 
কঙ্খ। তাহা পরিভ্যাগপূর্বক যে সঙ্গ্যাপ, তাহ! লান্বক তাগ নছে। 
পরস্ধ তাহ! শ্বধশ্থ ত্যাগপুর্বক পরধশ্থ গ্রহণ; যাহ] বগা সান্বিক ত্যাগ, 
প্রকৃত সঞ্জযান, তাহ। বাহ বিষয়-কশ্ তযাগে নয়, সে ত্যাগ কেবল মনে, 
জাপন হৃদয়ে ( ১৮ অঃ ৬--১১ প্লোক দেখ )। এই ত্যাগ ধখন হৃদয়ে 
প্রতিষিত হয়, তখন সংসারের স্বার্থাস্বাথ [চন্ত/। আর বুদ্ধিকে কলুষিত 
করিতে পারে না। তখনই, কেবল তখনই মানব স্থির নিশ্চল এদ্ধিতে যুক্ত 
হইর, ভায়ের শুক ভুলাদত্ডে ওজন করিয়া, আত্মপরনির্বিশেষে সকলের 
কল্যাণ সাধনে,__আত্মবিস্থৃত হই! সর্বালোক ছিত-মাধনে সমর্থ হয়েন। 

ঈদৃণ মহাপুরুষগণই জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক । হায়! আমাদের 
বাহ বৈরাগ্য ধর্থ এই লকল মহাপুরুষগণকে, আমাদের কর্ণক্ষেত্ 


৬৭৬ সগ্তণ--নিগুণি। 


হইতে দুরে সম্গাইয়! তৃত-তর়স্কর শ্রণানে বাবিজন কাননে স্থাপন করি- 
সাছে। সংসারের কর্ক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শক কাড়িয়৷ লইয়া! আমাদের 
বর্তমান দশার হেতুত্বরূপ হুইয়াছে। এই বাহ বৈরাগোর প্রতি আমাদের 
অন্থয়াগ অপগত ন1 হইলে, সাব্বিক মহাপুরুষগণফে আমাদের নেতৃত্বরূপে 
আমর! পাইব না। তদভাবে আমাদেরও ফোন উন্নতির আশা নাই।' 
(৭) সগুণ-নিগুণ। 

লপ্তণ নিগুণ--এই ছইটী শব আকারে খুব ছোট বটে, কিন্তু এত বৃহৎ, 
ব্যাপক অর্থ বোধহয় আর অগ্ত শবের নাই। “গুণ* শবটী দর্শন শাস্ত্রের 
পারিভাষিক শব । দর্শন শান্তে গুণ বলিলে, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির তিন 
গুণ-_সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রকৃতির এই তিন ভাব বুঝায়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত 
এই যে, এ জগতে স্থুণ হুঙ্স, ক্ষুদ্র বৃহৎ, চেতন অচেতন, যাহ কিছু আছে, 
তাহা এ গুণত্রয় হইতে সমুৎপন্ন; ৯।১* টীকা ৩১৯--৩৪১ পৃষ্ঠা দেখ। 
অতএব বিবিধ বিচিত্র গুণবুক্ত বহিজগতের যাহ! কিছু ভাব এবং রাগ দ্বেক 
স্থখ হঃখাদি অস্তর্জগতের যাহা কিছু ভাব, যাহ! কিছু আমাদের ইঞ্জিয- 
গ্রাহ্থ, তাহাই সগুণ। আর যাহা তগ্বিপরীত, প্রকৃতির গুণত্রয় যাহাতে 
নাই, তাহাই নিগুণ। ব্রঙ্ধই সেই নিগুণ তব। সাংখ্য দর্শনের 
পারিভাষিক অর্থ লইয়াই শাস্ত্রের উক্তিযে ব্রদ্ধ নিশুপ। প্রকৃতির 
বিকারজাত রূপ রসাদি বাকাম ক্রোধাদি, যাহ! জগতে দৃষ্ট হয়, তাহার! 
বরদ্ধের গুণ ব। বিশেষ ধর্ম নছে। তজ্চ্ষ্ী তিনি নিগুন। নাই প্রক্কতির 
গুপস্ন্ধ বাছাতে, তাহ! নিগুণ। নিঃ, নান্তি গুণ যাহার, এরূপ অর্থ 
নে; তাহ! হইলে, “নিগুণি শৈক্তিহীন) ব্রন্ষের প্রশাসনে জগৎ বিশ্বৃত” 
*নিগুপ ব্রদ্ধ হইতে ( গুণমন়্ ) জগতের বিক!শ” ইত্যা্গি শ্রতিবাকের 
অর্থ নাই। ফলত; নিগুপ শব্বের পরিবর্তে “গুণাতী” শব্ষ ব্যবহার 
করিলে সহজে অর্থবোধ হয়। 


চতুর্দশোইধ্যায়ও | 


হাতিয়া 


 গ্রণত্রয়বিতাগ-যোগঃ | 
পপ৩০৮০০০০-- 


শ্ীভগবান উবাচ। 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষযামি জ্ঞানানাং জ্ঞানম্‌ উন্ঠমম্‌। 
যজ জ্ঞান! মুনয়ঃ সর্বেব পরাং সিদ্ধিম্‌ ইতে। গা; ১ 


প্রকৃতি পুরুষ দোঠে তির নয়, 
ভন মনে হয় গুণসঙ্গবশে, 
সেভ্রন নিবারি কহিল] কংসারি 
বিস্তারে সংসার-চি্র চত্ুদশে।-শ্রধর। 

১৩ অঃ ৭_-১১ প্লোকে জ্ঞানের অমানিত্াদি বিংশতি কূপ বিবৃত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে ভনুঞ্জানার্থদর্শন বা ক্ষেতরক্ষেরন্জের জানই প্রধান 
(১৩২)। সেই জ্ঞানের যাহ! মৃপ হুত্র,ক্ষেত্র-কেজজবোগে যাবৎ 
বন্তর উৎপত্তি ( ১৩২৬) এবং প্রক্কতির গুণসঙ্গই জীবের সংসারের কারণ 


জ্ঞানের বিংপতি রূপ বলেছি তোমায় 
ভার মাঝে শ্রেষ্ঠ বাচ! কি পুনরায়। 
তন্বগণণ নুনিগণ লন্ডিয়া যে জ্ঞান 
সংসায়বন্ধন হ'তে মু হ'য়ে যান।১। 


৪১৪ মুক পুরুয়েরও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকে। [ চতুদ্দিশ 


ইদং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যম আগতাঃ। 
সর্গে হপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥২। 


(১৩।২১),তাহ! পূর্ববাধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ 
ব্ধ্যায়ে তাহ! সবিস্তারে পুনর্বার (ভূয়ঃ ) বলিতেছভেন। 

কিরূপে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হয়, গুপকি কি? কোন্ গুণ কি 
ভাবে জীবকে সংসারে বন্ধ করে; কিরূপে গুণবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়1 
যায়, ইত্যাদি ক্ষেত্রদন্বন্বীয় উপদেশ এই চতুর্দশ অধ্যায়ে দিয়াছেন। তন্ব- 
'হ্বানের অপরাংশ ক্ষেত্রজ্ঞসগন্ধীয় উপদেশ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হুইয়াছে। 
এই ছুই অধ্যায় ত্রয়োদশ অধ্যান্সেরই সম্প্রপারণ। 

জ্ঞানানাম্‌ উত্তমং--পৃব্বোক্ত বিংশতি রূপ জ্ঞানের মধ্যে যাহ শ্রেষ্ঠ। 
সেই পরমংজ্ঞানং। ভূয়ঃ গ্রবক্ষ্যামি-_পুনর্বার বলিব। যৎজ্ঞাত্বা! সর্ষে 
নুনয়ঃ__যাহা জানিয়া তবদশখ জ্ঞানিগণ। ইতুঃ এই সংসারবন্ধন হইতে । 
পরাং সিদ্ধিং গতাঃ--মক্ষিন্ূপ! পরমা পি্ধি লাভ করিয়াছেন। ১। 

ইদং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিত্য-বক্ষ্যমাণ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া। মম 
সাধশ্থ্যম্‌ আগতা:--আমার সমান-ধন্মতা লাভ করিয়। তাহার! সর্গে অপি 
ন উপজায়স্তে-_স্থক্টিকালে উৎপন্ন হয়েন ন1। প্রলয়ে চ ন ব্যথস্তি-_ 
এবং প্রলয়কালেও ব্যথা অনুভব করেন ন!। 

এই গ্লেক হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে মুক্ত পুরুষেরও ম্বতস্ত্র অন্তিত্ব 
পাকে । তাহ! না! হইলে, তাহাদের সন্বদ্ধে--”সর্গে হপি নোপজায়স্তে 
প্রলয়ে ন ব্যথস্তি ৮*,--এ কথা বল। যায় ন1। বেদান্ত বলেন,-__মুক্ত পুরুষ 
বর্গের সমান সব্যবিধ ভোগ উপভোগ করেন মাত্র (বেদান্ত-সত্র 8181২১) ; 
যথা, তিনি স্বরাট্‌ ( পূর্ণ স্ব:ধীন ) হয়েন, সর্ব লোকে কামচানী হয়েন 


পাইয়া আমার ভাব এ জ্ঞান-আশ্রয়ে 
না জন্মে স্থৃতিতে, বাথ! ন! পায় গ্রলয়ে | ২। 


স্অধ]ার় ] ভীব-ন্হি-তত । ৫১১ 


মম যোনিমহদ্ত্রহ্ম তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥ 

*(৯,৪1১৮ সথঞ্জ), কিন্তু এক্ষের সমান সর্ব শক্তি লাভ করেন না; তিনি 
জগতের সৃষ্ট স্থিতি পয় কারিতে পারেন না। “জগদ্ব্যাপারবর্জম্*__ 
বেদান্ত-দর্শন ৪19।১৭ সুত্রে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। হ্ুতরাং মুক্ত 
অবস্থাতেও জীবে এবং ঈশ্বরে ভেদ থাকিয়া যায়। ২1 

এক্ষণে প্রাতভাত জ্ঞান বলিতেছেন । হে ভারত! মহুদ্বন্ষ মম যোনিঃ। 

সর্ব কার্য বাস্থ্ বস হইতে বৃহৎ, আঁধক ঝলিয়। মহৎ (শং); অথব!1 দেশ- 
কাল-অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মহত (ভ্রী)। এবং ব্রক্ষ-__বুন্ত, বৃদ্ধি হওয়া, বিস্তৃত 
১৪য়1মন্‌ 5 যাহা পর্ব বস্র বৃত্ছণ বা ব্যাপক, তাহ! ব্রহ্ম । মহদ্বরক্ষা-__ 
“এগুণাম্সিক! প্রকৃতি, মায়া (শং)। এই মহদ্রঙ্গই পুরাণের আস্তাশক্তি, 
নহথামায়া-_স্ৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয় কর! । সেই প্রক্কৃতি মম যোনিঃ--গঠাধানস্থান 
স্বদ্ধপ। তশ্মিন্-_সেই প্রক্কতিতে। অহ গর্ভং দধামি--সর্বব ভুতের কারণ-ভূত 
বীজ (শং) স্থাপন করি, ঠৈতন্ত শক্তির সঞ্চার করি । 'তঃ-_সেই সংযোগ 
হইতে । সব্বহূতানাম্‌ সম্ভৰঃ ভবতি-__সর্ব তের উৎপত্তি হয়। 

যা কিছু পদার্থ, পার্থ, আছে এ সংসারে, 

ক্ষেত্র ও ক্ষেতজ্জ যোগে, বলেছি তোমারে। 

য়ের মিলনে এই জগৎ স্ঞ্জন, 

কে কিন্ত করার সেই দুয়ের মিলন? 

প্রকৃতি চেতনাহীন হন শ্বভাবতঃ 

পুরুষ চেশুন, কিন্তু নিক্ষেয় সতত। 

সে ছয়ে তথাশি হয় ঘে ভাবে মিলন, 

যে ভাবে গ্রক্ক.ত-গুণে বন্ধ জীবগণ, 

সে বন্ধন হ'তে জীব কিসে মুক্তি পায়, 

সে পরম তবকথা শুন সমুদায়। 


৫১২ ঈশ্বর পিতা-_প্রক্কতি মাত।। [ চতুর্দশ. 
সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্তবন্তি বাঃ । 
তাসাং ব্রহ্ম মহুদূযোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥8॥ 
সেই মহৎ যোনি, যাহ! হইতে সর্ব ভূতের উৎপতি, তাহ! ঘে-ত্রঙ্গ 
হইতে ভিন্ন নহে, তাহ! বুঝাইবার জন্তই, তাহাকে মহদ্তরঙ্গ বলিয- 
ছেন। ৩। 
যত প্রকার জীবধযোনি আছে, সেই সর্ববোনিষূ, য1 মুর্তয়ঃ সম্ভবস্তি_ 
যাহ! কিছু মুর্তিমান বন্ত উৎপন্ল হয়। মহত ব্রদ্ম তাদাৎ যোনিঃ_-তাহ'- 
দের উৎপত্তিনবেতু। অং বীজ প্রদঃ পিত1। মহৎ ব্রঙ্গ তাহাদের মাতৃস্থানীর় 
এবং আমি পিতৃস্থানীয়। ব্রঙ্গই প্রত্যেক ভূতে পিতৃরূপে মাতৃপ্ণপে, 
পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপে বিরাভ্িত। 
প্রতি মুহূর্ণে যে অসংখা জীবের জন্ম হইতেছে, তাহাদের কাহারও 
জন্ম আকশ্লিক নছে। দকলেই এক নিয়মে আবন্ধ। ভগবান্ই প্রত্যেক 
জীবের নিজ নিজ কর্মের অস্রূপ দে€ গ্রছণপূর্বক জন্মলাভ করিবার 
কারণ। তিনিই গ্রতোক জীবকে উপযুক্ত পিতৃ-শরীরে প্রবেশ করাইয়া, 





সর্ধ স্থষ্ট বস্ত হ'তে যে বস্তু মহৎ, 
পরিব্যাপ্ত যাছে এই বিশাল জগৎ, 

পীবস্ছটি-. সেই যে মহৎ ব্রক্ধ, কৌরব-কুমার ! 

তন যোনি মম--গর্ভাধান স্থান সে আমার। 
সেই মহদুত্রদ্ষবক্ষে করি অধিষ্ঠান 
জগৎং-উৎপত্তি-হেতু করি গর্ভাধান। 
আমার যে আত্মভাব ভরত-নন্বন, 
বীঞ্জরূপে সে ধোমিতে করি হে স্থাপন। 
আম] হ'তে সেই ছুয়ে এই যে মিলন, 
তাছে হয় সমুদয় ভূতের স্থন। ৩। 


অধ্যায়] সমস্ত জীব-জন্মের মূলে ঈশ্বরের প্রেরণ! । ৫১৩ 


সব্বং রজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 
নিবলনন্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥৫॥ 
পদ্ষে উপ্রযুক্ত মাতৃগঞ্ভে স্থাপন করিবার কারণ ; এবং সেই গর্ভ রক্ষাপূর্ববক 
তাহার জন্ম লাভের কারণ। আর তিনিই শ্বয়ং জীব হইয়া, শিতামাত! 
হইয়া, এবং পিতামাতা হইতে শরীর ধারণ পুর্ব্বক সন্তান হইয়] জন্ম লই- 
বার কারণ। ৪। 
অতঃপর প্রকৃতির গুণকি কি, এবং সেই ত্রিগুণের ভাবে ক্ষেত্রবে 
তাবে রঞজজিত হইয়া, ক্ষেত্রত্ড পুরুষকে যে ভাবে রঞ্জিত করে, তাহাকে 
সংসারে আবদ্ধ করে, ৫--১৮ গ্লোকে তাহা বপিতেছেন। 
ভে মহাবাহে!! প্রকৃতি-সম্ভবাঃ সন্থৎ রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ--প্ররূ তি 
হুইতে উৎপন্ন, ”গ-* এই পারিভাষিক নামে অভিহিত সব, রঃ, তম, 
এই তিন ভাব। অব্যয়ং দেহিনং নিপপ্র্ত_দেহাভিমানী জীব যাহা 
প্রকৃত পক্ষে অবায়, নিন্দিকার, তাহাকে বদ্ধ করে।ম্ুখ দ্রঃথ মোঠানি 
পাশে আবন্ধকরে। (দেহািমান-মুক্ত জীবকে নঠে )। 
ত্রিগুণতন্ধ | ত্রিগুপ কি, এ বিষয়ে মতঙেদ আছে । সাংখ্য-দর্শন মে 
ত্রিগুণ প্ররৃতির অঙ্গ । গুণে ও প্রকততে অঙ্গাঙ্গী ভাব। ত্রিগুণের যে 
সমষ্টি ও সাম্যাবস্থা, তাহাই প্ররৃত্তি। প্ররুতি' পুরুষের অধীন নঙে। 
প্রকৃতি পুরুষ ছই শ্বতস্ত্র তত্থ। 


ঈশ্বরের দেবতা দানব বক্ষ রাক্ষস কিন্রুর । 
প্রেরপায় নর পণ্ড পক্ষী আর নুক্ষা্দি স্থাবর 
সর্দীবের চরাচরে সমন্ত যোনিতে, কুশ্বী-নুত। 
জন্ম মৃত্তিমান বন্ধ হয়ব, কিছু উইত। 
মহত ব্রঙ্--মহা ময়, মাতৃরূপা তার, 
বীজ প্রদ পতি! পার্থ, আমিই তাহার । ৪। 
৩১ 








১৪ গুত্রয় যে ভাবে জীবকে বন্ধ করে (৫--১৮)। [চতুর্দশ 


সাংখ্যের এই ছৈতবাদ বেদান্তে নাই। শ্রুতি অনুপারে তৰ একই। 
ছাছা রঙ্গ । ব্রন্ধের যাহা! পরা শক্তি, তাহ! মায়া। আর সেই মায়ারই 
এক ভাব প্রকৃতি ( তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ ); এবং ধাহার সেই মায়া, তিনিই 
মহেস্বর বা ব্রদ্ধ। “মা়ান্ গ্রকতিং বিভভাৎ মায়িনস্ক মহেশ্বরম্ণ | শ্বেতাশ্বতর 
--81১০ | অতএব প্রকৃতির স্বতন্ত্র সস্তা নাই। তাহা ব্রদ্দেরই এক ভাব। 

গীতায় উভয় মতের সামঞ্জন্ত পাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন, আমিই 
জগতের পরম কারণ (৭1৬)? প্রকৃতি আমার, ৭1৪--৫। অর্থাৎ 
বআমারই এক ভাব। ত্রিগুণ প্ররুতি-সম্ভব (১৪৫ )। আমার অধিষ্ঠানে 
প্রকৃতি জগৎ প্রসব করে (৯/১*)। সেই জগতে যে সকল সান্বিক রাজ- 
সিক ও তামসিক ভাব, সে সকল আম1হইভে হয় (৭১২)। ইহাই আমার 
গুণময়ী দৈবী মায়া (41১৪ )। 

ইহ! হইতে বুঝা যায়যে, পরমেশ্বর হইতে পরমা প্রক্কৃতি গর্ভে এই তিন 
গুণের উদ্তব। স্থির প্রারস্তে তাহার দৈণী মায়ার ত্রিবিধ বিকাশ ভাবই 
পত্রিগুণ।” ভগবানের সৎ চিৎ ও আনন্দ ভাবের প্রতিরপ, পরম! গ্রক- 
তির সব রজঃ ও তমোগুণ। প্রকৃতির অলন নিশ্চেষ্ট ভাব তমঃ; চঞ্চল 
সক্রিয় ভাব রজঃ এবং সংযত শান্ত সক্রিয় ভাব সন্থ। তমঃ জড়াবস্থা, রজঃ 
চঞ্চলাবস্থ। ও সন্থ শাস্ত সংযত অবস্থ1। তমঃ শক্ির অপ্রকাশ, রজঃ নিয়- 
তর শক্তির প্রকাশ ও সন্ব উচ্চতর শক্তির বিকাশ। গুণ অর্থাৎ রজ্জুর 
স্তায় তাহার! জীবকে বন্ধ করে, তজ্জন্ত তাহাদের নাম গুণ। €। 


এই ভাবে আম! হ'তে লভি কলেবর 
গুপত্রয় শুন ছে,যে ভাবে ভ্রমে সংসার ভিতর। 
যেতাবে সন্ব রজ তম তিন, প্রকৃতি-স্ভূত 
জীবকে “৩৭” এই নামে হয় যাহার! বিদিত 
ব্্ধকরে দেহী জীবে বন্ধ করে, কৌরব-কুমায়! 
যদ্দিও সে স্বরূপতঃ মুক নির্বিকার । €। 


স্মধ্যায় ] সব্বগুণ-্তাহছার ধর্ম । ৫১৫ 


তত্র সন্বং নির্মলত্বা প্রকাশকম্‌ অনাময়ম। 
সুখসঙ্গেন বাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥ 

,এক্ষণে কোন কোন গুণ কি করিয়া! এবং কি ভাবে জীবকে বন্ধ করে 
"হাহা! বলিতেছেন । তত্র সন্থং_সেই তিনের মধ্যে সন্বগুণ। নির্ম্বলত্বাৎ-_- 
'নিশ্মল, স্বচ্ছ বলিয়া । প্রকাশকম্_যেমন হর্ন] স্বয়ং নির্খবল, উজ্জ্বল এবং 
অন্ট বস্ধকে উজ্দ্বপিত করিয়! প্রকাশিত করে, তদ্দপ সব্বগুণ আপনি 
নশ্ল ও অন্ত বস্তকে উজ্জ্বপিত করিয়া প্রকাশিত করে। এবং তাহ! 
বনানয়ং--নিরুপদ্রব, শান্তিময় ভাযযুক্ত ; নুতরাং সন্ড্ের বিকাশে হৃদয়ে 
শাস্থির উদয় হয়। এই ছেনু সত্ব গুণ, স্বকার্ধা, গ্খসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্জেন চ 
বরাতি-চিন্তবুত্তি সমূহ শান্ত হওয়ায়, সথথ জন্মাইয়] এবং প্রকাশক বলিয়! 
কান জন্মাইয়া স্থখের ও জ্ঞানের অভিমানে বন্ধ করে। জীব, আমি নখ, 
আমি জ্ঞানী ভাবিয়। তদনুরপ কশ্মে প্রবুত হয় এবং তাহার ফলে সংসারে 
এ ভয়! 

এই জ্ঞান বিষয়ভ্ঞান পাবুরিদ্ঞান এবং এই স্থখও বিষয়ন্রথ। ইভার! 
আল্মন্জান এবং আম্মার আনন স্বরূপ নঠে ; পরস্ধ সান্সিক অস্তঃকরণের 


যে গুণেযে ভাবে দেহী দেছে বন্ধ তয় 
অতঃপর সংক্ষেপতঃ গুন সমুদয়। 
লহ. সঙ্গ গুণ নামে যাহ! সে তিন মাঝারে 
অতিশয় নিরমল জানিবে তাছারে। 
বিবিধ বন্তকে তাহ! প্রকাশিত করি 
গ্ঞানপ জন্মায় বিধিধ জ্ঞান, কৌরব-কেশরি। 
ইহারধর্থা সন্বের অপর গুণ, তাহ1 শান্কিময়, 
তা” হতে অস্থরে হয় সুখের উদয়। 
স্থখ আর জ্ঞান সন্ধ জন্মায়ে অন্তরে 
সখী জানী অতিমানে জীবে বন্ধ করে।৬। 


৫১৬ রজো গুণ-_তাহার ধর্্দ। [চতুর্দশ 


রজো রাগাত্মুকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুহ্বেম্‌। 
তন্নিবরাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥৭॥ 
ধর্প__ক্ষেত্রধর্্, ১৩৬ ও ১৩:১১ শ্লোক দেখ। ইন্দ্রয্বারে বিষয় প্রকাশ 
হইলে, বিষয়ের প্রকৃত সৌন্দর্য মহত্ব ও পূর্ণস্বাদি অন্থভব করিয়া! যে চিশ্ু- 
প্রসাদ /:১07661০ 1১995015 জন্মে, তাহাই সত্ব গুণজ সুখ । তাহা ইন্দ্রিয় 
পরায়ণের উত্ড্িঘ-তৃপ্তিক্নিত স্থখ নহে ।হ। 
হে কোন্তেয়! রজে। রাগান্মকং বিদ্ধি-_-রজোগুণকে রাগায্ম £, 
রাগই তাহার স্বরূপ ( মধু) অগবা রাগের হেতুস্ৃত (রামা) জানিও। 
তৃষ্চাসঙ্গসমুদ্তবৎ তাহ] হইতে তৃষ্ত। ও সঙ্গ বা আস? ক্র উদ্ভঃ। । তং 
তি: ভোগের সামগ্রী যত আছে ত্রিএবনে 
সে সবের উপভোগ ম্মরণে চিন্তনে 
213 রঞ্জিত আত হম ভীবের হদয়, 
বন্থথও গোরকাদিযোগে যথা হয়। 
হগয়ের এ যে ভাব, রাগ নাম তার 
রজোগুণ হতে হয় এ ভাব-লঞ্চার। 
রাখত রঞ্জের সরূপ ই১) ইহ] হ'তে হয় 
ইহার ধন্ম হঠ বস্ত উপভোগে তৃষ্জার উদয়। 
সে বস্তু পাইলে গ্রাত্ি জনমে অস্রে 
আঅগুরাগে মনে তারে আলিঙ্গন করে; 
অবিরত লগ্রঘত তার সনে রয়, 
আসঙ্জ তাহার নাম, কৌরব-তনয় ! 
এই তৃষ্ণা, এ আদঙ্গ_-এরই বশে, হায়? 
কশ্বাসক্ত জীব ঘত হ্বখের আশায়। 
এই ভাবে কম্মাসন্ক জাগাযে অন্তরে 
রাজাগুণ, হে কোন্তেয়! ভীবে বন্ধ করে।৭। 





অধ্যায়] তমোগুণ--তাছার ধর্ম । ৫১৭ 


তম স্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্তানিদ্রাভি স্তন্নিবরাতি ভারত ॥৮॥ 


স্ই রজোগুণ। কম্মপঙ্গেন__কন্পাপক্ির হ্বারা। দেছিনং নিবধ্নাতি-_ 
দেছাঠিযানী জীবকে নিবদ্ধ করে। রলোগুণবশে জীব ম্থখলাভের লোভে 
সানা কলে শাসক হইয়া সংলারে মাবন্ধ হয়। 

বাগ, কৃষ্ণা, আসঙ্গ__এই £তন, একই ভাবের ভিন্ন ভি অবস্থা মাত্র। 
কপ রমাি বিষয় ইঞ্ডিয়ের বা মনের বিষয়ীদৃত হইলে, তাহাতে খদয়ে 
একট দাগ পড়ে,যেনন দৈরিকাদি-সংযোগে বন্ধথণ্ড রঞ্জিত হয়। ইহার 
নাম রাগ বা রপ্তনা, রং করা। মেই ভাব গ্রীতিকর বোধ হইলে তাহ! 
পাইবার জঙ্ত ইচ্ছ হয়। ধ্যায়ঠেো বিষয়ান্‌ পুংসঃ ইত্যাদি দেখ (২৬২)। 
এবং ঠাহা প্রাপ্ত হইলে পর, চিন্ত থেন ঠাহাতে সংগগ্র হইয়া! থাকে। 
আপঙগগ__মা+সনজ আলিগন করা+খঞ্। থে বুণির দ্বার চিত প্রাপ্ত 
আগলবিভ বন্ততে প্রাতিযুক্ত হইয়া, তাহাতে সংলগ্রবৎ থাকে, তাহার 
শান আলঙগ বা আন । আর অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রত আকাজ্ষার নাম 
ঠষথ। ণ। 

এম: হ অজ্ঞানজং বিধি প্রীতির মাঙা আবরণী শক্কি, যাহ পদার্থ 
পক্লের যপাধথ জান লাভে বাদা উৎপাদন করে, তাহা অঞ্জান। ইহ! সবের 
বপরীত। ভমঃ সেই অন্ঞানাংশ £ঠে উৎপর জানিও (শী ) । অতএব 


হাসা ্রস্কৃতির আবরণী শক্তি যা, নুন ! 
ভাহাই অভ্ঞান, তাকে জন্মে তমোগুপ। 

*নজালঠ দেহধারী যত জীব সংসার ভিতর, 

প্রমাদ এই গুণ তাঠাদের শ্রাপ্তির আকর, 

উহার 4 প্রনাদ আলঙ্ত নিদ্র। প্রকটিত করি 
পুরুষে আবদ্ধ করে, ভরত-কেশরি ! ৮। 





৫১৮ ভ্রিগুণের বিশেষ কর্ম্ম। [চতুর্দশ 


সন্তং স্থখে সপ্জয়তি রজঃ কর্্মণি ভারত। 


জ্ঞানম্‌ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥ 

তাহা সর্বদেছিনাৎ মোহুনং-_সর্ব জীবের মোহজ্গনক; ভ্রান্তি উৎপাদন 
করে। তং-সেই তমঃ। প্রমাদ--অনবধানতা। খআলন-_অনুস্ভম | 
নিদ্রা--অবসাদবশতঃ বুদ্ধির ও বাহোক্জয়ের উপরম। এই প্রমাদ-আলম্ত- 
নিদ্রাভিঃ নিবপ্লাতি--জীবকে নিবন্ধ করে। ৮। 

পূর্বোক্তের মধ্যেও আবার যাহার যাহ! বিশেষ কার্ধা তাহা! বলিতেছেন, 
শোক ছঃখাদির বহু কারণ বিদ্তমান থাকিতে ও, সন্বং | স্থথে সঞ্জয়তি-_ 
জীবকে স্থখাভিমর্খী করে। আবার ম্থখ সম্গোষাদ্দির কারণ স্বভাবন্তঃ 
বিস্তমান্‌ সন্বেও রজঃ--রজোগুণ। নব নব মুখ লাভের জন্ত জীবকে কন্মণি 
সঞ্জয়তি--কন্মে অনুরক্ত করে। তমঃ তু, জ্ঞানম্‌ আবুৃতা-_ জ্ঞানকে আবৃত 
করিয়া। প্রমাদে সঞ্জয়তি উত-_অনবধানতাদিতে সংযুক্ত করে। 
উত--ইত্যারি, অর্থাৎ আলম, নিদ্রাদি। জ্ঞানে যাহা শ্রেয়ন্কর 
বলিয়। স্থির হয়, তমোগুণ প্রমাদ আল্ন্ত নিদ্রা্দিরপে তাহ! করিতে 
দেয় না। ৯। 


ত্রিগুণের ধর্ম এই, কুরুবংশধর ! 
ত্রিণের বিশেষ যে কর্ম যার, শুন অতঃপর। 
বিশেষ কপ্প বিবিধ ছুঃখের হেতু থাকিতে সংসারে 
সত্ব গুণ জীবে স্ুথে অনুর্ক্ত করে। 
নব নব সুখ লাত তরে, হে অঞ্ছুন! 
জীবে কর্শে অন্ুরক্ত করে রজোগুণ। 
হানে সমাবৃত করি তমোগুণ আর 


করে পার্থ, নিদ্রালহ্-প্রমাদ-সঞ্চার । ৯। 


অধ্যায় ] ত্রিগুণের শ্বভাব। ৫১৯ 


রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত। 
রজঃ সবং তমশ্চৈব তমঃ সন্বং রজস্তথা ॥১০॥ 


এন্সপ হওয়ার কারণ, সর্ব সময়ে তাহার! সমভাবে থাকে না। এই 
তিনের শ্বভাবই এই যে, তাহার! পরস্পর আশ্রিত ও নিত্য সহচর হইলেও 
প্রত্যেকে অন্ত দ্বইটীকে অতিতৃত করিতে চেষ্টা করে,_-সাংখ্য- 
কারিকা, ১২। স্বভাব ব! পূর্ব কম্মবশে (রাম) কখন, রজ ও তমকে 
অিভূয়__ছুর্বল করিয়!। সব্বং ভবতি--সব প্রবল হয়। তখন সবের 
কার্ধ্য, জ্ঞান নথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কখন সব ও তমকে ছর্বল করিয়! 
রজঃ গ্রবল হয়, তখন তাহার কার্য, রাগ তৃষ্ণাদি উৎপর হয়। আর 
কখন সব ও রজকে ছর্ধগ করিয়া তমঃ প্রবল হয়। তথন তাহার কার্যা, 
প্রমাদ আলম্তাদি উৎপন্ন হয়। ১০। 


এরূপ যে হয় তার কারণ, অঞ্ভুন। 
সর্দ কালে মমভাবে না রয় ত্রিগুণ। 
ভ্রিগণের তিনে নিত্য সহচর, তবু পরম্পরে 
সতাষ পরস্পর দুর্বল করিতে চে! করে। 
রজ আর তমোগুণে করিয়া ভুর্বল 
স্বভাবের বশে সৰ যখন প্রবল 
জানিবে তাভার কার্য প্রকাশে তখন 
জ্ঞান সখ শান্থি আদি, ভরত-নন্দন ! 
তমঃ সবে হীন করে যবে রজোগুণ, 
জন্মে কর্ণ অনুরাগ তৃষ্ণাদি, অঙ্জুন! 
হীন করে সব রঙে তমোগুণ বে, 
প্রমাদ আলন্ত নিদ্রা জনমে চে, তবে। ১০ 


৫২৯ বন্ধিত সব্গুণের লক্ষণ_ শান্তি । [ চতুর্দশ 


সর্ববদ্ধারেু দেহে হশ্মিন প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদা তদ| বি্যাদ বিবৃদ্ধং সন্ধম্‌ ইহ্াত ॥১১॥ 


সন্তাদি বঙিত হইলে যে যে বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহ! বলিতেছেন। 
অশ্মিন্‌ দেছে, সর্বদ্ধারেষু_এই দেঠে জ্ঞানের দবারন্বরূপ চক্ষু কর্ণাদি ইন্জিয় 
সকলে। যদ! প্রকাশ (সতি)-যখন শন্দাদি নিষয় সকল প্রকাশিত 
১ইলে। জ্ঞানম্‌ উপজ্ায়,ত-_জ্ঞানের বিকাশ তয় (রাম1)। তদা 
সন্বং বিবুদ্ধম্‌ ইতি পিগ্তাৎ--ভথন সন্ব বলবান্‌ জ্রানিবে। উত--আরও 
অর্থাৎ সুখ শান্তি প্রতি লক্ষণদ্ধারা 9 সন্তের বুদ্ধি জানিবে। 

সন্ব বদ্ধিত হইলে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্িরশক্ষি বলবতী হয়। অস্থঃকরণ 
অধিকতর সত্যের পরি5য় পাইতে থাকে। সাত্বিংকর চক্ষু অন্তের চক্ষু 


নয়ন, শ্রনণ আদি ইন্দরম়নিকর 

এ দেহে জানের দ্বার মাহা, নরবর ! 
বিরুদ্ধ যে সকলে রূপ, রস গন্ধাদি বিষয় 
সন্থগুণের যগাযণ প্রকাশিত হলে সমুদয়, 
লক্ষণ জ্ঞানের বিকাশ হয় ঈদয়ে যখন, 

সব্ব গুণ বলবান্‌ জানিবে তখন । 

নয়ন শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় সকণ 





সত্ত্ব বলবানে রয় অধিক প্রবল; 
রূপজ্ঞানে সমধিক নিপুণ নয়ন, 

শকবোধে পটুতর প্রথর শ্রবণ, 

সমধিক রসগ্রাহী রসন-ইন্ত্য়, 

স্বাণে পটুতর নানা, স্পর্শে ম্প্শেন্দ্র়। 
অন্তের অধিক জ্ঞান সবগুণী পায়, 
স্থখ-শাস্তি-বিকাশেও সত্ব জানা যায়। ১১। 


অধ্যায়] .. বদ্ধিত রজোগুণের লক্ষণ__-চঞ্চলতা। ৫২১ 


লোভঃ প্রবৃত্তি রারস্তঃ কণ্্মণাম্‌ অশমঃ স্প হা। 

রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥ 

মপ্রকাশো হপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
".. তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥ 


অপেক্ষা অধিক রূপগ্রাহী; তাহার কর্ণ অন্যেব কর্ণ অপেক্ষা অধিক 
শব্দগ্রাহী ইত্যাদি । যে স্কল হইতে সাধারণে কিছুই জ্ঞান লান্ত করিতে 
পারে না, সান্বিক ব্যক্তি সে সকল হইন্তেও অনেক জান লাভ করে। ১১। 
রজসি বিবৃদ্ধে_-রজঃ বদ্ধিত হইলে। এহানি_এই সকল লক্ষণ। 
জায়স্থে। যা, লোভঃ-_অঅন্তায্য বিষয়-স্পৃহা। প্রবৃতি:--নিশ্রয়োজনেও 
কর্মে প্রবন্ধ হওয়ার ইচ্ছা। কর্মণাম্‌ আরস্তঃ__উদ্ধমের সহিত নানাবিধ 
কর্মে প্রত হওয়া। আরস্ত-উদ্ধম (মপু)। অশমঃ--অ-শম, অশান্তি। 
ইত1 করিবার পরে মাবার ইহা করিব, এইনূপ আকাক্গার অশিবুতি। 
স্পৃহা--খঅযোগা বন্ধতে লালসা । ১২। 
রর শ্মসি বিবুজে এতানি জায়ন্তে__তমোখ্ুণ বঙ্গিত হঈলে এই সকল লক্ষণ 
হয়। অপ্রকাশঃ-ছ্ঞান নাঞ্জন্মান। অপ্রবুধিঃ__কর্মে অচেষ্টা, আলম । 
প্রমাদঃ--অননধানতা । মোহ: চ্ভাতবা বিষের অগা জ্ঞান, শ্বতিনংশ। 


রঙ্জোঞ্জণ বলবান অগ্গুরে যপন 

দেখিবে, ভরঙ্র্ধভ! এ সব লক্ষণ, 
বন্ধ অনুচিত আন্ভিলাম বিবিধ বিষয়ে, 
বঙ্োণের বিবিধ বিষয়ে সদা প্রতি জদয়ে, 
লক্ষণ উদ্ভামে বিবিধ কর্মে চেষ্টা নিরস্কর, 

এ কর্ম করিয়া পুনঃ করিব অপর, 

এরূপ ইচ্ছায় চিন্ত সতত আকুল 

ভোগা বস্ত-লালসার জদয় ব্যাকুল। ১২। 


৫২২ বর্ধিত তমোগুপণের লক্ষণ--জড়ত!। [ চতুর্দশ 


যদা সন্ধে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ । 
তদোত্বমবিদাং লোকান্‌ অমলান্‌ প্রতিপদ্ভাতে ॥১৪॥ 
রজসি প্রলয়ং গন্বা কর্ম্মসঙ্গিযু জায়তে। 
তথা প্রলীন স্তমসি মুঢ়ুযোনিযু জায়তে ॥১৫॥ 
আলব্য 'গ্রমাদ' ও মোহ তমোগুণের ধর্ম; তএব অলস ব্যক্কির 
পক্ষে সান্বিক জ্ঞান, সান্তিকী বুদ্ধি, ই পরলোকে উন্নতির সম্তাবন! বড় 
অল্প। যে উদ্ভমী ও পরিশ্রমী, তাহার অন্ত দোষ গাকিলেও, সে নিষর্্দা 
অলন অপেক্ষা অনেক ভাল। ১৩। 
দেগভৎ-_দেহধারী জীব। যদ] সত্ব প্রবুদ্ধে গ্রলয়ং যাঁতি-__সত্বরুদ্ধি- 
কালে মৃত হয়। তদ1 উত্তমবিদাম্‌ অমলান্‌ লোকান্- ব্রদ্মাদি দেবগণের' 
নাঁম উত্তম; তাহাদের সেবক, উত্তমবিৎ। ত্তাহারা যে লোকে গমন করেন, 
সেই আমল অর্থাৎ রজশ্তম ব1 অজ্ঞানরূপ মজশন্ত দেবলোক প্রভৃতি । 
গ্রতিপত্ততে--_প্রাণ্ত হয়। ১৪। 
রজসি--রজোবুদ্ধিতে । প্রলয়ং গত্বা-মৃঠ়া হইলে। কর্খস্গিদূ 
কশ্খালক্ত মনুয্য-লোকে | জায়তে-জন্ম লাভ করে। তথ! তমসি_ 
তযোবুদ্ধিতে। প্রলীনঃ--মৃত | ম্ডষোনিষু জায়তে-_সূড় যোনিতে জন্ম 
লাভ করে। মূ যোনি-_-যে যোনিতে জন্মিলে মৃূঢ় হইতে হয়, জ্ঞান ধর্ম্াদি 
বিকাশের উপায় থাকে না, তাহা মুড যোনি। তামসিক ভাবাপ? 
মন্্রধযাযোনি (১৯।১৬, ২ ) এবং পশ্থাদি যোনি, মুড়ি যোনি। ১৫। 
. বিবৃদধ নাহয় জদয় মাঝে জ্ঞানের উদয়, ২ 
তযোগুণের জনমে যে জ্ঞান, তা'ও যথাযথ নয়, 
লক্ষণ প্রমাদ, আলম আর,__হে কুরুনন্দন। 
তমোবলবানে হয় এ সব লক্ষণ। ১৩। 
সন্বগুণ বুদ্ধকালে যার ধার প্রাণ 
পায় রজন্তমোহীন দেবলোকে স্থান। ১৪। 


অধ্যায়] ব্রিগুণ-ভেদে জীবের বিভিন্ন গতি (১৪--১৫)। ৫২৩ 


কর্্মণঃ স্থকৃতস্যাহুঃ সাবিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসন্তু ফলং দুঃখম্‌ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥১৬ 


স্থকৃতহ্য ক্টণঃ সাবিকৎ নির্্লং ফলম্-_সাত্বিক পুণা কর্ণের ফল 
সান্বিক এবং অধিকতর নিশ্মল, তাহাতে পাপের মলা থাকে ন1। আহুঃ__ 
পণ্ডিতের বলেন। রক্তদং তু-রাজস কর্ম্ের। ফলং ছঃখং। তমসঃ-- 
তামিক কর্মেয়। ফলম্‌ অভ্ঞানম্। সান্বকাদি কর্মের লক্ষণ 
১৮ অঃ ২৩--২৫ গ্লোকে দ্রইবা। 

সবগুণ হইতে অন্তরে এক প্রকার সুখময় শান্তিময় ভাবের উদয় ভয়; 
এবং যেন অস্থরের সমস্ত অগ্ধকার চণলয়! যায়। রজো গুণ হইতে সব্ব 
শরীরে যেন এক প্রকার তীক্ষ-তীএ উত্তেজনার ভাব, কি এক প্রকার 
অস্থিরতা, অশাস্তির ভাব উপলব্ধ £য়। মনবাকোন ইন্দ্রিয় কোন এক 
বিষয়েই অধিকক্ষণ স্থির নিবিষ্ট থাকিতে পারে না। সমস্ত শারীরিক বন্ন 
যেন উত্তেজিত থাকে এবং মনে ঘেন একটা জসস্তোষ লাগিরাই থাকে। 
তমোগুণ হইতে অস্থঃকরণ যেন কি এক প্রকার আবর্জনা রাশিতে পুর্ণ 
হয়, বুদ্ধি বিবেচন! ধেন সব লোপ পায়। ভ্ডালকে মন্দ মনে ভয়। মনকে 
ভাল মনে তয়। শরীর যেন ভার, অলস, অবসর তয়। মন সর্বদাই যেন 
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বিভিন্রগতি কর্াসক নরলোকে জম্ম ভয় তার। 
ভমোগুণ বলবানে যদ্দি প্রাণযায় 
তবে সে অধম মুড যোনিতে জন্মায় ।১৫) 
সান্বিক যে পুণ্য কর্ম, তার ফলে হয় 
গুপতেদে  নিন্দল সানিক সুখ, সাধুগণে কয়। 
কর্দফল  রাজস যে কর্ম, দুঃপ পরিপাম তার, 
তামস কর্মের ফল অজ্ঞান-বিস্তার। ১৯। 


৫২৪ ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য (১৩--১৮)। [চহুদ্দণ 


সন্ধাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতে! হজ্ভানম্‌ এব চ 1১৭ 
উদ্ধং গচ্ছন্তি সব্স্থা মধ্যে ভিষঠস্তি রালসাঃ। 
জঘন্যগ্ুণবৃত্তিস্থা! অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥ 


অপ্রসন্্, ভয়-শোক-নিদ্রাভারাক্রান্ত এবং নীচগামী হয়। চিন্তে রাজনিক 
বা তামপিক ভাব গাকিতে নিশ্মল স্থখভোগ হয় না; ুঃখমোহ বা ছুঃখ- 
নোহসংবণিত মুখ, নিরানন্দমাখা আনন্দ ভোগ হয়। ১১। 

সবাং সঙ্জায়তে জ্ঞানম ইত্যাদি স্প£। ১৭। 

সবস্থাঃ__দন্ব গুণে স্থিত অর্থাৎ সান্বিক ব্যক্তগণ। উদ্ধৃত গচ্ছন্ত-_উদ্ধে 
গমন করে। তাহার! সর্নবন্তপ উন্নতির পথে চলে; ইহলোকে ধশ্ম অর্থ 
জ্ঞান এরম প্রতিষ্ঠা এবং পরলোকে দেবাদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হয়৷ রাজসাঃ 
মপ্যে তিউস্তি-__রাজদিক বাক্ষিগণ মধ্য অবস্থায় অবস্থিতি করে। তাহা- 
(দর অধিক উন্নতি বা অবনতি তয় না। জঘন্য গুণ, নিকষ্ট তমোগুণ। 
হাহার বৃত্তি, গ্রমাদাদি। তাহাকে স্তিতাঃ তামসাঃ জনাঃ। অধঃ গচ্ছন্ত-_ 
অধস্তন লোক, মূর্খ বর্বর শ্রেণীর মনুষ্য এবং পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গ 
স্কাবরাদি যোনি প্রাপ্ত হয় এবং সব্বরীপে তাহাদের অধোগতি হয়। 

সংসারে সব, রজঃ ও তমোগুণের স্বভাব কিরূপ, ৬রামরুষ্চ পরমহংস 
দেব একটি উপমান্বার! তা! বুঝাইয়াছেন। 


সত্ব হতে জন্মেজ্ঞান, লোভ রজোগুণে, 
অজ্ঞান প্রমাদ আর মোহ তমোগুণে। ১৭। 
ভিগণ-ফলে সন্গুণ-বিভুতিত হৃদয় যাহার 


টি 


বিভিন্ন সর্ববরূণে সমুক্সতি হয়ে থাকে তা'র; 


গতি মধ্যম দশান স্থিতি করে রজোগুণী, 
নীচ গতি পায়, যার! নীচ তমোগুনী। ১৮। 





অধ্যায়] প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক-জ্ঞান হইতে মুক্তি। ৫২৫ 


নান্যং গুণেভাঃ কর্তারং যদা ড্রষ্টামুপশ্যৃতি। 
গুণেভ্য শ্চ পরং বেন্তি মস্তাবং সোইধিগচ্ছতি ॥১৯॥ 


* একটা বনের মাঝ দিয়ে একজন যাচ্ছিল। এমন সময় তিন জন 
ডাকাত এস তাকে ধর্ল। সর্ধস্ব কেড়ে নিল। এক জন ব'ল্লে, 
একে রেখে আর কি হবে, মেরে ফেল। আর এক জন বললে, না, মেরে 
কাজনি, হাত পাআচ্ছ1! কারে বেদ্ধে, ফেলে রাখা যাক্‌। এই বলে 
তারা তার হাহ পাবে বাদল; তিখন দে ভারি মিনি করে ভৃহ)য় 
চো?রর কাছ ম্াশ্রত চাইলে, ভার দয়! ভ'ল এবং সে তাহান বন্ধন খুলে 
দিয়ে সদর রাস্তায় নিয়ে এসে বল্ল _এই রাস্তা ধাপে পলাও, ধু তোমার 
বাড়ী দেখা যাচছে। 

এই সংসারই মহ)কআরণ্য ;) তার মাঝে সূ, রর, তম ভিনডাকা, 
জীবের তবুজ্ঞান কেড়ে লয়। তমোগ্তণ তাকে বিনাশ কারতে ঢু, 
রাঙাগুণ সংসারে বন্ধ কর; সন্ুপ্তণের আশ্রয় নিঃল, রঃ ও তমোগুণ্র 
হাত €থেকে উদ্ধার পাগযা যায় । সে কাম, ক্রোধ, শোক মোহ দ্ধপ লংস!- 
রের বন্ধন খুলে দেয়। কিন্তু সে চোর, তত্র আন ফিরেদেয় না। তবে 
বাড়” যাবার, জীবের পরম ধাম যাবার পথে ভুগে দিয়ে বলে, তই দেখ 
চোমার বাড়ী, আর এই তার পপ চলে যঃ৪। যেখানে বন্ধজ্ছান, 
সেখান পেঃক সহগ্ণও অনেক দুরে -াকপাযুতি। ১৮) 


প্রকৃতি পুরুদ দর্শকন্বরূপ জীব, জধ্ভুন যখন 
বিবেক নে ত্রিগুণের ধশ্ম এই করেদরশন, 
মুক্তি: সংসারের এই যত কর্ধু তর, হার 
(১০:৯০) গুগত্রয় ভিন্ন অন্য কর্ধ' নাই আন, 
পায় পুনঃ গুণাভীত ভবের সঙ্কান 
তখন সে মম ভাব পায়, মন্তিমান! ১৯। 


৫২৬ ত্রিগুপাতীতের লক্ষণ। [ চতুর্দশ 


গণান্‌ এতান্‌ অতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাহুঃখৈ তিমুক্তো ইম্ততম্‌ অগ্ম,তে ॥২০। 
অর্ভুন উবাচ। পু 
কৈ লিঙ্গৈ স্ত্রীন্‌ গুণান্‌ এতান্‌ অতীতো ভবতি প্রভো। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণান্‌ অতিবর্থতে ॥২১॥ 

৫--১৮ শ্লোকে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ধর্ম ও কর্ম বিবৃত হইল। 
প্রকৃতি কম্ম করি ধায় আর পুরুষ (জীব) সেইব্যাপার কেবল 
দেখিতে থাকে । জীবের ধর্মই দেখে যাওয়া; দ্রত্বই তাহার স্বরূপ। 
সাধারণ অবস্থায় সেই জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারের বশে, প্ররূতির সেই কর্্নকে 


আপনার কম্ম বলিয়। মনে করে। কিন্তু যখন সেই ডুষ্টা--দর্শকশ্বরূপ 
জীব । গুণেভাঃ অন্তং কর্তার ন অন্ুপশ্ঠতি--গুণত্রয় ভিন্ন অন্তকে 


কর্তা বপিয়া দেখে না; এবং গুণেভ্যঃ চ পরৎ বেক্তি-_-গুণসমুহ হইতে 
স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত তন্বকে জানিতে পারে। তখন সে মন্তাৎম্‌ 
অপধিগচ্ছতি-_মামার ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৯। 

তখন দেহী-_ক্ষীব। দেহ-সদুদ্যবান্-_-দহাদির উচ্চব যাহা তইতে; 
দেহোৎপন্তির বীজনূত (শং)। এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ অভীত্য-_-এই গুগত্রয়ের 
কাধ্যসমৃ্কে অতিক্রম করিয়া । এবং তৎকৃত জন্ম-মৃত্যু জরা.জনিত-দঃটৈ 
বিমুক্তঃ-মৃক্ত হইয়া। অমৃতম্‌ জশ্র,তে_ মোক্ষ লাভ করে। ২০। 

অনন্তর অজ্ছুন বলিতেছেন, হে প্রভো ! মনুষ্য কৈঃ লিগ: এতান্‌ 
ত্রীন গুণান্‌ অতাঁতঃ ভবতি। তিনি কিমাচারঃ? কথং চ এতান্‌ ত্রন্‌ 
গুপান্‌ অতিবর্ততে ? লি্-_চিহ্ছ। ২১। 


সেই পারে অতিক্রম করিতে, অঙ্জুন ! 
দেহোৎপত্তি-বীজভুত এই যে ত্রিগুণ। 
জন্ম-মৃত্যু-জরা-হঃখে মুক হ'য়ে যায়, 
মোক্ষামৃতরমপানে জীবন ভুড়ায়। ২*। 


খধ্যায় ] 


গুণাতীতের লক্ষণ। 


প্রীভগবান্‌ উবাচ। 


প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহম্‌ এব চ পাণগুব ॥ 


ন দ্বেপ্তি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃন্তানি কাঙক্ষতি ॥২২॥ 


৫ 


২২_-১৫ গ্লোকে অক্ছুনের প্রশ্রের উত্তর দিতেছেন। &ে পাওব! 
গণাতীত বাকি, দরকার্ম্য প্রকাশম্‌ (১৪1৬), রজঃকা্) প্রবৃত্তিৎ (১৪1৭) 
5 ভমঃকার্ধ্য মোহম্‌ এব চ (১৪।৮)। পংগ্রবুন্তানি-__ন্বতঃ উপস্থিত 


গণাহীতের 


ন্ক্ষণ 


অজ্জুন কহিলেন। ্? 
ত্রিগুণ অতীত ধিনি কি তার লক্ষণ, 
কেমন ঠাচার প্রভু, কহ আচরণ? 
কি উপায়ে এ ত্রিগুণ অতিক্রান্ত হয়, 
কূপা করি দালে তব কহ, দয়াময়! ২১। 
শ্রীভগবান্‌ কছিলেন। 
স্থিপ্রন্ধ যারা, ধারা যোগসিদ্ধ জ্ঞানী 
মম চক আর, এর গুণাশী মানি । 
জ্ঞান, সুখ, শান্তি আর ভাসে সব গুণে, 
রজে কার্ধে প্রবুতি ও মোহ তমোগুপে; 
ইত্যাপ্দ যা ত্রিগুণের কার্য সমুদয় 
কখন প্রত কর নিবুনত বাছয়। 
স্বভাবঙঃ যবে হয় তা'দের উদয় 
গুপাতীত সে সকলে বিরক্ষ না তয়। 
অপব1 নিবুত্ত ছয় তাভার! যখন 
পুনরায় হা,দিকে না করে আকিঞ্চন। 
গুণাতীত পুরুষের এ সব লক্ষণ, 
ঠপর কছি শুন তার আচরণ। ২২। 


৫১৮ গুণাতীত জীবনুক্ত পুরুষের আচরণ। [চতুর্দগ 


উদ্াসীনবদ্‌ আসীনো গুপৈ ধোন বিচাল্যতে। 
গুণ। বর্তন্ত ইত্যেবং যে। ইবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩। 
সমহুঃখস্খঃ স্বস্থঃ সমলোদ্ীশ্মকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপরিয়াপ্রিয়ো ধীর স্লানিন্দাতুসংস্ততিঃ ॥২৪। 


হইলে । ন দ্বেষ্টি--ততপ্রতি দ্বেষ করে না। এবং নিবুস্তানি--তাহার। 
স্বতঃ নিবৃত্ত হইলে । ন কাজ্ষতি__তাহাদের প্রাপ্চি ইচ্ছা করে না। 
স গুণাতীতঃ উচাতে, ২৫ গ্রেরকের সহি অন্থয়। এখানে প্রকাশাদির 
উল্লেখ দ্বারা সমস্ত গুণফার্ধ) লক্ষিত হইয়াছে (শ্রী )।২২। 

২৩২৫ শ্লেকে গুণাতীতের আচগপে বলিতেছেন । যঃ উদাসীনবৎ 
আসীন: _উদাাপীনের গ্ভায় নিরপেক্ষ । এবং গুণৈঃগুণকাধ্য মণ 
£খাদিতে। ন বিচালাতে-বিচগিত হয় না। এবং গুণাঃ বর্তীস্তে-_ 
গুণত্রমই দেহ, ইন্দ্র, ইন্দ্রিমব্ষয়াদির আকারে পরিণত হইয়! স্ব স্ব 
কার্ষ্যে গ্রবুত্ত হইতেছে, আম্মা নহে (শং)। ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি- 
এরূপ জানিয়! যে স্থিতি করে। এবং ন ইঙ্গতে__বিচলিত হয় না। স 
গুণাভীতঃ উচাতে। অবতিষ্ঠতি--পরধৈ পদ আধ। ২৩। 

জীবনুক্র পুরুষ সম্বন্ধে গুণত্রয় যে আপন আপন ক্রিরা করে না, তাহা 


জিগগাতীততের সব্ব ভাবে নিরপেক্* সংসারে যে রয় 
আচরণ ন্ুথ দুঃখাদিতে কভু চঞ্চপ না হয়, 

গুণত্রয় মাত্র এই যত কন্ম করে 
ইহা! জানি, বিচলিত ন। হয় অন্তরে । ২৩। 
স্থখ ছুঃথ তুল্য দুই, প্রসন্ন হাদয়, 
কাঞ্চন, পাষাণ, লো্ট্র,-তুলয সমু, 
ধীর বিনি, অপ্রিয় ব! প্রিয় সমজ্ঞান, 
নিন্দা বা গ্রণংস! যার উভয় সমান । ২৪। 





অধ্যায় ] গুণাতীত জীবনুক্ত পুরুষের আচরণ। ৫২৯ 


মানাপমানয়ো। স্তল্য স্বল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫1 
মাং চ যে! হব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রক্ষতূয়ায় কল্পতে ॥২৬ 


নছে। দেহ থাকিলেই দেহের ধম্ম থাকিবে। তবে তিনিসে সকলে 
মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়েন না। ইহাই জীবনুক্তের বিশেষত্ব। 

তিনি সম-ছঃখ-ম্থথঃ । কারণ তিনি স্বস্থঃ-- আপন ম্বরূপে স্থিত, 
খন্ডের দ্বারা চালিত নহেন। (শং)। শেষ ম্প্। লোই--টিল। 
অশ্ম__ প্রস্তর । সর্বারস্ত-পরিতযাগী__সমন্ত সকাম কন্ম যে ত্যাগ করে। 

২২--২৫ শ্লোকে ব্রিগুপাতীত পুরুষের লক্ষণ কহিলেন। ২অঃ ৫৫-_ 
৫৯, ৬১, ৬৪---৩৫, ৬৮--৭১ প্লোকে স্থিতগ্রজ্জের লক্ষণ; ৫ অঃ ২--৯, 
১৮২৬ শ্লোকে জ্ঞানী সন্ন্যানীর লক্ষণ) ৬৯: ৪--৯ শ্লোকে লিগ্ধ যোগীর 
লক্ষণ এবং ১২ অঃ ১৩--২* শ্লোকে তকের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহার 
সকলেই সমান। সকলেহ লীবনুক্ত। সকলেই প্রৃতিজ গুণ, রাগ, 
দ্েষ, সখ, ছুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। ইহ সিঞ্ছি ধ খ্রাঙ্দী স্থিতি। 
কম্ম জ্ঞান ধ্যান ভক্তি_-যে ভাবেই সাধনা »উক, পারপামে পবই সমান। 
কিন্তু ভক্তই সহতে জ্িগুণাতীত হইয়া পুরুধার্থ লাভ করিতে পাঞ্জে 
(৬.৪৭)। পর শ্লোকে চা] বলিতেছেন । ২৪--২৫। 

এই গুণাতীত ভাব লাছের প্রধান উপায় ভক্তি । অব্যতিচাকেপ 
ভক্তিযোগেন যঃ মাং 5 সেবতে-_এবং আবিচল। তক্তিতে যে আমার সেব! 


মান আর অপমান সনান হাতার, 

»ক্র মিত্র--উভয়েই তুল্য ব্যবহার, 
কামবশে কোন কর্ম করে ন! কখন, 
গুণপাতীত বলে তারে শান্্রবিদগণ। ২৫। 
৩৪ 


৫৩০ গুপাতীত হইবার উপায় ঈশ্বর-তক্তি-_ঈশ্বরের স্বরূপ। [চতুর্দশ 


্রহ্ষণে হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মমস্য স্থখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥ 


ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগে! নাম চতুর্দশোহধ্যায় ॥ 


করে। সএতান্‌ গুণান্‌ সমতীত্য-_অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির ধর্মের 
উর্ধে উঠিয়া, গ্রক্কৃতির গুণমোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া। ব্রদ্তুয়ায় কল্পতে__ 
এক্ধভাব, ত্রাঙ্গীস্থিতি লাভে সমর্থ হয়। মামেব যে প্রপন্ন্তে ইত্যাদি ৭১৪ 
গ্লোক দেখ। ২৬। 

মন্তক্তিত্বার! যে ব্রহ্ম লাভ হয়, তাহার কারণ ( থি), অহং ব্রহ্মণঃ 
প্রতিষ্ঠা- প্রতিমা । যেমন সুর্য্মগ্ডুল ঘনীভূত প্রকাশস্বরূপ, তজ্ঞপ 
আমিই ঘনীহৃত ব্রদ্ধ (শ্ী)। আমি ব্রদ্ষের প্রকাশিত বিগ্রহ । আর 
আমিই অব্যয়ন্ত অমৃতস্য চ গ্রতিষ্ঠা--অমুত যাহা মৃত, বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ 
নিত্য, এবং অব্যয়--নিব্বিকার যে সত্য বস্ত, আমি তাহার প্রতিষ্ঠা । আমি 


অনন্কা ভক্তিযোগে যে জন আমার সেবে 
ত্রিগু:ণর অতীত সে হয়? 
অতিক্রমি গুণত্রয় সেই ভক্ত যোগ্য হয় 


্রাঙ্গীস্থিতি লাভে, ধনগ্জয় | ২১। 
আমি সে ব্রহ্ম, জানিও, অজ্জুন, 
ভগব।নের আমি হে সাকার ব্রহ্ম, ধনগ্জয়! 
স্বব্প অক্ষয় অমৃত নিত্য বস্তু যাহা 
আমি সেই সত্যন্বর্ূপ অবায়। 
জগত্*ধারণ যে নিয়ম-চক্রে 
সেই নিত্য ধর আমাতেই রয়, 
যে স্থখ অথও পরম আনন্দ, 
সে আনন্দরূপ আমি হে, নিশ্চয় । ২৭ 


অধ্যায়] চতুর্দশ অধ্যারের উপসংহার । ৫৩১ 


সত্যন্বরূপ বা সংস্বরূপ। ও শাশ্বতন্ত ধর্্ন্ত চ প্রতিষ্ঠা-_-সনাতন ধর্ম্মও 
আমাতে পর্যযবদদত ; জগতে যে সনাতন ধর্চক্র (2১501005 1,99৮ ০ 
1170 [071৮615৩ )-১১/১৮ দেখ, তাহা! আমাতে গ্রতিষ্ঠিত। একাস্তিকন্ত 
প্্রথন্ত চ. প্রতিষ্ঠা-অনস্ত অথণ্ড যে আত্যস্তিক নখ (৬২৮ 
দেখ) যে পরমানন্দ, তাহা ও আমাতে প্রতিষিত; আমি সেই আননা- 
শ্ববাপ। ২৭। 

চহুদিশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধায়ে ঈশ্বরের নিয়তে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্-সংযোগে জীবের উৎপত্তি, (৩--৪) গুণত্রয়ের ধর্ম ও কর্ধ 
(৫--১৮), গুণবন্ধন হইতে মুক্তি; সেই জীবগুক্ত পিদ্ধ পুরুষের আচরণ 
(১৯-২৪) এবং ভগবানের শ্বরূপ (২৭) বিবৃত হইয়াছে। এক 
শরমেশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতির গুণ-বৈচিত্র্য হইতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের 
1বকাশ এবং সেই বৈচিত্র্যের গুণভেদের বিচার মোক্ষপ্রদ (১--২)। 





৩১+১৩ স্পেস 
গুণতব পেয়ে পার্থ গুণাতীত হঃল। 


“পাম” কেন গুণনোহে মোহিত রহিল! 
গুপত্রয়-বিভাগ যোগ নামক চড়ুদিশ অধ্যায় সমাপন । 





পঞ্চদশোধ্ধ্যায়ঃ। 


সাতাশ 


পুরুযোত্ম-যোগঃ | 
-৩০০৫০০-- 
ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
উর্ধানূলম্‌ অধঃশাখম্‌ অশ্বথং প্রা রব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি য স্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১| 


না হ'লে বৈরাগেযাদয় পরি্ফুট নাহি হয় 
আম্মদ্ঞান ভক্তি আর হৃদয়ে কথন, 
তাই গ্রতু পঞ্চদশে দিল! তক্কে কুপাবণে 


বৈরাগ্য-বাটুনামাখা জ্ঞানের বাঞজন--প্রীধর। 

১৩২ শ্লোকে বলিয়াছেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্-ছ্ছানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহার 
মধ্ো ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহা যাহা বিশেষ কণা, চতুর্দশ অধ্যায়ে তাহা 
বলিয়াছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। ক্ষেত্র, 
যে সংসারে বন্ধ হইয়া সংসারী জীব হয়, সেই সংসারের স্বরূপ, যেরূপে 
ক্ষেত্রঞ্জের সংসারদশ| হয়, এবং সর্বক্ষেত্রত্ত পরমেশ্বরের সহিত তাহার সম্বস্ক 
কি, ইত্যাদি তত্ব এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


প্রীতগবান্‌ কহিলেন। 
নংসার নিত্য মুক্ত জীব প্রকৃতির বশে 
অশ্ব সংসারে আবদ্ধ হয়, 


(১-:২) কিবা সে সংসার? কিনম্বরূপ তার? 
কোথ! তার মূল রয়; 


সংসার অ্বখ-_ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল। ৫৩৩ 


ইছাতে উত্তম পুরুষ, পুরুযোত্তমের পরম ধাম প্রাপ্তির উপার বল! 
হইয়াছে, তজ্জন্ত ইহার নাম পুরুযোস্তমযোগ। 

উদ্ধামূলম্--উর্ধা উৎকৃষ্ট, ক্ষর অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম, পুরুযোত্তম 
ভগবান্‌ থাহার মূলম্বরূপ। এবং অধঃশাখম্_-অধঃ অর্বাচীন, সেই ভগবান 
হইতে নিকৃষ্ট; ব্রহ্ধাদি স্থাবরান্ত সর্ব বস্ক যাহার শাখাম্বরূপ। আর যদিও 
ইন! অচিরস্থায়ী, তথাপি অনাদি কাল হইতে প্রবাহরূপে চলিয়৷ আসিতেছে 
পলিয়!, অব্যয়ং__নিতা, অনাদি ও অনন্ত। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ড ব! গ্রকৃতি-পুরুষ- 
দধযোগেই যখন সংসারের সৃষ্টি ১৩.২০--২৬) এবং সেই প্রকৃতি-পুরুষ যখন 
নানি ভগবানের অনাদি শক্তি (১৩১৯) তথন সংসারকেও অনাদি বলিয়া 
স্পীকার করিতে হয়; নতুবা ঈশ্বরেরও অনাদিত্বে হানি হয়। এতাধৃশ 
সংসার বিনম্বর বলিয়া, অশ্বথং প্রাহঃ__মশ্বখ নামে কথিত হয়। যাহা স্ব 
অর্থাৎ প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবে তাহা শ্বথ। ন শ্বখ--অশ্বথ, যাহ! প্রভাত 
পর্যন্ত নাও থাকিতে পারে। ছন্দাংদি-_-ঘাহ ছাদন, আচ্ছাদন বা রক্ষা 
করে, তাহা ছন্দ বেদ সকল অর্থাৎ বৈদিক কন্মবিধিদমু | যস্ত পর্থানি-- 
খাহারি পত্রস্থানীয়। বৈদিক কদ্মানু্ঠান হইতে দশ্মাধ্মাদি অপূর্ব ফল 
লান্ড হয় এবং হাভার ফলে সুখ-ছঃখ ভোগ হয়। মুখ-ছুঃখ ভোগই 
সংসার । এজন বেদাদি শান্থ সংসার বুক্ষের আচ্ছাদক পর্ণস্বরূপ। যতদিন 


জীব বাকি ভাবে আসি এই ভবে 
ঘুরে ফিরে বার বার, 
কিরূপে মোচন তাহার বন্ধন, 


শুন, পার্থ! তন তার। 

“শব” অর্থ প্রভাত, তাহা খ্খ,-- যাহা 
প্রভাত পর্যয রছে, 

প্রভাত পধ্যন্ত স্থিতি নাই যার, 
তাহারে “অশ্ব” কছে। 


৫৩৪ বৈদিক কর্ধমুবিধি ইহার পত্র, [ পঞ্চবশ 


পত্র গাকে, বৃক্ষও ততদিন সঙ্জীব থাকে । তন্জপ বৈদিক কর্্মবিধি বতদ্দিন 
থাকিবে, ততদিন ধর্খাধর্ম-কর্দফল-প্রকাশহেতু সংসারও থাকিবে (শং)। 
তং যঃ বেদ--ঈদৃশ সংসার-বৃক্ষকে যে জানে। স বেদবিৎ__বেদে« 
মর্শবেত্তা। 
ঈশ্বর সংসারবৃক্ষের মূল ও ব্রদ্ধাদি সমস্ত শাখাস্থানীয়। ইহ! 
অচিরস্থায়ী, তথাপি প্রবাহরূপে নিত্য। বৈদিক কর্মান্ষ্ঠানে ইহার স্থিতি । 
সংসারে থাকিয্াই বেদোক্ত কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়! হ্থখ-ছঃখ ভোগ করা 
যায় বলিয়া, ইহা সেব্যও বটে এবং ত্জ্ঞানদ্বার! ইহ! ছিন্ন হয়। ইহাই 
বেদের মর্খ। যে ইহ] বুঝে সেই বেদবিৎ। ১। 
এই যে সংসার প্রভাত পর্যন্ত 
ঝয় কিন্বা নাহি রয়, 
তাই জ্ঞানিগণ অশ্ব যেমন 
কহে তারে, ধনপ্রীয়! 
ভগবান্‌ মূল রহে উদ্ধে তার, 
উদ্ধমূল তরুবর 
নিম্দেশে রয় শাখারূপে যত, 
ব্রহ্মা আদি চরাচর। 
বেদ পত্র তার; বৈদিক কর্মের 
আশ্রয়ে সংসারী রয়, 
বেদের বিধানে সংসার-বিধান 
অব্যাহত, ধনঞ্জয় ! 
যদিও নশ্বর, তবু তরুবর 
প্রবাহরূপে অক্ষয়, 
এই তরুবরে যে জানিতে পারে, 
সেই বেদবেত্ত! হয়। ১। 


অধ্যার ] সর্ব চরাচর ইহার শাখ! এবং ৫৩৫ 


অধশ্চোষ্ধং প্রস্থতা স্তস্য শাখাঃ 
গুণপ্রবৃদ্ধ৷ বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মূলাম্যনুসন্ততানি 
কণ্মানুবন্গীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২॥ 


আন্ত এই সংসার-বুক্ষের। শাখা; অধং উদ্ধং চ প্রস্থতাঃ--বরঙ্জাদি 
সর্ব জীবই শাখাস্থানীয়; তন্মধ্যে পাপকশ্দাগণ অধোলোকে, নিকষ 
যোনিতে এবং পুণ্যকর্ম্মাগণ উর্ধা লোকে দেবাদি উৎকৃষ্ট যোনিতে, এইরূপে 
উভয় দিকে বিস্তৃত । গুণপ্রবুদ্ধাঃ_যেমন জলসেকে বৃক্ষ বর্ধিত, তদ্রপ 
সব রজঃ ও তমঃ এই গ্রত্রদ্নংযোগে তাহার! বঞ্চিত। বিষয় গ্রবালাঃ 
_বুক্ষের পক্ষে যেমন প্রবাস ব| নবীন পত্র সকল, সংসারের পক্ষে তদ্ধপ 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ওশন্দ এই পঞ্চ ভোগ্য বিষয়। নবীন পত্র সকল 
যেমন বৃক্ষের শোভা-সম্পাদক ও চিস্তাকর্ষক, রূপ রসাপিও শুদ্রপ সংসারের 


পুণ্য কশুশীল দেবতা গ্রভ়ৃতি, 
উ্ধগামী শাথ| তারা, 

নিম্নগামী শাখা নীচ কর্্ববশে 
নীচ ধোনি ভ্রমে যার! । 

এই রূপে তার উদ্ধে অধে আর 
বিস্ৃত শাখা-নিকর, 

জলসেকে নথ! তিন গুণে তথা 
পরিপু্ট নিরস্ত্র । 

রূপ, গন্ধ, রস শক ও পরশ-_ 
ভোগের সামগ্রী যত 

যেন ম্থকোমল -কিশলয়-দল 


শোতে তায় অবিরত 


৫৩৯ কাম রাগ দ্বেবাদি ইহার অস্তরাল মূল। [পঞ্চদশ 


শোভাসম্পাদক ও চিত্তাকর্ষক । আর যেষন বৃক্ষের একটা প্রধান মূল ও 
অনেক অন্তরাল মূল থাকে, তত্রপ সংসারের প্রধান মূল ঈশ্বর এবং রাগ- 
দ্বেষ-বাদন! সংস্কারাদি তাছার মূলানি__বহু অন্তরাল মূল। তাহারা অধঃ চ 
উর্ধং চ উতয় দিকেই অনুসস্ততানি-_মনু প্রবিষ্ট । অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের এক- 
মাত্র নিয়ামক নছেন, তাহার পূর্বব-কণ্ম-সংস্কারাদ্দিও তাহার নিয়ামক ; ঈশ্বর 
আপনার ইচ্ছান্থুরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন না, পরস্ত জীবের সংস্কারাদির 
অনুরূপেই করেন; ৯৮ দেখ। সেই অন্তরাল মুল সকল, মন্ুয্যুলোক 
কন্মানথবন্ধীনি--কন্ম যাহার অনুবন্ধ পশ্চান্তাবী, তাহ কর্মমানুবন্ধী। জীব 
কর্ধান্থসারে উদ্ধ বা অধোলোকে গমন করে এবং কন্ধক্ষয়ে আবার মন্থুষ্য- 
তা তৃষ্। রাগ দ্বেষ, যাহারা অশেষ 
ধশ্মাধর্ম কর্ম যত, 
তাহে নরগণে এ নরভূবনে 
প্রবৃত্ত করে সতত, 
তৃ্ণাদি সে সব জানিও, পাণডব! 
অন্তরাল মুল সম, 
কেহ অধোভাগে কেহ উদ্ধ ভাগে 
অনুস্থাত, নরোত্তম ! 
এ সংসার-বৃক্ষে মূল সে ঈশ্বর, 
কুত্র মূল রাগ-ছ্েষ, 
্রঙ্গা স্বন্ধ/তার, শাখাদি যে আর 
চর চর অশেষ, 
ভোগ্য বস্ত যত্ত কিশলয় মত, 
ধর্মাধর্ম ফুল আর, 
স্থখছঃখ ফল জনমে দে ফুলে, 
বীঞজরগী সংস্কার। ২। 


বধ্যায়] সংসারের স্বরূপ জীব বুঝিতে পারে ন1। ৫৩৭ 


ন রূপম্‌ অস্তেহ তথোপলভ্যতে 
নান্তো ন চাদি নচ সংপ্রতিষ্ঠা। 


অশ্বথম্‌ এনং স্ুবিরটমূলম্‌ 
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥ 


পোকে আপিয়া পূর্ব সংস্কারানুদূপ পর্খাধশ্ন কর্ধে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং 
লংস্কারাদির পরিণাম কর্ম, তাহারা কর্ানথবন্ধী। জবার মগুষ্যলোকেই 
কমে অধিকার, অন্থাত্র নহে (শ্রী )। মানব-দশাতে অনুষ্ঠিত কর্থের 
দল জীব দেবত্বও পাইতে পারে, আবার পঞন্ঠহও পাইতে পারে (রোমা)। 
কজ্জন্ত মচুষ্ঃলোকে কর্দান্বন্ধী এবং অধঃও উদ্ধীভাগে বিস্তৃত বল! 
হইয়াছে। ২। 
ইহ--এই সংপারে থাকিয়া। অন্ত তথা রূপম্-এই সংপার-বৃক্ষের 
পৃর্বকণিত রূপ । ন উপলভ্যতে-জানা যায় না। এবং অন্তঃ ন, আদিঃ 
5 ন, সংগ্রন্িষ্ঠা চ ন_-তাহার শেষ, আরম্ত এবং স্থিতিও জান! যায় না। 
শ্রবিদ্ধটমূলম-_-মন্যন্ত মূল । এনম্‌ অশ্বখং। দুঢ়ন অসঙ্গ-শস্থেণ ছিতা-_ 
এই সে সংলাপ বুক্ষ, কছিনু তোমায়, ঢ 
সংনারত কোণায় আরস্ত তার, অস্ত বা কোথা, 
লীবঞ্ঞানের কি নিয়মে স্থিতি তার?-_-থাকিয়া সংসায়ে 
অতীত: সেতন্ব সংসারী কনু "ঝিতে না পারে। 
চঢ়মূল এই তক, চে পাঠনন্দন, 
সুদ অসঙ্গ শস্বে করিয়া ছেদন 
সংসারেতে অনুরাগ অথবা! বিদ্বেষ 
ছইই বর্জন করি, তুমি গুড়াকেশ! 
করিবে সন্ধান সেই আদি স্থান তার, 
যেখানে যাইলে জীব নাহি আসে আর। 


৫৩৮ সংসার-ুক্তির উপায়-_ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ । [ পঞ্চদশ 


ততঃ পদং তত পরিমার্গিতব্যং 
যশ্মিন্‌ গতা ন নিবর্তৃন্তি ভূয়ঃ। 
তম্‌ এব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥৪॥ 

দু অনাপক্তি-রূপ অস্ত্রের দ্বার] ছিন্ন করিয়া। ততঃ তৎ পদং পরি- 
মাগিতব্যম্‌, ৪র্থ গ্লোকের সহিত অন্বয়। অসঙ্গ__অনাসন্তি। অনেকে 
অসঙ্গ বা অনাসক্তি শবে কেবল বৈরাগা বুঝিয়া থাকেন। তাহ! নহে! 
তাহারই নাম অনানক্কি যাহাতে অনুরাগ ও বিরাগ, ভালবাস! ও ঘ্বনা-- 
ছুইটাই থাকে না। ২৪৮ দেখ। রাগদ্ধেষ দুইই ত্যাগ করাই গীতার উপ- 
দেশ। কেবল অনুরাগ ত্যাগ নহে। ৩। 

ততঃ-_তাহার পর। তৎ পদং পরিমাগিতবাং--সেই পরম পদের 
অন্বেষণ করিবে। যন্মিন গতাঃ_-যে পদ প্রাপ্ত সাধগণ। ন ভূয়ঃ নিবর্তন্ি 
পুনরাগমন করেন ন1। কি ভাবে অন্বেষণ করিবে? যতঃ এষা পুরাণ 
প্রবৃত্তিঃ প্রন্যতা--ধাহ! হইতে এই পুৰাতনী সংসার চেষ্টা, বিস্তৃত হইয়াছে । 
ধিনি আমাদিগকে সমুদায় গ্রবৃণ্ত দিয়াছেন। ৭১২ ও ১০1৮ দেখ। তম্‌ এক 
চ আন্ধং পুরুষং প্রপন্ঠে-__সেই আদি পুরুষ পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি, 
এইরূপ বুদ্ধিতে, সেই পরম পদের অন্বেষণ করিতে হুইবে। 

তগবান্‌ কছিলেন, সংসারবৃক্ষ ছেদনপূর্রবক পরম পদের অন্বেষণ করিন্ছে 
হইবে। সেই সংসার কাহাকে বলে? ভগবৎ-স্থই জগৎ ভগবানের বিস্তৃতি 
0১০৪২); তাহার সৎ"ম্বরূপের ভাব; স্থতরাং তাহ! ভগবৎ-সত্তায় 


সংসার মুক্তির অনাদি এ সংসার-প্রবৃতি, ধনগীয়, 

উপায় যে আদি পুরুষ হ'তে সমুদুত হয়, 

ঈশ্বরতক্তি একাস্ত আশ্রয় লয়ে তাছারই চরণে 
করিবে সন্ধান তাছ! পরম যতনে । ৩--৪। 


অধ্যায়] এ সংসার আমাদের ভাবের রাজা--ইহা মিথ্যা। ৫৩৯ 


সত্তাযুক্ত ও ভগবৎ-শক্তিতে বিধৃত। জীবের কি সাধ্য, যে তাহ! ছেদন 
করে? অতএব সেই জগৎ এই সংসারবুক্ষ নহে। 

,ভগবংস্ই যে স্সগৎ তাহ! সত্য । আর সেই জগৎ, তাহার যোগমায়ার 
গুণময় ভাবের আবরণে আবুন্চ হইয়া, আমাদের বাসনা-কাম-সন্করদ্বার! 
রঞ্জিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানে যেমন দেখায়, তাহাই আমাদের এই 
সংসার, [16001716112] ০70, তাহ! আমাদের মনঃকর্িত জগৎ; তাহ! 
আমাদের ভাবের জগৎ। তাহা মিথ্য।। 

এই যে রমণী, কেছ ইহাকে কন্তাভাবে, কেহ পত্বীভাবে, কেহ মাতৃ- 
ভাবে, কেহ বা ভগ্নীভাবে দেখে । আমার যে প্রেমাম্পদ বন্ধু, আনার 
চক্ষে সে ভাগ; আবার সে যাহার শক্রু, তাহার চক্ষে সে ঝড় মন্দ। সুন্দরী 
চীন রমণী আমার চক্ষে কুৎপিতা। এক জন ধর্ধরের স্বথাস্ত, দগ্ধ মাংসথ 
আমার একেবারেই অথাগ্ড ইত্যাদি । এইরূপে যেখানে যাহ! কিছু দেখি 
গুনি, তাহাই একটা না একট! ভাবের আবরণের মধা দিয়া দেখিয়া, 
শুনিয়৷ থাকি । এই গেল এক দ্িক। জ্ঞাবার, আমার পুত্রের মৃত্যুতে 
আমি কাতর, কিন্ধু ছাগশিশ্ুর মস্তক হাস্তমুণে ছেদন করিতে পারি। 
আমার সম্পত্তি কেহ লইলে ক্রোধে আন্মহার হই, কিন্ত বুক্ষের সম্প্তি 
ফলপুত্পাদি হরণ করিয়! আনন্দ উপভোগ করি ইত্যাদি । আমরা শ্বার্থ- 
বশে, রাগন্ধেষাদির বশে পরিচাপিত ভইয়াই জগৎকে দেখি এবং তাহাত্র 
বহুটুকু মাত্র অংশ আমাদিগের ভোগ্য, কেখল ততটুকুই দেখি, তাহার 
অধিক নহে। ছাগশিষ্টর কোমল মাংসথগ্ুই দে'খ, তাচার হত্যাকালে তাহার 
যে যাতনা, তাহ! দেখি না। আমাদের কামসঙ্কল্লের গ্বার! রঞ্জিত হইয়াই 
কোনটা আমাদের চক্ষে সুন্দর, কোনটী কুৎসিত, অপবা কোনটী মনোরম, 
কোনটা ভয়ানক ইত্যাদি হয়। সকল পদাথেই কোন ন! কোন ভাবের 
আরোপ করি ও তদনুসারে নান! ভাবে দেখি । এইরূপে আমর! আন!- 
দের বাসনার অনুর্ধপ, স্বার্থ ও অন্ভিমানের অনুবূপ, ভাবের রাজ্য গড়িরা 


৫৪৪ কাহার মোক্ষলাভ হয়। [ পঞ্চদশ 


নির্মানমোহ! জিতসঙ্গদোষা 
অধ্যাত্মনিতা। বিনিবৃত্যকামাঃ। 
দ্বন্দৈধিমুক্তাঃ স্থুখছুঃখসজৈদৈ 
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদম্‌ অব্যয়ং তত ॥ ৫ ॥ 
লইয়া, তাহ! নানা ভাবে ভোগ করি ও তাহাতে আপক্তি তেতু তাহাতে 
বন্ধ হই। ৃ 
এই আমাদের সংসার,_-মামাদের ভাবের রাজ্য । ইছ! আমার কাছে 
খআমার মত, তোমার কাছে তোমার মত। প্রতোকের কাছেই বিভিন্ন। 
এখানে স্থুপ মর্ম এই যে, এই সংসার কেন হইল? ইহার আদি অস্ত 
কোণায় ? ও কি নিরমে ইহা! চলিতেছে, জীবজ্ঞানে তাহ! বুঝ! যাইবে ন।। 
আমাদিগের কর্তবা, অশ্বথের স্তায় ইছার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই 
মিথা। ভাবের রাজ্যের উপর ভালবাস পরিত্যাগ পূর্বক ধাহা হইতে 
এ সংপারের খেলা, তাহার উপর আত্ম-সম্পপণ করিতে হ₹ইবে। 
আসক্তি হইতেই সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ। তদভাবে আমাদের 
'ভোগবাসনার দ্বারা যে সংস্কার বা হদয়গ্রস্থি বহু জন্ম ধরিয়া সংবন্ধ থাকে, 
তাহ! ভিন্ন হুইয়! যায়; এবং আমাদের ভোগ ও কর্্দ্বারা রচিত যে 
সংসার, তাহার নাশ হয়; তৃতীয় পরিশিই্ দেখ । ৪। 
কাছার! সেই পরম পদ লাভ করে? নির্মানমোহাঃ--যাহাদিগের মান 


প্রিয়ে ব মপ্রিয়ে ধার নাই রাগ দ্বেষ, 
ভোগের লালদা ধার হয়েছে নিঃশেষ, 
কাহার মোহ অভিমান-শৃন্ত ধাহার অস্তর, 
মোক্ষলাতভ আত্মজ্জান.পরায়ণ যি“ন নিরজ্তর, 
হয় নাই হদে ছন্বভাব ম্থখ ছঃখ নামে, 
সেই জ্ঞানী যান চলি সেই নিত্য ধামে। ৫ | 


অধ্যায়] ভগবানের পরম ধাম--জীবের মোক্ষপদ। ৫৪১. 
ন্‌ তদ্‌ ভাসয়তে সৃর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদগন্া ন নিবর্তীন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 


*্অর্থাৎ অভিমান ও মোহ নাই। অমানিত্বাদি জ্ঞান ধাছাদের সিদ্ধ হইয়াছে 
0১৩৭ )। জিতসঙ্গদোবাঃ--প্রির ব! অপ্রিয় বস্তুতে রাগন্ধেষের নাম সঙ্গ. 
(মধু); সেই রাগছ্ধেবরূপ দোষ ধাঁহাদিগের নাই (১৩৯ দেখ)। অধ্যাত্ব- 
নিত্যাঃ-_আয্মজ্ঞাননিষ্ঠ ; পধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব” ধাঁছাদের প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। বিনিরৃত্তকামাঃ-যাহ্াদিগের কাম বিশেষদূপে নষ্ট হইয়াছে। 
গ্থখছঃখসংট্ৈ: ছন্দৈঃ বিমুকাঃ-_স্থখ দুঃখ নামক ছন্দ ভাব যাহাদিগের 
নাই; ঘাহার! খে উল্লমিত বা ছ:খে অভিভূত হন না; “ইষ্টানিষ্টে সম" 
চিত্তত্ব* রূপ জ্ঞান যাহাদের লাভ হইয়াছে । তাদৃশ অমুঢ়াঃ_ মোহবর্জিত 
সাধুগপ। তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি-_সেই মোক্ষপদ লাভ করেন। ৫। 
পূর্বোক্ত পরম পদের এরশ্বর্ধয বলিতেছেন হুর্ধযঃ শশাঙ্কঃ পাবকঃ তৎ 
ন ভাসয়তে__তাহাকে উচ্জবপিত, প্রকাশিত করে না; তাহ! হুর্ধ্যাির 
আলোকে আলোকিত নহে, পরুন্ধ স্বপ্রকাশ। সেই যে পরম ব্রঙ্গপদ, 
সাধুযাণ ধৎ গঠ1 ন নিবর্তস্তে। তৎ মম পরমং ধাম-_তাহাই আমার পরম 
স্ব্ূপ। ইহাই পরুন পুরুষের পরম ভাব, অক্ষর ব্রন্দতবু (৮1২১ দেখ)। ৬। 


রবি, শশধর, কিছ বৈশ্বানর 
করে না সেখানে কিরণ-বিস্তার 
ভগবানের সে ধাম, নৃমপি! প্রকাশে আপনি, 
পরমধাম রবি শশী দীপ্ত প্রভায় ভাঙার 
মোক্ষপদ যে পরম ধাম পেলে, খুণধাম 
এ সংসারে মার আদিতে না হয়, 
আমারই শ্বরূপ সে পরম ভন, 
সেই বিষুপদ আমি, ধনগ্রয়। ১। 


৫৪২ ভগবানেরই সনাতন অংশ জীব হইয়াছে। [ পঞ্চদশ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃযন্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 


অনন্তর আস্ত পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ও জীবের স্বরূপ, 
বগিতেছেন। জীবলোকে--কর্মভূমি সংসারে । মম এব সনাতনঃ অংশঃ-_ 
আমারই সনাতন অংশ। আমার অধ্যাম্ম ভাব (৮৩)। সনাতন-_ 
নিত্য বিগ্কমান। জীবভূতঃ--জীবভাবধুক্ত হয়?) কর্তাভ্ঞাতা-ভোক্কা- 
ভাবযুক্ত হইয়! সংসারী জীব হয়। এবং জীবভূৃত হইবার ভস্ত প্রকৃতিস্থানি 
মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি-_ প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এই ছয়কে। 
কর্ষতি-_-আপনার দিকে আকর্ষণ করিফা লয়। এখানে মনঃবষ্ঠ ইন্দ্রিরগণ-_ 
এই বাক্যদ্বারা, ১৮ তত্ব সমন্থিত শুক্র শরীর (১৩1৫) এবং তাহার অন্তর্গত 
প্রাণ ও ধন্মাদন্মী এই সমুদায়কে বুঝাইতেছে। তবে মন ও ইন্দ্রিঃগণের 
জারাই জীব বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করে বলিয়া, তাহাদের বিশেষ উল্লেখ । 

ভগবানের আত্মারূপ ভাব জগতে মনুপ্রবি& হইয়। প্রকৃতি হইতে মন 
বুদ্ধি প্রভৃতি আকর্ষণপুর্বক দেহ গঠন করিয়া, তাহাতে আপনার সং-চিৎ- 
আনন্দভাবের আভাস দিয়! জীবভাবের বিকাশ করেন (৭৫) এবং দেই 
জীবভাবের সিত মাথামাথি থাকিয়া নিজেও জীবভাবযুক্ত হন। এইরূপে 
অপরিচ্ছিন্ন বিভু আত্ম! দেহরূপ উপাধিতে ( আধারে ) বন্ধ হইয়া! জীব হন। 
জীবভাবে সংসার-দশায় নানা অংশে বিভক্তের স্তায় হন; পরমাম্মার 
অংশরূপে পরিচ্ছিন্প হছন। কিন্তু পরমার্থতঃ তাহাতে কোন ভেদ ব! থগ্ডি 
অংশ নাই। খাবার সেই আত্মভাব অনাদি কাল হইতেই জীবভূত হইয়। 


ডাব জীবরূপে যাহা ভ্রমে এ সংসারে, 

ঈশ্বরেরই পার্থ, সে আমারি অংশ সনাতন; 
সনাতন  প্রকতিবিলীন মন ও ইন্ট্রিয়ে 

অংশ সংসার-ভোগার্থ করে আকর্ষণ ৭। 








অধ্যায়] যেরূপে জীবাত্মা সংসারে অ্রমণ করে। ৫৪৩ 
শরীরং যদ্‌ অবাপ্মোতি বচ্চাপুযুৎ ক্রমতীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ু গর্ধান্‌ ইবাশয়াত ॥ ৮॥ 


'আছে। ঈশ্বর কোন সমক্-বিশেষে তাহা সহি করেন নাই। পরস্ত তাহা 
ঠাহার "ভাব; তাহারই স্বরূপ (৮1৩, ১০২০ প্লোক এবং প্রথম 
পরিশিষ্ট দেখ ) এল্সন্ত তাহা সনাতন। ৭। 

জীব ধেরূপে সংসারে ভ্রমণ করে ৮--৯ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। 
ঈশ্বর--দেহাদি লত্ঘাতের স্বামী জীব অর্থাৎ লীবাত্ম!। জীবাত্ম! 
প্রীরের ঈশ্বর, প্রভু । কারণ, ইহাই মন প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিয়। 
লইয়া উপযোগী দেহ গঠন করিয়। লয়। সেই জীব, কর্ম্বশে যৎ শরীরম্‌ 
অবাপ্রোতি-যখন শরীরান্থর প্রাপ্ন হয় (শ্রী), তখন যৎ চ উৎক্রামতি-_ 
যে শরীর ত্যাগ করে। ভাঠ! &ইতে, এহানি গৃহীত্বা সংযাতি-বিষন্ব 
এ্রহণ ও ভোগ করিবার যন্ত্রষবরূপ পৃথ্বোক্ত ইন্্রিয়াদিকে লইয়া গমন করে। 
আশয়াৎ বাযুঃ গন্ধান্‌ ই৭__বাযু মেমন কুহ্মার্দি আধার হইতে গন্ধ 
লইয়া যায়। 

'জীবভাবের সহিত মনঃষষ্ট পঞ্চ ইপ্রিয়ের বা সুপ্ দেছের নিত্যাস্বন্ধ। 
লয়ে জীব সেই সমস্ত লইঙ্ছাই পারমেশ্বরী প্রক্কতিতে লীন হয় এবং পুনঃ 


দেহাপির স্বামী সে জীব, অঞ্জুন! 
পূন্ব দেহ ত্যাগ করিয়া যখন 


জীব নিজ কম্্বশে অন্য নব দেহে 

কিরূপে করে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ, 
বংসারে পুর্ব দেহ হ'তে সেই ইন্দ্িয়াদি 

ভ্রমণ করে নিজ সঙ্গে লয়ে করে সে প্রয়াণ, 


গন্ধের আধার কুনুমাদি হতে 
গন্ধ লঃয়ে যায় যণা নভম্বান্‌। ৮7 


৫8৪ যেরূপে জীবাত্ম। বিষয়ভোগ করে। [ গঞ্চশ 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং স্বাণম্‌ এব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্‌ উপসেবতে ॥ ৯ ॥ 


সৃষ্টিতে সেই সমঘ্ত লইর়াই আবির্ভূত হয়। সংসার দশাতে জীবের যে 
পুনঃ পুনঃ দেহাত্তর হয়, তাহাতে শুক্র দেহ বরাবর তাহার সঙ্গে 
থাকে । ৮। 

অয়ং_-এই জীব। শ্রোত্রং, চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ, রসনৎ, স্রণম্‌ এব চ-_ 
কর্ণাদি পঞ্চেক্ত্রিয়। এবং অন্তরেন্্রিয় মনঃ চ অধিষ্ঠায়-_-আশ্রয় করিয়া 
বিষয়ান্‌ উপসেবতে। ইঞ্জিয়, মন বুদ্ধ প্রত্বত আশ্রয় করিয়াই 
জীবাত্ম। রূপ রসাদি বিষয় উপসেবা করে, ভোগ করে, নিরাল্গ্ 
নছে। 

জীবের দেহাস্ত হইলে, রক্তমাংসাদিগঠিত জড় দেহ মাত্র বিনষ্ট হয়) 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সমন্বিত সুক্ষ দেহ বর্তমান থাকে এবং জীবের জীবিত- 
কালে নান! কন্মান্ুষ্ঠানের ফলে, সেই হুক্ষ দেহ যেরূণ ভাব প্রাপ্ত হয়, 
জীবাস্মা আবার ত€পযোগী বিষয্-ভোগের উপযুক্ স্থুল দেহ গঠন করিয়া 
লয় এবং পূর্ববকর্ার্জিত স্বভাবাহুযায়ী কর্ধে প্রবৃত্ত হয়। জীব নিজ ইচ্ছায় 
এখানে আসে ন1; সে সংস্কারাদি কতক গুলি শৃঙ্খলে আবদ্ধ । সেই শৃঙ্ঘলাবদ্ধ. 
অবস্থায় আসে এবং আসি! পূর্ববকপ্মান্থরূপ জাতিতে জন্মায় ও তদনুরূপ 
আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত হয়। হুশ্ষ শরীরী জীব কিরূপে স্থল দেহে প্রবেশ করে, 
কিরূপে পুনঃ বহির্গত হয় এবং কিরূপে উহাতে থাকিয়া বিষয় ভোগ করে 
৭৯ শ্লোকে তাহ! বিবুত হইল। ৯। 


নয়ন, শ্রবণ, স্পর্শন, রসনা, 
ত্রাণ আর মন করিয়া আশ্রয়, 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আর 
ভোগ করে জীব ইন্জরিয়-বিষয়; ৯। 


অধ্যায় ] জ্ঞানীর চক্ষে জীবাত্ছা দৃষ্ট হয় । ৫৪৫ 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্থিতম্‌। 
বিমুঢা নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥ 
যতন্তে৷ যোগিন শ্চৈনং পশ্বস্ত্যাত্মন্বস্থিতম্‌। 
যতন্তে। হপ্যকৃভাত্মানে! নৈনং পশ্যান্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥ 


নেই জীবাত্মা, উৎক্রামস্তং_-কখন দেহাস্তরে গমন করে। স্থিতং বা-_ 
কখন বাদেছে অবস্থিতি করে। ভূপ্লানং বা গুণান্বিতং--অথব! গুপযুক্ত 
হুইয়! বিষয় ভোগ করে, একক নহে (তিলক )। এ ভাবে আমাদিগের 
তি নিকটে থাকিলেও তাহাকে বিমুড়াঃ ন অন্পশ্তস্তি--মৃড়গণ 
দেখিতে পায় না। পবন্ধ জ্ঞানচক্ষুষঃ-_জ্ঞানচক্ষুম্পশ্ন ব্যক্তিগণ। 
পশন্তি । ১০। 

যতগ্তঃ-মন্বশীল। যোগিনঃ। এনম্‌_-এই জীবায্মাকে। আত্মনি-_ 
দেহমধ্যে বা বুদ্ধিতে । অবস্থিতৎ পশ্স্তি। অকুতাত্মানঃ---অবিশুদ্ধচিত্ত, 


দেহ হ'তে জীব দেহান্তরে যায়, 
কভু দেহমাঝে করে অবস্থান; 





. মুড়ে খুণে যুক্ত থাকি বিষয় ভরিয়া! 
ও জ্ান'র স্থখদুঃখমোহে কনু ভাসমান। 
দশন এ ভাবে নিকটে যদিও সত, 


মু়গণ তবু দেখিতে না পার, 
জ্ঞানের নয়ন আছে কিন্ধযার 
অন্তল-ক্ষো দেখে সেই জন তায়। ১৪। 
পেহস্থ সে জীবে ধ্যান আদি যোগে 
যত্ববান্‌ যোগী করে দরশন, 
সমল-হদয় মু়মতিগণ 
বহু যতনেও ন1 পার দর্শন ১১। 
৩৫ 


৫৪৬ আঘ্বপুরুষ পরমেশ্বরের তত্ব । (১২-১৫) 1 পঞ্চদশ 


যদ্‌ আদিত্যগতং তেজো জগদ্‌ ভাসয়তে হখিলম্‌। 
বচ্চন্দ্রমসি ষচ্চাগ্ো৷ তত তেজো। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ ॥ 
গাম্‌ আবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহম্‌ ওজস! । 

পুষামি চৌষধীঃ সর্ববাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্বকঃ ॥ ১৩।॥ 


সমল কামনাত্মিক| বুদ্ধিযুক্ত (২1৪১ )। অচেতসঃ মুড়মতিগণ। বতস্তঃ 
অপি--যত্ব করিলেও। এনং ন পশ্স্তি। ১১। 

যে জীব সংসারবুক্ষে আবদ্ধ, তাহার ম্বরূপকি ও কিরূপে সে সংসারাবদ্ধ 
হয় তাহা বলিয়া, অতঃপর এ জগতে ঈশ্বর কি ভাবে বিরাঞ্জিত থাকিয়া! সেই 
জীবগণের অনুগ্রাহক হয়েন, ১২--১৫ শ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। 

আদ্দিতাগতৎ যৎ তেজঃ-_তেজোরূপ শক্তি । অথিলং জগৎ ভালয়তে-_ 
সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে । যৎ চ (তেক্তঃ) চন্দ্রমলি, যৎচ অগ্গো__ 
চন্দ্রে ও অগ্রিতে যে তেজঃ। তৎ তেজঃ মামকৎ বিদ্ধি-_সেই তেজঃ আমার 
জানিও। পরমেশ্বরেরই তেজঃ সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির মধ্য দিয়া প্রকাশিত। 
তাহাদের যে জ্যোতি: বা তাপ, তাহা সেই তেজেরই প্রকাশ রূপ। এই 
তেক্জের ইংরাজী নাম [:7512%. ইহা ব্র্মের সংস্বরূপের অভিব্যক্ত রূপ।১২। 

অহং গাম্‌ আবিশ্ত-_ পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া । ওজস! ভূতানি ধারয়ামি। 


কহিনু আমার সনাতন অংশ 
যে ভাবে সংসারে জীবন্ৃত হয়, 
শুন অতঃপর এ জড় জগতে 
ে ভাবে রয়েছি আমি সর্বময় । 
আছ্যপুরুষ প্রভাকর-প্রভ! প্রকাশে জগৎ 
স্বরে জানিও সে প্রভা! মম, ধনঞয় ! 
জগতে ম্ুধাংশুর অপু, দহনে দহন, 
সম্বন্ধ সে তেজ আমার, তাহাদের নয়। ১২। 


অধ্যায় ] ঈশ্বরে জগতে জীবে সন্ধ। ৫৪৭ 


অহং বৈশ্বানরো! ভূত প্রাণিনাং দেহম্‌ আশ্রিতঃ। 

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিবিধম্‌ ॥১৪॥ 
, ওজঃ-_কাম-রাগবর্জিত শ্বরক বল, যদ্থারা গুরুভার! পৃষ্বী অধঃপতিত 
হয় না, (ই৪1 মহাকর্ষণ ) ও বালুমুষ্টিবৎ বিপ্লিষ্ট হয় না, ( ইহ! মাধ্যাকর্ষণ ) 
(শং)। রসাম্মকঃ-_রসন্বূপ। সোম: তৃত্বা সর্বাঃ চ ওষধীঃ-_ধান্ত 
যবাদি। পুষণামি-পোষণ করি, রসযুক্ত করি। এই সোম চন্ত্রমগুল বৰ! 
চন্রলোক নহে। চন্দ্রেবে শক্তি নিছিত আছে, যাহা! জ্যোতঘার সহিভ 
পৃথিবীতে আসিয়া ওষধিগণকে পুষ্ট করে, তাহাই সোম। ইহা জীবের 
অন্নের সার। ১৩। 

অহং বৈশ্বানর:-_জঠরাক্সি। ভৃত্!। প্রাণিনাৎ দেহম্‌ আশ্রিতঃ__দেছে 

প্রবিষ্ট হইয়! (শং)। এবং প্রাণ-অপান-সমাযুক্ঃ-- প্রাণ ও অপান বাছুর 
সংযোগে 1 চর্বয, চুষ্য, লেহা, ও পেয়, চতুর্বিপম্‌ অন্নং পচামি-_-পরিপাক 
করি। বৈশ্বানর-_বিশ্ব, সমস্ত+নর, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত শরীর। বিশ্বব্যাপী 
থে অগ্নি, বে তেজঃ, সর্ব ভূতের অন্তরে জীবনীশক্তিরূপে, প্রাণরূপে আন্থু- 
প্রবিষ্ট, তাহ! বৈশ্বানর। তাহা অগ্নি দেবতা । বৈশ্বানরের বিশেষ রূপ যে 
ভঠরাগ্নি, এখানে তাচাই কেবল উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ইত! কেবল 


পুণিবীতে আমি করি অধিষ্ঠান, 
দুঢ় আকর্ষণে ভুতগণে ধরি, 
আমি রসময় সোমন্ধপে, পার্থ ! 
ওষধি সকলে পরিপুষ্ঠ করি। ১৩। 
জঠরাগ্রি রূপে আমিই জীবের 
জঠরে জঠরে করিয়! মাশ্রয় 
প্রাণ ও অপান সনে পাক করি 
চর্ব্য চুদ আদি অল্প চত্ুষ্য়। ১৪। 


৫৪৮ আন্তপুরুষ পরমেশ্বরের ততব। [পঞ্চদশ 


সর্ববস্য চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টো 
মত্তঃ স্মৃতি জ্ানম্‌ অপোহনঞ্চ । 
বেদৈ শ্চ সর্বৈ্ব রহম্‌ এব বেদ্যো 
বেদান্তকৃদ্‌ বেদ্রবিদ্‌ এব চাহম্‌ ॥১৫॥ 
আমাদের পাঁচকাগ্রি নহে। ভগবান্ই সোমরূপে অন্ন স্ট্টি করেন, আর: 
বৈশ্বানররূপে সর্ব প্রাণিদেহে থাকিয়া! তাহার ভোক্তা হয়েন। ১৪। 
অহৎ সর্বন্ত হদি--হৃদয়ে, অন্তরে । সন্গিবি্টঃ-- প্রবিষ্ট আছি। মত্তঃ-_ 
আমা হইতেই। প্রাণিগণের পূর্বান্থভূত বিষয়ের স্বৃতিঃ। এবং জ্ঞানং_ 
জ্ঞানের উৎপত্তি। অপোহনং চ--আবার তদ্বয়ের অভাব অর্থাৎ বিস্থৃতি 
ও অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । অহম্‌ এব চ সর্বঃ বেদৈঃ বেগ্কঃ-- 
সমস্ত বেদের উদ্দে্টয আমাকে জানা । অহম্‌ এব চ বেদান্তকৎ। আমিই 
শুদ্ধাত্মা খষেগণের হৃদয়ে সম্লিবিষ্ট থাকিয়া বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌ প্রতি- 
পাদিত জ্ঞান, তাহাদের দ্বার! প্রকাশ করি! এবং আমিই সেই বেদবিৎ 
-বেদার্থজ্ঞাতা। 
বেদ--বে্দন বা অনুভূতির নাম বেদে। অন্তরে যে সত্যের অনুভূতি 
লাভ হয়, ভাষার ভিতর দিলা যখন তাহা বাহে গরহূনি পায়, তখন 


স্ম্ি  াতশাশীশীশীতি ৮ নেলি হত তি ৭ ০ পি 


ন্ত্ামিরূপে আমি স সব্ব ভূতে 

অন্তরে অন্তরে করি অবস্থান, 
জন্মে আম! হ'তে, নই আম! হতে 

অতীতের স্তৃতি, বিষয়জ জ্ঞান। 
সর্ববেদলক্ষ্য আমাকেই জানা, 

জনি বেদবেত্তা, কৌরব-কুমার ! 
মোক্ষপদ-পন্থ। দেখাইয়! দেয় 

যে বেদান্ত, তাহ। রচিত আমার। ১৫। 


অধ্যায় ] আমরা যে ভাবে ঈশ্বরে নিতযবুক্ত। ৫৪৯ 


তাহার নাম বেদ। উহ! সত্যস্বরপ আত্মসন্বেদন হইতে আসে। উহা 
মানুষের মস্তিষক-ধর্ম্-প্রহত বাক্য-বিস্তাস নছে। এই বেদ সকল দেশের 
»সকল ভাষাতেই অল্প বিস্তর আছে। 

আমর! যে ভাবে ভগবানের সহিত সর্বদা সংলগ্ন, তাহার সহিত 
“নিত্যযুক্ত* রহিয়্াছি, ১২ হইতে ১৫ গ্লোকে তাহা কছিলেন। তাহার 
ওজঃ হৃরধ্যা্দির মধ্য দিয়া আসিয়া! জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে। তিনি 
তেজঃ শক্তিরূপে পৃথিবীর অন্তরে গাকিয়া সকলকে যথাযথ ভাবে ধরির়! 
আছেন। তিনিই সোমরূপে ধান্যাদি শশ্ত-সমৃকে পরিপুষ্ট করিয়া! জীবের 
অন্নের সংস্থান করিয়! দিয় আবার জঠরাগ্নিরূপে তুক্ত অঙ্পের পরিপাক 
করিয়া, তাহাদের পোষণ করিতেছেন । পুনশ্চ, আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান, 
স্বৃতি বিস্থৃতি, ভ্রান্তি--এ সকলও তা! হইতে । আমরা তাহাকে ভুলিয়! 
জগৎ নিয়া পাকি অথব| কখন বা জগৎ ভুলিয়। তাহাকে স্মরণ করি, এ 
দকলও তাহার কাজ। তিনি সকলেরই হাদয়বামী। মানুষ, পণ্ড, পক্ষী, 
পতঙ্গ, কীট, কুমি, উদ্তিপাদি সকলেরই ঈদয়ে তিনি সদা বর্ধমান। ছোট 
নাই, ঝড় নাই, দ্বেষ্য নাই, প্রিয় নাই, শুচি নাই, অগ্ডচি নাই, সকলেরই 
অস্তরে তিনি সমান ভাবে বিরাজিত। ইহা শিক্ষা দেওয়াই সর্ব বেদের 
তাৎপর্য । ইহাই বেদান্তের ব্রদ্দত্ান। ইহা বুঝিলেই “বিস্তাবিনয়সম্পনে 
শ্রাহ্গণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ... ...* সমদর্শী পণ্ডিত 
হয়; “অধ্বে্টা সর্বনৃতানাৎ মৈত্রঃ করুণ এব চ” ইত্যাদি গুণদস্পন্ন ভক্ত 
তয়। 

ওগো! সাধন! করিকা, ধ্যান করিয়!, কুস্তক করিয়া, লক্ষ নাম জপ 
করিয়া, চব্বিশ প্রহর সংকীর্ভন করিয়া, তাহার সহিত “নিতাযুক্ত" হইতে 
হুইবে ন। তুমি “নিতাই” তাহাতে “যুক্ত” আছ। সত্য সত্যই যুক্ত 
আছ। ইছ়া কেবল ম্মরণ কর--ম্মপ্ধণ করিতে অভ্যাস কর; অনুতব কর, 
ন্ুভব করিতে অভ্যাস কর; স্বীকার কর--গ্ীকার করিতে অত্যাস 


৫৫০ সংসারে ছই পুরুষ, ক্ষর অক্ষর-_জীব জীবাস্মা। [পঞ্চদশ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর শ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্ফো হক্ষর উচ্যতে ॥১৬। 
উত্তমঃ পুরুষ স্বম্ঃ পরমাত্ত্যুদাহৃতঃ ৷ 

যেো৷ লোকত্রয়ম্‌ আবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭॥ 


কর। একবার ঠিক ম্বীকার করিলেই ধন্ত হইয়া যাইবে । তখন,__ 
তশ্তাহৎ ম্থলভঃ পার্থ নিতাযুক্তস্ত যোগিনঃ--৮1১৪ মন্ত্রের সফলতায় 
উপনীত হইবে । ১৫। 
ঈশ্বর জীব ও জগতসম্বন্ধে এতাঁবৎ যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেই 
সমুদ্ধায়কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া! ভগবান্‌ তাহাদের সাধারণ শ্বরূপ ও 
তাহাদের মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধ কি, তাহ! বলিতেছেন, (১৬--১৮)। 
লোকে--সংসারে। দ্বৌ ইমৌ পুরুযৌ--এই হছুইটা পুরুষ। যথা, 
ক্ষরঃ অক্ষরঃ এব চ। সর্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ- ত্রহ্ধা্দি স্থাবরান্ত সর্ব ভূত 
ক্ষর পুরুষ। এবং কৃটন্থঃ__সেই ভূতভাবের মূলে নির্বিকার ভাবে বর্তমান 
যে আত্মা। অক্ষরঃ উচ্যতে--তাহাকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়। ১৬। " 
তু-পরন্ত। এই ছুই হইতে অন্তঃ__ভিক় । আর একটী উত্তমঃ পুরুষঃ। 
আছেন। যিনি পরমাত্ম। ইতি উদাহতঃ--পরমাত্মা নামে কথিত হয়েন। 
সংক্ষেপতঃ কহি শুন, কৌরব-কুমার ! 
সংসারে যা” কিছু আছে, ছুই ভাব তা'র। 
ক্ষরপুরুষ দেব নর পণ্ড পক্ষী উত্তিদ্‌ স্থাবর 
জীৰ যা* আছে, সমস্ত ভূত সবিকার-_-ক্ষর। 
কৃটস্থ জীবাত্মা যাহ! থাকিয়। অস্তরে 
অক্ষর,পুরুষ ভূতদেছে ভূতগ্ভাব প্রকাশিত করে 
: ্রীবাস্ম!] নির্বিকার অক্ষর তা+, কুরুবংশধর ! 
সংসারে পুরুষ হই--ক্ষর ও অক্ষর । ১৬। 





অধ্যায়] জীব ও জীবাত্মার উপরে পরমাত্মা--উত্তম পুরুষ । ৫৫১ 
ন্মাৎ ক্ষরম্‌ অতীতো হহম্‌ অক্ষরাদ্‌ অপি চোত্তমঃ। 
অতো হন্যি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ 1১৮ 


ষঃ “ঈশ্বর$--ধিনি সর্বনিয়ন্তঠ। এবং অবায়ঃ- নির্বিকার। ধিনি 
লোকত্রয়ম্‌ আবিশ্ত-_ক্রিলোকের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হুইয়া। বিভর্তি-_ 
সমূদায় পালন করেন-_ময়া! ততস্‌ ইদং সর্বম্‌ ইত্যাদি ৯৪ দেখ।১৭। 

বন্মাৎ অহৎ ক্ষরম্‌ অতীতঃ যেহেতু আমি ক্ষর ভূত-ভাবের অতীত। 
এবং অক্ষরাৎ অপি চ-_অক্ষর আত্ম্বরূপ হইতেও। উত্তমঃ। অতএব 
আমি, লোকে বেদে চ পুরুযোত্তমঃ প্রথিতঃ-_ গ্রসিদ্ধ। পুরুষ-_দেহরূপ 
পুরিতে যিনি শয়ন করেন, তিনি পুরুষ। এখানে দেহশবে কেবল মানব- 
দে নহে; পরম্ধ দেব, নর, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উত্ভিদাদি সমুদায় 
জীব গেহ। সেই সমুদায়ের পুরস্বামী পুরুষ--পুং স্ত্রী উভয়ই। ব্রহ্মই 
জীবাম্মারূপে পুর গ্রবেশ করেন। তৎ স্থষ্ী তদেবান প্রাবিশৎ-- 
তৈত্তিরীয় ১। 

*লোকে অর্থাৎ সংসারে ভগবানের ছুই ভাব; ক্ষর তাব ও অক্ষর ভাব। 





সংসারের এই ছই-ক্ষর ও অক্ষর, 

তা” হ'তে উত্তম বস্ত আছে স্বতস্তর। 
উত্তম পুরুষ ক্ষর বা অক্ষর তাহ! নহে, গুপধাম ! 

উত্তম পুরুষ তাভ!, পরমান্ম! নাম। 
পরমায্ত। নির্বিকার তিনি, তিনি নিয়ন্ত। সংসারে, 

অন্তরে অন্তরে পশি পালেন সবারে। ১৭। 

ক্ষরের অতীত সেই যে বন্ধ পরম, 
পুরুবোত্রম অক্ষর হতেও যারে জানিবে উত্তম, 

যেহেতু আমি সে বন্ধ, তাই হে, আমারে 

পুরুষ-উত্তম বলে বেদে ও সংসারে । ১৮। 


৫৫২ ভগবান্ই উত্তম পুরুষ। [ পঞ্চদশ 


ক্ষেত্র ক্গেত্রজ্ঞ বা গ্রকৃতি ও পুরুষ বা জড় ও চৈতন্তের সংযোগে উৎপন্ন যে 
সমস্ত মিশ্র পদার্থ, তাহারাই এই সমস্ত ভূত বা জীব (১৩।২৬)। এই ভূত 
ভাব ক্ষর অর্থাৎ অনিত্য ও বিকারশীল। আর এই সমস্ত ভূত ভাবের কৃটে 
অর্থাৎ মূলে যে ঠৈতন্তাংশ, যাহা ভগবানের সর্বভূতাশয়স্থিত অধ্যাত্মরূপ 
(১০২০) যাহা তাহার সনাতন অংশ (১৫৭) যাহ! শ্বরূপতঃ নির্বিকার, 
সেই আত্মাই অক্ষর। আত্ম যখন প্রক্কতিস্থ হইয়া গ্রকৃতিজ দেহে ভূত- 
ভাব ঝ| জীবভাব উৎপাদন করে, তখন স্থুগ দেহের সহিত মাথামাথি হইয়া 
থাকায়, স্থল ভৌতিক ভাবে তাহার আপন ম্বরূপ আবৃত যেন হয় এবং 
যেন আপনার ঈশ্বর-ভাব হারাইয়া, প্ররকতিজ সুখ দুঃখে অভিভূত হইয়া, 
তাহার ভোক্তা! হয় (১৩1২১ $ ১৫।৯,১*)। প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত, ক্ষর 
জীব ভাবে ভাবিত, সেই আত্মাই ক্ষর পুরুষ-__অধিভূত (৮:৪); আর 
তাহার অন্তরালে যে নির্বিকার অক্ষর আত্মা, তাহাই অক্ষর পুরুষ__ 
অধ্যাত্মা (৮1৩ )। একই আত্ম! প্ররুতিযুক্তভাবে ক্ষর পুরুষ, আর প্রক্কৃতি- 
বিমুক্ত ভাবে অক্ষর পুরুষ। 

আর এই সংসারের বাহিরে, ক্ষর ও অক্ষর ভাবে অতীত আর 
একটী ভাব আছে। তাহা পূর্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর উভয় ভাবেরই 
নিয়স্তা, উভয়ই যাহাতে যুগপৎ স্থান পায়, তাহা উত্তম পুরুষ-_-অধি- 
দৈবত (৮1৪ )। 

ভূত ব1! জীবের জড় দেহের অন্তরালে ক্ষর পুরুষ। তাহার অন্তরালে 
অক্ষর পুরুষ; আর অক্ষর পুরুষের অন্তরালে উত্তম পুরুষ । একেরই তিন 
ভাব; ১৩২২ গ্লোকে এই তিন ভাবই একত্র উক্ত হইয়াছে। ধিনি 
উপদ্র্টী অক্ষর পুরুষ, তিনিই ভোক্তা! ক্ষর পুরুষ এবং তিনিই পরমাস্মা 
উত্তম পুরুষ । 

শ্রুতি (মুণ্ডক ৩/১,১--২ ) রূপকের ভাষায় ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম 
পুরুষের প্রভেদ দেখাইয়াছেন।--- 


'অধ্যায় ] এই পুরুষতন্ব জ্ঞানের ফল। ৫৫৩ 


যো৷ মাম্‌ এবম্‌ অসংমুঢ়ে! জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্বববিদ্‌ ভতি মাং সর্ববভাবেন ভারত )১৯॥ 
ইতি গুহাতমং শান্ত্রম ইদম্‌ উক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাত কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥ 
ইতি পুরুষোস্তমযোগে৷ নাম পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ 
বা স্থুপর্ণা সযুজ1 সখায় সমানৎ বুক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্তঃ পিগ্নলং দ্বাদ্বস্তানশ্ররন্তোহভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বুক্ষে পুরুষে নিমগ্লোৎনীশয়! শোচতি মুহামানঃ। 
জুষ্টঃ যদ! পশ্ঠত্যান্তমীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ 
সহযোগী সথিভাবাপন্ন ই পক্ষী, এক সংসাররূপ বুক্ষকে আশ্রয় করিয়! 
আছে। তন্মধো একটা অর্থাৎ জীব, ক্ষর পুরুষ, শ্বাছু ফল ( কর্মফল) 
ভোগ করে (ভোক্তা); আর অপরটা বুক আম্মা, অক্ষর পুরুষ, ভোগ 
না করিয়া কেবল দেখিতে থাকে ( উপড্রষ্টা )। পুরুষ ( আত্মা) একই 
নংসাররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়! (গীতার ভাষায় প্রকৃতিস্থ হয়!) প্রকৃতির 
সঞ্চিত মাখামাথি হইয়া, আপন ঈশ্বর ভাব চারাইয়া ফেলে এবং মোহ প্রযুক্ত 
শোক করে; কিন্তু ঘখন সাধুগণসেবিত পুক্ুযোত্ধমকে এবং তাহার 
(পূর্বোক্ত) মহিমাকে দর্শন করে, তখন তাঁহার শোক থাকে না। ১৮। 
অসংমূঢ়ঃ যঃ_যে ব্যক্তি মোভ-বঞ্জিত হইয়া। এবম্‌ পুরুষোত্তমং 
মাং জানাতি--এইরূপে পুরুষোন্তমন্বর্ূপ আমাকে জানে। সর্ধবিৎ সঃ 
সর্ধভাবেন--দর্ধ প্রকারে। মাং ভজতি। ১৯। 
ইতি গুহাতমম্‌ ইত্যাদি-_সপ্তম অধ্যায় 5ইতে যে গুহতম অধ্যাম্ম- 


এই যে পুরুষোন্তম শ্বরূপ আমার, 

এ ভাব সুদৃঢ় হয় হৃদয়ে যাহার, 

তাহার জানিতে কিছু বাকি নাহি রয়; 
সর্ধ 'ভাবে আমাকে সে ভজে, ধনজয়। ১৯। 


৫৫৪ এই তবজ্ঞানের ফল শুদ্ধ বুদ্ধি। [পঞ্চদশ 


জ্ঞানের উপদেশ দিলাম । তাহার মন্মম বুণ্ঝয়! বুদ্ধিমান হও-_শুদ্ধা বুদ্ধি 
লাভ কর। তাহা হইলে তুমি কৃতকৃত্য হইবে-তোমার কর্ম সার্থক 
হুইবে। . 

বৃদ্ধিমান্‌-_এই অতি প্রচলিত কথাটীর ঠিক অর্থ না বুঝিলে এখানে 
ভগবছক্তির মর্ম বুঝ! যাইবে না,__গীতা। বুঝ! যাইবে ন1। যে ব্যক্তি বেশ 
চতুর তাহাকে আমর! “বুদ্ধিমান” বলি। তাহ! ঠিক নছে। চতুর বুদ্ধি 
নছে। চতুরতা বুদ্ধির একটা কার্য. বিশেষ । স্থির শুদ্ধ! ব্যবসায়াত্মিক1 যে 
অস্তঃকরণবৃত্তি তাহার নাম বুদ্ধি [১070 1২685017 7 ২1৪১ টাকায় এবিষয় 
সবিস্তারে বুঝিয়াছি। সেই বুদ্ধি ষাহার লাত হইয়াছে, তিনিই যথার্থ 
বুদ্ধিমান্‌ ; তাহারই বুদ্ধিতে সত্যাসত্য তত্ব যথার্থ প্রতিভাত হয়। ভগবান্‌ 
অঞ্ভুনকে যাহ! কিছু উপদেশ দিয়াছেন, নে সমুদ্ায়ের উদ্দেশ্ঠ সেই বুদ্ধির 
বিকাশ কর1। এই মণ্মেই বপিতেছেন, হে অঙ্জুন! তুমি মহুক্ত গুহতম 
শাস্ত্রের মর্খ্ম বুঝিয়া সেই বুদ্ধিলাভ করতঃ কৃতকৃত্য হও । 

এই অধ্যায়ে যাহা বিবৃত হইল তাহা সমস্ত গীতার সার এবং তাহাই 
সমস্ত বেদের সার (শং)। ২৪। £ 

পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে উপদিঞ্ বিষয় ;-_সংসারের 
স্বরূপ (১--৩), যে পরম পদ প্রার্ডিতে জীবের সংসার-ভ্রমণ শেষ হয়, 
তাহ! পাইবার জন্ত আস্ত পুরুষ পরমেশ্বরের শরণ লইবার উপদেশ (৩--৪), 
তছপযুক্ত সাধন! (৫) পরম পদের স্বরূপ (৬) জীবের স্বরূপ এবং যেরূপে 
জীব সংসারে বন্ধ (৭-_১১ ), জগতের জীব যে ভাবে পরমেশ্বরের সহিত 





এই হে রহস্যময় শান্ত্রকথ! সমুদয় 
ওহতম কহিলাম, ভরত-নন্দন! 
শান্ত বুঝি মর্ম, কুরুবীর ! লতি শুদ্ধ! বুদ্ধি স্থির 
কর তুমি, সার্থক-জীবন। ২*। 


অধ্যায় ] পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপসংহার । ৫৫৫ 


নিত্যযুক্ত সেই (১২--১৫)। ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম পুরুষতত্ব (১৬--১৮)। 
ভক্তিতে ঈশ্বর-ভজনের শ্রেঠত! (১৯)। শুদ্ধ! বুদ্ধিলাভ এবং. তল্লাভ 
হইতে জীবের কৃতরুত্যতা (২০১ )। 
নশ্বর সংসার-রাজ্য তদুদ্ধে অমৃত রাজা 
উভয় রাজ্যের তন পেলে ধনগ্য়, 
“আশুতোষ” মহাপাপী সংসারের তাপে তাপী 
পাবে নাকি সে অমৃতবিন্দু, কৃপাময় ? 
পুরুষোত্তম যোগনামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ড। 





যোড়শোব্ধ্যায়ঃ। 
৮০০০০ 


দৈবান্থরদম্পদ্‌ বিভাগ্র-যোগঃ | 


প্ীভগবান্‌ উবাচ। 
অভয়ং সন্তসংগুদ্ধি জ্তণানযোগব্যবস্থিতিঃ 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্াধ্যায় স্তুপ আর্জবম্‌ ॥১॥ 
অহিংস! সত্যম্‌ অক্রোধ স্ত্যাগঃ শান্তি রপৈ শ্রনম্‌। 
দয়া ভূতেষ্লোলুঞ্তুং মার্দবং হ্রী রচাপলম্‌ ॥২॥ 
তেজঃ ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচম্‌ অদ্রোহে! নাতিমানিতা। 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্‌ অভিজাতস্য ভারত ॥৩॥ 


আহ্রী সম্পদ ত্য দেবের স*দ্‌ জি 
পায় নর মোক্ষ ধামে বাস 
সেই তত্ব-নির্ণসার্থ উভয়ের ভেদতত্ব 


যোড়শে কহিলা শ্রীনিবাস ।--প্রীধর। 
সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্‌ যে জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছেন, তস্মধ্ো চতুর্দীণ অধ্যায়ে প্রক্কৃতির ও তাহার ত্রিগুণতত্ব এবং পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে পুরুষের তব সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃতির গুণ" 


শ্রভগবান্‌ কছিলেন। 
প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ব কহিচ্থ তোমায় 
অতঃপর নরবর! কহি পুনরারর 
প্রকৃতির গুণভেদে সংসারে যেমন 
বিবিধ স্বভাব লাভ করে নরগণ। 


দেব-প্রক্কৃতিক পুরুষের লক্ষণ। ৫৫৭. 


বৈচিত্র্য মানুষের যে শ্বভাব-বৈচিত্র্য হয়, অতঃপর ১৬--১৭ অধ্যায়ে. 
তাহার উপদেশ দিয় সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা সম্পূর্ণ করিতে- 
ছেন। 

প্রকৃতি ব্রিবিধা,_-দৈবী আম্মরী ও রাক্ষসী। ৯ অঃ ১২---১৩ গ্লোকে, 
তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে সে বিষয় সবিস্তারে কহিবেন। যন্থারা 
মন, বুদ্ধি, ইন্দরিয়াদির আত্মাভিমুখী গতি হয়, তাহাকে দৈবী প্রকৃতি ও 
বন্ধারা তাঙাদের ভোগাভিনুখী গতি হয়, তাহাকে আম্বরী ও রাক্ষসী বলে। 
তন্মধ্যে যাহা বিষযনভোগ-রাগাত্মিকা, তাহা আম্বরী, আর যাহা দ্বেষহিংসা- 
স্বিক, তাহা রাক্ষদী। 


(১) পবিত্র নিশ্মল চিন্ত (২) নিওয় হৃদয়, 

(৩) জ্ঞানযোগে সর্ব কর স্বার্থ যোগে নয়, 

(৪) ভপ (৫) দান (১) সরল! (৭) ইন্দ্রিয় দমন, 

(৮) আন্মতত্ব আলোচন। (৯) যত আচরণ, 
বড়বিং4 ( ১০) সতানিষ্ঠা (১১) পরহিতে স্বার্থবিসঞ্জন, 
দ্বেবভার (১২) পরোক্ষে পরের দোম না কর! কীর্তন, 

(১৩) ধিংলাত্যাগ (১৪) ক্রোধত্যাগ ১৫) কোমল হৃদয়, 

(১৬) বিগঠিত কন্মমাত্রে লজ্জার উদয় 

(১৭) অচপল স্থির বুদ্ধি (১৮) শান্তিপূর্ণ মন, 

(১৯) দর্দলে মার্জন! (২৯) সদা লোভবিসর্জন, 

(২১) ভীবে দয়! (২২) পরের অনিষ্ট পরিহার, 

(২৩) সম্পদে বিপদে ধৈর্য (২৪) পরাক্রম আর, 

(২৫) আম্ম-মভিমানত্যাগ (২৬) শুদ্ধ দেহ মন, 

বড় বিংশ এই--দৈবী সম্পদ্‌ লক্ষণ, 

দেব তাব লয়ে জন্ম যার, ধনজ্জয়। 

এ নকল দৈব গুণে সেই গুণী হয়। ১--৩। 


৫৫৮ বড়বিংশ দৈবী সম্পদ্‌। [ যোড়শ 


১--৩ গ্লরে।কে বঠঃবিংশ দেব ভাবের কথ! বলিতেছেন । (১) অভর়ম্-- 
অনিষ্টের সম্ভাবনায় চিত্তের যে তামসিক ব্যাকুলতা, তাহার নাম ভয়, 
চস্ধিপরীত অভয় । কামনা, স্বার্থ হইতে ভয়ের উৎপত্তি, যে নিষাম, সে 
কাহাকে ভয় করিবে? (২) সবসংগুদ্ধিঃ--সব অস্তঃকরণ, তাহার সমাক্‌ 
গুদ্ধি_-শুগ্ধ সান্বিক অস্তঃকরণ বৃত্তি প্রবঞ্চন! শঠতাদ্দি ত্যাগ । ২৪১ 
স্ীক। এবং চিৰশুদ্ধির অর্থ দেখ। (৩) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ _জ্ঞান- 
যোগে সম্যক্‌ অবস্থিতি। জ্ঞানের নিরপেক্ষ সুশ্মু বিচারে অবিচল থাকিয়। 
তথগুযায়ী ব্যবহার । দম£_-১৯।৪ দেখ । (৬) যজ্ঞঃ--৩।৯--১৬ দেখ। 
(৭) শ্বাধযার়ঃ বে্দোভ্যাম। (৮) তপঃ--১৭১৪--১৯ দেখ। (৯) 
আর্জবং--সরলতা। ( ১০) অঠিংসা_আত্মগ্লীতির জন্য কায় মন বাকো 
অগ্তের অনিষ্ট ন। কর1। ( ১১) সত্যৎ-_-১০.৪ দেখ। (১২) অক্রোধ-_ 
অগ্তকতীক উত্পীড়িত হইলেও চিন্তে ক্ষোভের অন্থৎপত্তি। (১৩) ত্যাগঃ-_ 
পরাথে স্বার্থবিসর্জন | (১৪) শান্তি_অগ্তঃকরণের বিষয়-উন্মুখতা-নিবৃত্তি, 
চিন্তের সন্তোষ । (১৫) অপৈশুনং_-পরোক্ষে পরের দোষ কীর্তন না 
কর! । (১১) ভৃতেসু দয় জীবে দয়।। আমার জিনিস আমার লোক 
আমার দেশ বলে যে ভালবাসা, তাহার নাম মায়া আর সবাইকে 
ভালবাসার নাম দয়। (কথামত )। (১৭) অলোলুপ্ত,ম-_আর্প্রয়োগ। 
অলোলুপত্ব, লোভ ন! করা। (১৮ )মাদ্দবম্-_নিঠুর না! হওয়া; কোমল 
প্রকৃতি। (১৯) হীঃ- লজ্জা, অকার্ধয হইতে নিব হইবার ভেতুভত1 
মনোবৃত্তি *। € ২*) অচাপলম্-_শ্থির ব্যবস্থিতচিন্ততা । (২১) তেজ ঃ-_- 


৮. এই লক্চা সদবৃদ্থি। আমাদিগের আর একটা নিকুষ্টা বৃত্তি আছে, যাহছুক 
অনেকে লজ্জা বলিয়া মনে করেন। তাহার প্রচলিত নাম "চক্ষুলজ্জ। |" অনেক 
কুকাধা আমরা গোপনে করিতে পারি কিন্ত প্রকাগ্ে পারি নাঃ কেবল চক্ষুলঙ্জার 
জন্য । ইহা হদয়ের ছুর্বলতার ফল। প্রকৃত লঙ্জ। যাহার আছে, সে প্রকাগ্গে বা 
অপ্রকাগ্ঠে, কখনই কোন অন কণ্ম করিতে পারে না। 


অধ্যার] , মনুষ্যত্বের আদর্শ। ৫৫৯ 


প্রভাব ; বদ্দার! অন্তকর্তৃক পরাভৃত হইতে হয় না। (২২) গ্ষমা। 
€২৩) ধৃতিঃ__সম্পদে বা বিপদে আত্মহারা না! হইয় দেহ-ইন্জ্িয়াদিকে 
প্রৃতিদ্থ রাখিবার শক্তি। (২৪) শৌচম্‌__-পবিভ্রত1। (২৫) অদ্রোহঃ-- 
“পরের অনিষ্ট না করা। (২৬) নাতিমানিতা_-আত্মাভিমান না করা। 
এই সমস্ত গুণ, দৈবীধ সম্পদম্‌ অভি জাতন্ত ভবতি-_যে দৈবী সম্পদ্‌- 
অভিমুখে জাত, দেব ভাব লইয়া যাহার জন্ম, তাহার হইয়! থাকে। 
যাহ! যাহা দেবতা-দম্পর্তি, যাহা থাকিলে জীব দেবতা হয়, ১--৩ 
প্লোকে ভগবান্‌ তাছা কঠিলেন। যিনি শ্ু্ধান্তঃকরণ, সত]নিষ্ঠ, জিতেন্দরি়, 
ক্রোধ-লোভ-শুণ্ঠ, ক্ষমাশীল, অবিচল ্থরবুদ্ধি, দয়ালু, কোমলপ্রককতি এবং 
নীতি-বিগঠিত কর্শমাত্রে পরাজ্ুখ, যিনি আত্মাভিমান করেন না, পরোক্ষে 
পারের দোষকীর্তন করেন না, কাহারও হিংসা বা কোন অনিষ্ট করেন না, 
ধাছার ছদয় শান্তিপূর্ণ এবং লোক-বাবহারে সর্বদা সরল, যিনি দানশীল ও 
পরার্থ স্বার্থত্যাগী হইয়া ফ্খোপযুক্ত যক্জ সকলের আচরণ পূর্বক সর্ব 
লোকের পগিপোষণ করেন, মনি বেদবিস্থানুধাগী এবং জ্ঞানের বিচারে, 
স্তায়ের সিদ্ধান্তে যাহা কর্তব্যরূপে নিণীত হয়, তাঙাতে দুঢ়নিষ্ট থাকেন, 
ঘিনি নির্ভীক তেজন্বী পুরুষ, তিন মন্ত্ব লাগত করিয়াছেন। এই সকল 
গুণগ্রাম লাভ হইলে, তবে ধন্ুশালায় প্রবেশাধিকার লাভ হ্র়। এই 
নকলের অনুবর্ধনই প্রকৃত সদাচার। 
কিন্ত কি পবিতাপের বিষয়, বর্তমান চিদু সমান্জের প্রতি দৃষ্টি করিলে 
দেখা ধায় যে, আমাদের সাধার'পর এবং শামাদের সমাজ-রক্ষক পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর সে দিকে দৃষ্টি নাই। বর্তমান হিনুধশ্ম আহারাদি সম্বন্ধে এবং 
পুত্র কন্তার বিবাছাদি সানাজিক বিষয় সদন্ধে কয়েকটী নিয়মের সন্কীর্ণ 
গন্তীর মধ্যে আবন্ধ। যিনি সেই সেই নিয়ন রক্ষ| করিয়া চলেন, তিনি পরম 
নিষ্ঠাবান্‌ ধার্দিক, আর যিনি তাহা করিতে না পারেন, তিনিই ধর্মচ্যুত, 
ভাতিচ্যুত, অহিন্দু। কিন্ত অসত্যবাদ, ইন্দ্রয়দে[ব, শঠতা, গ্রবঞ্চন, পরনিন্দা, 


৫৬০ আম্তরী প্রকৃতি । [যোড়শ 
দস্তো দর্পো হভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুয্যম্‌ এব চ। 


অজ্জঞানং চাভিজাতম্থ পার্থ সম্পদম্‌ আস্থরীম্‌ ॥8॥ 
পরশ্বাপহরণ, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদি কারণে কেহই সমাজচ্যত ধর্থচ্যুত 
হইয়া অহিন্দু হইয়া যায় নাবা কুলীনের কৌলীন্ত যায় না। সামাজিক 
আচার বিচার ধর্দনীতির বাহ্য আবরণ মাত্র। নীতিদৃষ্টি অনুসারে 
সেই আবরণের যাহ সার, তাহা এখন আমাদের সমাজধর্মে প্রায়শঃ নাই ; 
আছে মাত্র “ছাবড়।”। আমরা সেই ছোবড়া লইয়াই অহঙ্কার করি 
যে, আমর! হিন্দু-_-আমরা সদ| সদ[চার-পরায়ণ ধার্মিক; আর হিন্দু ভিন্ন 
অপর সকল পোক আচারব্র্ট। ইতিহাস-পু্জা হিন্দু কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
উপযুক্ত গুণগ্রাম অর্জন করিতে ন1 পারায়, সত্যের দৃষ্টিতে, আমরাই 
বথারধ ধর্মচ্যুত, আচার্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে দিকে আদৌ 
দৃষ্টিপাত না করিয়া আমর! এখন কেবল পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধানে বাস্ত থাকি। 
(কি খোর মিথ্যাচার! ১--৩। 

আন্রী প্রকৃতির বিষয় বলিতেছেন। আন্থরীং সম্পদম্‌ অভিজাতন্ত__ 
অন্থরের সম্পত্তি__যাহ! থাকিলে জীব অস্থুর হয়, তাহা লইয়! যাহার অন্ম, 
তাহার পরেই সকল লক্ষণ হয়। এখানে আন্বর শব উপলক্ষণ মাত্র; ইছাতে 
আমথর ও রাক্ষস ছুইই বুঝিতে হইবে ()। দস্তঃ--কপট ধাশ্বিকত|। দপ 
-বিস্ভ! ব অর্থাদি-নিমিত্ত আত্মাভিমান। ইহ। হইতে অন্তের গ্রতি অবজ্ত! 


ধাশ্মিক না হ'য়ে করা ধাশ্মিকের ভাগ, 
আহুরী জমি শ্রেষ্ঠ--মনে মনে হেন অভিমান, 
প্রকৃতি অর্থাদির গরিমায় অবজ্ঞা অপরে, 
অজ্ঞান ও ক্রোধ আর জ্ুরত| অন্তরে, 
ইত্যাদি আম্মুর ভাব প্রাপ্ত হয় তা*র! 
জন্ুর়ের ভাব লয়ে জনমে যাহার1। ৪। 


অধ্যায় ] ভবিবিধ জীব ছৃতি--দেবতা ও অন্থুর। ৫৬১ 


দৈবী সম্পদ্‌ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্থরী মত! । 

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীম্‌ অভি জাতো হসি পাগুব ॥৫॥ 
ছো ভূতসগোরঁ লোকেংস্মিন্‌ দৈব আম্থর এব চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥ 


ও ধর্খের মর্ধটাদা-লজ্বন হয়। অভিমান+--আমি শ্রেষ্ঠ, এরূপ ধারণ! । 
ক্রোধঃ--৭৭ ও ১৪০ পৃষ্ঠা। দেখ। পারুষ্যম্‌ এব চ--এবং নিষ্ঠুর! । 
ঘঅজ্ঞানং চ-_অভ্ঞানাদি। চ শব্দে অনুক্ত চপলত, অধৈর্ধ্যাদিও বুধাইতেছে 
(মধু )।৪। 

দ্ৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায়_-মোক্ষ লাভের হেতু । আন্থরী নিবন্ধায়-_ 
নিয়ত বন্ধনের হেতু । ভে পাগুব! মা গুচ:--তুমি শোক করিও ন!। 
কারণ তুমি, দৈবীং সম্পদম্‌ অভি-_লক্ষা করিয়া । জাতঃ অসি। ৫। 

অন্মিন লোকে দো ভূতদর্গৌ-_এই সংসারে দ্বিবিধ জীবস্থ্টি। যথা, 
দৈবঃ আন্র: এব চ। তন্মধ্যে দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ-__অনেক বলিয়াছি ; 
২1৫৫--৭১ 7) ১১/১৩--7২০7 ১3 ২১-২৬ ও ১৯1 ১--৩ দেখ। 
এক্ঠীণে আহ্বরং মে শৃগুব্মামার কাছে আমথর ভাবের বিষয় 
শ্রবণ কর। ৬। 


দেব ভাবে মোক্ষ পদ মিলে, €ে তারত! 
আঅস্থরের ভাব রাখে সংসারে নিয়ত । 
কেন ভে, সংশয় ? কর শোক পরিষ্ার, 
দেব ভাব লয়ে পার্থ, জনম তোমার। ৫। 


আছে বত বত প্রানী দই তার তেদ জানি 
দৈব ও আমর, ধনজয়! 
তার মাঝে দৈব যাহ! বিশ্তর বলেছি তাহ! 


এবে গুন আনহুর যা! হয়। ৬ । 
৩ 


৫৬২ আন্বরিক আচরণ (৭--১৮ )। [ যোড়শ 


প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিছু রাস্তুরাঃ। 

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বি্ভাতে ॥৭॥ 
অসত্যম্‌ অপ্রতিষ্ঠন্তে জগদ্‌ আহু রনীশ্বরম্‌। 
অপরস্পরসন্ভৃতং কিম্‌ অন্য কামহৈতুকম্‌.॥৮ 


৭ হইতে ১৮ প্লোকে "এই আন্মরজন্মাদের প্রবৃত্তি যেক্ধপ বর্দিত 
হইয়াছে, তাহ! আধুনিক সভ্য সমাজের একটি জীবনচিত্র। বর্ণনা 
আমাদের শিক্ষিত সমাজের কিছু গাক্পে লাগিবার কথা ।”__নবীনচন্ত্র সেন। 
ইচাদ্দিগের পরিণাম শোচনীয়। 


প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ-_পুরুষার্থ সাধনের ্ন্ধ যে কর্মে প্রবৃত্ত ওয়! 
এবং যে কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়! কর্তব্য। আন্রাঃ জনাঃ। এই ছয়ের 
তত্ব ন বিছঃ-জানে না। এবং তেমু-তাহাদের মধ্যে। ন শৌচং, ন চ 
অপি আচার:-__পবিভ্রত! ও সদাচার। ন সভ্যৎ__সত্যানিষ্ঠা। বিদ্ভৃতে। ৭) 
তে আছঃ, জগৎ অদত্যং__তাহার1 বলে, জগতের মূলে কোন সত্য 
বস্ত নাই অথব! জগৎ সত্য নয়; রজ্জুতে সর্প ভ্রমের স্থায় মিপ্যা! (মায়াবাদী 


ধর্মাধন্মে প্রনুত্তি বা নিবুত্তি কিরূপ, 
অসুরের আন্থরিক লোক তার জানে না স্বরূপ, 
আচরণ পবিত্রতা নাই কিন্বা নাই সদাচার, 
(52১৮) নাছিক তাদের মাঝে সত্য ব্যবহার ৭। 

বিমোহিত "য়ে তারা আন্ুরিক ভাবে 
আহুরিক জগতের সুলে কিছু সত্য নাই তাবে; 

জান ধর্ম্মাধর্ম ব্যবস্থ! তাহাতে কিছু নাই, 

স্জন-পালন-কর্তী প্রভু কেহ নাই। 

কামবশে স্বীপুরুষে হয় যে মিলন, 

ত! হ'তে জগৎ, অন্ত কি আর কারণ? ৮ 


স্মধ্যায় ] আন্ছুরিক আউরগ। ৫৬৩ 


এতাং দৃষ্টিম্‌ অবষ্টভ্য নষ্টাত্যানো হলবুদ্ধয়ঃ । 
প্রভবস্থাগ্রকপ্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতো হহিতাঃ ॥৯॥ 
কামম্‌ আশ্রিত্য ছুষ্পূরং দস্তমানমদান্বিতাঃ । 

মোহাদ গৃহীত্বাদদগ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তে হশুচিত্রতাঃ ॥১০॥ 


ইব্দাস্থিকের এইরূপ মত)। অপ্রতিষ্ঠং_-ধশ্মাধন্ম ব্যবস্থা, যাহার উপর 
গ্গতের প্রতিষ্ঠা ব স্থিতি, তাহ! নাই। অনীম্বরং--সৃষ্টি-স্থিতিলয়-কর্ত। 
ঈশ্বর নাই। অপরম্পরসন্ভৃতং--অপর ও পর, অপরস্পর (সআগম। 
বাজদস্তাদিগণ)। তাহা হইতে সম্ভৃত, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-মিথুন-জনিত। 
আমটৈতুকং_কামপ্রবৃতিই ইহার হেতু । কিম্‌ অন্তং_ইহ! ভিন্ন জগৎ 
'উৎপন্ধির আর কারণ কি? চার্বাকাদির মত এইরূপ । ৮। 

এহাৎ দৃষ্িম্‌ অবষ্টভ্য--এইরূপ নাস্তিকের মত বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া। 
নষ্টাযানঃ_মলিনচিন্ত | অক্পবুন্ধয়ঃ | উগ্রকল্মাণঃ_হিতশ্রকর্মপরারণ | 
জগতঃ অহিতাঃ_ জগতের শক্রন্বরূপ হইয়া। ক্ষয়ায় প্রভবস্থি--জগতের 
বিনাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে। ৯ 
তাহারা ছুম্পুরৎ কামম্‌ আশ্রিত্য--ঢম্পুরণীয় লালস! জশ্রয় করিয়া। 
স্ক এবং মান অর্থাৎ অভিমান (১৯৪ দেখ) ও মদ পরবশ চইয়া। মদদ-- 


এরূপ নাস্তিকবুদ্ধ করিয়া আশ্রয় 
অল্পবুদ্ধ যত, যত মলিন-ছাদয় 
সংসারের শক্র সেই গ্রকর্দ্াগণ 
চয় মাত্র জগতের ক্ষয়ের কারণ। ৯। 
হাতরিক  ছুম্পুরণীয় কাম করিয়! আশ্রয় 
পুরুষের: দস্ত-অভিমান-মদ-মোভিত-ছদয়, 
প্রতি মোভবশে অন্চি-চরিত্র, নর়বর ! 
সাগ্রহে অসৎ কর্পে রত নিরস্কর। ১। 


৫৬৪ শারহািিরর আচরণ। [ষোড়শ 


চিন্তাম্‌ অপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তাম্‌ উপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদ্‌ ইতি নিশ্চিতাঠ ॥১১॥ 
আশাপাশশতৈ বর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 
ঈহস্তে কামভোগার্থম্‌ অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥১২॥ 


বিষয়ানন্দ জনিত সম্মোহ; আমি মহাত্মা, ধনী, আমার তুল্য কেহ নাই, 
ইত্যাদি ভাব; অহঙ্কার হইতে ইচার উৎপত্তি। মোহাৎ অসদ্গ্রাহান্‌ 
গৃহীত্বা-_হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত হইয়া অসৎ বিষয় অবলগ্নপূর্ববক | অপ্ডচি 
ব্রতাঃ প্রবর্তস্তে-_মস্ত মাংসাদি অগুচি দ্রব্যে রত হইয়া অশাস্ত্রীয় অপ্চি 
কর্খে প্রবৃত্ত হয়। ১০। 

তাঞার! অপরিমেয়াং_যাহার পরিমাণ বা ইয়ত্তা নাই। এব 
প্রলর়াস্তাং__মৃত্যু হইলে তবে যাহ! শেষ হয়। ঈদৃশী চিন্তাম্‌ উপাস্থত্য _ 
আপনার ও স্ত্ীপুত্রাদির সুখ-স্বচ্ছন্দাদি বিষয়ক ভাবন! অবলদ্বন করিয়া। 
কামোপক্োগপরমাং--কাম্য বস্ত সম্তোগই পরম পুরুষার্থ যানথাতে । এহাবং 
ইতি নিশ্চিতা:--এইমাত্র যাহাদের নিশ্চয় ধারণা। অতএব আশা-পাশ- 


আপনি ও আপনার প্রিয় পরিজন 
স্থধে রবে কিসে 1--তার চিন্ত। অনুঙ্ষণ। 
এ চিস্তা-সাগর, নাই আদি অস্ত যায়, 
মরণ পর্যযস্ত তার ভাগিয়া বেড়ায়। 
ভোগ ম্থখ মাত্র করি জীবনের সার 
এ ভিন্ন, নিশ্চয় মানি, কিছু নাই আর, ১১। 
শত শত আশাপাশে নিবন্ধ নিয়ত 
আহ্ৃরিক কাম-ক্রোধ-বঙ্গীৃত থাকি অবিরত, 
পুরে কামতোগ ভরে মাত্র, অসৎ উপায়ে 
হনোবৃত্তি সতত কানন! ঝরে অর্থের সঞ্চয়ে। ১২: 








অধ্যায়] অন্থয়ের জাটয়ণ। ৫৬৫ 


ইদম্‌ অন্ভ ময় ল্ধষ্‌ ইদং প্রাপ্লো মনোরথম্‌। 

ইদম্‌ অস্তীদম্‌ অপি মে ভবিষ্যুতি পুন ধনম্‌ ॥১৩| 

অসৌ ময়া হতঃ শত্রু ঠনিষ্যে চাপরান্‌ অপি। 

ঈশ্মরো হহুম্‌ অহং ভোগী সিদ্ধো হহং বলবান্‌ সুখী ॥১৪॥ 
আটে] হভিজনবান্‌ জশ্মি কো হস্যো হস্তি সদৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিয্য ইত্যজ্ঞানবিমো হিতাঃ ॥১৫॥ 


শটতঃ বন্ধাঃ--শত শত আশারূপ পাশে নিয়ান্ত্ত, ইতন্ততঃ আকরুষ্যমান 
(শ্রী )। পাশ__বন্ধনরঞ্ছু। এবং কাম-ক্রোধ-পরায়পাঃ। কামভোগার্থম্‌-_ 
কাম ভোগের নিমিত্ত, ধর্পের জন্ত নহে। অস্তায়েন অর্থপঞ্চান্‌ ঈহস্তে-_ 
অন্তায় পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় কামনা করে। সঞ্চয়ান-_-এখানে বনুবচনের দ্বার] 
দনড়হণার অনিবুত্তি বুঝাইতেছে (রামা )। ১১--১২। 

সেই আন্বরধন্মাদের মনের ভাব কিরূপ, তাহ! বলিতেছেন। ইদষ্‌ 
অন্ত ময়] লন্ধম্‌ ইত্যাদি স্প্। ঈশ্বর-_প্রহু, অন্যে ধাহার আজ্ঞাকারী। 
সন্ধ--সার্থক-কর্্মা। ১৩ গ্লোকে লোভের এবং ১৪ প্লোকে ক্রোধের 
ছাব বর্ণিত হইপ্রাছে (মধু)। আঢা--ধনবান্। অভিজনবান্‌-- 
কুলীন; সপ্ত পুরুষ শ্রোত্রিয়ন্বাদি গুণদম্প্ন ( শং)। যক্ষ্যে__-যজ্ঞ করিব; 


হার! সেই মুড়গণ ভাবে অনিবার, 

অস্ত এই অর্থ লাভ হয়েছে আমার, 

এ ধন পাইব পরে; আজ আছে এই, 
ভবিষ্তাতে পুনরায় পাৰ এই এই । ১৩। 

এই মম শত্র, হত করেছি ইছারে। 

আর (ও) যত বত আছে মারিব সবারে। 
সকলে বছিবে শিরে আমার শাসন) 

স্থখী, ভোগী, বলী আমি, সার্থক-জীবন। ১৪। 


৫৯৬ সসন্থুরের জাচরণ। [ ষোড়শ 


অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে হুশুচৌ ॥১৬॥ 
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তবধ৷ ধনমানমদান্তিতাঃ | 

. যজন্তে নামযজ্ৈ স্তে দস্তেনাবিধিপূর্ববকম্‌ ॥১৭॥ 


যজ্ঞ কর্ে অন্যাপেক্ষা অধিক যশন্বী হইব। মোদিয্ে-_-মাহলাদিত হইব। 
দ্ান্তামি--দান করিব, আঅন্থগত স্তাবকদিগকে | .ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ। 
এবং অনেক-চিন্ত-বিভ্রান্তাঃ--অনেক বিষয়ে প্রবৃত্তচিত্ত, অতএব তন্দারা 
স্রান্ত। মোহরূপ জালে সমাবৃতাঃ। এই ধন-জনাদ্ি আমার এইরূপ 
মমত্ব হইতে বুদ্ধির যে মুগ্চতা তাহার নাম মোহ। ইহা অল্সানের ফল। 
কামতভোগেষু প্রসক্তাঃ__বিষয়ভোগে বিশেবরূপে আসক্ত হইয়! (রাম )। 
অগ্ডুচৌ নরকে পতস্তি-অপবিত্র নরকে পতিত হয় । ১৩--১৬। 

তে আত্মসস্তাবিতাঃ-_তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে পুজ্য মনে 


আমি ধনী, মহাকুলে জনম আমার, 
আমার সমান আছে অন্তে কেবা আর? 
যে যজ্ঞ করিব, আর কে তেমন পারে, 
যশম্বী আমার মত কে হবে সংসারে? 
আমার করিবে স্ততি কত শত জন, 
কি আনন্দে সে সবার দ্িব কত ধন! 
এরূপ অজ্ঞানে, হায়! মোছিত-হদয়, 
অনন্ত কামনাবশে ভ্রান্ত চিত্ত হয়। 
সুতরময় জালাবুত বথা মৎন্ডগণ 
আন্থরিক যোহমর় জালাবৃত সেই মুঢ়গণ 
ফামভোগে সমাসক্ত হ'য়ে, ধনঞজয় ! 
জগ্ুচি নরকে সবে নিপতিত হয়। ১৫--১৬। 


চর 


অধ্যার] 


অন্থরের আচরণ। 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 


মাম্‌ আত্মপরদেহেযু প্রত্িষন্তো ইভাসুয়কাঃ ॥১৮ 


৫৬৭ 


“করে, অস্তে নহে। হুন্ধাঃ_অনভ্র। ধনমানমদাহিতাঃ-_অর্থ নিমিত্ত যে 
মান ও মদ (১৯ শ্লোক দেখ), তদ্যুক্ত হইয়া। নামযজজৈ:--নামে মাত্র 
হজ্জ করিয়। দন্তেন__দাস্তিকতা দেখাই! মাত্র, শ্রদ্ধাপূর্বক নহে। 
অবিধিপূর্বকং যল্পস্তে-বজ্ঞ করে।১৭। 

তাছার!, অহক্কারং বলং দর্পং কাম ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ--অহক্করাদি 
আস্রন্নপর্ব্বক। অন্তান্প্নকাঃ__সাধুর প্রতি অসুয়াপরবশ হইয়]। গুণীর 
গুণে দোষারোপের নাম অস্থয়া। আত্ম-পরদেহেু ( স্থিতং ) মাং প্রন্ধিযস্তঃ 


তবন্তি-_তাহাদিগের আপনার ও অপরের দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ 





আপনিই আপনাকে পুজা বলি মানে, 


আন্রিক হাদয়ে নম্রতা নাই, মনত ধনমানে । 


পুরুষের 
 বন্মানুষ্ঠান 
গো মটিত 


সদস্তে, লঙ্ঘন করি শাস্ত্রের বিধান, 

নামে মাত্র করে তার! বন্ত-অগুষ্ঠটান। ১৭। 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধভরে 

গুণীর পবিক্র গুণে দোষারোপ করে। 
অপরের দেহে কিন্বা নি দেহে তার 

আমি যে রয়েছি, দ্বেষ বরে দে আমার $-- 
্রদ্ধাহীন যজ্ঞ বত করির়! সাধন। 

আপন আম্মায় দেয় রেশ অকারণ, 

সঙন্তে বাজ্রর ছলে পণুহত্যা করে, 

কত জনে কত ভাবে কতখ্ডেষ করে; 
এরপে চৈতন্দ্রোহছে আব্মপ্রোছে আর 
আমাকেই দ্বেষ করে তা'র! অনিবার। ১৮ 


৫৬৮ আন্রিক পুরুষের গতি। [ষোড়শ 


তান্‌ অহং ঘ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 

ক্ষিপাম্যজভ্রম্‌ অশুতান্‌ আন্মরীঘেব যোনিযু ॥ ১৯॥ 
করে। তাহার! যে হজ্ঞাদি করে তাহা, শ্রন্ধাবিহীন চওয়ায়, তৎসম্পানে 
যে আযান তাহা আত্মপীড়ন মাত্র হয় এবং হজ্ঞ উপলক্ষে যে পশুহত্যা 
করে, তাহাও চৈতষ্টঘ্রোহ মাত্র হয়। এসকল আঘার প্রতি দ্বেষ কর! 
(শ্রী)। অহঙ্কার-বিবিধ সদ্গুপ, যাহ! আপনাতে থাকুক বান! 
থাকুক, তাহা আছে বলিয়! যে আত্মাভিমান, তাহার নাম অহস্কার (শং) ; 
ইহা! রজোগুপোডুত মানসিক বৃত্তি, অহৎ বুদ্ধর প্রবলত! ইহার হেতু। 
বল--অন্তকে পরাতৃত করিবার নিমিত্ত কাম-রাগযুক্ক সামর্থ্য (শং)। দর্প 
--১৬1৪ দেখ। কাম--স্ত্রী পুত্র অর্থাদি বিষয়ক (শং) ক্রোধ--বিপক্ষ- 
দিগকে নষ্ট করিবার উদ্দেশে । ১৮। 

মাং দ্বিতঃ-_মামার ঘেষ্টা। তান্ তুরান্‌ নরাধমান্‌ অগুভান্-__সেই 

নিষ্ঠুর নরাধম পাপিগণকে | সংদারেধু_জন্স-জরা-মরণাদি রূপে পরিবর্তন- 
শীল সংসারে ( রামা)। আবার তাহার মধ্যেও আন্মরীযু এব যোনিযু 
ব্যান দর্পাদ্দি জু যোনিতে (ভ্রীী)। অহম্‌ অজশ্রং ক্ষিপামি-_ 
অনবরত নিক্ষেপ করি; তত্তৎকর্মা্নিত বাসনার অনুরূপ যোনিতে 
আমিই সংযোজিত করি। 


এ ভাবে আমারে যারা গ্থেষ করে 
আসুরিক যার! হেন জুরাশয়, 
পুরুষের নরাধম বত পাপ কম্মেরত 
শতি 7. অবিরত, ধনঞ্জয়! 
জলস-মৃত্যু-দ্বার এই যে সংদার, 
আন্রী যোনিতে তায় 
বর্ম অনুসারে বারে বারে বারে 


ফেলি আমি সে সবায়। ১৯। 


অধ্যায় ] কাম ক্রোধ লোত---তিন নরকে দ্বার়। ৫৬৯ 


আন্থরীং যোনিম্‌ আপন! মূঢ়। জন্মানি জল্মানি। 
মাম্‌ অপ্রাপোব কৌন্তের় ততো যাস্তযধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ ॥ 
ত্রিবিদং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনম্‌ আত্মানঃ। 
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তম্মাদ এত ভ্রয়ং ত্যজে ॥২১।॥ 
এতৈঃ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্ারৈ ক্্রিভি নরঃ। 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয় স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ ॥ 
কিন্ত ইহাতেও ভগবানে বৈষমা দোষ আলে না। কারণ জীব কর্ধ- 
ফলে যে যোনিতেই গমন করুক না কেন, তিনিই সদ! কাল তাহার 
ঈগদয়বাসী থাকেন। ১৯। 
প্রকৃতি একবার এরূপে দূষিত হইলে উত্তরোত্তর অধোগতি হয়। 
আন্রীং যোনিম আপরাঃ ইত্যাদি স্পট । ২০। 
ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী সর্ববানর্থমূল। কাম; ক্রোধঃ তথ! লোতঃ, 
ইদং ব্রিবিদৎ নরকম্ত দ্বারং_নরকের স্বারন্বরূপ। কাম--ধর্ম- বিরুদ্ধ 
বিষ্যাভিলাষ। ইচাদের দ্বারাই আপনার অধঃপতন সংসাধিত ৫ । ২১। 
এটুতঃ ভ্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ--নরকের দ্বারস্বরূপ এই তিন হইতে। 
তিক নরঃ 1 আত্মনঃ প্রেরং-_আত্মার শ্রেয়ঃ-সাধন তপো| বজ্জাদি। 


জনমে জনমে আন্রী যোনিতে 
জনমি সে মুঢ়গণ 
ন1 পায় আমায়, অধোগতি তাক 
ভিবিধ লতে, হে কুন্তী-নঙ্গান! ২। 
নরকের সংসারে ত্রিবিধ নরকের বার, 
গার ক্রোধ লোভ আর কাম। 
নীচ গতি যায় আনম্মনাশ তায় ১ 


তাজ তিনে, গুণধাম ! ২১। 


৫৭5 শান্ট্রোন্ত কর্খানুষ্ঠান বিন! পিদ্ধি নাই । [ষোড়শ 

যঃ শান্সুবিধিম্‌ উৎস্জ্য বর্ততে কামচারতঃ | 

ন স সিদ্ধিম্‌ অবাপ্সোতি ন স্থুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥২৩॥ 

ত্মাচ্ছান্্ং প্রমাণং তে কার্্যাকা্য্য-ব্য বস্থিতো৷ । 

জ্াত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুম্‌ ইহার্সি ॥ ২৪॥ 

ইতি দৈবাস্থুরসম্পদবিভাগযোগো! নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ। 
আচরতি--আচরণ করে। ততঃ পরাং গতিৎ যাতি--তাহার ফলে উত্তম 
গতি প্রাপ্ত হয়। ২২। 
শাস্ত্রবিধিম্‌ উৎস্জ্য-_ শান্্রবিধি ত্যাগ করির! । যঃ কামচারতঃ বর্ততে 

স্াস্বেচ্ছামত কর্ম করে । সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্রোতি--সফলতা 


প্রাপ্ত হয় না। এবং ন ইহপরলোকে সুখং, ন পরাং গতিম্‌ 
আছোতি। ২৩। 


তশ্মাৎ কার্ধযাকাধ্যব্যবস্থিতৌ--কারধয ও অকার্য্যনিরূপণে। তে শাস্ত্রং 
প্রমাণ । অতএব শাস্্রবিধানোক্তং__শাস্ত্ীয় ব্যবস্থান্থযায়ী। কম্ম 
জাত্বা-_অবগত হইয়া! । ইহ--কন্দাধিকার-ভৃমি মন্ধয্য'লোকে ; ১৫।২ টীক! 
দেখ। কর্তৃম্‌ অর্থসি-_কর্ম্ম কর! তোমার উচিত। ২৪। 


হেকুস্তী-কুমার! নরকের দ্বার 
এ তিনে যে মুক্তি পায়, 
জায্মশ্রের তরে বজ্জাদি আচরে, 
শ্রেষ্ঠ পদ লতে তায়। ২২। 
শান্তবিধি শান্ত্রবিধি যত ত্যজি, ইচ্ছামত 
লঙ্ঘনের বিহরে যে মুঢ়ষতি, 
দোষ কতু সিদ্ধিধন ন1 পার সেজন 


সুখ বা পরম! গতি। ২৩। 


অধ্যায়] যোড়শ অধ্যায়ের উপসংহার । €৭৯ 
অতএব কার্ধযাকার্ধা শান্ত্র-বাবস্বার ধার্য | 


শাস্ত্রবিধি তোমার প্রমাণ, 
শাস্থীয় : অবগত হয়ে মর্ম শান্ত্রবিধিমত কর্ম 
কু্সের কর্ধক্ষেত্রে কর অনুষ্ঠান। 
কর্তবাতা শাস্ত্রবিধি অস্থুদরি স্বধর্ঘ্ পালন করি 


ক্ষত্রবীর, কর ধর্ম রণ; 
বুথ! শোকমোছে মজি  আম্মরী সম্পদ্‌ ভঞ্জি 
শান্তবিধি না কর লঙ্ঘন । ২৪। 
যোড়শ অধ্যায় শেব হইল। প্ররুতির ত্রিগুণভেদে মান্ুমের প্রকৃতি, 

জ্ঞান, কর্ম ও গতি ভিন্ন ভিয়হয়। এই অধ্যায়ে তাহা সবিশেষ বিরুষ্ঠ 
ভইয়াডে। দেবপ্রকৃতিক পুরুষেরাই শ্রেয়োলাভ করে। আম্মরিক 
ভাবাপর পুরুষ যাহ কিছু কক্পে, তাহার মূলে দস্ত আত্মাভিমান লালস1-_ 
কাম ক্রোধ লোভ, নিয়ত বর্তমান । তাহাদের জদয়ে ঈশ্বরতত্বের বিকাশ 
হয় ন!। ভাঙার! ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ধ হয়। শ্রেয়ঃপ্রার্থী পুরুষ 
আ্ন্থরিক ভাব পরিষারপূর্বক শাস্ত্রবিধিমত কর্ম করিবেন। শান্্রবিধি 
পরিত্যাগ পুর্ববক কর্ম করিলে দিদ্ধিলাভ হয় না, ন্ুপলাতও হয় না। 

দৈব ও আন্ুর ভাব বুঝালে, প্রি! 

“আগু”্র আন্বর ভাব নাশ রুপা করি। 

দৈবান্থরসম্পদ্বিভাগ-যোগ নামক যোড়শ অধ্যায় সমাপ্রু 





দাদশোবধ্যায়িঃ। 


সপ ৫ 8 ও আআ 


ভক্তি যোগ? । 


নিগুণ-সগ্ডণ-সেবা_ছয়ে কিএউকম 
সে তন্ব বুঝাতে এই দ্বাদশ উদ্কম।-_ শ্রীধর। 
১ 
ভল্জি কাহাকে বলে? ভগবান্‌ বলিয়াছেন) * 
মন্মনা ভব মন্তক্কঃ মধ্যাজী মাং নমন্ধুরু। 
মামেবৈম্যদি যুকৈম্‌ আম্মানং মৎপরার়ণঃ ॥-_-৯/৩3 


রামান্ুজ বলেন, ইহাই তক্কির ম্বর্ধূপ লক্ষণ। আনন্দগিরি বলেন, 
পরমেশ্বাক পরম প্রেমই ভক্কি। শাগিলা-সুত্রে ভক্কির লক্ষণ, “দ। (ভক্কি) 
পরানুরক্কিরীশ্বরে |” মনন্বী ৬বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এই শৃত্রের নিয়ো 
ব্যাখা! করেন,_ঘখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখিনী ব! 
ঈশ্বরানুবর্ঠিনী হয়, সেই অবস্থাই ভি ; অর্থাৎ যথন জ্ঞানাক্জনী বৃত্তিগুলি 
ঈশ্বরাঙুদন্ধান করে, কার্যযকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অপিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্িগুল ঈশ্বরের সৌন্দধ্য উপভোগ করে এবং শারীরিকী বৃত্তিগুলি 
ঈশ্বরের কার্ধাসাধনে বা ঈশ্বরের আল্ঞাপালনে নিধুকু হয়, সেই অবস্থাকেই 
ভক্তি বলে। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম ঈশ্বরে, আনন? এবং শরীরাপণ 
ঈশ্বরে, ভাহারই ঈশ্বরতক্তি হইয়াছে । যখন মানুষের সমস্ত বৃত্তিই ভক্তি 
বৃত্তির অনুগামিনী হইয়া! ঈশ্বরাতিগুখিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। 
কর্ম ও জানের চরমাবস্থা! যাহা, তাহাই তক্তি। 


৪৩৬ «ঈশ্বরের শ্বরূপবিভাগ। [দ্বাদশ 


ঈশ্বরের স্বরূপ বিভাগ।-__হিন্দু শান্তর ছুই ভাবে ঈশ্বর চিত্ত! করে। 
সগুণ ভাবে ও নিগুণ ভাবে (বৃহদারপ্যক ২৩১ )। ১ম। নিগুপ ভাবে 
ঈশ্বর নিরুপাধি, অবাঙমনসগোচর, বিধ্বস্তসর্ববিশেষণ ( শং), জগতের 
কোন ভাবে, গুণবাচক কোন শবে, তাহার শ্বরূপ নির্দেশ হয় ন।.-শ্রুতি 
ব্যতিরেক মুখে তাহার ম্বরূপ ব্যক্ত করেন; যথা,__তাহা স্থৃল নয়, ুঙ্ 
নয়, হম্ব নয়, দীর্ঘ নয়, (বুঃ আঃ ৩/৮।৯ )) তাহার শব্ধ নাই, স্পর্শ নাই, 
ক্ষয় নাই,বুদ্ধিনাই (কঠ ৩1১৫) ইত্যাদি। তৎসন্বন্ধে প্অন্তীতি 
ব্রবতোহন্তাত্র কথং তৎ উপলভ্যতে”--তাহা! আছে, এই মাত্র বলা যায়, 
তাহার অধিক উপলব্ধ হয় না।--কঠ ৬।২২। ভাবিবার সমন্ন, দার্শনিক 
আলোচনার সময়, এই ভাবে তাহাকে ভাবিতে হয়। এই ভাবেত্তাহার 
নাম পরম অক্ষর ব্রহ্ধ। ২য়। সগুণ ভাবে তিনি সোপাধিক, অর্থাৎ 
তখন তিনি বাক্য ও মনের গোচর। গুণবাচক শবে তাহার স্বরূপ 
ব্যক্ত করি, যথা--তিনি বিশ্বকারণ, তাহ! হইতে স্থষ্টি ও লয়, তিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্বময় (মাও্ক্য ); সর্বকর্তা, সর্ব কাম, সর্ব্ররস, সর্ববগন্ধ, তিনিই 
সর্ব (ছান্দোগ ৩১৪ ); এই ভাবে তাহার নাম মহেশ্বর € শ্বেতান্বতর 
৪1১০ ) ঝা! ভগবান্‌। উপাসনার সময় এই ভাবেই তাহার চিস্ত/ করিতে 
হয়। সগুণ বন্ধ যেন তরঙ্গসঙ্থুল মহাপিদ্ধ। তাহাতে নিয়ত তরঙ্গ, নিয়ত 
সথষ্টস্থিতি-লয়। আর সেই সিন্ধুই যদি নিবাত-নিষম্প-স্থির ভাব ধারণ 
করে, তবে তাহাই নিগুণ বর্গের ভাব। তাহাতে কোন তরঙ্গ নাই-_ 
ষ্ি-স্থিতি-লয় নাই। প্রথম পরিশিষ্টে এ বিষয়ে সবিশেষ বুঝ! বাইবে। 

নিরুপাধি নিগুণ ব্রচ্ষই মায়! উপাধি (উপরের ওড়না 1750101 ) 
অঙ্গীকার করিয়া! সোপাধিক সগুণ হয়েন। মায়! তাঁহার স্বরূপ শক্তি__ 
তাহার এশী শক্তি। এই শক্তি প্রভাবেই তিনি স্বীয় অপরিচ্ছিনন শ্বরূপকে 
যেন পরিচ্ছন্ন করিয়া ব্রন্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধন করেন। যেমন 
উজ্জল আলোককে ফানসের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজ যেন 


অধ্যায়] সপ্তণ ও নিগুণ ন্ধ। ৪৩৭ 


কতক সম্ভৃচিত হয়, তেমনি মায়ারূপ যবনিকার আবরণে, অনস্ত অপরি- 
মিত ব্রদ্মজ্যোতিঃ যেন সান্ত পরিমিত হয়। তখন জষ্টি-স্থিতি-লয় চলিতে 
খাকে। 
উপাগি (1750100)) ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না। হুর্য্ের 
আলোকশক্তি আছে; কিন্তু যতক্ষণ তাহা বাযুন্তরে প্রতিফলিত নাহয় 
ততক্ষণ তাহ! দৃষ্টিগোচর হয় না। বাযুস্তরের উপর গাঢ় অন্ধকার, কারণ 
সেখানে উপাধি নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিনধূপে? সেইরূপ 
তরঙ্গ মায়া-উপাধিযোগে সগ্তণ, অতিব্যক্ত, সবিশেষ; আর উপাধির 
অভাবে নিগুপ, অনভিব্যক্ত, অবিশেষ। 
ব্রদ্ধের এই সগুণ (10017009101) ভাবই জীবজ্ঞানে জ্ঞেয়; তাহছাও 
সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধির অতীত । যে জ্ঞানে ও যেভাবে তিনি জ্ঞেয়, 
১৩শ অধ্যায় ৭--১১ শ্লোকে তাহ! বলিয়াছেন। 
ঈশ্বরের ভাবসম্বদ্ধে বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ মতত্যেদ আছে। 
অধিকাংশ হিন্দু-সন্প্রদায় সাকার ভাবে, এবং কোন কোন হিন্দু-সম্প্রদায় 
আর আধুনিক ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খ্রী্-সম্প্রদায় নিরাকার তাবে ঈশ্বয়- 
চিন্তা করে। অনেকে বলিয়! থাকেন, সাকার উপাসনা ভ্রমাস্মক ; কিন্তু 
ভাব! উচিত, সর্বব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরকে ক্ষুপ্র মূর্তি বা পুস্তলিকার দ্বারা 
প্রকাশ কর! বগি অন্তায়, তবে চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অতীত অন্ত সেই 
ঈশ্বরকে দয়াময়, প্রেমময়, শক্তিময় প্রভৃতি কয়েকটা কথায় প্রকাশ করাও 
তেমনি অক্থায়। আদর্শনীয় বন্তকে দর্শনীয় বলাতে যদি দোষ হয়, তবে 
অচিস্তনীয় বন্তকে চিন্তনীয় বলাতে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে যাও. 
ঝাতেও, দোষ হয়। 
হিন্দু শান্ত ঈশ্বরের সাকার নিরাকার তেঙ্গ করে না। সাকার ও 
নিরাকার উভয়ই এক শ্রেনীর বন্ত। পূর্বোক্ত এ সপ্ঙগ ব্র্গ । কেবল প্রতেদ 
এই যে, সাকার ঈশ্বর হত্তের শিল্প ও নিরাকার ঈশ্বর মনের শিল্প । 


৪৩৮ অঞ্জুনের প্শ্ন-_জঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ, [ দ্বাদশ 


অর্জুন উবাচ। 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তা স্বাং পধুপাসতে। 
যে চাপ্যক্ষরম্‌ অব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাঃ ॥ ১ 

ঈশ্বরের দিক্‌ দিয়া দেখিলে তাহার সম্বন্ধে মানুষের সকল কল্পনাই 
তৃচ্ছ। অনস্ত আকাশকে ৫ হাত বলাও যাচা, আর ৫ লক্ষ যোজন বলাও 
তাহা; কিন্তু মানুষের দিক্‌ দিয় দেখিলে বুঝ1'যায়, মানুষের পক্ষে উপা- 
সনার জন্ত, তাদৃশ কোন ন! কোন কল্পন! ভিন্ন গত্যন্তর নাই; তাই কেহ 
কহিল, গ্রভূ হে! তুমি আমার নব-নীরদ-্তাম-মুন্দর পল্মাপলাশলোচন 
হরি; আর কেহ কছিল, তুমি আমার নিরাকার, সর্বশক্তিমান, দয়াময় 
প্রভূ। উভয়ই এক কথ1। ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতের এরূপ সাকার 
নিরাকার ভেদ করিতেন ন1। তাহারা ইহার অপেক্ষা অনেক উর্ধে 
উঠিয়াছিলেন। 

বিভিন্ন প্রণালীভে ভগবানের বিভিগ্ন ভাবের উপাসনা হয়। সে সক. 
লকে সামান্ততঃ ছুই ভাগে ভাগ কর! যায়। এক জ্ঞানমার্গে নিগুণ 
অক্ষর ব্রক্ম ভাবের উপাসনা; আর এক ভক্তিমার্গে সগুণ পরমেশ্বর 
ভাবের উপাসনা । অষ্টম অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে; 
কিন্ত ১১৫৪ ঠোকে ভগবান কহিলেন, যে অনন্ত! ভক্তির দ্বারাই 
ভগবল্লাত হয়। অতএব সেই দ্বিবিধ সাধনার মধ্যে কোন্টী উত্তম, তদ্ধি- 
বয়ে জিজ্ঞান্থু হইয়! অজ্ভুন বলিতেছেন । 

এবম্‌-_এই ভাবে ; ১১।৫৪--৫৫ শ্লোকোক্তা ভক্তিতে। সততযুক্কাঃ 


অর্জুন কহিলেন। 
পরম ঈশ্বরভাব শুনেছি তোমার, 
* শুনিত্বাছি আর তব বিভৃতিবিস্তার, 
অঞ্জনের বিশ্বর্ূপ অদ্ভুত দেখিগ্ন, চক্রপাপি! 
জিজাস। পরম ঈশ্বর তুমি সত্য বলি মানি। 








অধ্যায়] ।ছুইয়ের. মধ্যে কোন্টী উত্বীম সাধন । ৪৩৯ 


যে ভক্ত"; ত্বাং পযু্[পাসতে--ভগবান্রূপে তোমাকে উপাসন! করে। যে চ 
অপি-_আর যাহার! । ৮ অঃ ১২--১৩ শ্লোকে উপদিই যোগমার্গে অব্য- 
জম অক্ষরং-_আক্ষর বরন্থকে উপাসন! করে। তেষাৎ মধ্যে, কে যোগবি- 
স্তমীঃ-_কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ; উৎকৃষ্ট সাধনপন্থ! কাহার! জানে? 

পর্মুপাসতে--পরি, সর্বতোভাবে, উপাসতে । উপ, সমীপে+আস, 
বসা। উপান্ত বিষয়কে হাদয়মধ্য চিন্তা করিয়া, হাদয়কে তাহার 
অভিমুখে, যেন তাহার “সমীপে” লইয়! গিয়া, তৈলধারার সায় অবিচ্ছিন্ন 
ও সমান ভাবে তাহাতে নিবিষ্ট রাখার নাম উপাপন। (শং)। ১। 


কুপা করি কুপাময়, কহ আতংপর 
কি ভাবে তোমার সেবা হয় শ্রেঠতর। 
আমার বলেছ তুমি করিয়া নিশ্চয়, 
কখন তোমার ভক্ত বিনষ্ট ন| হয়। 
বেদজ্ঞান, বন, দান কিন্বা তপন্তায় 
ভক্তি বিনা তব তব কেহ নাহি পায়। 
আবার বলেছ তুম, জ্ঞানবান্‌ ধারা 
যোগবলে মনপ্রাণ রুদ্ধ করি সারা, 
একাক্ষত্র ওম্‌ মন্ত্র উচচারণ করি 
তোমার অক্ষর ভাব হাঙয়েতে ধরি 
ভক্তিএবং কলেবর পরিহরি করি! গমন 
জানের  অন্তিমে পরম। গতি করেন অর্জন। 
মধ্যে ভক্তির প্রশংস! তুমি কর একবার 
কোনটা জ্ঞানের গ্রশংস! কৃষ্ণ, করিছ আবার. 
উত্তম অতএব, ছে কেশব, বলছ নিশ্চন্;-- 
জান তক্কি--এ ছয়েক উত্তম কি হয়? 


৪৪৪ ভগবানের তত্তর---তক্তি মার্গ উত্তম । [ ্বাদশ 


জ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
মধ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুস্তা উপাসতে। 
শ্রন্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২॥ 


উত্তরে ভগবান্‌ বলিতেছেন,_-ময়ি-_পরমেশ্বরে [্রী) আমার পুরুযোঁ- 
স্তম ভাবে। মনঃ আবেশ্ত--স্থাপন করিয়!। নিত্যযুক্তাঃ-_-সতত একা গ্র- 
চিত্তে, ১১1৫৫ দেখ । এবং পরয়! শ্রদ্ধগন! উপেতাঃ-_-পরম শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়!। 
যে মাম্‌ উপাসতে--যাহারা আমাকে উপাসনা করে। তে যুক্ততমাঃ__ 
সর্বোত্তম । (ইতি) মে মতাঃ__-ইছাই আমার মত, ৬৪৭ দেখ। 

“হৃদয়ের দ্বারাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধির ত্বার। নছে। বুদ্ধি 
কেবল ঝাড়ুদারের ন্যায় রাস্ত। সাফ করিয়! দেয়, চৌকিদারের স্তায় গোল 
থামায় মাত্র। উহা! একটী গৌণ সাহাধ্য মাত্র। প্রকৃত সাহাষ্য হয় ভাবে, 
প্রেমে । বিচার আবপ্তক; বিচার না| করিলে আমর! নানান্দপ ভ্রমে 
পড়ি। বিচার ভ্রম নিবারণ করে, এতদ্বাতীত উহার আর কোন মূল্য 


মর্ষেন্্িয়ে তোমাকে যে দেখি সর্বময় 
নিরন্তর তোমাকেই করিয়! আশ্রয়, 
সতত ধে তক্তি-ভরে তব সেবা করে, 
অথব! যে চিন্তা করে অবাক্ত অক্ষরে, 
এ ছুয়ের মধ্যে তৃমি বল, জনার্দন ! 
প্রকৃষ্ট সাধনতত্ব জানে কোন্‌ জন । ১। 
জীতগবান্‌ কহিলেন। 
. পরম ঈশ্বরভাব হৃদয়ে চি্তিযা, 
ভকই আমার সে ভাবে মন স্থাপন করিয় 
উত্তম সতত পরমা শ্রদ্ধা-তক্তিসহকায়ে 
যে তে জানার, জানি সর্ধোত্তস ভাক্পে।২। 


বঅধ্যায় ] অক্ষর ব্রজ্মের সাধনী ও ৪৪১ 


যে ত্বক্ষরম্‌ অনির্দেশ্টাম্‌ অব্যক্তং পযুগপাসতে। 
সর্ববত্রগম্‌ অচিন্তযঞ্চ কৃটস্থম্‌ অচলং প্রবম্‌॥ ৩॥ 
সংনিয়ম্যেন্তিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপু,বস্তি মাম্‌ এব সর্ববভূতৃহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥ 


নাই। ভাবই জীবন, ভাবই বল। ভাব বাতীত তই বুদ্ধির চালনা কর, 
কিছুতেই ঈশ্বরকে পাইবে না।”-_ভ্ঞানযোগে বিবেকানন্দ ৷ ২। 

অনস্তর অক্ষর ব্রদ্দের উপাসনার কথা বলিতেছেন। যেতু ইন্দ্রির- 
গ্রাম সংনিয়ম্য--সম্যক্রূপে নিরুদ্ধ করিয়া। আঅক্ষরং পধ্যুপাসতে-_ 
অক্ষর ব্রদ্মের উপাসনা করে। তে অপি মাম্‌ এব প্রাপ্গুবস্তি। ৪্থ 
শ্লোকের সহিত অন্বয়। 

অক্ষর ব্রদ্দের লক্ষণ যখা,_-অনিদেশ্ঠং__নির্দিষ্ট করিয়া যাহাকে বল! 
যায় না, যে ইহা ব্রহ্ধ ; ইয়ত্তাপরিশৃন্ত । যেহেতু, ব্রচ্ম অব্যক্তং-_ইঞ্জিয়ের 
অগোচর। অতএব অনিন্ত্যং--চিন্তার অতীত। যাহ! ইন্জিয়গোচর নহে, 
তাঙ্ক মনেরও গোচর নছে। ইন্ত্রিরজ্ঞানে ব! মনে ব্রন্ধের ্বরূপ-জ্ঞান হয় 
না। সর্বত্রগঃ--সর্বব্যাপী, আকাশবৎ (শং)। কুটন্কং-_যাহার কখন 
কোন পরিবর্তন হয় না; যাহ! চিরকালই এক ভাবে থাকে । অতএব 
অচলং-স্থিরপ্বভাব। অতএব ফ্রুবং--পরিণামশূন্ত ? নিত্য। 

' অক্ষর ব্রক্ষকে, সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ-_সমবুদ্ধিসম্পন্প (২৪৮ )। এবং 


আর যে অক্ষর ব্রচ্ধ, কৌরব-তনয় ! 
জীবজ্ঞানে করু যার ইয়ত! ন1 হয়, 


অক্ষর ইন্ত্রিয়ের জানে তব লাছি মিণে ধার, 
কক্ষের চিন্তায় ন! পাওয়া যায় স্বরূপ ধাহার 
সাধনা কৃটন্থ ও নিত্য ধিনি, যিনি সর্বময়, 


অচল-শ্বতাব--সঙ্গ! এক ভাবে রয় /--- 


৪৪২ তাহার ফণ ঈশ্বর লাত। [হাদশ 


সর্বভৃতহিতে রতাঃ। যে জ্জানিগণ উপাসনা করে। ৮মঃ ১২-_-১৩ শ্লোকে 
এই অক্ষর উপাসনা বিবুত হুইয়াছে। তাহারা ও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। 

অব্যক্ত অক্ষর__যে অব্যক্ত অক্ষর তত্বের উপাসন! এখানে উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহা কৃটস্, অচল, ঞ্রব, সর্বত্রগ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষি | 
অতএব তাহ! নিরুপাধিক নির্ববিশেষ, নেতি নেতি শব্ধবাচ্য, অজ্জের় পরম 
ব্রহ্মতত নহে; পরস্ত তাহ! সগুণ ব্রদ্দেরই গুপাতীত, জগদতীত অব্যক্ত 
অক্ষর ভাব-_-ভগবানের পরম ভাব; ৮২১ এবং প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

আমাকেই পায়-_৬ অঃ ২৯_-৩০ শ্লোকে দেখিয়াছি, কর্্মযোগমার্গে 
সাধনার আরম্ভ করিয়! যোগসংসিদ্ধ হইলে যোগীর আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান 
ও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয়; ৭ অঃ ২৯ শোকে দেখিয়াছি ভক্তিবোগে ভক্তের 
ঈশ্বরজ্ঞান, ব্রহ্মজ্জান ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়; আর এখানে দেখি, জ্ঞান- 
মার্গে অক্ষর ব্রন্গের উপাসকও ঈশ্বরকেই লাভ করে। যেমার্গেই সাধনা 
হউক, সকলেরই পরিপাম সমান,__ঈশ্বর প্রাপ্তি। তবে ভক্তিমার্গকে 
ভগবান্‌ স্পষ্টভাবে উত্তম বলিয়াছেন 7 ৬1৪৭, ১০1৯--১১, ১৮৫৬ শ্লোক 
দেখ। তক্ত ভগবানের অনুকম্পা লাভ করে, অন্টে নহে। 

সর্বভৃতছিতে রত-_জীবহিতার্থ কর্মের উপদেশ, সর্ব জীবমধ্যে আত্ম 
দর্শন করিয়! তাহাদের সেবাথ কশ্মের উপদেশ (৫1৭), লোকস্থিতির জন্ত 
(৩২৫ ), জগচ্চক্র প্রবর্তনের জন্ত কর্মের উপদেশ ( ৩১৬, ২০ ) ভগবান্‌ 
পুনঃ পুনঃ দিয়াছেন। বিদ্বদগণ (৩।২৫) তত্বদ্শাী খতিগণ (৫1২৫) 
তাহাই করেন। এখানেও দেখি, যাহার! অক্ষর উপাসক জ্ঞানী, তাহারাও 
জিতেক্দ্রিয় সর্বত্র সমবুদ্ধি এবং সর্বভূতহিতে রত অর্থাৎ তাহারা জ্ঞানে 


এরূপ নিগুণ ত্রদ্ধে ধার! সেব। করে 

সতত সংবত করি হীন্ত্রয়নিকরে 
তাহারফল সর্বভূতহিতব্রত ককিয়। ধারণ, . 
ঈশ্বর লাভ সমুদায়ে সমদৃষ্তি রাখি সর্বক্ষণ, 


অধ্যার ] তক্তিমার্ে সাধননী স্বলভ। ৪৪৩ 


ক্লেশো হধিকৃতর স্তেষাম্‌ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতি ছু£খং দেহবন্তি রবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 


*অবস্থিত হইয়। কর্দযোগে গ্রাবুত্ত (819১-৪২)। গীতায় কোথাও কন্মা- 
ত্যাগের কথা নাই। কেহ কেহ কেবল সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের বশে 
তাহ প্রতিপাঙ্নের চেষ্ঠা! করিয়াছেন । ৩--৪। 

কিন্তু অবাক্তাসক্তচেতসাং_-অবাকু অক্ষর ভাবে যাহাদের চিন 
সমাসক্ত | তেষাম্‌ অধিকতর: ক্রেপঃ।  হি-কারণ। দেহবহ্িং__ 
দেহধারীর পক্ষে। অবাক্তবিষয়! গতিঃ__মব্ক্ ব্রহ্মে নিষ্ঠা, চিত্ার্পণ। 
গতি-নিষ্ঠা। ছুঃদম্‌ অবাপ্যতে-_ অতি কষ্টে ৪ইয়! থাকে। 

“বিচার পথে, জ্ঞানের পণে, তাহাকে পাওয়া যায়। কিন্ত এ পথ বড় 
কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, পুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক 
নাই, অশান্তি নাই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্থখ ছঃখের অতীত; আমি 





আমাকেই লাভ করে তা'রা, মতমান্‌! 
জ্ঞান ভক্ি পরিণামে উভয় সমান । ৩--৪। 
যদ্দিও ছে পরিণামে সমান উভয়, 
ভক্তের সাধন! কিন্তু তবু শ্রেষ্ঠ হয়। 
অক্ষর অবাক ব্রচ্ধতে চিন্ত অনুরক্ক যার 
উপাসন আতি কষ্টেসিদ্ধহয় সাধন! তাঙছার। 
ক্লেশকর মানব মাত্রেরই দেছ-অভিমান রয়, 
দৈহিক ভ্্থে বা দুঃখে অভিভূত হয়। 
ধরি পঞ্চভৃতময় সুদ কলেবর 
ব্যক্ত প্রপঞ্চের মধ্যে থাকি নিরন্তর ॥ 
অব্যক্ত নিগুপ রঙ্গে চিন্তদম্পণ 
(অত্ীব হুক্ষর, ওহে ভরত-নন্দন [ €। 


388 ঈশ্বরই তক্তের উদ্ধার-কর্তা। [ স্বাদশ 


যে তু সর্ববাণি কন্মাণি ময়ি সংগ্যস্থা মপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬॥ 
তেষাম্‌ অহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাত। 
ভবামি ন চিরাত পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌.॥ ৭ ॥ 


ইন্ছ্িয়ের বশ নই, এ সব কগা মুখে বল! খুব সোজা, কাজে করা ধারণা হওয়া 
কঠিন। কাটাতে গা কেটে যাচ্ছে, দয্ুদর ক+রে রক্ত পড়ছে, অথচ বল্ণ্ছ 
কই, কিছু হয় নাই, বেশ আছি,__এ লব সাজে ন1।”-_কথামৃত। ৫ 

অতঃপর ৬ হইতে ৯ শ্লোকে যাহা বিরত হইয়াছে, তাহাই ভগবদন্থু- 
মোদিত সাধনার সার। তাচার মর্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই 
মানুষ ধন্ত হইয়া যায়। গুরুকুপায় তদ্ধিষয়ে যাদৃশ আতাস পাইয়াছি, 
ভক্তিমান্‌ মহাত্মগণকে তাহ! উপহার দিব। 

যে তু ময়ি সর্বাণি কম্ীণি সংন্তন্ত মৎপরাঃ-_কিন্তু যাহার! আমাতে 
সর্ব কর্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হয়; কর্ম সমর্পণের মর্থ ৯২৭ গ্লোকে 
বুঝিয়াছি। যে বসন্ত অপরকে দিয়ে ফেল! হয়, সে বিষয়ে আর কোন 
ভাবনা থাকে না। তজ্জরপ সর্ব কর্ম যখন ভগবান্কে দিয়ে ফেলা! হয়, 
তিনি অন্তরালে থাকিয়া সমুদায় করাইতেছেন, ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি, 


কিন্তু মহেশ্বর ভাবে চিস্তি যে আমায় 
ঈশ্বরই আমাতে অর্পণ করে কর্পা সমুদায়, 
ভক্তের  আমাতেই নিষ্ঠা, করে আমার ভাবনা, 
উদ্ধারকর্তা অনন্ত ভক্তিতে করে আমার ভজনা, 
মৃত্যুময় এই যে সংসার-পারাবার, 
সে সাগরে আমি, পার্থ! হয়ে কর্ণধার, __ 
আমাতেই নিবেশিত-চিন্ত তক্তগণে, 
আমিই উদ্ধায় করি লবে সেইক্ষগে। ৬--৭। 


অধ্যায় ] ভক্তি-সাধনা--ঈখরে চি্তার্পণ। ৪8৫ 


ময্যেব মন আধতম্ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্যাসি ময্যেব অত উদ্ধাং ন সংশয়ঃ ॥ ৮॥ 


€ ১৮1৬১) বলিয়! বুঝা যায়, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে, তাহ! হইতে সমুদায় 
শ্যাপার গ্রবন্তিত বলিয়া! জান! যায়, তখন আর কোন চিন্ত! থাকে না। 
আর তাহ! জানিয়া! অনন্তেনৈব যোগেন--দর্বভাবের ভিতর দিয়াই 
আমার সহিত যোগে থাকিয়।। মাং ধ্যায়ন্তঃ--সর্ঘ কর্ণের সর্ব ভাবের 
কেন্দ্রে আমাকে ধ্যান করিতে করিতে । উপানতে--আমার উপাসন। 
করে--সমীপন্থ হয়। আমি তাহাদের সমীপেই রহিয়াছি ইহ! বুঝিতে 
পারে। ঈশ্বর যখন সর্বময় তখন আমর! সব্বদাই তাহার [নিকটে-_ 
ইছা উপলব্ধি করার নামই উপাসনা । মরি আবেশিত-চেতসাং তেষাম্‌্-_ 
আমাতে নিঝিষ্টচিন্ত সেই ভক্তগণের। মৃডাসংসারসাগরাত্-_মৃত্যুসমাকূল 
সংপার-নাগর হইতে । অহংন চিরাৎ সমুদ্ধর্ভা ভবামি--অচিরে উদ্ধার- 
কর্তা হই। ৬--৭। 

অতএব ময়ি এব. মনঃ আধতম্ব_-আমাতেই মন স্থির কর। বুদ্ধিং 
গয়ি (নবেশয়-বুদ্ধিকে আমাতে নিবিষ্ট কর। অতঃ উদ্ধং ময়ি এব নিব- 
সিধ্যসি--তাহার ফলে দেহাস্তে আমাতেই অবান্থতি করিবে। তাহাতে 
সংশয়ঃ ন। 

আমাতেই মন স্থির কর। জগতের ধাঙা কিছুতে তোমার মন ব্যাপূুত 
হয়; তোমার মন এই বিরাট বিশ্বের ধেকোন বস্বর, ঘে কোন বিষয়ের, 
ঘে কোন ভাবের তাবনা করে, সদ অসৎ নির্বিচারে সে সমুদয় ভাবের 


অতএব কর মন আমাতেই স্থির; 
ভক্তিযোগ আমাতে নিশ্চলা বুদ্ধি রাখ, কুরুবীর! 
মাধনের রম তা ছ'লে দেহাস্তে তুমি আমার কৃপায় 
(৮5১২০ আমাতেই রবে, নাই সংশগন তাহার | ৮) 


৪৪৬ ভক্তিসাধন/--ঈশ্বরে চিত্তার্পণ। ' ছোদশ 


প্রত্যেক টাকেই আমার ভাব বলিয়া জানিবে। মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি। 
চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ, রসনায় যে রস আম্বা্দন করিত্রেছ, নামিকায় যে 
গন্ধ পাইতেছ অথব! কর্ণে যে শব শ্রবণ করিতেছ। আমি ( ঈশ্বর) সেই 
নূপ, রস, গন্ধ ও শব রূপে রহিয়াছি। অধিক কি,যাহা কিছু এই রহিয়াছে, 
সব আমার ভাব। ৭1+--১৩ গ্লোকে এবং ১০।২০--৪২ শ্লোকে 'জগত্মর, 
এই ঈশ্বরদর্শন উপদিষ্ট হইয়াছে। 

*ময্যেব মন আধংস্ব* কথার এই মর্ম । তারপর রি বুদ্ধিং নিবেশয়”। 
মনের সঙ্গে বুদ্ধিকেও আমার পর স্থির কর। 

একটা বৃক্ষ। তুমি বুঝিতেছ, উহা একটা নিজীঁব জড় বস্ত মাত্র। 
বুদ্ধির পর স্থুল সিদ্ধান্তে তুমি নির্ভর করিও না। আরও ভিতরে যাইননা 
দেখ, ঝুঝিবে যে উহ! জড় বস্ত মাত্র নহে; উহারও জীবন আছে, উহারও 
অন্তরে চেতনা আছে। গীতা তাহাই বলে। বিজ্ঞানা ঢায প্রযুক্ত জগদীশ 
চন্দ্র বনু জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা দেখাইয়্াছেন। সে কথার 
সবিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই। বাস্তবিক সত্য এই, যে 
জগতে বথার্থ জড় বলিয়া কোন বস্ত নাই। বাহিরে একট! জড়ত্বের 
প্রতীতিমাত্র আছে; যাহাদিগকে জড় বলিয়। মনে হয়, তাহার! সত্যতঃ 
জড় নহে। জগৎ চৈতন্তময়। ময়! ততম্‌ ইদৎ সর্বম্‌ (৯1৪), যেন 
সর্বম্‌ ইদং ততম্‌ (২১৭ ) প্রভৃতি বাক গীতা বলিতেছেন, যে জগতের 
প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক অণু, পরমাণু চৈতন্ত-সন্তায় অনুবিদ্ধ ; জড়ত্বের 
স্থান কোথার ? শুধু তাহাই নছে।_ 

বহিরস্তশ্চ ভূতানাম্‌ অচরং চরম্‌ এব চ (১৩.১৫) প্রভৃতি বাক্যে দেখ, 
--বাহির বলিয়! যাহা কিছু, অথবা বাছিরে যাহ! কিছু,--সব ব্রঙ্গ। অন্তর 
বলিয়া! যাহ কিছু, অন্তরে যাহা! কিছু-_সব ব্রদ্ধ। যিনি অন্তরে আমার 
প্রাণরূপে বিরাজিত, তিনিই বাহিরে স্থুল মুর্তি লইয়। স্থাবর গুজমরূপে 
প্রকটচিত। জগত্ব্রহ্ষময়। তোমার কাচা বুদ্ধি ধাহাকে জড় বস্ত বলিবে, 
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অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরুোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মাম্‌ ইচ্ছাণ্তুং ধনগ্রীয় ॥ ৯॥ 


(তামার পাকা বুদ্ধি নিশ্চয় করিবে যে-_না_উহা! জড় নহে। উহা সেই 
আত্মার বিলাস, সেই প্রাণ সেই ভগবান্‌। এই ভাবে তোমার মন বুদ্ধিকে 
চৈতন্ঠস্বরূপ আমাতে প্রতিষ্ঠিত কর। তাহ! হইলে পরিণামে নিশ্চয়ই 
আমাতে বাস করিবে, তুমি জগণ্দিধাত্রী শী শক্ষির অস্কে অবস্থিত বলিয়! 
উপলব্ধি করিবে । ৮। 

অগ চিন্তং ময্রি স্থিবং সমাধাতুৎ ন শরুোধি-_-যদি তোমার চিত্তকে 
আমার উপর স্থির ভাবে ধারণ করিতে না পার। ততঃ--তবে। হে 
,ধনঞ্য়। অভ্যাসযোগেন মাম আপু,ম্‌ ইচ্ছ-_অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে 
পাইতে ইচ্ছা কর। 

কি তাবে সেই অভ্যান করিতে হয়, দশম অধ্যায়ে তাহা বশিয়াছেন। 

শকি কি ভাবে প্র তে! করিব তবধ্যান?” অঙ্ছুনের এই গ্রশ্রের 
উত্তরে 'ভগবান্‌ আপনার বিৃপ্তি-তব্বেহ উপদেশ দিয়া শেষে কহিলেন,-_ 


না পার রাখিতে চিন্ত অচল আমাতে 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ কর অভ্যাস তাহাতে । 
যা” কিছু নয়নে দেখ, ঘা শুন শ্রবণে, 
নাসায় যে গন্ধ লও, যে রস রসনে। 
মাস পরশে পরশ কর য)' কিছু পাণ্ডব, 
যোগ আমারই বিভিন্ন ভাব জানিবে সে সব। 
যেখানে যা” কিছু দেখ আমি সমুদয়-_ 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমি সর্বময় | 
এ ভাবে অভ্যাস করি আমার ভাবন1 
জামায় পাইতে, পার্থ! করহ কামন1। ৯। 


৪৪৮ তদভাবে অভঞাদ--তদভাবে ঈশ্বরার্থ কর্ম। [ দ্বাদশ 


বি্ভ্যাহম্‌ ইদং কৃৎক্গম্‌ একাংশেন স্থিতে! জগৎ। একাংশে মাত্র 
আমি সমগ্র জগৎ ধরিয়া! আছি। জগৎরূপে--বিষ্বরূপে বাহ! দেখ, সব 
আমার বিভৃতি-_আমার প্রকাশমৃত্তি। 

এই জগৎমৃত্থিতে ঈশ্বর দর্শন করিবার অভ্যাস করাই অভ্যাসযোশ 1 
এই জগৎ, যাহ! তোমার সম্মুথে রহিয়াছে, হাতে রহিয়াছে, যাহাকে প্রাণ- 
হীন জড় বণিয়! ভোগ করিয়া আদিতেছ, তাহাকে ধর। বল,--ধারণা 
কর, জগৎ জড় নহে) উহ! ঘনীভূত প্রাণময় সন্তার বিভিন্ন আকার। 
বল-_চিন্ত! কর; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 
উহা চিন্ত! কর, যে পর্যাস্ত ন1 উহ! প্রাণে প্রাণে মিশিয়। যায়; যে পর্য্যন্ত 
ন! হৃদয় এ ভাবে পূর্ণ হয়। হৃদয় পুর্ণ হইলেই কাধ হইবে। তখন 
বুঝিতে পারিবে গীতার সেই মহাবাণী ;__ | 


যে মাং পশ্ুতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্ঠতি। 
তশ্তাহং ন প্রণশ্তামি সচ মেন প্রণশ্তুতি। --৬। 
এইভাবে জীবনের সর্কা সময়ে, সর্বব কর্মের ভিতর ঈশ্বরকে ম্বৃতিপথে 
রাখিয়া! সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করাই গীতার দৃষ্টফল সৃথের সাধনা । ইহাই 
গীতার অভ্যাদযোগ। যে যেমন আছ, যে কাধ করিতেছ, তাছারই 
মধো এখনই ইহার আরম্ত করিয়া দাও। ইহাতে কোন ক্লেণ নাই, 
কাধের ক্ষতি নাই, অর্থ বায় নাই, অপর কিছু আয়োজনের আবস্তক নাই, 
দেখিয়া! কেহ কোনরূপ ইঙ্গিত করিবার নাই, অথচ ভিতরে লাভ গ্রচুর। 
ইহ! সেই প্রাচীন বৈদিক খষি-যুগের সাধনা । প্রাচীন খাধিগণ এই 
জগৎমুন্তিতেই ঈশ্বর দর্শন করিয়া, বিশ্বতেই বিশ্বমর্তিকে উপলদ্ধি করিয়! ; 
হু্য্য, চন্্র, আকাশ, বানু, অগ্নি, জল, পৃথিবীতে,_-তথা-_সাগর, পর্বত, 
নদ নদী বৃক্ষ গ্রভৃতিতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া গুধি হইয়াছিলেন। বর্তমান 
কালে সেই উপাসনার সেই আকার আছে, দেই হুর্যয, চক্র, বায়, বরুণ, 
হুতাশন, গঙ্গ। সরদ্বতী প্রস্থৃতি দেব দেবী আছেন, কিন্তু তাহাতে আর 


অধ্যায়] তদভাবে--কর্মফল ত্যাগ। ৪৪৯ 


অভ্যাসে হপ্যসমর্থে! হসি মণ্কম্্মপরমে! ভব। 

ম্র্থম্‌ অপি কম্াণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিম্‌ অবাপ্দ্যসি ॥ ১০ ॥ 
অখৈতদ্‌ অপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্যোগম্‌ আশ্রিতঃ। 
সর্ববকর্ীফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্তাত্মবান্‌ ॥ ১১ ॥ 


প্রাণ নাই, সজীবতা নাই। আমাদের হদানীস্তন উপাপন! একটা প্রাথহীন 
ব্াপারের নিক়মবদ্ধ অভিনয় মাত্র । ৯। 


আর যদি ঈদৃশ অভ্যাসে অপি অসমথঃ অসি-_অভ্যাসেও অসমর্থ 
হও । তবে মতৎকরম্মপরমঃ ভব-__ঈশ্বরার্থ কম্মে অনুরক্ত হও; ১১1৫৫ টাকা 
দেখ। মদথম্‌ আপ হত্যাদ স্প্ট। ১০ । 

কিছু যদি ( অপ ) এতদ্‌ আঁপ কর্তৃম্‌ অশক্তঃ অদি। ততঃ--তবে। 
মদে্যোগম্-আশ্রিত:- আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া (শ্রী)। যতাত্মবান__ 
চিন্তসং্যম-পূর্বক ; সব্বকম্মফলতযাগং কুরু-__সমণ্ত কম্মফল ত্যাগ কর। 
প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্য। হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত যাহ! কিছু 
ক্রিয়া হয়, সে সমস্ত [তান করাইয়া থাকেন। আরম যন্ত্র মাত্র_-ইছহা 
বুঝিতে পারিলে, কম্মফলত্যাগ হয় । ৯২৭ টীক1 দেখ । ১১। 


আর যদি অভ্যাসেও অলমর্থ হও, 

মদর্থ কন্মেতে নিতা জনুরক র9। 

জীবে দয়া, ব্রত, পুজা, আর নাম গান, 
সর্বসভূত-সেবাতরে কম্ম অনুষ্ঠান, 

ইত্যাদি মদর্থ ক করি নিরন্তর 

তাতেও লন্ভিবে সিদ্ধি, কুরুবংশধর 1 ১০। 
তাতেও অশক্ত যদি, তরত-নন্দন 

সংবত অস্তরে ল/য়ে আমার শরণ, 
কর্মফল বিসর্জন কর সমুদয়, 

কর যাহা, ভাব তাহা, ঈশ্বর-সেবার়। ১১। 
২৯ 


৪৫০ কর্মফল ত্যাগ হইতেই শাস্তি। [স্বাদশ 


শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্‌ অভ্যাসাজ, জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। 
ধ্যানাৎ কর্ম্মকলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥ 


এই কশ্মফলত্যাগের প্রশংসা করিয়া ঝবলিতেছেন। অভ্যাসাত__ 
বিনা জ্ঞানে অন্তের উপদেশানুদারে অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উপাসনা, 
শ্রবণ, কীর্তনাদি কর! অপেক্ষা । জ্ঞানং শ্রেয়ঃ_-উপদেশ, যুক্তি ও 
সাধনালন্ধ জ্ঞান উত্তম। কারণ, অন্ধ বিশ্বাস সামান্ত কারণেই বিচলিত 
হইতে পারে। আবার ধ্যানং_পূর্বোক্ত জ্ঞানের সহিত একাগ্রচিত্তে 
ঈশ্বরচিন্তা। জ্ঞানাৎ বিশিষ্যতে_ওী জ্ঞান হইতে উত্তম। ধ্যানাৎ 
কম্মফলত্যাগঃ, শ্রেষ্ঠ। ত্যাগাৎ অনস্তরং-_কশ্মে ও তৎফলে আসক্কি- 


ভাগের পরেই। শাস্তিঃ। অনস্তর--যাহাতে অন্তর বা ব্যবধান নাই। 
এখানে মর্ম এই । ভগবানে পরম ভাবে চিত্ত সমর্পণ দ্বারা ভগবৎ- 


লাভ হয়, তবে তাহ! সুশ্ মানসিক ব্যাপার-সাধ্য। ঘর্দি তাহাতে অশক্ত 
ইও, তবে প্রতিমার্দি প্রতীক অবলম্বনে ঈশ্বর [চন্ত! অভ্যাস কর; ইহা! 
অপেক্ষাকৃত স্থল ও সহজ । তাহা না পারিলে, নামসংকীর্তন, লোক হিতার্থ 





তবে, উপনেশে মাত্র রাখিয়! বিশ্বাস 

তক্ত যে ঈশ্বরচিস্তা করে হে, অভ্যাস, 

সে অভ্যাস হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর হয়, 

শান্ত্র যুক্তি সাধনায় যাহার উদয়। 

জ্ঞানসহ হৃদে তারে সতত ধারণ! 

সেই জ্ঞান হ'তে পুনঃ উত্তম সাধন|। 

কিন্তু পার্থ কম্মফলে তৃষ্ণ1 বদি রয় 

ঈশ্বরে কখন চিত্ত অচল না হয়। 

অতএব ফলত্যাগ ধ্যানের উপর, 

তৃষ্ণানাশ হ'লে শাস্তি মিলে অনস্তর | ১২। 


উ্যায়] ভক্তিসিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষের আচযরণ। ৪৫১ 


অছেষ্টা সর্ববভূভানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 

নির্মম নিরহস্কারঃ সমছূঃখন্থুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩॥ 
সম্থষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দুঢনিশ্চয়ঃ 
'মযার্পিতমনোবুদ্ধি ধো মনতত্তঃ সে মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ 


স্বন্ম প্রন্ততি কর, ই€া আরও স্থল ওসহজ। আরযদিতাহাও না পার, 
তবে স্কম্মফলত্যাগ কর অর্থাৎ কার্ধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত সর্ব কর্দুই যথা- 
শক্তি করিতে থাক। তবে মনে করিও যে, সে সম্দায়ের ফলাফল ঈশ্বরা- 
ধীন; তিনি যেমন চালাইতেছেন, তেমনি চলিতোছ। এইরূপে সমস্ত 
ফ্লাশ! ত্যাগ কর, তাহ! হইলেই তুমি কৃতা্থ হইবে। এই ফলাশা ত্যাগের 
এল জ্ঞান ধ্যানাছগি সর্ববাপেক্ষ। মৎ। ইহা হইলেই শান্তিলাভ হয়। ১২। 
ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিয়া ফলত্যাগ-পৃষ্ধক কর্মানুষ্ঠানে যে শান্তির উদয় 
চর, সেই শান্তির অধিকারী বে ভক্ক, অতঃপর তাহার লক্ষণ বলিতেছেন, 
সর্বনৃতানাম্‌ অদেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্ট । অহেষ্টা--যে ছেষ করে না। মৈত্র-- 
অঙ্কের সথঃখে সমবেদনাবান্। করুণ_-বিপর্ে দয়াশীল। ক্ষমী-_ 
ক্ষমাশীল। ১৩। 
সতত সন্ত; । সতত শক সন্ধষ্ট প্রহৃতি প্রত্যেক পদের সছিত সম্বন্ধ 


সে শান্তির অধিকারী মহায্স! স্বজন 
ভক্তের নিষ্ষাম যে তক, তার গুনহ লক্ষণ। 
লক্ষণ কারো প্রতি ছেষ নাই যাহার অঞ্জু, 
(১০২০) সর্ব ভূতে মিতরভাব, বিপন্লে করুণ, 
এ “আমার” এ “তোমার” আর্দি বিথ্য! জ্ঞান, 
“আমি করি ইহ1 উহা” ইতি জতিমান,--. 
এ মমতা অহঙ্কার নাহি চিত্তে ধার, 
ক্ষমাশীল, ছুঃখে দুখে তুল্য ব্যবহার । ১৩) 


৪৫২ ভক্তিসিন্ধ জীবন্ুক্ত পুরুষের আচরণ। [ হাদশ 


যন্মান্নোদ্বিজতে লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্ধামর্যভয়োছ্েগৈ মুক্তো যঃ সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ 


(গিরি )। যোগী-_সর্বদ। আমার সহিত যুক্ত। যতায্মা__যাহান্ধ মন. 
ও ইন্দ্রিয় সং্যত। দুঁ়নিশ্চয়ঃ__-ভগবানে যাহার অটল বিশ্বাস; যেমন 
প্রহলাদের বিশ্বাস স্ষটিকম্তস্তে হরি আছেন। মুক্ি-মার্গে এই বিশ্বাসই 
প্রধান সহায়; 81৪* দেখ। “ষোল আন! বিশ্বাস চাই। অবিশ্বাসের লেশ 
মাত্র থাকিলেই সব নিক্ষল। আমি যদিঠিক ভাবতে পারি যে আমি 
নিষ্পাপ, তবে এই মুহ্ত্ধেই আমি নিষ্পাপ '» ১৪। 

যন্্াৎ_ধাহার নিকটে । লোকঃ ন উাদ্বজতে--কোন লোকই উদ্বিগ্ন 
হয় না। ষঃ চ লোকাৎ__-অন্ত লৌক হইতে । ন উদ্বিজতে। ভয়াদি 
জনিত চিত্ক্ষোভের নাম উদ্বেগ । যঃ হর্ষ-অমধ-ভয়-উদ্বেগৈঃ মুক2 
যাঙ্কার হ্যাদি নাই । স চমে প্রিয়ঃ। অমর্ষ-_পরের উতকর্ষে অসহিষুণত1 । 


লাভালাভে তুল্য ভাৰে সন্তষ্ট সতত, 

হৃদয় আমার সঙ্গে যুক্ত অবিরত। 

নিত সংঘত মন ইন্দ্রিয় সকল, 

সতত আমাতে রহে বিশ্বাস অটল, 

আমাতেই মন বুদ্ধ নিত্য রহেযার 
ভক্তিসিদ্ধ নিত্য ষে আমার ভক্ত, প্রিয় সে আমার | ১৪। 
জীবগুক্তের যাহা ধতে কেহ কভু ভদ্র না হয়, 
আচরণ। স্বয়ম্‌ বা অন্ত হ'তে উৎকষ্টিত নয়, 
(১৩-২*) আপনা £ষ্টলাভে নাহি যার হর্ষ 

অথব! অন্তের ইঞ্টে না রছে অমর্য, 

ভয় ৰা উদ্বেগ নাই প্মরিয়! অপ্রিয়, 

এমন ষে ভক্তিমান্সে আমার প্রিয় | ১৫। 


অধ্যায়] ভক্তিসিদ্ধ জীবন্থুক পুরুষের আচরণ। ৪৫৩ 


অনপেক্ষঃ শুচি দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী যে মন্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ ১৬॥ 
যো ন হৃষ্যুতি ন ঘ্েষ্ঠি ন শোচতি ন কাঙক্ষাতি। 
"শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭॥ 
যিনি নিরুদ্বেগে কালধাপন করিতে চাঞ্েন, স্তাঞার এরূপ ভাবে থাক! 
কর্তব্য যে, অন্ত কেহ যেন তাহার নিমিত উদ্ধিগ্র না] হয়। ১৫। 
অনপেক্ষ:-_যে কিছুরই অপেক্ষা ব! প্রত্যাশা! করে না, স্বার্থবোধে 
কাধারও মুখ চাহিয়া! থাকে না। গুচিঃ-_যাহার দেচ যন নির্দল। জদয়ে 
হিংসা দ্বেষ লোভ কাম ক্রোধাদি মল! নাই, এবং বাহা দে ও বেশভৃষাদিও 
বেশ পরিষ্কার। দক্ষঃ-যথাবৎ সর্ধ কম্ধে পটু । কচ উদ্বাসীনঃ-_ 
নর্বকর্মে নিলিপ্ত। আর স্বার্থবোধ এনং তজ্জনিত আসক্তি হইতেই সর্বব- 
প্রকার ব্যথা, মনঃক্ট__দ্বঃখ শোক ভয়, উপস্থিত হয়; কিন্ত সে নিলিপ্ত 
নিষ্কান, স্থতরাং গতবাপং--গঃখ শোক ভগ্ন তাঙার নাই। সর্বারস্ত- 
পরিত্যাগী-_আত্মগ্রীতির জগ্ক চেষ্টাপূর্বক যে কর্খা, তাঙার নাম আরঙ্ 
(শং)।'স্বাথনাধনের জন্ত চেষ্টাপুর্বক কোন কর্খুই দে করে না, পরস্ধ 
স্বভাবতঃ উপস্থিত কন্ম নিঃন্বার্থ নিলিপ্ট ভাবেই করিয়া পাকে । ঈদ্ুশ মঃ 
মন্থক্তঃ সমে প্রিয়: । ১৬। 
যঃন জব্যতি ইত্যাদি স্পষ্ট। প্টভাগুত-পরিত্যাগী_-গুভ ও অন্তুভ, পুণ্য 


কিছুই প্রত্যাশা কু করে নাযে জন, 
সতত পবিত্র যার দেচ আর মন, 

কর্ণ দক্ষ, কিন্ত সদ। নিলি হৃদয়, 

না রয় অন্তরে ব্যথা--ঃখ শোক তয়, 
কামবশে কর্মারস্ত করে না কখন, 

এমন বে ভক্ত, প্রিয় আমার সে জন। ১৬। 


৪৫৪ তক্তিসিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষের আচরণ । [ হাদশ 


সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ৷ 
শীতোফ্মখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জজিতঃ ॥ ১৮ ॥ 
তুল্যনিন্দাস্ততি মৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিগু। 
অনিকেতঃ স্থিরমতি ভরক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো! নরঃ ॥ ১৯ ॥ 
ও পাপ উভয়ই যে ত্যাগ করিয়াছে। যে মাপনার শুভাগুভ চিন্তায় বিচ- 
লিত ন! হইয়া, স্বধন্্মানুদারে প্রাপ্ত কর্ম ধর্মবুদ্ধিতে করিয়| যায়। ১৭। 
সমঃ শত্বৌ চ মিত্রে চ ইত্যাদি স্পষ্ট । ১৮। 
মৌনী-_সংযতবাক্‌ ; ১৭1১৬ দেখ। প্তরহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হয়ে 
যায় । যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণ বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ ততক্ষণই 
কলকলানি*__-কথামৃত । অনিকেতঃ-_গৃহা্দিতে আসক্তিশূন্ত ( রাম! )। 
সমুদয় জগৎই: যার গৃছ। স্বিরমতিঃ__বাবস্থিত-চিত । ১৯। 
ইষইলাভে হর্ষ নাই, আনিষ্টে বিদ্বেষ, বলছি 
কিন্বা প্রিয়নাশে যার নাই শোকলেশ, 
অপ্রাপ্ত পদার্থে নাই কামনা! অন্তরে, 
শুঁভাণুভ চিন্ত। ত্যজি নিত্য কম্ম করে, 
এই ভাবে আমাতে যে ভক্কিমান্ রয় 
সংসারে সে জন মম প্রিয়, ধনঞ্য়। ১৭। 
শত্র-মিত্রে সমভাব, মান-অপমান 
শীত উ্ণ সুখ ভঃখ সকলি সমান, 
চরাচরে যাহা কিছু ভোগা বস্ত রয় 
সে সবে জাসক্ত নহে যাহার হৃদয়। ১৮। 
নিন্দ। বা প্রশংস! তুলা, সুদত্যত বাণী, 
যদৃচ্ছ। লাভেতে যারে নিত্য তুষ্ট জানি, 
গৃহাদি বস্ততে নাই আসক্তি বাহার, 
স্থিরচিতত, তক্তিমান্‌, প্রি সে আমার । ১৯ 


অধ্যায়] দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । ৪৫৫. 


যে তু ধর্ম্াম্ৃতম্‌ ইদং যথোক্তং পযু্যপাসতে। 
শদ্দধান! মণ্ুপরমা ভক্ত! স্তে হতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥ 
ইতি ভক্তি-যোগে। নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ 


যে তু, অদ্েষ! সর্বতৃতানাম্‌ ইত্যাদি বাক উপদিই বখোক্তম্‌ ইদং 
ধর্মামৃতধ পর্মাপাসতে-_অনুষ্ঠান করে। ইত্যাদি । ধন্মামৃত--ধর্দরূপ 
অমৃত ; ধর্্মকথ! যাহ! হইতে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রদ্দধানাঃ__ 
শ্রদ্ধাণীল। মপরমাঃ--আমিই যাহাদের পরম আশ্রয় (১১1৫৫ )। 
তে ভক্কাঃ__-সেই ভক্তগণ। মে অতীব প্রিয়াঃ। ২০ 

দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে জ্ঞান ও ভক্তি সাধনার 
তারতম্য এবং উচ্ভাদের মধ্যে ভক্িমার্গে সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব (৩-_-৭));ভক্তি 
সাধনার ক্রম ও ভক্তি অনুগত কম্মযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ (৮--১২) এবং 
ক্কিসিন্ধ জীবন্গুক্ পুরুষের আচরণ ( ১০২০ ) উপদিষ্ট হইয়াছে । 


ভকই তোমার গ্রহ, প্রিয় বদি হয়, 
কি হইবে ভক্কিচীন “দাসে* দয়াময়! 


পাতি ৩ ৩ পা 


ভক্তিযোগ নামক দ্বারশ অধ্যায় সমাগ্ু। 


এই তক ধন, মাা কহিনু তোমায়, 
স্থধাসম, যানে জীব অমরত! পার, 
শ্রন্ধাীল হ'য়ে যার! আমার সেবায়, 
একান্তে আশ্রয় করি যাহারা আমায়, 
সে ধর্দের অনুষ্ঠান করে, নরোত্তম ! 
সে সকল তক্ত হয় মম প্রিয়তম। ২০। 


ত্রয়োদশোব্ধ্যায়ত | 


২০ ভাতা হানি 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগঃ। 
-০০৯০৫০০৮ 


অরুন উবাচ। 
প্রকৃতিং পুরুষধৈব ক্ষেত ক্ষেত্রজ্ঞম্‌ এব চ। 
এতদ্বেদিতুম্‌ ইচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব । (ক)। 
সংসার-সাগর হতে নিজ ভক্কে উন্ধারিতে 
বাশ্ুদেব প্রতিজ্ঞ করিলা, 
সে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ নয় বিন] তব্ুজ্ঞানোদয়,-. 
ত্রয়োদশে সেজ্ঞান কিল ।-__ল্ীধর। 
অঞ্জন কহিলেন, প্রকৃতিং পুরুষঞৈব ইতাদি স্পষ্ট। প্রাচীন 'ভাষা- 
কারের! এই শ্লোকটী ধরেন নাই। ই! আবশ্াকও নডে। ৭১ শ্লোকে 
ভগবান্‌ সবিজ্ঞান ঈশ্বরতন্বজ্জান উপদেশ গিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ববক, 
তাহা বলিতেছিলেন। মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্রানুসারে তারক- 
বদ্ষ'যোগ উপদেপপূর্বক নবম অধ্যায় হইতে আবার সেই কথ। 
বলিতেছিলেন। কিন্তু ১৯২১ প্লোকে অঞ্চুন ভগবানের বিভৃতিতৰ- 
শ্রবণে প্রার্থনা করায়, সেই ধারাবাহিক উপদেশ বন্ধ রাখিয়া, তিনি 
আপনার দিব্য বিস্তৃতি সকল কঙ্চিলেন; একাদশেও পুন; প্রার্থনামত 


অঞ্জুন কছিলেন। 
প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র কি আর 
জান জেয়তত্ব শুনি, বাসন! জামার । (ক)। 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্--জীবদেহ ও জীবাত্মা। ৪৫৭ 
শ্রীভগবান উবাচ। 


ইদং শরীরং কৌন্ডেয় ক্ষেত্রম্‌ ইত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যো বেহ্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রচ্ত ইতি তদ্ধিদঃ ॥ ১॥ 


বিশ্ববণ দেখাইলেন ও দ্বাদশ ভক্কিপাধনতস্ত উপদেশপূর্বক ত্রয়োদশে 
আবার সেই পরম জ্ঞানতব্ব বালতেডেন। এখানে অঞ্জনের পুনঃ প্রশ্নের 
অপেক্ষা নাই) অধিকস্ত এই শ্রোক্টী লইলে গীতার শ্লোক সংখা! 
৭৯৯ লাভইয়! ৭০১ হয়। আকএল উঠা প্রক্ষিগ্র । (ক)। 


শ্রীভগবান্‌ কছিলেন। 

বলেছি আমার দিব্য বিভৃতি-বৈভব, 

দেখাইনু খিশ্বপ্ীপ দেবের ভুত, 

কাঁচনু নিগুঢ়তব ডক্কি সাধনার, 

পরম সে তত্বন্তঞান গন পুনব্বার। 

এই যে শরার মত, কৌরব-কুমার! 

স্টাবর জঙ্গম কিন্বা সুল সুক্ষ আর, 
ক্ষেতরবা ক্ষেত্র নামে সে সকল অর্ভঠিত হয়, 
শরীর. ক্ষয়ণীল যাহা, বাতা জীবের আশ্রয়। 

দেতের সভিতত যোগ বিনা, মঙেধাদ, 

আত্মার না তয় জীবভাবের বিকাশ। 

সংসার-ম্বরূপ রুক্ষ দেতে অঙগুরিত 

এই দে ক্ষেত্র নামে তাই অভিকিত। 
ক্ষেত: অধিষ্ঠিত থাকি সেই ক্ষেত্রের অন্বরে, 
জীবাস্মা যে তার সমস্য ভাব অন্ুতব করে, 

বলেন ক্ষেত্রজ তাকে, জঙ্ছুন! ভাজার! 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ-তন্ব অবগত ধারা । ১। 


৪৫৮ তগবানই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ । [ত্রয়োদশ 


ক্ষেত্রঙ্ত ধাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত । 
কষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো! ভর্তানং যত তজ, জ্ঞানং মতং মম ॥ ২॥ 


ভগবান্‌ কঞ্চিলেন, হে কৌস্তের! ইদম্‌ শরীরং ক্ষেত্রম ইতি অভিধীয়তে 
_এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। এই শরীর অর্থাৎ এই আমার 
শরীর, তোমার শরীর, স্বাধর জঙ্গম, স্থৃল হুপ্, সর্বব ভূতদেহ, 0182715০৫ 
১০৮ ক্ষেত্র | ক্ষি-_ক্ষীণ হওয়া, বাস কর1-্ণ. (ত্র) ক্ষেত্র। যাহ! ক্ষয়- 
শীল তাহ ক্ষেত্র; জীবাত্ম। যাহাতে বাস করে, আশ্রয় করে, তাহ! ক্ষেত্র । 

শরীরকে ক্ষেত্র বপিবার কারণ এই যে, শীরের আশ্রয়েই জীবন্ববের 
বিকাশ । যেমন ক্ষেত্রে সংগুক্ত ন|! হইলে বীন্জ বুক্ষরূপে পরিণত হয় না, 
তেমনি আত্মা দেছে সংযুক্ত না ৯ইলে, তাঙাতে জীবভাবের বিকাশ হয় 
না--সংপার হয় ন!। ৫--৬ শ্লোকে এই ক্ষেত্রতব (বব হইয়াছে। 

এতদ্‌ যে! বেত্তি__ইঞাকে যে জানে, এই দেঠে অধিষিত থাকিয়! ইহার 
আপাদ মস্তক সর্ব স্থানের সর্ববিধ ভাবের, সকল অবস্থার, জন্থভৃতি যাহার 
ভয়। তথ্বিদঃ__গেত্র ও ক্ষেত্রত্র-শব বেত! পণ্িতগণ। তং ক্ষেত্রঙ্জম্‌ ইতি 
প্রাহঃ--তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ-_সাংখোর প্রকৃতি পুরুষ। 

বিদি ধাতু হইতেবেত্তি। বিদ্‌ ধাতুর অর্থ বেদন, অনুভব । বেদন! 
শব্ধ এ বিদ্‌ ধাতু হুইণ্চে |নম্পয়্ । দেছে বেদন-জগুভব-কালে আমাদের 
অন্তরে যে ভাব হয়, তাাই বিদ্‌ ধাতুর মৌলিক অর্থ। অপরোক্ষ ভাবে 


সকল ক্ষেত্রেই পুনঃ, কৌরবকুষার ! 

আমায় ক্ষেত্রজ্ঞ বাল জানিবে আবার। 
ঈশ্বরই স্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব, কুরুবংশধর । 
সর্বক্ষেত্রে আমিই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেতজ-ঈীশ্বর। 
ক্ষেত ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজের বিষয়ে যে জ্ঞান 

তাহাই আমার মতে লমুচিত জ্ঞান। ২। 


অধ্যায়] ক্ষেত্র জীবাত্মায় ও সর্ধক্ষেত্রজ ঈশ্বরে সন্ন্ধ। ৪৫৯ 


অনুভব করার নাম বেদন। এই বেদন অর্থেই এখানে বেত” শক 
প্রযুক। 

আমাদের সমস্ত অন্তঃকরপরৃতি--ন্থখ ছঃখ হর্ষ বিষাদ রাগ ঘ্বেষ 

*ইত্যাদি এই সকলের জ্ঞান, বেদনা! বা অগ্ভূতির মূল কি? তাহা! কোথা 

হইতে কয়? দেহ জড় পদার্থ। জানিধার ক্ষমতা, অন্থুভবশক্তি তাহার 
নাই। সেই জ্ঞান, দেই সকল অনুভূতির মুল, সেই দেহে অধিষ্ঠিত জ্ঞান- 
স্বরূপ আত্মা; ১৩২* টীকা দেখ। আত্মাই দেহের সমস্ত ভাব অনুভব 
করে, দে&কে জানে । দেচ জের (01060), ক্ষেত্র; আর সেই দেতে 
অধিঠিত দেহী আছ! সেই ক্ষেত্রের জাত (501১060), ক্ষেত । 

সেই দেঙাধিষ্তিত আত্মা অধিস্তাবশে দেছের স্থিত অগ্ঠিষ্ন বোধ হেতু, 
বন্ধ জীবভাবেই থাকুক, আর জ্ঞান লাভ হয়া দেহ হইতে আপনার 
পার্থক্য উপলব্ধি হেতু, মুক্তভাবেই াকুক, উভয় অবস্থাতেই সেই ক্ষেব্রজ্ঞ। 
আত্মা দেঞ্ের সহিত সংযুক্ত ভাবে ক্ষেব্রুজ, এবং দে হইতে বিধুক্ত ভাবে 
পরমায্ম। (মহাভাঃ, শাস্তি, ১৮৭ অঃ।) 

দেছে ও জীবাত্মার় সম্বপ্ধ এখানে বিবৃত হইল। ১। 

হে ভারত! মাংচ অপি--এবং আমাকেই। সর্বক্ষেত৫েযু ক্ষেত্রহতৎ 
বিদ্ধি-_সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ জানিও। ব্ষ্টিভাবে গ্রতোক শরীরই ক্ষেত্র, 
আর প্রত্যেক শরীরের যিনি বেত্তা তিনি সেই ক্ষেত্রের গ্ষেত্রজ্জ, জীবাত্ম! ; 
এবং সমষ্টিভাবে সব্বক্ষেত্রের, স্কাবরজঙগমাস্মক জগৎ-রূপ ক্ষেত্রের দিনি 
বেস, তিনি সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ--পরমাত্মা। 

জীবের ও জগতের সঞ্চিত ভগবানের সম্বন্ধ এই প্লোকে বিবুক হইল। 
জ্রীবাত্বা কেবল শরক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্জ। আমর! কেবল আমাদের আপন 
শরীরের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতা। পর শরীগ্ের,আমাদের শরীরের বাছিরে 
বাহ জগতের, জ্ঞাত! আমর! নছি; বাহ জগতের প্রত্যক্ষ জান আমাদের 
নাই। আমার দেহে কাট! ফুটিলে যে বেদন। অনুভব করি, তোমার দেঙে 


৪৬৩ “সোহহং* তিনিই-__আমি। [ অয়োদশ 


কাটা ফুটিলে তাচা অগ্রভব করি না। আমার বেদনার ধারণ! হইতে, 
সাহা অগ্রমান করিয়া লই। আর মাত্রাম্পর্শে, বাহা পদার্থের সহিত 
ইন্দিয়ের সংস্পর্শে, ইঞ্জিয় দ্বারে যে অনুভূতি হয় ও তাচ1 হইতে সেই বাহ্‌ 
বস্ত্র শ্বরূপসন্থান্ধে আমাদের অন্তরে যেরূপ ধারণ! হয়, তদনুসারে তাহাকে 
দেখি। ম্ুতরাং 'এ জ্ঞানও মাত্রাম্পর্শনূপ উপাধিযুক্ত এবং পরোক্ষ । 

পরাশক্তিমান্‌ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্‌ নিজ গ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া 
তদ্বারা চরাচর জীবশরীর স্থষ্টি করিয়। আত্মারূপে তাহাতে অন্ধ প্রবেশ- 
পূর্বক, প্রতি শরীরে জীবভাবের বিকাশ করিয়া, সে সমস্ত ধারণ, পোষণ ও 
রক্ষা! করেন (41৫)7 প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ হন। ধেমন একই অগ্নি 
ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতোক বিভিন্ন দাহা বস্তুকে অগ্নিময় করে, তেমনি 
একই আত্ম! প্রতি পরিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রের অন্তরে পাকিয়া তাহাদিগকে যেন 
চেতনাযুক্ক করেন,__ প্রতি ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন জীবভাব অবভাসিত করেন। 
সই সব্ধ-ক্ষেত্রঞ্জের চৈতগ্ঠের আভাস পাইয়া, আমরা পরিচ্ছিপ্ন কর্তা- 
জ্ঞাতা-ভোক্ত! চেতন জীব। ২৫৯ হইতে ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ। 

ভগবান্‌ যে সবব ক্ষেত্রে ক্ষেত্র, তাহা এই ভাবে বুঝিতে পারি। এই 
ভাবে গ্রঃত ক্ষেত্রে জীবভাব যে পরমাত্ম। হইতে অভিবাক্ত, তাহার সম্তায় 
সন্তাযুকত। তিনি যে সবদা আমাদের সন্লিছিত, আমাদের অন্তরে বাহিরে 
নিকটে দুরে সর্বদা বিরাজিত, তাহা বুঝিতে পারি। তাহাতে অবস্থিত 
বলিয়াই শরীরী আমরা যে কত্তা-জ্ঞাতা-ভোক্ত1! চেতন জীব এবং ভিনিও 
যে পর্বেশ্বর সব্বাতীত হইয়া ও, আত্মন্বরূপে আমাদের জীবভাবের সহিত 
“জীবাত্মা” হইয়া (১৪1৭), অথণ্ড এক হইয়াও খণ্ড বহর সায় হইয়াছেন 
(১৩১৬), ইহা বুবিতে পারি। তিনিই বে আমি, আমার বে স্বতঙ্ত্র 
অন্তিত্ব নাই, “সোহহং* তাহ ধারণ করিয়। কৃতার্থ হই। 

এইরপে বাষ্টি ক্ষেত্র জীবাত্মবায় ও সর্ব-ক্ষেঞ্জ ঈশ্বরে, সন্বন্কের ধারণ! 
হয়। ইহা যে কেবল অতেদ-সম্বন্ধ, তাহ। বলা বায়না; অথবা কেবলবে 


অধ্যায় ] ক্ষেত্রক্ষেঅজ্ঞ-তন্বের সবিস্তার উপদেশ। - ৪৬১ 


তত ক্ষেত্রং যচ্চ ষাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ য। 
সচ যো যখ্প্রভাবশ্চ তু সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩॥ 
ভেদসম্বন্ধ, তাহাও বলা বায় না। এসম্বন্ধ অভেদও বটে, ভেদও বটে-_ 
"ভেদাভেদ, দ্বৈতাত্বৈত। কেবল অভেদতাবে ব! কেবল ভেগভাবে এই জটিল 
তব হদয়ঙ্গম তয় না) আবার এই ভেদাভেদ ও আমরা ঠিক বুঝি না। এফ 
অত্বয় তব, কিরূপে ও কেন বহু হয় বাবহুরন্থায় হয়, তাহাও আমরা বুঝি 
ন1। তাহার “প্রভব” জানিবার ক্ষমতা জীবের নাই (১০,২)। বৈষ্ঃবাচার্ধ]- 
গণ শিখাইয়াছেন,__-মচিন্ত্য কষমায়ায় তত বিশ্বাচ হইয়া সচ্চিদানন্ স্বরূপ 
ক্সীবের সংলার ভ্রম হয়। বাস্তবিকই এই তেধাতেদ আ'চন্ত্য। 
ক্ষেত্র-ক্ষেতজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানম্__ক্ষেত্র ও ক্েত্রদ্দ-বিষয়ে যেজ্ঞান। তৎ 
জ্ঞান মম মতম্-_-তাহাই আমার মতে মগার্থ জ্ঞান। 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ব বুঝতে হহলে, সর্বঙ্ষেত্৫ে ক্ষেত্র ঈশ্বর-তত, 
বাষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাম্মার তত্ব, সমষ্টি ক্ষরণ জগং-ব, বাটি 
ক্ষেত্ররপ জীব-শরীর তত্ব, সর্ব জড় এবং টউভগ্জের সংযোগে সমূতপর 
যে জীব, তাহার তত্ব-_-এই সমদায় জানিতে হয়। ১২ প্লোকে যাচা 
স্ত্র্ূপে বলিয়াছেন, সপদশ অধ্যায় পর্যাপ্ত তাচাই বিস্তারিত হইয়াছে । 
এই নকলই সমগ্টিভাবে তব্ৃগ্তান বা হরজ্ঞাপাপ দর্শন (১৩1১১)।২| 


জীবান্মা__ ক্ষেত্র, আর ক্ষেত্র এ শরীর 
ছয়ের বিশে তর কণ্চ, কুরুণীর। 
কিরূপ পে ক্ষেত্র, তার কিরূপ লক্ষণ, 
কিবা তার ধর্থ আর বিকার কেমন, 
যাহ1 তার উপাদান, নি'মত বা" আর, 
কিবা যাহা যাহ! পার্থ, কাণ্য ভয় তার, 
আর সে ক্ষেত্রজ, তার নে প্রভাব হয়, 
সংক্ষেপে জামার কাছে শুন লমুদয়। ৩। 


৪৬২ ক্ষেত্রতব --দেহতত্ব--জড়জগৎ-তব। [তরয়োগশ 


খধিভি বর্বচ্ধা গীতং ছন্দোভি ধিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রক্মসূত্রপদৈ শ্চৈব হেভুমদৃভি ধিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥ 
মহাভুতান্যহস্কারে! বুদ্ধি রব্যক্কম্‌ এব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্ পঞ্চ চেক্দ্িয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 


তৎ ক্ষেত্রং ঘৎ চ-যাহ1। যাক চ--এবং তাহার ধর্ম যাদশ। 
যদ্ধিকারি-যাহা যা্1 তাহার বিকার । যতঃ চ-_যাহ! হইতে উৎপন্ন ; তাহার 
নিমিত্ত ও উপাদান যান! । এবং যৎ--ধে কার্ধা উৎপাদন করে (শং)। 
ক্ষেত্র কি, তাহার ধন্ম কি, বিকার কি, উৎপাদককি ও কাধ্যকি? 

সচ--এবৎ সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। যঃ-ম্বরূপতঃ যাহ! । যত্প্রভাবঃ চ-- 
যেমন প্রভাবঘুক্ত। তৎ লমাসেন মে শৃণু-মামার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ 
কয। ১ম শ্লোকে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ত ও ২য় লোকে সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজরূপ 
যেভেদ উক্ত হইয়াছে, এথানে তাহা নাই। এখানে একই ক্ষেত্রজ্ঞের 
কথ! বলিতেছেন। অর্থাৎ দ্ুইই এক | ৩। 

এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিষঘু। খবভিঃ-_বশিষ্টাদি খাধিগণ-ছার1। 
বিবিধৈঃ ছশ্দোভিঃ-নান! বেদে। ছন্দ_-বেদ। পৃথক্‌ বছুধা_নানা- 
প্রকারে। বিনিশ্চিতৈঃ-নিঃসংশয়রূপে | হেতুমস্তিঃ-যুক্তিযুক্ত । ব্রহ্গ- 
হুত্রপণৈঃ গীতম্। ব্রদ্মহতপদ- ব্রদ্ধনত্র ও ব্রহ্ষপদ। ব্র্মহুত্র--হন্দার! 
ব্রক্ধ সুচিত হয়; তটস্থ লক্ষণ। ব্রঙ্ষপদ-_ন্ার! সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্ধকে 
জান! যায়; স্বরূপ লক্ষণ। তছুভয় লক্ষণে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। ৪। 

এক্ষণে প্রতিজ্ঞাত ক্ষেত্রতত্ব বলিতেছেন। মহাতৃতানি--ক্ষিতি, অপ্‌ 


নানাবিধ শ্রুতিমন্ত্রে নান! খধিগণে 
বিবিধ তটস্থ জার স্বরূপ লক্ষণে 
বহুবিধ যুক্তিযুক্ত বাক্যে অসংশয় 
বছধা পৃথক তাহ! কয়েছে নির্ণয় । ৪। 


অধ্যায় ] দেহের উপাদান-_মহাভূতাদি চবিবশ। ৪৬৩ 


(জল ), তেজ:, মরুত, ব্যোম, এই পঞ্চ হুঙ্ষম মাভৃত। মহা--মহত, বৃহৎ, 
ব্যাপক। ইহার! ইন্দিয়ের অগোচর (শং)। এই পঞ্চ হৃক্্ম ভূতের পরস্পর 
নানাধিকাংশের সংমিশ্রণে পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি আর পঞ্চ স্থল ভূতের 
' পরস্পর ন্যুনাধিকাংশের সংমিশ্রণে জীবের অন্নময় স্থূল শরীর বা জড় 
জগৎ। পঞ্চ ভুত দে যে অনুপাতে মিলিত €ইয়! ব্যবহারিক মৃত্তিকা, 
জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ (1:00) উৎপাদন করে, নিয়ে পঞ্চদণী 
তইতে, তাহার একটী তাপিক1 দেওয়া গেল। 


ক্ষিতি জণ তেজঃ বায়ু আকাশ 
ক্ষিতি ॥* %০ 55 ৮০ 2৮54 
জল চু 5 ৮ ০ 5৬ ৮০ -+১ 
তেজঃ %* , ০ 2৩ 7৮৩ -৮১ 
বায়ু %০ %০ ৮5 ও ৮৬ ১ 
আকাশ ৮০ . %৩ ৮৩ 4৬ | 7৮১ 

১ রি ১ ১ রি 


* অঠক্কারঃ__চিৎ-অচিৎ গ্রন্থি (শ্রী)। হা চিংও নহে জড়ওনছে; 
পরন্তধ উভয়ের সংমিশ্রণ। চৈতন্ের আছাদঘুক্ত ঈশ্বরের সংশক্তি বা 
ক্রিয়াশক্ি অনুপ্রাণিত প্রকৃতির রজোবভল অংশ। বুদ্ধিঃ_-মহুতন্ধ 
চৈতন্থের আভাসদুক, ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিৎশক্ষি অনুপ্রাণিত প্রক্কতির 
সন্তত্চল অংশ; (৯1১০ টীকা)। অব্যক্কম এব চ--অবাক্া প্রকৃতি । 
প্রলয়ে সর্ব ভূততাব যে অবাক কারণে লীন ইয়া যায় ও যাতা হইতে 
আবার তাভাদের বিকাশ হয় (৮১৮) তাহাই এই অব্যক্ত। ইচাই 
সাংখে।র মূল প্রকৃতি (৭1১৪); ভগবানের দৈবী মার; স্যিসন্বদ্ধে ব্রঙ্মের 
আমুর্ভ রূপ। ইহাই ১৪।৩ গ্লোকোক্ত মহদ্রক্ষ। 

ইন্ছরিয়াণি দশ--পঞ্চ জ্ঞানেত্রির ও পঞ্চ কর্খেন্্রর। একং চ--এবং 
এক মন। মন করেনি ও ন্চানেজ্রিয়। উত্তয়েই বর্তমান থাকে। 


৪৬৪ ক্ষেত্রতত্ব--দেহতব--জড়জগৎ-তত (৫-৬)। [ত্রয়োদশ 


মনউ, জ্ঞানেঞ্জিয়ের ঘারে উপস্থিত বিষয়কে বহন করিয়া, ভিতরে লইয়া 
গিয়া বুদ্ধিকে দেয়; 'এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের সার-অসার বিচারপুর্ব্বক 
তদ্বিষয়ে ঘা! নির্ণয় করে, তাহ! বাছিরে আনিয় উপবুক্ত কর্খেক্দ্রিয়ে অর্পণ 
করে। তখন সেই করেনি তদনুরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইঞ্ির- 
শ্রেণীর মধ্যে গণনীয় হইলেও অন্ত ইঞ্জিয় হইতে মনের বিশেষত্ব আছে। 
তজ্জন্ত “ইক্টিয়াশি দশ এবং ৮*-_এই ভাবে, মনের এ বিশেষত্ব নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। ইন্দ্রিরগণ শক্কিমাত্র, তাহার! সুগ্দ দেহের আশ্রয়ে ক্রিয়া ক'রে। 

দশ ইন্দ্রিয়ের নাম বধিঃকরণ; আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের নাম 
অন্তঃকরণ। বহিঃকরণ কেবল বর্তমানেই কম্ম করে; কিন্তু অন্তঃকরণ 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, তিন কালের বযই আলোচনা করিতে পারে। 

পঞ্চ চ ইন্জরিয়-গোচরাঃ--এবং রূপ রসগন্ধ স্পর্শ ও শক। পূর্বোক্ত 
মহাহৃতাদি ইন্ত্িয্ের অগোচর, কিন্তু, ইহার! হন্দ্রিযগ্রাহথ। ইহার! পঞ্চ 
মহাততের গুণ) অনুবাদ দেখ; রূপ_-আকতি, বণ। ইহ! তেজের ধর্ম্ম। 
রস-_মধুর অন্ন লবণ কটু তিক্ত ও কবায়। ইহাপ্তলেরধশ্ম। গন্ধ_-যথা 
পুষ্পাদির। ইঠা পৃথিবীর ধশ্ম।স্প্শ-_ত্বকে অনুভূত শীোষ্চতাদি। চা 
বাসর ধর্ম । শকা-_যথ! কণঠ-বাস্ডাদির। ইহা আকাশের ধর্খা। ইহার! 
সাংখ্যের পঞ্চ তম্মাত্র। 

প্রকৃতি ও প্ররুতিবিকার, এই চতুরব্বিংশ তত্ব জীবশরীরের উপাদান। 
তন্মধ্যে মৃল প্ররতিতে কারণ শরীর । বুদ্ধ, অচঙ্কার, মন, দশ ইঞ্জি় ও 

, পঞ্চ তল্মাত্র এই ১৮ তরে হুষ্ম বা লিঙ্গ শরীর (কারিক1৪* ) আর স্কুল 

পঞ্চ ভূতে স্কুল শরীর-_বাছ জগৎ ।৫। 


প্রথমে ক্েত্ের তব গুন, ধন্জীয়। 
দেহতত্ব-__জন়্তব এই তত্ব হয়। 

দেহতৰ ক্ষিতাপ্‌ তেজ মরুৎ বোোম-__পার্থ, এই পঞ্চ, 
এর! সুক্ষ অতীজ্জির মহাতৃত পঞ্চ) 


অধ্যায় ] দেহের নিমিত্ত কারণ--ইচ্ছাদেযাদি চার। ৪ ৬৫ 


ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাত শ্চেতন! ধৃতিঃ। 
এতত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারম্‌ উদাহৃতম্‌॥ ৬ ॥ 


ইচ্ছা দ্বেষঃ নুখং ছঃখং--ইছার! প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্ম, সুতরাং 
প্ররূতিজ দেহে সদ! বর্তষান থাকে : বিষর-গ্রহণকালে প্রকাশিত হয়, অন্ত 


ঈশ্বরের ক্রিয়াশকিল্লিই অস্কার 
রজোগুণ হ'তে হয় উত্তব যাহার; 
চৈতন্তের চিদাভাস পেয়ে সব গুণ 
বুদ্ধিতত্ নামে ধাহা প্রকাশে, অঙ্জুন | 
অব্যক্ত প্রক্কৃতি পুনঃ এ সপ্তের মূল, 
বেছের যাক ত+তে সমুদয় স্থল কি অস্কুল। 
উপাদান নয়ন, রসনা, ত্বকৃ, নাপিকা, শ্রবণ, 
কারণ উপস্থ ও পায়ু, বাক, কর ও চরণ,_ 
পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞান কর্শ__এ দশ ইন্জ্রিয়, 
সর্ব-প্রবর্তক মন-_জ্ঞান-কর্ছেজ্রিয় । 
আর অই ক্ষিতি আদি ম্ধাভূত পঞ্চ 
সে পঞ্চের রূপ রস আদি গুণ পঞ্চ ;-_ 
শব ম্পর্শ আর রূপরসগন্ধ আর, 
ক্ষিতি-গুণ এই পঞ্চ, কৌরব-কুমার ) 
শব স্পর্শ রূপ রস-__চারি জলগুণ, 
শব্দ স্পর্শ আর রূপ তিন তেজোগুণ, 
শব স্পর্শ মারুতে ; আকাশে শব মাত্র, 
ইন্ত্রিগোচর এই পঞ্চ, হে, সর্বত্র । 
চতুর্বিংশ তত্ব এই শুন, কুরুবীর | 
এদের সংযোগে সর্ব ভূতের শরীর । ৫। 
টড 


৪ 


৪৬৬ ক্ষেত্রততব--দেছতত-জড়জগৎ-তত। [ রয়োদশ 


সয় বীজভাবে থাকে । নখ সবগুণের, ইচ্ছা! দ্বেষয ছুঃখ রজোগুণের ও 
মোহ তমোগুণের ধর্ম । ইহার! ক্ষেত্রের বিকারের কারণ। ইহার কিরূপে 
ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে, ২১ শ্লোকে তাহ! দেখিব। 
সংঘাত-_সংঘাত শষের অর্থ সংহতি, সমবায়। মহাভৃত হইতে, দুঃখ 
পর্যন্ত ২৮ তবের সমবায়ে গঠিত প্রত্যেক জীব-পরীর দংখাত শবাবাচ্য। 
চেতন।--সংখ্াতে বা শরীরে অভিব্যঞ্ত অস্তঃকরণবৃতি। যেমন 
অগ্নিতপ্র লৌছে অগ্রিতেজের অভিবাক্তি হয়, তদ্দরপ অন্তরে অধিষ্ঠিত ( সর্ব- 


কহিু ক্ষেত্রের এই যা! উপাদান, 
নিমত্ত ও কার্ধ্য তার গুন, মতিমান্‌! 
পুর্ব পুর্ব কালে কণ্ম যেমন যাহার 
ইচ্ছে! ছেষ হৃখ ছুঃখ অনুরূপ তা'র 
সংস্কারনূপে, পার্থ, বাঁঞ্জতাবে রয় 
পুনর্বার সেই জীব যবে জম্ম লয়, 

দেহের নিমিত্ম্বরূপ হ'য়ে সেই সংস্কার 

নিমিতত  স্থৃপ ভূতে আকৃষ্ট করায় পুনর্ঝার। 

কারণ সেই আকর্ষণবশে সম্মিলিত হয় 
ক্ষিতি আদি চতুর্বিংশ তত্ব সমুদয় 
দেই সন্িপনে জন্মে স্থুগ কলেবর, 
ই্াকে “নংঘাত* বলে, কুরুবংশধর ! 
তগ্ত লৌতে অগ্নিতেজ্জ বিকাশে যেমন, 
জাত্ুচৈতন্তের ছায়া করিয়! গ্রহণ, 
স্ভাসমান হয় ভাছে চৈতন্ত-আত।স 
তাহাই চেতন জীবদেছে, যহেত্াস! 
ধতিশক্তি করে সেই শরীয়ে ধারণ।-- 
মবিকার ক্ষেত্র এই ফৰিছু বর্ণন। ৬। 


অধ্যায় ] সর্ধক্ষেত্রের একব্রিশটা সাধারণ ধর্ম । ৪৬৭ 


তৃতাশয়স্থিত--১০।৩* ) আত্মার চৈতভ-আতাস পাইয়া, অন্তঃকরণে 
চেতনার অভিব্যক্তি হয়। এই আভাস-চৈতন্তই আমাদের চেতনা, 
০৫150199030055. ইহ! বুদ্ধিতে জীবভাব জগ্মাইবার কারণ। কিন্তু 
ইছাও' আত্মটৈতন্তের জেয়,। তজ্জন্ত ক্ষেত্র। চেতন] সর্বক্ষেত্রের সাধারণ 
ধন্ম। সংঘাত 010015601১০ মাত্রই যে চেতনাবিশিষ্ট, বিজ্ঞানবিং 
জগদীশচন্দ্র বন্থ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন । 

ধৃতিঃ-_-পৃর্বেক্ত সংঘাতে অভিব্যক্ত ধারপশক্কি, যাহা সমস্ত শরীরকে 
ও শারীরিক বৃ্তিসমৃহকে ধারণ করে। ইহাই প্রাণ। ব্ষ্টিতভাবে ইহা 
বাষ্টি দেছকে ওঃসমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎকে ধারণ করে। 

এতৎ সবিকারম্--বিকারসহিত। ক্ষেত্রম। সমাসেন উদ্াজতং-_- 
সংক্ষেপে বলা হইল। 

তৃতীয় প্লোকে ভগবান্‌ ক্ষেত্র (১)যং (২) যাধক্‌ (৩) যদ্ধিকারি 
(৪) এবং (৫) যৎ,-বলিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছলেন। ৫--৬ প্লোকে 
তাহ! কছিলেন। ত্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র যং)। মহাতৃত হইতে ধৃতি 
পর্যযস্ত'৩১টী তাহার ধর্ম (যাধৃক)। স্থাবর জঙ্গম সর্ব দেচেই এই ৩১টা 
ভাব থাকে। ইচ্ছা ছেষাদি তাহার বিকার (য্ছিকারি )। মহাভৃত হইতে 
পঞ্চ ইত্ত্রিয়গোচর পর্যন্ত ২৪ট ভাহার উপাদান কারণ, আর ইচ্ছান্ছেযাদি 
চারটা নিমিত্ত কারণ ( ঘততঃ), এবং সঙ্গঘাত, চেতনা ও ধৃত তাহার 
কাধ্য (বৎ)। 

ইহাই সমগ্র জড়তন। বাহিভাবে দেহতত্ব ও সমষ্টিতাবে জগৎ-তস্ব। 
এই ৩১টী তন্বই সম্টি জগতে সাধারণ সমস্ীভাবে এবং প্রত্যেক ব্যটি 
পদার্থে ব্যষ্টিভাবে আছে। জগতে লাধারপতাবে যে সমষ্টি বৃদ্ধিতন্ব, সমটি 
অহস্কারতত্ব, সমষ্টি মানসতত্ব, সমঙি দশ ইন্জিয়, পঞ্চ ইঞ্জিয় বিষয়, ইচ্ছা, 
দ্বেব, সুখ, ছুঃখ, স্য(ত, চেতন! ও ধুতি আছে, তাহ হইতে প্রতি পদার্থে, 
প্রতি.জীবে, বিশেষ বাতি বুদ্ধির, বাঙ্টি অহন্কার, ব্যটি চেতনাদ্দির বিকাশ হয। 


6৬; 


৪৬৮ জ্ঞান ও অজান-তত্ ( ৭--১১)। [ত্রয়োদশ 


অমানিত্বম্‌ আস্তিত্বম্‌ অহিংসা ক্ষাস্তি রার্্বম্‌ 
আচার্য্যোপাসনং শৌঁচং স্থৈর্ধাম্‌ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭॥ 


ইন্রিয়ার্থেধু বৈরাগ্যম্‌ অনহস্কার এব চ। 
জগ্মমৃত্যুজররাব্যাধিছুঃখদোধানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ ॥ 


ক্ষেত্র, ক্ষেত্রের বেত; অতএব যাহ! কিছু ক্ষেত্রের জয়, তাছাই 
ক্ষেত্র। পৃর্বোক্ত ৩১টাই ক্ষেত্রজের ডের । এই জন্ট তাহার! ক্ষেত্র। আর 
তাহার! সকলেই সবিকার। বিকার জড়ের ধর্ণা, অতএব তাহার! সকলেই 
জড়। দেহের ভ্তার, জামাদের অত্তঃকরণ বৃত্তিও জড়। 

যাহাতে পূর্বোক্ত ৩১টার মমবায় নাই, তাহা ক্ষেত্র নছে। ক্ষেত্র বা 
শরীর বলিলে একটা পূর্ণ নঞজীব দেহ (010871560 11%110 ০৫ ) 
বুধায়। মৃত জীবের যে দেহ, তাহা দল পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র। তাহাতে 
মন, বুদ্ধ, ইন্জিয়াদি গণিত সুগ্মদেহ থাকে না। তাহাতে ব্যক্ত বা অবাক্ত 
চেঙন। থাকে ন| এবং ধতিশক্কি-_প্রাপ, তাহাকে ধারণ করে না; সুতরাং 
অচিরে পঞ্চ ভূত পঞ্চ ভূতে মিশিয়! যায়, দেহ নই হইয়া যায়। যাহ! 
ক্ষেত্র ব৷ শরীর, তাহ! বৃহৎ হউক বা! ক্ষুপ্রাতিক্ু্র হটক, তাহ! জঙ্গম 
হউক বা স্থাবর হউক, বাহ্‌ দৃষ্টিতে জড় পদার্থ হউক বঝ| চেতন জীব হউক, 
ভাছাতে নিশ্চয়ই ই ৩১টীর সমবায় থাকে। ৬। 

অত:পর ক্ষেত্রভ্ঞের বিষয় বলিলেন। কিন্তু শুদ্ধ জান বাতীত ভাহা জান! 
যায় না। অতএব অগ্রে ৭-+১১ ক্লোকে সেই জানের স্বরূপ বলিতেছেন। 

জানের অঙ্গ বিংশতি যথা (১), অমানিত্বম--মানীর তাব মানি, 


ক্ষে৪জ্ঞের তত্ব এবে কহিব তোমায়, 
জান বিনা কিন্তু তাহা জান! নাহি হায়। 
অতএব অগ্রে তাহা গুন সমুদয় 

নির্খল জানের পার্থ, শ্বয়প যা? হয়। 


অধ্যায়] জানের বিংশতি রূপ। ৪৬৯ 


আন্মুপ্লাথা; তাহার অতাব, অমানিত্ব। (২) আদন্তিত্বম্‌--ধার্শিক ন! হইয়াও 
ধাংশখকের সভায় বাহ আচরণের নাম দগ্ত; তাহা ন! করা আত্তিত্ব। 
€2) অহিংসা-_আখ্মতুষ্টির জন্ট কার মন বাক্যে অন্যের অনিষ্ট করা, ছিংলা। 
তান করা অহিংস । (8) ক্ষান্থিঃ__দহিষুঃত1!। (৫) আর্জবং-সরল 
ব্যব্ছার। (৬) আচার্ধেযাপাসনং-_গুরুসেব1। চিত্তের দন্ত অভিমানা্গি 
মলিনত নষ্ট হইয়া! চিন্ত নির্ুল হইলে ব্রদ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। ইছা 
নির্মল চিত্তের স্বতঃণিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, তখন ওন্বদশ আচার্ষেযর নিকট 
গমন করিয়া ভাজার উপদেশমত কার্ধ্য করিতে »য়! ইহাই 
আচার্ধ্যোপাসনা। (৭) শৌচং--দেহের ও মনের পবিত্রতা । দেছের পবিভ্রতা 
-নিশ্বল দেহ, নির্ঘল বেশভৃষাদি | মনের পবিভ্রতা--মরলত|, সত, 
সন্তোষ, অনীর্ধ! ইত্যাদি । (৮) গ্থৈর্যং-অবলদ্বিত কার্য্যে নিশ্চল 
অধ্যবসায়। (৯) আম্মবিনিগ্রহঃ_সর্দাতঃ প্রবুত ইন্দ্িয়াদিকে যোগা বিষয়ে 
সংস্থাপন। (১০) ইন্রিয়ার্েযু-_ইন্্রিয়ভোগ্া বিষয় সকলে। পৈরাগাম্‌-_ 
২৪৩ পৃষ্ঠ! চীকা দেখ । (১১) অনতস্কারঃ এব চ। (১২) জন্মমুড়া-জরা-ব্যাধি 
ও ছুঃখরূপ দোষের অনুদর্শনং__পুনঃ পুনঃ আলোচনা । ইঠাতে ভোগ- 
বিলাদাদিতে অনাস্থা জন্মে । ৭--৮। 


(-) গৌরব না কর! কন গুণে আপনার, 
(২) ধার্টিকের ভাশ সদা কর] পরিষার, 
কানের (৩) অভিংস! ও (8) স্িষুঃতা আর (৫) সরলতা, 
বিশতি ৮) গুরুসেবা, (৭) দেছ মন-__ছুয়ে পবিত্রতা, 
র্‌প ৮৮) প্রাপ্ত কর্ধে স্থির নিষ্ঠা, (৯) বিষয়ে বিরাগ, 
(22১১): ০১০) ইন্ত্রিরলধ্যম আর (১১) অংস্কার স্ত্যাগ, 
(১২) জন্ম ছঃখ, মৃত্যু €:খ, ছঃখ ব্যাধি জর1-- 
এ সব দোষের নিতা অনুধ্যান করা, ৭--৮। 


8৭৪ জ্ঞান ও অজ্ঞান-তত্ব (৭---১১)। [গোদশ 


অসন্তি রনভিঘঙ্গঃ পু্রদারগৃহাদিযু। 

নিতাঞ্চ সমচিতত্ম্‌ ই্টানিফ্টোপপত্তিষু ॥৯ | 
ময়ি চানগ্যযোগেন ভক্তিরব্যতিচারিণী। 
বিবিজ্তাদেশসেবিত্বম্‌ অরতি জনসংসদি ॥ ১০। 


(১৩) অদক্তিঃ__এই মকল আমার, ঈদশ জ্ঞানে বিষয়ের প্রতি যে 
অভিনিবেশ, তাহার নাম সক্তি; তাহার অভাব অনক্তি। (১৪) পুক্সদার- 
গৃহাদিবু অনঙ্িতর্গ:--পুজাদির সুখে দুঃখে আমি সুখী ছুঃখী, তাহাদের 
জীবনে মরণে আমার জীবন মরণ, এরূপ ধারণার নাম অভিথ্গ; ইহ! 
তামসী ভ্রাপ্তি। তাহার অভাব অনভিথঙ্গ । অভিথ্ঙ্গ আসক্তিরই গ্রকার- 
তেদ। এখানে অদক্তি ও অনতিঘঙ্গ শবের মর্্স্তরী পুত্র গৃহাদি পরি- 
ত্যাগ নয়। তাহাদের সম্বন্ধে যে রাজমী আপাক্ত ও তামশী মম আমা 
দিগকে মুগ্ধ করে, সেই আসক্তি ও মমত। ত্যাগই অসকি ও অনতিথঙ্গ। 
(১৫) ইই-ঘনি্-উপপরিযু-প্রাপ্তিতে। নিহাং চ মমচিত্তত্বমূ। ৯। 

(১৯) মরি চ অনন্তযোগেন--পরমেশ্বরে একান্তভাবে যোগযুক্ত ৪ইয়া। 
অবাতিচারিণী-_অচল1। ভক্তি: । (১৭) বিবিজ্ু-দেশ.সেবিত্বং--চিত্বের 
গ্রসন্ঃতা্নক পবিত্র স্কানে বাদ। বিবিক্-_পবিভ্র (প্)। (১৮) 


(১৩) আমার এ পত্ধী পুত্র, এই ধন, জন,__ 
এরূপ না ভাবি, তায় আসাকি বর্জন, 

(১৪) তাঃদের যা? গুধ, দুঃখ, ইষ্ট ব| অনিষ্ট 
তাহাই, না ভাব] মনে, মম ইঞ্টানি্, 

(১৫) মঙ্গল ব! অমঙ্গল ছয়ে তুল্য! মতি, 

(১৯) মাতে অনঞ্ভযোগে অচল! ভকতি, 

(১৭) পবিশ্র নির্জন স্থানে কর! অবস্থিতি, 

(১৮) বছজনাকীর্ণ স্থানে থাকিতে গগ্রীতি, ৯--১০ 


অধ্যায় ] জানের বিংশতি রূপ। ৪৭১ 


অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং তৰজ্জানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ্‌ জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোত্ত'ম্‌ অজ্জানং যদ্‌ অতো হগ্াথ! ॥ ১১ 


জলসংসদ অরতিঃ_বহুজনাকীর্ণ স্থানে অগ্নীতি। অসংসঙ্গত্যাগ 
'এবং পবিত্র স্থানে বাস, তক্তির বিকাশ জন্ত আবশ্তাক। ১০। 

(১৯) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বন্_আত্মন্ঞানে অচঞ্চলা নিষ্ঠা। সর্বদা 
আস্মজ্ঞানলাতের উপযোগী অনুশীলন অধায্মজ্ঞাননিত্াত্ব। সপ্তম হইতে 
সপ্তদশ, এই ১১ অধ্যায়ে দম্পূর্ণ অধ্যাত্ম জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। (২০) তব. 
ক্তানার্থদর্শনম্--সেই তব্বজ্ঞানের যে অর্থ, বিষয়, লক্ষ্য,_তাহ! তব্ব- 
জ্ঞানার্থ । ব্রদ্ধ। তাহার দর্শন, সর্বময় ব্রন্মদর্শন। এতৎ--অমানিত্বাদি 
এই বিংশতি। জ্ঞানম্‌ ইতি প্রোক্তম্-জ্ঞান বলিয়া কথিত ভয়। অতঃ 
যৎ অন্থা-_যাহ| ইার বিপরীতি। তৎ অজ্জানম্‌। 

৭--১১ গ্লোকে জ্ঞান ও অন্ঞানের স্বরূপ বিবুত হইয়াছে। অমানিত্ব, 
অদস্ঠিত্বাদি বিংশতি জাান। কিন্তু তাচার! দ্রব্য নঙে, তাহাদের দ্বার! 
কোন বস্ত জান! যায়না এবং তাহার! কোন বিষয়ের প্রকাশক ও নছে। 
ইঞারা চিত্তের পর্ব; যম বা নিয়মের অস্থর্গত। তবে তাহার! জ্ঞান 
কিরূপে? 

মাত্রাম্পর্শে, বিষয়েজ্ির়সংযোগে, উন্তরি়দ্ারে যে অনুভৃতি জন্মে তাহ! 
অন্তঃকরণস্থ বুদ্ধিততে উপস্থিত হইলে, তাঙার স্বরূপ বুদ্ধিতে যেমন গ্রকা- 
শিত হয়, তাহাই সেই খিষয়ে আমাদের জ্ঞান। প্রকাশান্মক সবগুণ হইতে 
জ্ঞানের বিকাশ, সব্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্‌ (১৪১৭); বুষ্ধিতব সব-প্রধান। 


(১৯) স্থির নিষ্ঠ! আত্মজ্ঞানলাতেয় কারণ, 
(২০) জানচক্ষে সর্বময় বন্জদরশন ; 
জ্ঞানের স্বরূপ এই বিংশতি পাণুব। 

এ তিন্ন বা কিছু আর জঙ্ঞান সে সব। ১১ 


৪৭২ চিত্তের জান ও অজ্ঞান ভাব--বৃত্তি জান। [ত্রয়োদশ 


সেই জঙ্ঠ বুদ্ধ হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। কিন্তু বুদ্ধিতত্ব সতগ্রধান হইলেও 
তাঙাতে রঙ্ধ ও তমোগুণের সংশাব থাকে । তজ্জন্ত বুদ্ধি ও তছুৎপরন 
ভ্ঞানও সান্বিকার্দিতেদে ত্রিবিধ হয়; ১৮২*--২২ দেখ। কিিপেতাহা 
চয়, তাচা দর্পণ ও প্রতিবিস্বের উপমায় বুঝা যায়। 


দর্পণ নির্মল না হইলে, সর্বাংশে নির্দোষ না হইলে, তাহাতে সকল 
বিষয়ের প্রতিবিষ্ব ঠিক পড়ে না; আর যাহা পড়ে, সে সকলও নির্দোষ 
নছে। সেই সকল প্রতিবিষ্ব হইতে প্রতিবিশ্থিত পদার্থের স্বরূপ ঠিক জানা 
যায় না; বরং যাহা! জান! যায়, তাহ! তদ্িষয়ে অযথ| জ্ঞান উৎপাদন 
করে। চিন্তবুত্ধিতে জ্ঞানের গ্রৃতিবিশ্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । চিন্তদর্গণ 
রাজলিক ও তামসিক ভাবে কলুধিত থাকিলে, তাহাতে ুক্ষাতিসক্ 
বিষয় সকলের গ্রতিবিশ্ব আদ পড়ে না; ন্ৃতরাংসে সকল সুত্র বিষয়ে 
আমাদের জ্ঞান আদৌ জন্মে না; আর স্থলতর বিষয়সমূহের যে দকল 
প্রতিবিস্ব পড়ে, তাহারা ও রাজসিক ভাবের সংশ্রব হেতু বিকৃত (১৮৩১) 
ও তামসিক ভাবের সংশ্রব হেতু অস্পষ্ট (১৮।৩২); সুতরাং সেই সকল 
হইতে জেয় পদার্থের ঠিক শ্বরূপজ্ঞান জন্মে না। অতএব চিন্তদর্গণ সমল 
থাকিতে অনেক বিষয়েরই জ্ঞান আমাদের ভয় না। আরযে সকল 
বিষয়ের জ্ঞান হয়, সাধারণতঃ জান বলিলেও সে সকল অজ্ঞানমাত্র | কারণ, 
তাঙ্থারা ভ্রান্তি উৎপাদন করে। পদার্থের স্বরূপনির্ণযই জ্ঞান । ভ্রান্তিজ্ঞান 
জ্ঞান নছে। তাহ! অজ্ঞান মান্। 

অতএব জ্ঞানলাভ কর্সিতে হইলে যন্থারা চিত, রজ ও তমোগুণ 
অভিভূত হইয়া, সত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহা! করিতে হুইবে। প্রস্থপাঠ 
করিয়া জান হয় না। তজ্জন্ত সাধন! করিচ্ছে হয় --আচার্ধোর উপসেব! 
করিতে হয় (৪1৩৪), কর্মযোগ ও কর্ণাসজ্যাসযোগ লাধনায় অভিমান দত্ত 
ছিংস! অক্ষম জুরতা অশোৌচ চিত্তের ঢঞ্চলতা। বিষয়াসক্ি অহক্কারাদি নষ্ট 
করিতে হয়, ঈশ্বরে তক্তিষান্‌ হইতে হয় ; জানভাব প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞান- 


অধ্যায়] বুদ্ধিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান। ৪৭৩ 


যজ্ঞ, ধ্যানাযাগাঙ্গি অভ্যাস করিতে ভয়। ৪1২৪-_৩৯ প্লেকে এই জ্ঞান- 
সাধন! বিবুত হইয়াছে । ঈৃপ সাধনায় হখন রজ ও তমোগুপকে অতি- 
নত করিয়া চিন্তে নির্খল প্রকাশাত্মক সবগুণের বিকাশ হয়, তখন তাহার 
মে'ভাব বা অবস্থ! হয়, তাঙাই চিত্তের জানাবন্থা।। সেই অবস্থায় চিত্তে 
অমানিত্বাদি বিংশত্ি ভাবই প্রকাশিত হয়, একটাও বাদ থাকে না। ইহারা 
সাবিক চিত্তের জ্ঞানভাব। ইহারাই জ্ঞানের স্বরূপ বা জ্ঞান। যাহা যাহ! 
এই বিংশতির অন্তণ1 ;_-যণ! শ্াঘা, দস্ত, কিংস, অভক্তি, অহঙ্কার ইত দি, 
স্টাচারা রাজসিক বা তাযসিক ভাব, চিনের অঙ্গান ভাব । ৭--১১ ফ্লোকে 
গান ও অজঞানের এই স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে । 

দ্াস্তাকারের! বলেন, অমানিত্বাদি সাধন চিন্তকে পবিত্র করে? চিন্ত 
পবিত্র হইলে জ্ঞানের বিকাশ হয়। আতএব ইহারা জ্ঞানের সাধন, ভজন 
জান। ভগবান্‌ কিন্তু ইচাদিগকে জ্ঞানের সান বলেন নাই, জ্ঞানই 
বলিয়াছেন। আমর! তাহাই বুঝিয়াছ্ি। 

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইবে, থে জান ও অজ্ঞান দই 
আধীদের চিত্তের ধর্ম বাঁ বুদ্ধর তাব। সান্বিক বুদ্ধির ভাব জ্ঞান এবং 
রাজলিক ও তামসিক বুদ্ধির ভাব অজ্ঞান। দুইট আমাদের চিত্তরত্তির ধর্শ 
_বুত্তিজ্জঞান। সাধনার দ্বার! অজ্ঞান ভাব ক্ষয়িততইয়! অমানিত্বাদি জান 
ভাবের বিকাশ হইলে ও, ক্ষে্রজ যে জ্ঞানে ক্ষেত্রকে জানে, তাহা সে জ্জান 
নহে; তাহা জ্ঞানস্বরপ ব্রঙ্গের জ্ঞান নচে। পরস্ধ তাছাও ক্ষেত্রজ্ের জেয়। 
বান্ছ ইন্দ্রিররুতি নিরোধপূর্বাক, বাছজ্ঞান উদ্ডেদপুরর্বক সমাধিস্থ হইলে, 
যোগীর বৃত্তিশুক্ত নির্ঘল চিতে আত্মার যে ভ্ঞানস্বরূপ প্রতিভাদিত হয়, 
তাহাও আত্মার চিতন্বরূপের আভাস মাত্র, বৃত্তিজ্ঞানাত্র এবং ক্ষেত্রজ্জের 
জেয়। রৃস্তিজ্ঞানকে আত্মজান ঝ/ক্রঙ্মজান বুঝিলে গীষ্তোক্ত জানের তথ 
বুঝা ধার না। জাত্মরান জ্ঞাতাই থাকে, কখন জের হয় না, আর বৃত্তি- 
বান জেয়ই পাকে, কখন জাত! হয় না। তবে ব্রহবশতঃ তাহাতে জাতার 


৪৭৪ জয় ব্রঙ্গতত্ব (১২--১৭ )। [ত্রয়োদশ 


জেরয়ং যত তত. প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতম্‌ অশ্ুুতে। 
অনাদ্দিম পরং ব্রহ্ম ন সঙ তন্নাসদ্‌ উচ্যতে ॥ ১২ ॥ 
অধ্যাস হয় মাত্র। ব্রঙ্গজ্ঞানের গুকৃত ম্বরূপ জীব কখনই জানিতে 
পারে না। 
জ্ঞান সাধনায় যখন চিত্তের রাজসিক ও তামদিক অজ্ঞান ভাব নষ্ট 
হইয়া যায় তখন চিত্তে আদিতাবৎ জ্ঞানভাবের বিকাশ হয়। সেইজ্ঞানে 
যাহ! পরম তন্ব, তাহ! প্রকাশিত হয় (৫1১৯)। তখন তাহাতে বাহ জগতের 
সমুদায় তথ এবং অন্তর্জগতের সমুদায় তত্ব বা ক্ষেত্রতত্ব জানা যায়; যোগজ 
দষ্টি উন্মুক হয়। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানের সর্ব বিষয়ের সর্ব তন্ব 
জানাযায়; আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না। এইজ্জান লাতনা 
হইলে বক্ষামাণ ব্রন্মতত্ব, ঈশ্বরশতুব, গ্রকৃতিতব, ইত্যাদি কোন তত্বই 
সাক্ষাতৎভাবে জানাযায় না। তজ্জন্ত অগ্রে সেই জ্ঞানের ম্বরূপ বিবৃত 
করিলেন। ৪1৩৫ ও ৩৮, এখং ৭1২ প্লোকে এই জ্ঞানেরই কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। ১১। 
হৎজ্ঞেরং তৎ প্রবক্ষ্যামি--সেই জ্ঞানে যে ততঞ্ছের, তাহ! বলিব। যং 
জ্ান্বা অমৃত্ম্‌ অপ্নুতে-_বাহা জানির| জীব মোক্ষ লাভ করে। 
সেই তব, অনাদিমত পরং ব্রচ্ম--যাহার আদি আছে, তাহ! আদিমৎ ; 
যাহ! আদিম নহে, তাহ! অনাদিমৎ। যাহ! কোন সময়-বিশেষে উংপন্ন 


সেই জ্ঞানে জেয যাহ! বলি হে, তোমায়; 
যাহা জানি জীবগণ অমরতা পার়। 
ব্রন্গতব় ব্রহ্ম হয় সেইবন্ত আদি নাইযার, 
পরম অক্ষর ভাব বা হয় আমার। 
(২০১৭) সং কিনব! অসং বা কিছু বলা হর 
তাহার স্বরূপ তায প্রকাশিত নর। 


অধ্যায়] জয় ব্রদ্মতত্ব (১২--১৭)। ৪৭৫ 


কয় নাই, সেই পরম অনাদিমৎ বস্তই ব্রদ্ম। পরং নিরতিশয়, বাহ! অপেক্ষ! 
উত্তম আর নাই (শং, প্রী)। অপব! অনাদি ও মতপরম্-_ছুইটী পদ। 
বাহার আদি নাই তাহা অনাদি; এবং মম পরম্ল-মপরম্। আমি 
পরমেশ্বর, আমার যাহ! পরম ভাব (৮২১ দেখ), যাহ! অক্ষর নির্ব্িশেষ 
রূপ, তাহা মৎপরম্‌। ব্রদ্ম সেই অনাদি নির্বিশেষ বন্ত (পরী, মধু)। তৎ 
ব্রহ্ম, ন সং উচ্যতে, ন অসং উচাতে-_ব্রহ্ম সৎ বা অসৎ বাচক কোন 
শবের দ্বারা বাচা নেন; শশন্দার্থধার। প্রতিপাস্ত যে বিষয়, তাহা ব্রঙ্গ 
নছে। তিনি বাকা মনের অগোচর। অনন্ত ব্রচ্ম আমাদের বুদ্ধির গণ্ীর 
মধ্যে কখন আসেন না। যাঁভাবুদ্ধর গণ্ডীর ভিতর মাসে তাক! সীমাবদ্ধ 
হইয়া পড়ে; আর তাছছ। অসীম থাকে না) ব্রদ্ষকে যদি বুঝতে পারা 
যায়, তবে তিনি আর অনন্ত ব্রহ্ম গাকেন না। পত্রহ্মযেকি তাহা! বল৷ 
যায় না। সব জিনিস উচ্ছই হয়ছে, রেদ পুরাণ শস্্র সব নু'খ উচ্চারণ 
কর! হয়েছে, তাই এতো হয়ে গে্গ। কিন্তু কেবণ একট! গ্িণিল উচ্ছিঠ 
ভয় নাই। তাহা ব্রদ্গ।-_-কগামুত। 

*এখন প্রশ্ন এই যে, ব্রচ্ম যখন বাক্য-মন-বুদ্ধির আগোচর, তখন তাহ! 
জে হইতে পারে না। আবার যাচা ন্রেয়, তাহ] জাত] হইবে কিরূপে? 
জ্ঞাতা ও জ্ঞের স্বতস্্র। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ--একমাত্র হঙ্ধই বিজ্ঞাত1। 


জদয়ে যা, কিছুঠর ভাবের সঞ্চার 

সৎ ও অসংভুচতেদ তয় তার। 

পসং--ইহ] আড, আর "অনসৎ*--এ নাই, 
হৃদয়ে এ ছই ভিন্ন আর দ্রোন নাই। 

নেত্রাঙগি ইচ্ট্রিয় পঞ্চ, মন, বুদ্ধি আর 

এ লবে হদয়ে মিলে আও যাঙ্ছার, 

তাহার নি্দেশতর়ে বলে তারে “সং,” 

না পায় অন্তুত্ব বার, তাঙ্ছাই “জসৎ”। 


8৭৬ জের অন্ধত্ব । [ ত্রয়োদশ 


ইহার উত্তর এই যে, জীবের ইন্দ্রি়লন্ধ পরিচ্ছিন্ন বৈষরিক জ্ঞানে, জ্ঞাত] 
ও জ্রেয় একীভূত হয় ন1 বটে, কিন্ত অপরিচ্ছিন্ন ত্রহ্ধজ্ঞান-সন্বন্ধে সে নিয়ম 
খাটে না। “আমি” যে কি বন্ত তাহ! ঠিক্‌ বুঝি না সত্য, কিন্ধ “আমি 
আছি* এ জ্ঞান স্বয়ং উপলদ্ধ হয়; আমার আমিত ও সত্তা স্বতঃলিদ্ধ। এখানে ' 
আমি, বাহা ভেয় বিষয়ের স্তায়, আপনাকে জানি না; পরস্ত জ্ঞাতুরূপে 
জ্ঞের হইতে আপনাকে পৃথক করিয়াই আপনাকে জানি । আমি এই সকল 
বাছ্য পদার্থ নছি; আমি হাত, পা, রক্ত, মাংস, এসব কিছুই নহি, ইহ 
উপল/ন্ধ করিয়াই, আমি আমার স্বরূপ জানিয়! থাকি। এইরূপে আমিই 
আমাকে জানি; আমিই জ্ঞাত! আমিই জেয়। তত্রপ ব্রঙ্গজ্ঞানে, ব্রক্ধই 
জ্ঞাত ব্রদ্মই জেয়,_-ছই একীভূত ব্রহ্ম নিয়তই সর্বত্র বিরাজমান। তবে 
যে আমাদের ব্রহ্ষজ্ঞান হয় না, তাঙার কারণ, যেমন দর্পণের নির্মলগাভেদে 
তাহাতে প্রতিবিষ্বের ভেদ হয়, 'তদ্রপ চিত্তের নিশ্মলতাভেদে তাছাতে 
বন্ষন্বর্ূপ বিকাশের প্রতেদ হয়। যাহার চিত্ত যেরূপ, ব্রহ্ষসন্থন্ধে তাহার 


ইত্্িয়ের পথে এই জ্ঞান লাভ হয়, 
ইন্জিয়গোচর কিন্তু ত্্ম কভু নয়। 

নয়ন কখন তার দেখে নাই রূপ, 
স্পশেন্জিয় স্পর্শজ্ঞানে পায় না স্বরূপ, 
নাসিক তাহার গন্ধ জানে না! কেমন, 
তার স্বর কোন_কালে শুনেনি শ্রবণ, 
ভালে না তাহার রস কতু রসনায়, 
জনুভবে মন তারে কখন না পায়, 

পারে ন! জীবের বুদ্ধি বুঝিতে তাহারে, 
পায়ে ন1 জীবের ভাষ! প্রকাশিতে তারে। 
মন বুদ্ধি ইন্জুয়ে বা কেহ এ সংসায়ে 
তাছায় স্বরূপ কু বুঝিতে ন! পারে। ১২। 


অধ্যায় ] জেয় অন্ধতত্ব। ৪৭৭ 


সর্ববতঃ পাণিপাদং তত সর্বাতো ইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্ববতঃ শ্তিমল্লোকে সর্ববম্‌ আবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 


ধাক্ধপাও সেইরূপ । এই জন্ত ব্রঙ্গ-শ্বরূপ-সন্বন্ধে এত মততেদ। এই জন্তই 
অধৈত ব! দ্বৈতরূপে, নিগুন বা সগুণরূপে, সর্ব কারণ বা! পর্ব কার্যযরূপে, 
ষ্টাভার ধারণা করি ; তাহাতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করি। এবং এই জন্তই 
তাহাকে, আমাদের কাম স্বার্থ অভিমানে কলুধিত বুদ্ধির অন্রূপ ভাবে, 
গড়িয়া! লই। বস্ততঃ সেই ব্রঙ্গ বা ঈশ্বর আমাদের মনগড়! | তাহ মিথা1। 
চিন্তে অমানিস্বাদি পূর্বোক্ত জ্ঞানভাব ( ৭--১১) যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পাকে, চিন্ত যতষ্ট নির্খল হইতে পাকে, ব্রঙ্গতত তুই তাহাতে পরিস্ছুট 
₹ইতে থাকে। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হইলে, অনন্ত! তক্ষিতে ঈশ্বরে যোগযুক্ত 
তষ্টলে (৭1১), অধ্যাত্মঙ্ঞাননিত্যত্ব গ্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে প্রকৃত বর্মন 
লাত হয় । এইরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়। সকলকেই সাধনাদ্ধারা তাহ! লাভ করিতে 
হয়। ব্রদ্ষজ্ঞানলাতের আর অন্ত উপায় নাই। ১২। 

* পূর্বোক্ত জ্ঞানে কি ভাবে তাঞ্াকে জান! যায় ১৩--১৭ ক্লোকে তাহ! 
বলিতেছেন। তৎ ব্রহ্ধ সর্বতঃ--সর্বত্র । পাপিপাদবিশিষট। সর্বতঃ অক্ষি- 
শিরঃ-মুখ-বিশিষ্ট। সর্বতঃ শ্রুতিমৎ_শ্রবণেক্ত্রিরমুক | লোকে সর্কম্‌ 
আর্ত্য ভিউতি-_ত্রদ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে , তিনি সেই সমুদায়কে আবৃত 
কারয়। আছেন। এমন কিছু নাই, যাহাতে রন নাই। 


শী 85122. ৪ ল ৩ শশী সিপিপাপপপীপাসপপিপপীল 


বে ভাবে তাহারে জানী ক করে অন্থতব 
কিঞ্িং আভাস তার শুন, হে পাৰ! 
সর্বত্র তাহার কর, সর্বত্র চরণ, 

সর্বা্র বন, শির, নয়ন, শ্রবণ, 

যা” কিছু জগতে এই রয়ে, হে পাগুব ! 
আছেন তিনিই মাত্র ব্যাপিয়া সে সব। ১৩ 





৪৭৮ জেয ব্রদ্মতত্ব। [ত্রয়োদশ 
সর্বেবন্্িয়গুণাভাসং সর্বেরন্দিয়বিবর্জি্িতম্‌। 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগু গং গুণভোক্কু চ ॥ ১৪ ॥ 


বিশ্বরূপে ভগবান্‌ অনেক বাহ্দর-বক্ত,-নেত্র (১১১৬); কিন্ত এখানে 
ব্রহ্ম সর্বতঃ পাণিপাদ। কারণ বিশ্ব সসীম, ভগবানের বিশ্বরপও 
সসীম, তাহাতে অনেক বাহুদর। কিন্ত ব্রহ্ম অসীম, তজ্জন্ত তিনি সর্বতঃ 
পাণিপাদ। ইহ! তাহার অসামত্ব নির্দেশ করিতেছে । ১৩। 

সেই বক্ষ সর্বেন্িয়গুণাতাসং-__সমস্ত ইন্দ্িয়ের গুণ, সমস্ত ইন্জিয-বৃত্তিকে 
আতাদিত, প্রকাশিত করেন; গ্তাহা হইতে সমস্ত ইন্জরিয়ণক্তির বিকাশ 
(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৭ )। জথব] চক্ষু আদি সর্ব ইন্জিয়বৃত্তিতে রূপ-রসাদি 
আকারে ভালমান; তিনিই রূপ-রসাদ্দিরূপে অভিব্যক্ত। অগবা তিনি সর্ব 
ইন্্িয়বৃত্তি ও গুণ অর্থাৎ রূপ-রসার্দি বিষয়কে প্রকাশিত করেন (শ্রী )। 
বধ এইরপে সর্বেন্জিয-গুণাভাসরূপে জেয়। সর্বেজ্ছিয় শবে দশ ইন্জিয় 
এবং মন ও বুদ্ধি-_-এই বারটী বুঝিতে হইবে (শং)। 

ইঞ্জিরগণ আমাদের বাছা বিষয়-সন্বন্ধে জ্ঞানলাভের যন্ত্রশ্বূপ। ঝা 


তাহা হ'তে আভানিত জানিও, অজ্জুন। 

চক্ষু কর্ণ আদি সর্ব ইন্ট্রিয়ের গুণ; 

রূপ রস গদ্ধাদির ধরিয়া! আকার 

তিনিই প্রকাশমান ইন্ত্রিয়ে আবার ; 

তাহাতে ইন্ছিয়গুণ আছে সমুদয় । 
সর্বেন্্ির-বর্জত বাহিরে কিন্তু হয়। 

থাকিয়া! সমস্ত ভাবে নিলিণু সংসারে 

ধারণ, পালন তিনি করেন লবারে ; 

সুখ ছঃখ আছি বত জন্মায় ভ্িগুণ 

তিনি তার তোক্তা, কিন্ত আপনি নিগুন। ১৪। 


খ্ধ্যায় ] জেয় হন্ধতত্ব। ৪৭৯ 


বিষয়ের সহিত সংঘুক্ত হইলে চক্ষু তাহার রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ শব গ্রহণ 
করে, রননা বস গ্রহণ করে, নালিকা! গন্ধ গ্রহণ করেও স্বকৃ স্পর্শ গ্রহণ 
করে। এইন্ধপে রূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া, সেই রূপ রসাদি গুণবুক্ত বাহ 
'স্মিরকে আমাদের অন্তরে প্রকাশ করাই ইন্িয়ের গুণ ব| বৃত্তি। এই 
ইঞ্জিরবুত্তির মধ্য দিয়াই বাহু জগতের সঞ্চিত আমাদের সম্বন্ধ; নতুবা বাহ 
জগতের কোন জান আমাদের হইত ন1। 
এখন, বাহ বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শষ এই যেপঞ্চ ভাব, ইহার! 
বাহ বস্তর গুণ, কি আমাদের ইন্জ্িয়ের গুণ, কিন্বা বাহ্‌ বস্তর সহিত 
ইন্্রিয়ের সংযোগে উৎপর়, তাহ! ঠিক বলা যায় না। চক্ষুর বিকার ঘটিলে 
শ্বেত বর্ণের বন্ত হরিদ্রাত ব! রক্রাত দেখায়, জিহ্বার বিকারে মিষ্ট রস তিক্ত 
বোধ হয়। অতএব বল! যাইতে পারে, বাহা জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, 
তাহা হয় ত* আমর! জানি না। ইন্দ্রিযগণ ধাহাকে যেমন রূপ রসাদি দিয়! 
প্রকাশ করে, সেইরূপেট তাহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়; সেই রূপেই 
আমরা তাহাকে জানি ও কোন না কোন নামে মতিিত করি। ইন্টিয়ে 
আরোপিত নাম এবং রূপরসাদি গুণ বাদ দিলে, বাহ জগচে যে কিথাকে 
তাহা! আমর! বুঝিতে পারি না। তবে আমর! ইহ! বুঝিতে পারি যে, এ নাম 
ও রূপাদি গুণ সকল নিয়ত পরিবর্তনশীল; এবং সেই নামরূপাদিয় মূল, 
তাহাদের আধারভূত এমন কোন তত্ব নিশ্চয়ই আছে, বাঙা এ নাম রূপাদি 
ভইতে ভিন্ন এবং বাহার কোন পরিবর্তন নাই। ধেমন জলের উপর পরিবর্তন. 
শীল তরঙ্গ, তদ্রুপ অপরিবর্ীনীয় এক মূল তন্বের উপর এ সকল পরিবর্তন- 
শীল নামরূপ। লেই মূল তই ব্রচ্ছ। আমাদের ইন্দিরগণ নামরূপাদি তিন্ন 
কিছুই জানিতে পারে ন!; স্থৃতরাৎ ইন্ত্রিঃগণের পক্ষে সেই মূল ব্রদ্মতথের 
জ্ঞান কখন হয় ন1। ব্রঙ্গেরই পর! শক্তি সর্ব জীবের লর্বা ইন্জ্িয়রূপে, 
ইন্্রিয়ের গুণ বা! বৃত্তিরূণে প্রকাশিত | সেই শক্তিই রূপ রসাছি বিষয়রূপে 
হয হইয়া বাহু জগৎকে আবৃত করিয়া! ভাসমান। তাহাই তগবানের 


৪৮ জেয অন্ধতত্ব। . [ অয়োশ 


বহছির্তশ্চ ভূতানাম্‌ অচরং চরম্‌ এব চ। 
সূন্সন্থাৎ তদ্‌ অবিজ্ঞেয়ং দুরপ্থং চান্তিকে চ তত ॥ ১৫॥ 
গুণমনী দৈবী মায়া (৭১৩ )। থে অনক্লযোগে ঈশ্বরে তক্তিমান (১৩1১১), 
যে ঈশ্বয়ের শরণাগত, মেই কেবল লে মায়াসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারো 
(41১৪ )1 তখন বরক্ষকে সর্ব ইন্্রয়ের ও ইঞ্জিয়গুণের গ্রকাশকরূপে 
জানা যায়। জগৎ ব্রক্মসাগরে বিলীন হইয়া! যায়। 
সর্কেস্্রিয়-বিবর্জিতং--কিন্তু মনুষ্যাদি জীবের যেমন চক্ষুঃ কর্ণ আদি 
সুল ই্রর় আছে, তাহার তাদৃশ স্থল ইন্ত্রিয় নাই। চস্ুঃ নাই, তিনি 
দেখিতে পান; কর্ণ নাই, গুনিতে পান; চরণ নাই, গমন করেন; এইরূপ 
স্ঠাঙ্ার কোন ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু সমুদায় ইন্জ্িয়ের ধর্ম আছে। এই তত্ব 
স্থলে গ্রকাশ করিয়াই তবদশা সাধক ৬পুৰীধামে ঠু'টো জগক্লাণ মৃত্তি 
গণ্ড়য়াছেন। অসক্তং--সর্বসংগ্লেষবর্জিত, নিপিধ। তথাপি সর্ধভৃৎ-- 
সর্বাধার, সর্বপোধক। নিগুড পং--গুগঞ্য়ের অধিকারের বাছিরে। তথাপি 
গুণভোক চ--গুপত্রয়-সমূৎপর্ন সুখ-£ঃখ-মোহের উপলন্ধা, প্রকাশকরূপে 
তিমি জয় (শং)। চিৎ-দ্বরূপে, জ্ঞান-ম্বরূপে তিনি অনন্ত ও নিপ্তগ) 
সং-স্বরূপে সর্ধড়ৎ এবং আনন্দ-ম্বরূপে গুণভোক] ৷ ১৪ । এ 
সেই অর্ধ তৃতানাম্‌ বডিঃ--সর্ব ভূতের বাছিরে। আবার সেট সমস্তের* 
চর়াচর বাহ। কিছু বঙ্ধাও ডিতরে 
আছেন তিনিই মাত্র সবার অন্তরে; 
সফলের বহির্ভাগে তিনি পুনর্বার, 
তিনিই অচল, তিনি নচল আবার । 
হুপ্ম তিনি--রপাছগি কিছুই লাই তার, 
সে হেতু না বুঝা হায় স্বরূপ তাছার। 
বাহ কিছু দুরে আর যা কিছু নিকটে, 
সর্বতঃ সংসারষাঝে তিনি সর্ব ঘটে ।১৪। 


অধ্যায় ] জেয় অন্গগুত্ব। ৪৮১ 


অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্রম্‌ ইব চ স্থিতম্‌। 
তৃতভর্কু চ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিযুঃ প্রভবিষুঃ চ ॥ ১৬॥ 
অস্তঃ--অন্তরে। যাহ! লইয়া! এ জগৎ তাহ! ব্র্ম আর যাহা! জগতের বাহিয়ে 
তাছাও ব্রজ্জ। তিনি সকলের অস্তরে-বাছিরে ( ৯৪--৬)। সহগ্র জগৎ 
তাহায় একাংশমাত্র ( ১০1৪২ ), অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতন্বরূপ, ব্দ্ধাণ্ডের 
বাছিরে। নিরুপাধিক ভাবে ব্রহ্ম জগতের বাহিরে, আর লোপাধিক ভাবে 
অন্তরে ও বাঞিরে। 
আবার তিনি অচরং__অচল, স্থির । চরং চ-_চল, অন্থির (বল)) 
অন্তরে থিনি আমার আত্ম!, যিনি আমার প্রাণ, তিনিই বাছিয়ে আনিয়! 
এই সব চর অচর--স্কাবর অঙ্জম আকারে বিরাজিত। কিন্তু তথাপি, 
তত্বরচ্ধ হুক্্ম বাৎ--হুক্ষ্ অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিহীন বলিয়া । অবিজ্েয়ম__ 
এই বন্ধ ব্রঙ্গ, এমন স্পই জানা যায় না (3), তিনি জ্ঞেয় হইলেও 
বিজ্ঞ নেন, বিশেভাবে তাকে জানা বায় ন1। (ক্রক্মতব অবিজ্ঞেয়, 
কিন্তু ঈশ্বরতব্ব সমগ্র ভাবে জের) ৭১): তিশি দূরস্থম্‌ অন্তিকে চ-দুরে 
এবং নিকটে বিরাজিত। জ্ঞানী জানেন তিনিই আমাদের আয্ম!, তিনিই 
প্রক্কত “আমি ।* আমরা সেই “আনির* ভিতর দিয়া বাতীত কিছুই জানিতে 
প্বারি ন7। অতএব তিনি আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটে। পুশ্চ, দুর ও 
নিকট বলিলে বাহ! কিছু বুঝার, সর্বত্র তিনি । এইরূপে তিনি ভ্যের। ১৫। 
তৎ চ বক্ধ অবিতক্ম-_-আকাশের গায় 'অপরিচ্ছিয় হইয়াও 1 





অবিভক্ত-__এক তিনি সর্ধ ভুত মাঝে, 
বিতকের গায় কিন্তু সে সবে বিরাজে। 
সর্ঘ ভূতে পালন করেন স্থিতি-কালে 
সকলে করেন গ্রাস পুনঃ ধ্বংসকালে। 
জ্থজন-লময় হয় আবার যখন 

তিনিই সতত সবে করেন সৃজন । ১৬। 
৩১ 


৪৮২ জয় ব্রন্মতত্ব। [ব্রয়োদশ 


ভুতেধু--চরাচর সর্ব ভূতে। বিভক্তম্‌ ইব চ-বিভাগবুক্তের ন্যায় ॥ 
স্থিতম্‌। অমানিত্বাদিরপ সান্বকক জ্ঞানে ব্রঙ্দ এইরূপ “অবিভক্তম্‌ 
বিভক্তেযু" ভাবে, *সর্বনৃতে এক অব্যয় ভাব” রূপে জানা যায়) ১৮২৯ 
দেখ। আবার তিনিই আত্মভাবে সর্ধভূতভাবের বিকাশ করিয়া (৯৫) 
ভূতভর্ভ চ--সমস্ত ভূতের স্থিতিকালে পালনকর্তা। এবং ধ্বংসকালে 
গ্রসিঞু_ গ্রাসকর্তা। আবার স্ষ্টিকালে প্রভবিঝু চ জেয়ং--নান! ভাবে 
প্রভবনশীপরূপে জয় । জগতে যে স্থজন-পালন-ধবংস নিয়ত চলিতেছে, 
তাহার কারণ ব্রদ্ধ। গ্রপিষুণ প্রভবিষণুণ_-গ্রাস করা ও উৎপাদন কর! 
যাহার শ্বভাব। প্রকট ভব প্রভব, নিয়ত উৎপাদন। 

“নিত্য সেই ভগবান; নিত্য থেকেই লীলার আরম, স্কুল সুগম কারণের 
উৎপত্তি, মহাসাগরের ঢেউ। তিনি নিজেই সব। নিজেই জীব জগৎ সব 
হয়েছেন ।”-কথামুত। 

ত্রহ্ম শ্বরূপতঃ অবিভক্ক হইয়াও বিভক্কের স্তায় প্রতিভাত হয়েন। 
ভগবান্‌ স্ব-প্রক্কতিতে অধিষ্ঠান কলে, প্রক্কতি সর্ভুঁতের সর্ব দ্েেছ রচন! 
করে। আর ভগবান্ই জীবাস্বারূপে তাহাতে অন্থ প্রবিষ্ট হয়েন। তৎ্*ঙষ্টা 
তদদেবাঞ্প্রাবিশং-টতত্িরীয় ২৬ । আনুপ্রবিই হইয়া! নিজ চৈতন্তের 
আভাস দিয়া সে সকলে জীবভাবের বিকাশ করেন। 4৫ ও ৯৪-_১৯ 
প্লেকে এ সকল তব বুঝগাছি। এইরূপে জীবভাবের বিকাশ করাইয়া 
আপনি আবার, সেই দেছে অনু প্রবেশপুর্বক তাহার সহিত মাখামাখি 
হইয়! থাকেন বলিয়া, তাহার সংচিৎ-আনন্দভাব জটবভাবে আরুত হয়, 
এবং তিনি স্বয়ং জীবভাব-যুক্ত হয়েন; জীবভাবে বন্ধ জীবাত্মা হয়েন। 
এইভাবে তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের স্কায় হ'ন,__-সংসারী জীব, ক্ষর 

পুরুষ হন; ১৫৭ দেখ। তাহার চিত-দ্বরূপ বা অপরিচ্ছিন্ন হতান-ন্বরূপ, 
জীবের চিঝ-বুত্তিতে পরিচ্ছির় বুত্তিতানরূপে, চিব্েরই রাজপলিক ও তাম- 
সিক ভাবসম্থৃর্ত অজ্ঞান ছার! আবৃত হয়। উহার সংশ্বরূপ (ইচ্ছা! ও 


অধ্যায় ] জেয় ন্ধতত। ৪৮৩ 


কর্ণশক্কি ) সীমাবন্ধ ইন্দ্রিয়শক্তিপে, আস্তর ও বাহ বাধান্থার সন্কীর্ণ 
সুয়। এবং আনন্দন্বরূপ ন্খহঃখ-বিজড়িত ভোক্ৃভাবে পরিচ্ছিন্ন হয়। 
এই প্রকারে সংসার-দশায় প্রত্যেক জীব অন্ত জীব হইতে ও ঈশ্বর হইতে 
ভিন্ন হয়। জীবে জীবে ও জীবে ঈশ্বরে ভেদ হয়। কিন্তু স্বরপতঃ আত্ম- 
প্বরূপণে তিনি এক, অনন্ত, অথণ্ড সর্বব্যাপী সত্ত।। 

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহা বন্তর রূপ ভেদে (যেমন 
লাল, নীল বাকুদের সংযোগে ) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনি এক 
সর্ভুতাস্তরাম্বা নান! বস্্ভেদে সেই সেই বস্র রূপ ধারণ করেন এবং 
আবার সেই সমুদায়ের বাহিরেও থাকেন ;__ 

অগ্নর্ধথৈকো ভুবনং গ্রবিষ্টো রূপং রূপৎ প্রতিরূপং বনুব। 

একন্তথা সর্বহূতাস্থরাত্মা রূপং রূপং প্রতিপৎ বহছিশ্চ।-_ 
কঠ২।৩।৯। 

যেমন এক মহাসাগরবক্ষে অসংখা ফেন, তরঙ্গ, ঠিমধিলা ভাসমান 
থাকে, তেমনি এক অনস্য সচ্চিদাননময় ব্রহ্মদাগরে, ক্ষেত্রন্গপ উপাধি- 
বোগেঞ্জান অজ্ঞান, আনন্দ নিরানন্দ, সুখ-ঢঃথময় অসংখ্য জীব প্রকাশিত 
হইয়া তাচাতেই ভাসিতে থাকে | কিন্তু ব্রদ্ম নিরংশ নিগ্ষল। জগতে অন্থ- 
প্রবেশে তাহার অংশনিভাগ হয় না। তিনি পূর্ণভাবেই সপ পেতে গ্রবি। 
জীবভাবের অস্থরালে তিনি স্বূপেই থাকেন। 

ইহা হইতে আমরা আভিদবাদ, ভ্েদবাদ, তেদাভেদবাদ, জীবাত্মার 
বত্ব বাদ প্রভৃতির মূল বুঝিতে পারি। ক্ষেত্র ক্ষেত্রঙ্যোগে সমুৎপন্ন 
ভীবকে ক্ষেত্রত্ের দিক দিয়! দেখিলে অভেদবাদ অপরিভার্যয। ভীপক্করাদি 
আচার্দ্যগণ এই ভাবে দেখিয়াছেন। আবার ব্যহিভাবে ক্ষেত্রের দিক দিয়া 
দেখিলে ভেদবাদ ও বহুদ্ববাদ অপরিষারধ্য। আর ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ 
অনাদি) সুতরাং জীবভাবও অনাদি ও বদ্ধ জীব নিত্াপিগ্ধ। 
শ্ররামানুজ।গি বৈষণবাচাধ্যগণ এই ভাবে দেখিকাছেন। ১৯। 


৪৮৪ জের বরন্ধতষ। [ত্রয়োদশ 


জ্যোতিষাম্‌ অপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরম্‌ উচ্যতে। 
জ্ঞানং জয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্ববস্য বিষ্টিতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


তৎ ব্রদ্ম জ্যোতিষাম্‌ অপি-_স্ুর্ধ্যারণি জ্যোতির্ময় পদার্থ সফলেরও- 
জ্যোতিঃ। তীহার প্রভাতেই সমস্ত অনু প্রভান্থিত । তীহারই জ্যোতিঃ- 
হুরধ্যার্গির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়!। তাহাদিগকে জ্যোতির্য় কগিতেছে 
(১৫১২)। তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতীরূপে জ্ঞেয়। তমসঃ পরস্‌. 
উচাতে--তিনি অজ্ঞান ব1 মায়ার অতীত। তাহ! তাহাতে স্থান পায়, 
না। জ্ঞানম্_ব্রঙ্ষই ভ্ঞান। তিনিজ্ঞান; অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী নছেন। 
জ্ঞান তাহার বৃত্তি ব1 গুণ নহে । যেজ্ঞানী, তাহার জ্ঞান আর কাহারও 
নিকট প্রাপ্ত। উহ! আর কাহারও প্রতিবিস্ব। কিন্ত ব্রদ্ম জ্ঞানম্বরূপ। 
তিনি “অন্তরে বাহিরে জ্ঞানময়, যেমন নৈম্ধবখণ্ড অন্রে বাহিরে সমস্তই 
জবগময়।" বুহদারণযক 81৫1১৩। চিন্ত অমানিত্বাদি পবিত্রতা লাভ করিলে 
তাঙাতে ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরূপে প্রতিভাসিত হয়েন; তাহাকে জ্ঞানস্বরূপ 
বলিয়! জান! যায়। জ্ঞে়ম_-জ্ঞানের বিষয়) রূপ রস গন্ধম্পর্শ ও শক 
ভ্রি)। মানুষ যাহ! কিছু জানে, তাহা এই পঞ্চ । ইহার! ব্রহ্ষধীক্তি ; 
(৭৮১২, 4২৫ )। জ্ঞান পরিশুদ্ধ হইলে, ব্র্মই যে দেয় জগংরূপে 
প্রতিভাত, তাহ। জানা যায়। জ্ঞান-গম্যম্--অমানিত্বাদি লক্ষণধুক তানে 
তিনি জেয়। সেই জ্ঞানেই তাহাকে জানা যায়। সর্বশ্ত হদি--সকলের 


তিনি জ্যোতিঃ জ্যোতিশয় পদার্থ সকলে, 
আধারের পারে তিনি,--সাধুগণ বলে। 
তিনিই জীবের হৃদে ব্যক্ত জ্ঞানরূপে, 
তিনি জ্ঞের, রূপ রস গন্ধাদি স্বরূপে। 
জানযোগে জানা যায় স্বরূপ তাছার, 
সতত জাছেন তিনি হৃদয়ে সবার। ১৭। 


অধ্যায়] সবিশেষ নির্বিশেষ--ছই ভাবই পরমার্থতঃ এক । ৪৮৫ 


জদয়ে, বৃদ্ধিতে। বিভ্তিতং-_ঘাত্বারূণপে, প্রাণরূণপে, স্থিত, বলিয়! জানা 
হায়। এই জৃগয় ংপিও নছে। ইহা বুদ্ধি মন প্রড়ৃতি অন্তঃকরণ-বৃত্তির 
জশ্ররগ্থান ॥ 

পিকে অমানিদ্বাদি জানভাব গ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাছাতে ব্রদ্মতত্ব যেমন 
ভান! যার, ১২--১৭ গ্লোকে ভগবান তা বুঝাইলেন। কিন্তু যে ভাষায় 
ভগবান্‌ এই ব্রক্ষতবের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটু কৌশল 
আছে । উপনিষদ সমূহ সবিশেষ সগ্ডণ বুগ্ধের উপদেশের সময় পুংলিজ 
“সঃ” শব্ধ এবং নির্বিশেষ নিগুণ ব্রচ্মের উপদেশের সময় ক্লীবলিঙ্গ "তং* 
শষ প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্রদ্দের দ্বিবিধ ভাবের প্রভেদ দেখাইবার জন্ত 
উপনিষদে সর্বত্রই এই নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবছ্ক্তিতে ব্রহ্ম 
“পর্বতঃ পাণিপা, সর্বতোহক্ষিশিরোমুখ" ইত্যাদি সবিশেষভ্ভাবে উপদিঞ 
হইলেও, তাহাতে নির্বিশেষ ব্রচ্মবাচক ক্লীবলিঙ্গ “ত২* শব প্রবৃক্ক হইয়াছে। 
সর্বন্ঃ পাণিপাদং তৎ, জ্যোতিযাম্‌ অপি তৎজঞ্োতিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ 
নির্বিশেষ 9 সবিশেষ দই ভাবই এক; দ্রইই পারমার্থক সত্য। তাছ! 
স্পষ্তঠ্বুঝাইবার জন্তই ভগবান্‌ উভয়কে একমুত্রে গাণিয়! দিয়াছেন। 
নর্বিশেষ অঙ্োতবানী পঞ্ডিতগণ সগুপ ভাবকে মার়িক বলিয়! উড়াইয়া 
নেন। আবার বিশি্ অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ, “বঙ্জে কোন হেয় গুণ নাই 
বলিয়া! তিনি নি ৭”- এইরূপ কুট অর্থ করিয়া! নিগুণ ভাবকে উড়াইর! 
দেন। এ গণ্ডগোল অনর্থক | দাশনক মত অন্থৈতবাদ অপব] দ্বৈতবাদের 
উপর গীতার প্রতিষ্ঠ! নয়। 

ভগবান্‌ সপ্তম হইতে পঞ্চদণ অধ্যায়ে যে ঈশ্বরতন্য প্রতিঠিত করিয়াছেন, 
কেবল অ্ৈতবাদান্থদারে তাহ খণ্ডিত হইয়! বায় ও তান্তর্গত সাধনতন্থ-- 
কর্-জ্ঞান ভক্কি-যোগ-_বুঝা যায় না। আবার ব্রচ্ধ অর্থে, ছৈতবাদাসলারে 
ভীবাম্মা মাত্র বা ভগবান্‌ প্রকুফের অঙ্কান্তি মাত্র বুঝিলে, এই গীতোক 
উপনিষহক ব্রদ্ধতন বুঝা বায় না। ভগবানের উপদেশ, ঈশ্বরতত্বের মধ্য 


৪৮৬ পরম ব্রহ্ম স্ৈতাদ্বৈত ভাবের উর্ধে । [ত্রয়োদশ 


দিয়াই ব্রহ্মতব জান! যায় (৭1২৯ ও ১৫৩); অর্থাৎ সগুণকে জানিয়াই 
নিগুণকে জানিতে হয় এবং উভয়কে জানিলে তবে সমগ্র ত্রহ্মতত্ব জানা 
হয়। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতৈর উপরের ভূমিতে উঠিতে ন! পারিলে, গীতা 
বুঝ যায় না। 

পরম ব্রহ্ম জীবজ্ঞানের অতীত। তিনি সর্বতঃ পাণিপাদ, সর্বতোহ- 
ক্ষিশিরোমুখ, সকলের বাহা ও আভ্যন্তর, চর ও অচর, সর্বস্বরূপ। তিনি 
সর্কেজ্িযবিবর্জিত তথাশি সর্বেন্দ্িয়-গুণাভাস, নিগুন তবুও গুণভোক্তা, 
জেয হইয়াও অবিজ্ঞেয ইত্যাদি। এইরূপে ভগবান্‌ পরম ব্রন্ষে সর্ববিরোধের 
সামঞ্জন্ড দেখাইয়!, '্ঠাহার সর্বন্বদ্ূপ ও সর্বাতীত স্বরূপের উল্লেখপৃর্বক, 
তছুভয়ের সমন্বয় হইতে যে পরম ব্রহ্গতন্ত্ের আভাস পাওয়া যায়, ইঙ্গিতে 
তাহা নির্দেশ করিয়।ছেন। ফলতঃ তাহ! যে কি, ভাহ1 স্পইতঃ বুঝিতে বা 
বলিতে পারা যায় ন।। 

যান্ুষ কখনই এক্ষের সমাক স্বরূপ বুঝিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির 
সহিত তাহার সংযোগ, চিত্তের মলিনতা, জ্ঞানের পরিচ্ছিন্লত| কখনই 
সম্পূর্ণ্ূপে যায় না। যদি কখন যায়, তখন মানুষ আর মানুষ* থাকে 
নাঃ এবং তখন যে কি হয়, তাহাও আমর! জানি না। আতএ৭ 
আমাদের পরিচ্ছন্ন জ্ঞানে নিগুণ অক্ষর ভাবে ও সগুণ পরমেশ্বর 
ভাবে, বে ব্রঙ্গতত্ব প্রতিভাত হয়, তাহ! সমগ্র ব্রদ্দের জ্ঞান নহে। সেই 
জন্ত আমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মতবের ধারণ যতদুর সম্ভব, ভগবান্‌ তাহারই 
উপদেশপুর্বক তাহারই মধ্য দিয়া, জ্ঞানাতীত ব্রহ্মতন্বের আভাস 
দিয়্াছেন। 

এখানে তগবান্‌ ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে যাহ! উপদেশ দিলেন, আর কোথার্ড 
এত সংক্ষেপে অপচ এমন বিশদ ও সম্পূর্ণভাবে, ভাহ! উপদিই হয় নাই। 
ছয়টা শ্লোকে উপনিসহ্ক্ত ব্রক্ষতত্বের সমস্ত কথাই বিবৃত হইয়াছে, কোন 
কথাই বাদ বায় নাই। ১৭। 


অধ্যায় ] ভক্তই ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করে। ৪৮৭ 


ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্রেয়ধেণক্তং সমাসতঃ। 
মন্ক্ত এতঘিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্ভতে ॥১৮] 


*. *ইতি ক্ষেত্রংমতাভৃত হইতে ধতি পগান্ত ৫--৬)। তথা জানম্‌-_ 
অমানিত্বাদি বিংশতি (৭--১১) | জ্ঞেয়ং চ--এবং জেয ত্রক্ম তত (১২--১৭)। 
সমাসতঃ_ সংক্ষেপে । উকম্‌। মন্তকঃ।  এতৎ বিজ্ঞায়-_ইহ1 জানিয়!। 
মন্তাবায় উপপছ্াতে-_-আমার ভাব লা করিতে পারে। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রতর, 
ক্ষেত্রজতব, জগত + ক্ষত জ্ঞান পাভের উপায় ঈশ্বরভক্তি। ভগবানে 
ফোগমূক্ হইলে, তাঠাতে প্রপন্ন হইলে, সেই ঈশ্বরভক্তির মধ্য দিয়াই 
সর্বততবজ্ঞান লাত হয়; ৭1১,২১৯ দেখ। "তখন পুকম আপনাকে গুণময়ী 
প্রকৃতি হউতে শ্রেঠ লিসা জানিতে পারেন । তখন তিনি প্ররুতির বন্ধন 
চইতে মুক হন, প্রকৃতির প্র হন, তাহার কষ্টের নিয়স্তাহন। ইহাই 
তার ঈশ্বরভাব (মন্তা৭) প্রাশ্টি। 

৩ঞ্সোকে ক্ষেত্র ক্ষেব্রজ্জের স্ব বলিব বলির! প্রশিচ্জাপূর্বক, ৫--5 
শ্লোকে ক্ষেত্রতর বলিয়াছেন । পরে মার ক্ষেত্রড্যের তর শ্বতগ্রভাবে বলেন 
নাই ; ১২--১৭ শ্লোকে পরম বঙ্গতব বলিয়াছেন; এবং পুর্বে ২য় শ্লোকে 
বলিয়াছেন, যে আমিই সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্র । ইতা তত স্পই বুঝা যায় যে, 
বাহ জীবাম্মার বা ক্ষেত্রজ্ঞের তর, গা পরমাস্মা বা পরম ব্রঙ্গত্বের 
অন্তর্গত। জীবাম্মা পরমাম্ম! ও পরম ব্রদ্ধ পারমার্থিক ভাবে বিভিন্ন তব নয়; 
এক তবই “বহু হইয়াছেন” ১৮। 





সংক্ষেপে কহিনু, পার্থ! তব সারাৎসার, 
তক কিব! ক্ষেত্র, কিবা জ্ঞান, জেয় কিবা আর? 


ব্ষক্জান এ ভাব জাদয়ে ধরি মম ভকগপ 





লাভকরে পাইতে আমার ভাব উপযুক হ'ন। ১৮। 


৪৮৮ প্রক্কতি-পুরুষ-তত্ব--হুইই অনা্গি। [ত্রয়োদশ 
প্রক্কৃতিং পুরুষঞ্ধেব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসস্তবান্‌ ॥১১ 


ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞানই বথার্থ জ্ঞান (১৩।২)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজতব্ব গ্রকভি: 
পুরুষ-তব্বের অন্তর্গত। ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবসম্বন্ধে যাহ! ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ, 
সমষ্টিভাবে জগৎসন্বন্ধে তাহাই প্রক্কতি-পুরুষ। অতঃপর সেই প্রককতি- 
পুরুষতত্ব এবং যে ভাবে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে এ সংসারের উৎপত্তি, ১৯-২১ 
ক্লোকে তাহ! বালতেছেন। ইহাই সংসার-তত্ব। 

প্রকৃতিৎ পুরুষং চ এব উভ্ভৌ৷ অপি অনাদী বিদ্ধি__ প্রকৃতি এবং পুরুষ 
উত্তয়কেই অনাদি জানিও। 

ভগবান্‌ প্রক্কতি-পুরুষ ত্বকে আপনার অন্তর্ভুত তব বলিয়াছেন। 
প্রকৃতি আমার ( ৭18, ৯1৭ ) গুণময়ী মায়া আমার (৭1১৪ )7 সর্ব ক্ষেত্রে 
ক্ষেত্র পুরুব আমি (১৩।২)) জীবাস্ম! আমার সনাতন অংশ (১৫।৭)। ঈশ্বর 
বখন অনাদি তখন ঠাহার শাক্তভৃত গ্ররূতি-পুরুষও অনাদি (শং)। 

বিকারান্‌ ৮--বিকার অর্থাৎ কোন কিছুর অবস্থাস্তর হইতে উৎপর বন্ধ 
সকল। গুণান্‌ চ--এবং তাহাদের গুণসকল ৭1911065. প্রককতি-সম্ভবান্‌ 
বিদ্ধি-_ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিও। যাহ! হইতে সম্ভৃত হয়, তাহ! সম্ভব । 


যে ভাবে উদ্ভৃত এই জীবের সংসার, 

সেই তত্ব, নরবর ! শুন এই বার। 
প্রকৃতি ধিনি, পার্থ! শক্কিমান্‌ ঈশ্বর অনাদি 
পুরুষত্ব তার যে বিলাসশক্কি, তাহাও অনাছি। 
(১১৩১ প্রকৃতি পুরুষ ছই বিলাস তাহার, 

অনাদি জানিও ছয়ে, কৌরব-কুমার ! 

বিকারজ বসন্ত বত, আর হত গুণ 

সমস্ত প্রকৃতি হ'তে জানিবে অঞ্ছুন।১৯। 


ব্অধ্যার ] সংসার-তন্ব--সংসারের স্বরূপ ছইটী। ৪৮৯ 


কাধ্যকারণকর্ঠুন্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে ৷ 
পুরুষঃ হুখছুংখানাং ভোতৃত্বে হেতু রুচ্যতে 1২৩॥ 


, দেহের নাম পুর । সেই পুরে ধিনি থাকেন, তিনি পুরুষ । পুর শেতে 
ইতি পুরুষঃ। তাভাতে পুংস্ত্রী ভেদ নাই। সমষ্িতাবে সমগ্র জগৎদেহছে ও 
বাষ্টিভাবে গ্রতোক তৃতদেছে শয়ান যে চেতন আত্ম, তিনিই পুরুষ। 
সেই পুরুষের ভোগ্য যে সমষ্টি জগৎ-গেহ বা বাটি ভূত-দেহরূপ পুরী, 
ভাঙ্কাই প্রকৃতি । নিগুপ আত্ম! প্রকৃতিস্থ হইয়াই সগডণ পুরুষ নাম প্রাপ্ত 
হয়। ১৭। 

অনন্তর প্রকুতি-পুরুষযোগে উৎপন্ন সংসারের স্বরূপ কি, এবং কিরূপে 
পুরুষ জীবভাবে সংসারে বিচরপ করে,২*-__২১ শ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। 
কাধ্য-কারণ-কর্ঠৃত্ে__প্রকৃতি-বিকারজাত পাঞ্চভৌতিক দেছের নাম 
কার্ধ্য । এবং নারির -সাধন বাজাবিনঃ নাম এ রঃ নাট 


কঠিন যা ৮'তে সব গুণ ও বিকার ] 
কচি এবে সমুৎপন্ন যে ভাবে সংসার। 
সালার7 প্রকৃতি পুরুষে মিলি তাঙার উদ্ভব, 
(২57১) দই ভাব আছে তার, জানিও পাগুব! 
স্থল দেহ, জড় বিশ্ব, এক ভাব তার, 
ভাঙে সুখ ছঃখ ভোগ অন্ত তাৰ আর। 
ভ্াহমর দেহ এই ভোগের আশ্রয়, 
ভোগের সাধন আর ইন্ট্রিয়-নিচর,-- 
সেই সেই হতে পার্থ, বত ক্রিয়া হয় 
জানিবে হে, প্রকৃতি ঘটার সমুগয়। 
সুখ তঃখ সংসায়ে যা” ভোগ কর! যায় 
পর্ভতিতে কছেন, তাহ! পুরুষই ঘটায়। ২০। 


৪৯০ (১) জড় জগং--প্ররুতি তাহার কর্ত্রী। [ব্রয়োদশ' 


শঙ্করের পাঠ “করণ”। দশ ইন্জ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ১৩টার নাম 
করণ (গিরি)। তাহাদের কর্তৃত্বে-_ব্যাপারে, তাহাদের দ্বার! যে ব্যাপার 
ব! ক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে। প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে-_ প্রকৃতিকে হেতু বলা 
হয়। (প্রকৃতি, দেহ ও ইন্দ্িয়াদি রচন| করিয়া এবং তদ্দার| বিবিধ 
ব্যাপার সাধন করিয়া, পুরুষকে সংসার ভোগ করায়। এই জন্ত প্রকৃতি, 
সংসারের হেতু । খঅথব! কার্দযকারণ অর্থে কার্ধ্য-কারণাত্মক জগং। 
জগতের কর্তৃত্বে প্রকৃতি চেতু ॥ প্রকৃতি তাহার উৎপাদক (৯১০ দেখ)। 
অব! কার্য/ঃ কারণ ও কর্তত্ব এই তিনকে পুথক্‌ লওয়! যায়। জগতে 
যে কার্য্য-কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে, তাহার ছেতু প্রকৃতি এবং প্রতি 
জীবহৃদয়ে প্রকাশিত যে “কর্তত” ভাব, তাহ| অঙঙ্কারের ধর্ম, স্থুতরাং 
প্রতিই তাঙ্ঠার হেতু। 'প্রকৃতিই সব্ব ক্রিয়ার মূল। 

সংসারের স্বরূপ দুইটা । একটা, কার্ম্যকারণ-সংঘাত শরীর ব1 বাহ 
জগৎ) আর এক্টী, সেই শরীরে বা জগতে স্খ দুঃখ ভোগ । প্রকৃতি থে 
ভাবে সংসারের কারণ হয়, তাহ! কহিলেন। অতঃপর পুরুষ যে ভাবে 
সংসারের কারণ হয়, তাহা নলিতেছেন। 

পুরুষঃ হৃথছঃখানাং ভোকতৃত্বে--উপলব্ধি বিষয়ে। হেতুঃ উচ্যতে। 
সংসারে জীবের যে সখ ছ্ঃখ ভোগ হয়, তাহার কারণ জীবের দেহস্থিত 
পুরুষ। তোকত্ব-_ন্থখ দঃখের অনুভূতি । স্থখ ছুঃখ তোগই সংসার। 
সুখ দুঃখের ভোতৃত্বেই পুরুষের সংলার দশ1 /শং)। 

পুরুষ বা! আত্ম! স্থখ ছঃখ ভোগের হেতু হয় কিরূপে?মনে কর, কোন 
শব শোনা গেল। শবতরঙ্গ প্রথমে শ্রবণের যস্ত্র, কর্ণ-পটহে আঘাত করে। 
তাহাতে বর্ণপটহে স্পন্দন উৎপন হয়। ন্নামুমণ্ডলীর ক্রিয়াপরম্পরা তাহাকে 
মস্তিষ্কে অবস্থিত ন্বাহুকেন্ত্রে লই] যাঁয়। এ ন্গাযুকেজ্জই প্রকৃত শ্রবপেজ্জিয়। 
কিন্তু কেবল ইহ! হইতে শ্রবণ ক্রি! হয় না। “মন” তাহাতে যুক্ত থাকা 
চাই। “মন” তাহাকে আরও ভিতরে বহন করিয়া “বুদ্ধিকে* দেয়। বুদ্ধি 


অধ্যায়] (২) সখ হুঃখ ভোগ--পুরুষ তাহার হেতু। ৪৯১ 


তাহাকে আরও ভিতরে লইয়া শরীরের রাজ! (১৫1৮) আত্মার নিকট অর্পণ 
করে। তখন আত্মার জান-জেযোতিতে তাহ! প্রকাশিত হয়; এবং তখন 
তজ্জনিত স্থখ দুঃখের অনুভূতি হয়। সমস্ত ইন্্য়ঞজান সঙ্থস্ধেই এই নিয়ম। 
এই রূপেই পুরুষ হ্থখ দুঃখ ভোগের হেতু হয়। 

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমর1 কি করিয়! জানিতে পারি যে, 
আমাদের অন্ুঃকরণের পশ্চাতে, মন বুদ্ধির পণ্চাতে আরও কিছু আছে। 
বৈজ্ঞানিক জড়বাদী বলতে পারেন, বিভিন্ন পদাথের যে সমবায়ে আমাদের 
শরীর, সেই সমবায়ের ফলই আমাদের জীবনী শক্তি; তাহ! হইতেই মুখ 
ছঃখাদির ভোগ এ অন্থান্ত দৈব ক্রয় হয়। ইঞার উদ্করে বলা খায় যে, 
আমাদের শরীরের উতাদান, রস রক অস্থি মাংসাদি, সম্্ত আড় পদার্থ। সেই 
সব জড়পদার্ঘকে সংগত করিয়া কে হশৃঙখশ জীবদেহ গঠন করিল? কোন্‌ 
শি জড়-প্রকৃতিত্থ জড় পরমাণুরাশির কিমনংশ লইয়া মগের শরীর 
এক ন্ধূপে। পশ্তর শত্ধীর আর এক দুপেগ্ঠন করে? এইকধপ বিভিনতা 
কিসে হয়? তাহার নূলে অবন্তহঠ কোন এল আচে। যে শক্তি সেই 
সকল বিভিন্ন জড়পদার্থচক সংহত করিয়া |ণভিন্ন দেছ রচনা! করে, 
তাাকেই আআতস্মা বা পুরুষ বলাম, অণবা অন্ত কোন নামে অভিহিত 
করা ভয়। 

সুরা জগত প্রকাশ করে। প্রকাশ বা আলোক তাহার স্বরূপ। 
অন্তের নিকট আলোক পাইয়া সে আলোকিত নছে। সে আপনারই 
আলোকে নিতা আলোকিত। তাহার আলোকের হাস বুদ্ধি নাই। 
আবার চন্দ্রও জগং গ্রকাশ করে; কিন্তু চন্দ্র আলোকে ভ্রাস বুদ্ধি 
আছে। কারণ চন্দ্ের নিজের আলে! নাই। সে হুর্যোর আলোকে 
আলোকিত । তাঙার আলোক সূর্যের নিকট ধার কর1। আলোক তাহার 
স্বরূপ নছে। জগ্সির উঞ্চত! শ্বাতাবিক, অগ্মিতে উফ্ণতা নিতা। কিন্তু 
অগ্রিতাপে তপ্ত লৌছের উত্তাপ অনিত্য। যাঞার স্বাভাবিক ধর্ম বাহ. তাক? 


৪৯২ প্রককৃতি-গুণে যুক্ক হইয়াই পুরুষ কোক্ত1--একক নহে। [অয়োদশ 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে। হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গে হস সদসদ্যোনিজন্মনু ॥২১॥ 
শাগাতে নিত্য বর্তমান । কিন্তু যাহ! অন্কের নিকট ধার করা, তাহার হাস. 
বুদ্ধি আছে, তাহা সর্বদা থাকে ন1। 
সেইরূপ, অন্তঃকরণই যদি স্বয়ং সুখ দুঃখাদির ভোক্ত! বা প্রকাশক 
হইত, যদ প্রকাশ বাজ্ঞান তাহার শ্বরূপ হইত, তবে তাহার জ্ঞানালোকর 
হবাস-বৃদ্ধি হইত না। কিন্াতাভা নভে । মনবুদ্ধি আদি অস্তঃকরণবৃত্তি 
সকল কথন সবল হয়, কখন দুর্বল হয়। স্থানভেদে কালভেদে অবস্থাভেদে 
তাচাদের পরিবর্তন ভয়। বাহিরের সকল বিষয়ই উহাদের উপর ক্রিয়া 
করে। মস্তিষ্কের সামান্মাত্র ক্রিয়াবিকৃতি তাচাদের ক্রিয়াবিরূতি ঘটায়। 
অতএব তাহার! স্বয়ং প্রকাশম্বরূপ নহে, তাহার! স্বয়ং কিছু প্রকাশ 
করিতে পারে না। তাচাদের ভিতর দিয়! মে ন্বদ্বঃথাদির অন্থভূতি, 
যে জ্ঞানের আলোক আমরা পাই, তাহা ধার করা। চন্দ্রের পশ্চাতে সুর্যের 
সায়, তাহাদের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন স্বপ্রকাশ বস্তু আছে, যাহার 
আলোক তাহাদের আলোক । সেই ন্বপ্রকাশ বন্বই জ্ঞানম্বরূপ আম্মা ১। 
প্নকৃতিস্থঃ চি পুরুষঃ প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ হুহ্ক্তে__পুরুষ প্রকৃতিদ্থ হইয়াই, 


শি 


প্রকৃতি-রচিত দেহ মাঝে, নরবর! 
পুরুষ অভেদ ভাবে পাকি নিরস্তর, 
স্থখ দুঃখ মোহ আদি প্রকৃতিজ গুণ 
পুরুষের সমুদয় উপলব্ধি করেন, অর্জুন ! 
সংসার. এইযে প্রকৃতি সনে তাহার সংযোগ, 
তাহাতে আসক্তি,--তায় হুখ হঃখ ভাগ, 
সদসৎ যোনিতে যে জন্ম হয় তায়, 
এই গুণলঙ্গমাত্র কারণ তাহার ।২১। 


অধ্যায়] সেই গুণসঙ্গ হইতেই তাহার সংসারজ্রমণ । ৪৯৩ 


প্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত ভাবে, অঙ্গার অগ্রির স্তায় অতেদভাবে মিলিত 
হইয়া, মাখামাখি হইয়াই, প্রকৃতিজ গুণ অর্থাৎ গুণ পরিণামগ্বরূপ জগৎকে, 
জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শকাকে ভোগ করে। 
* পুরুধ প্রকৃতি-গুণে যুক হইয়াই ভোক্তা জয়েন, একক নহে। একক 
অবস্থায় পুরুষ ভোক! কিংবা কর্তা নঞে, পরস্ত নির্বিকার, অক্ষর তব মাত্র। 

প্রক্কতিকে আলিঙ্গন করিয়াই, প্রকৃতি্থ হইয়া ই, পুরুষের আনম।। 
আনান্দর জন্তই প্রকৃতির কষ্ট (পরে করতিবাকা দেখ) । প্রককতি-_ 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পশ ও শব এই পঞ্চ ভোগের সামগ্রী লইয়! পুরুষকে 
আপিঙগন দেয়, আর পুরুষ চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহবা ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্ত্িয়ে 
তান্ঠা উপভোগ করে। যেখানে গ্রুরাপ, সেখানে দশনেন্দিয়-পথে আননা। 
যেখানে স্থ-রস, সেখানে রদনেস্িয-পণে আনন্দ যেখানে সু-গন্ধ, সেখানে 
স্বাপেন্ত্িরপণে আনন্দ। যেখানে সুপ স্পশ, সেখানে স্পশেক্ত্রির পণ 
আনন্া। যেখানে হু-ন্বর শেল) সেখানে শ্রবণেন্দিরপণে আনন।। ধেখানে 
ই বা ততোধিকের একত্র সমাবেশ, দেখানে তাত অধিক আনন্দ। সংসারে 
নর-নারীতে একাপিকের,_অন্ুতঃ পক্ষে ভ-বূপ, মু-্যর ও স্বগ-স্পশ_:এ 
তিনের লমাবেশ গাকে ; তঙ্জন্ত নর নারীর আপ্পঙ্গন এত আননদায়ক । 
যদি কেহ কখন প্ররুতর সহিত সদ সংল্পর্শ তাগ করিতে পারে, তখনই 
সে পরম নির্দিকার বঅক্ষর-্বনপ। 

এই গুণসঙ্গ:-_হৃখহঃখাদি প্ররুতিজ গুণের সন্ভিত এই সম্বন্ধ অপব 
গুণে সঙ্গ__ আসকি বা আত্মভাব (শং)। “আমারই” সে নুখন্ঃখাদি, 
“মামি হখী বা ছংখী” ঈদৃপী ভাবনা । অন্ত দদদৎ দোনি-জগ্মন্থ _পুরুষের 
ভাল মন্দ যোনিতে ভন্মলাভ বিষয়ে । কারণম। 

জামরা কেন “ছাদ! বাওয়ার' দায় হইতে নিঙ্গন্তি পাই না, ভগবান 
তাহ! বুঝাইলেন। জীব ইহ জীবনে যে যে বিষয়ে অ:সক্ক হইয়া, যাহা যাহ! 
কামন! করে বা অনুষ্ঠান করে,লে সমুগয়ের সংস্কার তাহার সুক্ষ মেছে 


১৯৪ কর্ফলাগ্ুরূপ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম । [ত্রয়োদণ 


সপ্চত হয় এবং তাহ! দেই শৃঙ্গ দেছকে কিছু রূপান্তরিত করে। জীবের 
ঘুস্্যুতে কেবল বাহা স্থল দেহটা নষ্ট হয়, কিন্তু সেইনুক্ দেহ বর্তমান 
থাকে এবং মৃত্যুকালে সেই সুক্ষ দেহেরযেমন অবস্থ! থাকে, পরজন্মে 
সে তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া, তদনুরূপ পিতা মাতা হইতে উপাদান 
গ্রহণকরতঃ সেই জাতীয় জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করে (৮৮); এবং আবার 
সেই শরীরের দ্বার! কর্ম করিয়া, তাহার ফলভোগ করে। এই কর্মফল 
আবার সংস্কাররূপে সেই সক্ষম শরীরে সঞ্চিত হইয়া! তাহাকে আবার কিছু 
ূপান্তরিত করে। এই ভাবে সুক্ম দেহ প্রতিজন্মে যেমন বূপাস্তরিত 
হইতে থাকে, জীবের পর পর জন্মে তদ্রুপ জাতি আদ্ুঃ ও ভোগ লাভ 
হয়। এইবূপে যতকাল প্রকৃতির (অর্থাৎ বাসন! সংস্কারের) সহিত কোনরূপ 
সম্বন্ধ থাকে, ততকাল-_ঘুগ যুগান্তর, কল্প কল্লাস্তর ধরিয়! জীব সেই 
সংস্কারের অনুরূপ বিভিন্ন দেছে, দেবতা মনুষ্য পশু পক্ষী কাট পতঙ্গ উদ, 
এমন কি স্থাবর পথ্যস্থ বিভিন্ন জাতিতে, গতাগতি করিয়। বিভিন্ন জাতি 
আযুঃ ও বিভিক্ন ভোগ প্রাপ হয়। “পতি মুলে তাদপাকো ল্গাত্যাস্কুভোগঃ* 
--পাতঞ্জল, মাধনপাদ, ১৩। সংস্কারদ্রপ মুল থাকায়, তাহার পরিপাকে 
বিভিন্ন জাতি আয়ু; ও ভোগ লাত হয়। 

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুরুয প্ররুতিস্থ হয় কেন? 
অন্বৈতখাদমতে তাহার কারণ অবিস্কাবা অজন্ঞান। অবিস্ভ'-নিমিত্তকঃ 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্র-সংঘোগঃ--শৎ ১৩।২৭ ভাষ্য । কিন্ত সেই অঞ্তানের অর্থ কি? 
আমাদের বুদ্ধি-বু'স্ততে প্রকাশিত যে অজ্ঞান, তাহ! চিন্তধন্খ-মাত্র, ১৩.১১ 
টীকা ৪৬৯ পৃষ্ঠঠদেখ। তাহ! প্রকুতিপুরুষ-সংযোগের পরে উৎপন্ন। 
সুতরাং [চন্তধর্খু, দেই অজ্ঞান সে সংযোগের কারণ হইতে পারে না। অগ্রে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জের সংষোগ--পরে জান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিস্য! | 

আবিস্তা-সথন্ধে শ্রশক্কর ১৩ আঃ ২য় শ্লোকের ভাবে বলিক়াছেন,-- 
তমোগুণের কাধ্যস্বরূপ যে প্রভীতি, তাহা অবিষ্ভা। ইহা পদার্থের স্বরূপ 


অধ্যায়] কেন এ সংসার, তাহ! জানি না। ৪৯৫ 


আবুত করে ও বিপরীত জ্ঞান উৎপক্প করে। তামসোছি প্রত্যয়ঃ 
আবরণাত্মকত্বাৎ অবিস্তা বিপরীতগ্রাহকঃ। অর্থাৎ অবিদ্যা তামসিক অস্তঃ- 
করণবুতি। ন্থতরাৎ তাহা প্রকৃতি-পুরুষ-যোগের পরে উৎপক্ন। পুনশ্চ। 
আবস্তা কাতার ? (উত্তর) যাহার দেখা যাইজেছে, তাহার । (প্রশ্ন) কাহার 
দেখা যাইতেছে? (উত্তর) কাহার দেখা যাইতেছে, এ প্রপ্ন নিরর্ঘক। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) জবদা যদি দু হয়, তাহা! হইলে যাহার 
অধিষ্কা নিশ্চয়ই তাহাকে ও দেখিয়াছ ইভাাদি শেং)। ইহা হইতেও অবিস্ভ! 
বে কি তাহাবুঝ] যায় না। সার তাই ক্ষেত্রক্ষ হজের বা গ্রকৃতি-পুরুষের 
সংযোগের কারণ কিনূপে, তাহাও এঝা যায় না। 

শ্রুতি বলেন, সগ* নাগদ আম্মনোহপত্তৎ। * *সবৈ নৈবরেমে। 
স স্বিতীযম্‌ চ্ছৎ। স ইমম্‌ এবাম্মানং দেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্ পরী 
5 অভবভাম্‌। **» তাং সমভবং। ততো! মনুষ্য অজায়ন্ত ইত্যাদি। 
নহদারণাক ১৪ ১--৩। স্থাষ্ুর অগ্রে পরম এক্ধ আপনাকে ব্যতীত আর 
কাঙ্কাকেও দোখলেন না। হাহাতে ভিন প্রীত না হইয়া খিতীয় ইচ্ছা] 
কখীলেন। তিনি আদনাকেহ দিদা বিভক করিলেন। তাহাতে পতি 
2 পত্তী হইল। সেহ স্্ীতে তিনি উপগত ঠহলেন। তাঙাতে মনুষ্য 
হল, ইত্যাদি । অথাৎ অদ্দিঠীয় এগ আপনার আনন্দ লীলাবশে 
আপনার ভাবময় শ্ারকে স্থীপুরুষরূণে, গ্রকতিপুরুষদ্ধপে ছিধা বিস্ৃক্ত 
করিয়!, আপনিই পুরুষদ্ধপে, আপনারই প্রকৃতিঙ্ণকে আলিঙ্গন করেন-_ 
প্রক্ৃতিস্থ হছন। প্রক্ুতিকে আলিঙ্গন কারিয়াই পুরুষ আনন্দী হয়েন। 
আনন্দী 5ইয়া প্রজা সৃগ্টি করেন। (সেই আদি সৃষ্টিতে থে নিয়ম, 
আজও সংসারে সেই নিয়ম )। 

শাদ। কথায় ইহার মনু এইযে, স্ষ্টিতর আমাদের জানের অহীত। 
বেদান্ত বলেন,_“লোকবৎ তু লীলাকৈবলাম্‌।*--বরন্ষসথত ২১।৩২। ই! 
কেবল ঈশ্বরের লীল! মান্র। বেমন সংসংরে খ্রশ্থর্যশালী পুরুষের দৃষ্ট 


৪৯৬ পুরুষের প্রত স্বরূপ। [ ব্রয়োদশ' 


উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ 
পরমাস্েতি চাপুযৃক্তো৷ দেহে হশ্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥ 
হয়। অর্থাৎ আমরা ইহার তব জানি না। ভগবান? বলিয়াছেন, ন ক 
বিছঃ হ্থরগণাঃ গ্রভবং ন মহ্ষয়ঃ (১০।২)। ২১। | 
পুরুষ এই ভাবে সংসারচক্রে ভ্রমণ করেন; কিন্তু ইহ ত্রীহার একমাত্র 
ভাব নছে। ইহা ছাড়! তাহার আরও বিবিধ ভাব আছে। এক্ষণে সেই 
সমুদদায় ভাবের বিষয় বলিতেছেন 


প্রক্তি-প্রসঙ্গে হেন, জীবের সংসার, 
নতুবা সে শুদ্ধ, বুধ, মুক্ত, নির্বিকার । 
তার সেই শুদ্ধ, মু স্বরূপ যেমন, 
কি ভাবে সংসারে রয়, করছ শ্রবণ। 
জীবের অন্তরতম অন্তরে নিয়ত 
পাকিয়! পুরুষ, পাথ, উদামীন মু 
পুরুষের দেখে মাত্র দেহার্দসির কম্ম সমুদয়, 
প্রত সবধ কম্মে নিরস্তর অনুকুল রয়; 
স্বরূপ এই যত জীব, করি আপনি স্থঙ্জন 
সেই করে সে সবার ধারণ পোষণ; 
স্থখ হঃখ কিন্বামোহ ইতাদি বিষয় 
যা+ কিছু জীবের হৃদে সধারিত হয়, 
চৈতন্তম্বরূপে নিত্য থাকিয়া অন্থরে 
সে সবে প্রকাশ করি নিজে তোগ ক:র। 
মহেশ্বর আবার তাকেই বল! হয় 
পরম আত্মাও তারে জ্ঞানিগণ কয়। 
পরম পুরুষ সেই, কুরুবংশধর । 
নিলিপ্ত ভাবেতে রয় শত্মীর ভিতর ।২২। 





খধ্যায় ) পুরুষের প্রকৃত খ্র়প। ৪৯৭ 


ধিনি উপজ্র্া--সঙ্দীপে থাকির! জষ্টা। উপ--সমীপে, সর্বাপেক্ষা 
নিকটে, জস্তরতম দেশে থাকিয়া, দেছের ও ইন্দিয়ের সমস্ত ব্যাপারের 
পরিধর্শন করেন, সর্ব কণ্ম দেখেন; খিনি দাদির কার্ধোর উদাসীন 
কমান, কর্ধা নছেন। অস্থমন্তা--অন্তের কাধ্য অনুকূল ভাবে দেখার 
নাম অঙ্জমোধন | ধিনি দেহাপির সকল কার্ধযই অগ্ুমোদন করেন, ফোন 
কার্যে বাধা দেন না। ঈশ্বরের অনুমোদন ভিল্ন জীবের ইন্ত্িযনগণ কিছুই 
করিতে পারে না। ভর্কা--মন বৃদ্ধি ইত্যাদির সমবায় এই জড় দেছে 
জীবাত্মারূপে অন্রপ্রবেশ-পুব্বক চৈতক্তাভাল দিয়া তাহাতে জীবভাবের 
জনক ও ভাঙার ধারক এবং পোবক। ভোক্তা_-আবার দেছে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া চৈতন্ত-শ্বভাব পুরুষ আপনারই চৈতষ্ট'জেযাঠিঃ দ্বারা অস্তঃকরণে 
প্রতিাসিত সথখহঃখাদি ভাবের প্রকাশক । ঘধিনি প্রকুতিস্থ হইয়৷ (একক 
নঙেে ) সেই সুখঠঃখাদি ভাব উপঠ্োগ করেন, উপলব্ধি করেন। মহেশ্বরঃ 
পরমায্ম! চ হাত অপি উকঃ-_মহেশ্বর ও পরমাত্ম! বলিয়া ও কণিত জয়েন। 
আশ্বিন দেছে-_-এবং যিনি এই দেছে থাকিয়া। পরঃ--দেহ ৪ইতে স্বতজ্। 
তিনিই পুকুনঃ। অপব! পুরুষঃ পর:-_সেই পরম পুরুষই। আমন দেকে 
অবন্থিত:। 
যিনি জীবের অস্করতম দেশে থাকিয়া, উদাসীনের জায় সমপ্ত কষ 
অন্ুকূলভাবে দেখিতে থাকেন, যিনি জীবাম্মারপে জন্ু প্রবেশ পূর্বক দেকে 
জীবভাবের করত, ধি/ন প্রককৃতিজ দেছে মুর পাকিহ।, ঙ্থরে গ্রততিভালিত 
স্থখছঃখাদি ভাবের উপলব্ধ, ঘিশি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, _মহ্েশ্বর বা পরষে- 
স্বর, ধিনি অস্থর্যামী পরমাস্ম! রূপে অস্থরে বিরাঞ্িত, ধিনি দেকে গাঁকিয়া ও 
দেহ হইতে পরকূপে, স্বতস্রূপে ব| পরমপুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই 'পুরুষ। 
পুরুষের তিন ভাব। এক ভাবে-তোক্ত! জীবাস্মারপে, তিনি ক্ষর 
পুরুষ; আর এক ভাবে প্রর্কতির কার্সেযর উপদ্রষ্টা নির্বিকার অক্ষর পুরুষ, 


আবার সর্ব কর্মের অনুমন্তা, সর্ব জগতের নিয়ন্তা মহে্বর, পরমাস্ত) রূপে 
৩২ 


৪৯৮ পুরুষের তিন তাব। [ত্রয়োদশ 


যঃ এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্ববথা বর্তমানো হপি ন স ভুয়ো হভিজায়তে ॥২৩॥ 

তিনি সংসারাতীত উত্তম পুরুষ। ইহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ; ১৫ অঃ 
১৬-৮১৮ দেখ। ] 

মহেশ্বর--হুর্ধযাকে কেন্দ্র করিয়! যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবন্তিত হই- 
তেছে, হুর্যোর সছিত তাহাদের সমষ্টির নাম সৌরমণগ্ডল (50127 5/50177) 
বা ব্রঙ্ধা্, বিশ্ব। হূর্য/-মগ্ডলের পরিধির দ্জাকার অগ্ডের মত, 052] 
(০2. এক একটা নক্ষত্র বা স্থির তার! এক একটা স্ুরধ্যস্বরূপ। নক্ষত্র 
অসংখ্য, অতএব সূর্য্য ও সৌরমণ্ডণ ঝা ব্রক্মাও্ড অসংখ্য । এক একটা নুরধ্য 
এক একটা ব্রদ্ধাণ্ডের কেন্দ্র ; এবং সেই সেই কেন্দ্রে যিনি অধিষ্টাতৃ পুরুষ, 
“সবিতৃমণ্ডলমধ্যবন্তী নারায়ণ, তিনি সেই ব্রন্ধাণ্ডের ঈশ্বর। তিনি 
বিষ ব্যাপক, সৌরমণ্ডল ব্যাপি! আছেন; তিনি সেই শ্রদ্ধাণ্ডের 
অধীশ্বর এবং ত্রিমৃত্তি_ব্্ষ।-বিষুও শিখাত্মক। 

যেমন এক সাম্রাজ্যে অনেক রাজ। থাকেন, তাহার। পরস্পর স্বতন্ত্র, কি 
সকলেই এক সম্রাটের অধীন, তদ্রুপ এ নকল ঈশ্বর বা ত্রদ্মাগ্ডাধিপতিগণ 
সকলেই ধাহার অধীন, তিনিই মহেশ্বর। মহেশ্বরই দর্শনের সগুণ ব্রচ্ধ 
এবং পুরাণের মহাবিষু। ব্রদ্ধাণ্ড এবং ব্রহ্মা গাধিপতি-_ত্রঙ্গা, বিষু, শিব 
যে কত, তাহার ইরত্তা নাই। ভক্ত কবি বিস্তাপতি বলিয়াছেন,-- 

কত চতুরানন মরি মরি জাওত, ন তুয়! আদি অবসানা। 

তোছে জনমি পুনঃ তোছে সমায়ত, সাগর লহুরী সমান ॥ ২২॥ 
যঃ এবং-_পুর্বোক্ত গুণসম্পন্প। পুরুষং। গুপৈঃ সহ প্রর্কতিৎ চ 





ঈদৃশ পুরুষে, পার্থ! জানে হে যে জন 
জানে আর সগুণ! সে প্রকৃতি যেমন, 
থাকুক যে ভাবে ইচ্ছ! যেমন তাহার 

এ সংসারে পুনজন্ম নাহি হয় তার। ২৩। 


অধ্যায় ] পূর্বোক্ত প্রকৃতি পুক্ষ জ্ঞানের ফল। ৪৯৯ 


ধ্যানেনাতমনি পশ্যৃন্তি কেচিদ আত্মানম্‌ আত্মনা। 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কণ্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥ 
অন্ঠে হ্থেবম্‌.অজানন্তঃ শ্রত্বান্যেভা উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং আ্তিপরায়ণাঃ ॥২৫॥ 


বেন্তি এবং পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন প্রকৃতিকে জানে। সঃ সর্বথ। বর্তমানঃ 
অপি-_সর্ব প্রকারে, যে কোন বুক্তি, সন্ন্যাস বা গাহস্থ্য যে কোন আশ্রম, 
অবলগ্ধন করিয়া থাকিলেও। ভূয়; ন অভিজায়তে_ পুনর্জন্ম লাভ 
করে না। ২৩। 

পূর্বোক্ত পুরুষের তন্ধ জানিবার জন্ত চতুব্বিধ উপায় উপদিষ্ই আছে। 
১ম। কেচিৎ ধ্যানেন আন্মনি-নিজ হদয়মধ্যে। আমন নির্মল 
অন্তঃকরণে। আত্মানৎ পশ্ঠস্তি। গীতা ষ্ অধ্যায় ও পাতঞ্জল দর্শনে 
এই ধ্যানযোগ বিবৃত হইয়াছে । ২য়। অন্টে সাংখ্যন যোগেন--সাংখা- 
হানে আয্মদর্শন করে। সাংখ্য দর্শন এবং গীতা ২১১--৩৭ শ্লোক, 
?,৪--১৬ শ্লোক এবং ১৩।২৯--৩৪ শ্লোকে সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষের 
প্রভেদ জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে । ও৩য়। আঅপরে চ কশ্দুযোগেন--কর্মযোগে 
সিদ্ধ হইয়া আন্ুদর্শন করে। ৪ ০৮ দেখ ।২৪। 

৪র্থ। অন্তে তু--কিন্ধ অপরে, যাহাদের শিজের কোন রূপ ধারণা না 
থাকায় ধ্যান জ্ঞান, বা কশ্মযোগে অসমর্থ । তাহারা এবম্‌ অজানন্তঃ-- 


সেই যে পুরুষ পার্থ, সংসার মাঝারে 

চতুর্বিধ সাধনায় জানা যায় তারে। 
'্াস্মদশনের ধ্যানযোগে হৃদিমাঝে কেচ দেখে তায়, 
চহুর্বিধ  সাংখ্যজ্ঞান সাধনায় কেহ তারে পায়, 
উপায় অপরে বা কর্পযোগ করিয়া সাধন 

নির্মল হৃদয়ে তারে করে দরশন | ২৪। 


৫০০ আত্মদর্শনের চতুর্বিধ উপায় (২৪--২৫)। [ত্রয়োদশ 


যাব সপ্তায়তে কিঞিত সববং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জজংযোগাত্ তদ্‌ বিদ্ধি ভরতর্যভ ॥২৬॥ 

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ে আত্মদর্শনলাভে অক্ষম হওয়ায়। অন্তে ত্য 
শ্রত্বা উপানতে--অন্তের অর্থাৎ গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণ করিয়া, এই 
ভাবে চিন্তা কর, এই ভাবে কশ্ম কর, এইরূপ উপদেশ পাইয় উপাসন! 
করে। শ্ুতিপরায়ণাঃ তে অপি-_উপদেশে শ্রদ্ধাশীল তাহারা ও। মৃত্যুম্‌ 
অতিতরস্তি এব-__মৃত্যুময় সংপারকে নিশ্চয়ই 'অতিক্রম করে। যাহ! 
শ্রবণ করা যায়, তাহা শ্রুতি অর্থাৎ উপদেশ। 

চতুর্ব্িধ সাধনার মধ্যে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, এমন কিনতু বল! 
হয় নাই। ভগবান্‌ বলিতেছেন, তাহাদের প্রত্যেক হইতেই মোক্ লাভ 
হয়। সাধকের যোগ্যত। ও নিষ্ঠার গ্রভেদানুদারে চতুর্বিধ সাধন-বিকর। 

হিন্দুধর্ম ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের বিষয় মাত্র নহে; সাধনার দ্বার! 
তাহার দশন লাভ হয় (১১.৫৪)। প্রাচীন শান্ত্রকারদিগের সমস্ত উত্তম 
সেই ঈশ্বর-জ্ঞান-উদ্দীপনায় পর্ধ্যবদিত। অধুনা তাদৃশ সাধনাবান্‌ পুরুষ 
প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর ন! হওয়ায়, সাধারণের নিকট ঈশ্বর কেবল বিশ্বাসের 
বিষয়ে ও অনেকানেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিহাসের বিষয়ে পরিপত 
হইয়াছে । শিশ্সোগরসব্বস্থ আমাদিগের সাধন। তব” অনেক দিন গিয়াছে, 
এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বিশহ্বাসটুকু পধ্যন্ত হারাইতে বলিয়াছি ! 
হায়। আমাদিগের গতি কি হইবে 2 ২৫। 

২৪ শ্লোকে যে সাংখাজ্ঞানের উল্লেথ করিয়াছেন, ২৬--৩৪ শ্লোকে- 
তাহার বিষয় বলিতেছেন। _ স্বাবরজঙ্গমং যাবৎ কিঞ্চিৎ সন্ধং__যাহা কিছু 


জ্ঞানে ধ্যানে কর্থে কিশ্বা অসমর্থ যার! 
গুরুমুখে শুনি তত্ব সেবা করে তা?রা। 
গুরুবাকো ভক্তিমান্‌ তা+রাও নিশ্চয় 
মৃত্যুময় এ সংসার হ'তে মুক হয়। ২৫। 


অধ্যায়) সাংখ্য জান--জীবতত্ব। ৫৯৯ 
বন্ধ (শং)। সঞ্জারতে-_উৎপন্ন হয়। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-সংযোগাৎ বিদ্ধি-- 
সাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ের ইতরেতর সংযোগ হইতে জামিও। (রামা, মধু )। 

জীব মাত্রেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজের সংযোগে উৎপর, মিশ্র পদার্থ 
067709070 510580705. কিন্তু শান্তগ্রন্থে অনেকস্থলে 'জীবাত্ম!” অর্থে 
শজীব” শের প্রয়োগ আছে। তজ্জন্ত অনেকে জীবে ও জীবায্মায় যে 
প্রন্তেদ আছে, তাহা লক্ষা করেন না। শাস্ত্রীয় বিচারের সময় তাহা 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য নাকরিলে সব গোলমাল হইয়। পড়ে। 

ভগবান্‌ এখানে জীবতন্ব ও জগৎ*ত$ কহিলেন । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্জ-যোগই 
প্রকতি-পুরুষঘোগ । সমষ্টিভাবে প্রক্কতি-পুকুষ-যোগে স্থাবর জঙ্গমময় জগৎ 
আর ব্যিভাবে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জ যোগে প্রথক পৃথক সর্ব ভুত। প্রকৃতি এক 
হইয়াও শিক্গ গুপ ও বিকার দ্বারা স্থাবর জঙ্গন সর্ব ভুতের সর্ববিধ শরীর 
বা ক্ষেত্র উংপাদন করে আর পুকুষ এক ও অবিভক্ত হুইয়াও প্রতি বাটি 
ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপুর্্বক বিভক্কের সায় হইয়। (১৩।১৬) ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাস্ম! হয়েন। 

জীব বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্যাদি চেতন প্রাণী মনে হয়। তাছ। 
ঠিক নছে। সর্ব সত্ব, লচেতন খআচেতন, স্থাবর জঙ্গম যাহ! কিছু মূর্ক 
পদার্থ, সে সমন্তই ভূত বাজীব। সকল পদার্থেই ক্ষেত্র আছে; ক্ষেত্রের 
উপকরণ,-_মূল প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ মহাভুত, দশ ইন্দ্রিয়, রূপ, 
বস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, ইচ্ছা, ছেষ, সুপ, দঃপ, এবং ইহাদের সঙ্ঘাতে ব! 
সমবায়ে উৎপন্ন শরীর আর তাহাতে গ্রতিভাপসিত ব্যক বা অবাক চেতন! 
এবং ধূণ্ত ( প্রাণ ) এই একত্রিশটী ভাব আছে (১৩।৫--৬)) আর সেই 
ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, নামন্ধপাত্মক দেয়েন্দ্িয়াদিরূপী ক্ষেত্রের দ্বার! আনু, 





যে জ্ঞান পাইলে জীবে মোক্ষ লাভ হয় 
সর্বসহার অতঃপর সেই তত্ব শুন, ধনঞয়। 
উপাদান জানিও যা কিছু জন্মে স্থাবর জম 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ যোগে, তরত-সঙ্ম | ২৬। 


৫০২ সর্ব বস্ত একই উপাদানে-_ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে উড্ভৃত। [ত্রয়োদশ 


ক্ষেত্রজ্জ পুরুষ আছেন। স্থুল দেহের উপাদান পঞ্চ স্কুল ভূতের পশ্চাতে 
তাহার কারণন্বরূপ সুঙ্য পঞ্চ ভূত ব1 পঞ্চ ত্মান্র আছে। তন্মাত্রের পশ্চাতে 
তাহার কারণস্বরূপ অহষ্কারতত আছে, ইত্যাদি। এইরূপে সর্ব সততায় মুল- 
প্রকৃতি ও তাহার ত্রয়োবিংশতি বিকার (৬1৫) মিলিতভাবে আছে। 
আবার সেই সমস্টের পশ্চাতে পুরুষ আছেন। অণু পরমাণু হইতে হিমালয় 
পর্ধ্স্ত সমস্ত স্থাবরে ও ক্ষুদ্রতর জীবাণ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সমস্ত জঙ্গমে, 
এই একই নিয়ম। তন্মধো যে সকল পদার্থে মন বুদ্ধি আদি অস্তঃকরণ ও 
চক্ষু কর্ণাদি বহিঃকরণ প্রকট ও চেতন! অভিব্যক্ত তাঙ্কাদিগকে আমর' 
চেতন বলি। আর যাাদের অন্তঃকরণ ও বছিঃকরণ অপ্রকট এবং চেতন; 
অনভিব্যক্ত, তাহাদিগকে অচেতন বলি। নামরূপাত্সক দেকেন্দ্ি়রূ” 
আবরণ কোণাও দিরল-_শ্বচ্ছ, কোগণাঁও গাঢ়, __অশ্বচ্ছ হয়; তদনুসারে 
পদার্থের চেতন অচেতন নদ হয় । মেষন একই দীপালোক লৌম্ণ পাত্রের 
ভিতরে বা কাচপাত্রের ভিতরে স্থাপিত হইলে আলোকের প্রভেদ হয়, 
তেমনি একই ঘত্মার উপর নামরূপায্মক আবরণের প্রভেদানুদারে 
পদার্থের চেতন অচেতন ভেদ ভয়। বস্ততঃ জড়ে জড়শক্কি ও জীবে 
জীবশক্তি একই শক্ষির রূপান্তর, সর্বশক্ষিমান মন্তেশ্বরের বিলাস, 
১৫।১২--১৫ দেখ । জীবে যাহা অনুরাগ, জড়ে তাহা আকর্ষণ; জীবে 
যাহ! দেব, জড়ে তাহা বিশ্লেষণ । এখন যাঙা অণু পরমাণুমাত্র, 
জড়ের ক্ষুদূতম অংশমাত্র, তাহাও ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে গঠিত । তাহাই 
হয় ত কালে ক্ষেত্রধর্দ রাগ-বিরাগবশে, অন্ত অণু পরমাণুর সহিত 
মিলিত হইয়া, বুহত্তর হইবে এবং ক্রমোনতির নিয়মে খঅচেতন 
হইতে চেতন জীবরূপী হইয়া, নিয্নতম জীবাণু হইতে নান! যোনি ভ্রমণ 
করিয়া, শরীরের ব! জেত্রের আপুরণে, মানবধোনি লাভ করিবে। 

যতকাল সংসার, ততক্ষাল এই প্রকৃতি-পুরুষযোগ ৷ এই প্রক্কতি- 
পুককষযোগই যুগলরূণে প্রীরাধাকষ্চ, অর্ধনারীশ্বর, হরগৌরী। এবং শিবের 


অধ্যায়] ঈশ্বর সর্ব ভূতে সমভাবে বিরাজিত। ৫৪৩ 


সমং সর্বেবধু ভূতেষু তিষ্স্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্বতস্ববিনশ্বস্তং ষঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭॥ 


শুকে শ্ামা। প্রতোক ভূতমধ্যে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী বিরাজিত। পরমে- 
শ্বর পুংশক্তিরূপে ও পরমেশ্বরী স্ত্রীশক্তিরূপে, পিতৃশক্তি মাতৃশক্তিরূপে, 
[১০51055 095801৮০ রূপে, উভয়ে লীলারূপে “রমণার্থ” মিলিত। ২৬। 

এইরূপে সর্ব ভূতের উৎপন্ততর বিষয় বলিয়া, সেই তূতগণের সহিত 
ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তাহ! বাঁলিতেছেন। সর্বেধু তৃতেমু_স্থাবর জঙ্গম 
সর্ব ভূতে । সমং তি্টন্তং__সর্বদ1 ও সর্বত্র ঠিক সমান ভাবে বিরাঞ্জিত 
এবং বিনশ্বাংম্থ অধিনশ্ন্তং-_বিনাশধর্মশীল বস্তমধ্যে অবিনাশী। পরমে- 
শ্বরং যঃ পশ্ঠতি__-পরমেশ্বরকে যে দেখে । সঃ পশ্ততি--সেই যথার্থ দেখে। 

ভূ ধাতু হইতে ভূত। যাহা ভবনশীল, উৎপন্তিমান, তাহা তত বা সব। 
তাহার জন্ম বৃদ্ধিক্ষয় নাশ ইত্যাদি বিকার আছে, (২২৯ )। সেই 
সবিকার ভূতভাবের অন্তরে তগবান্‌ তাহার সৎ কারণরূপে, আধাররূপে 
বিরাজিত। সংসারের সান্থিক, রাজসিক ও তামসিক যাহ! কিছু ভাব, সে 
সমস্ত আসিয়াছে তাহা হইতে (৭1১২ )। তিনিই এ সংসারের প্রভব- 
প্রলয়াধার। 

এইরপে সর্ব সম ( নির্বর্িশেষ ) সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে, এই সবিশেষ 
নশ্বর জগৎ প্রতিঠিত। ই! যে দেখে, প্রতাক্ষ উপলব্ধি করে, সেই 
বখার্থদশশী। তাভারই সমদর্শন পিদ্ধ হইয়াছে । তাহারই নিকট ব্রাঙ্ষণ, 
চগ্ডাল, গাভী, কুরুর--সব সমান (৫1২৮ )।২৭। 


সর্ধহৃতে  চরাচরে সমভাবে আছেন ঈশ্বর, 

পরমেশ্বর নম্বর পদার্থমাঝে তিনি অনশ্বর ; 

বিরাক্তিত এ ভাবে যে জন দেখে পরয ঈশ্বরে 
সেই জন হ্াযণ দরশন করে। ২৭। 








৫০৪ সর্বত্র ঈশ্বর দর্শনের ফল। [ত্রয়োদশ 
সমং পশ্যন্‌ ছি সর্ববত্র সমবস্থিতম্‌ ঈশ্বরম্‌। 
ন হিনন্ত্যাতনাত্মানং ততো! যাতি পরাং গতিম্‌ ॥২৮॥ 

পূর্ববোক্তরূপ দর্শনই যথার্থ দর্শন, কারণ (ছি)। সেই জ্ঞানী সর্বত্র 
ছুতমান্রে। সমং লমবন্থিতুম্‌ ঈশ্বরং পণ্ুন্-_সর্ধন্র সমভাবে বিরাঞ্জিত 
পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়।। আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি-_-আপনি 
আপনাকে হিংসা] করে না। ততঃ--গাহার ফলে। পরাৎ গতিৎ ষাতি-_ 
পরম! গতি প্রাপ্ত হয়। এক ঈশ্বরই যখন সকলের ভ্ৃদয়ে সমভাবে বিরা- 
জিত; আমার হৃদয়ে মিনি, তিনিই হখন অপরের জদয়ে, তখন অন্তের 
হিংসা করিলে আপনারই হিংসা! করাহয়। ইহা বুঝিলে তিনি আর 
কাহার ছিংসা করিবেন? ত্াঞ্চার জীবনের গতি উৎকৃষ্ট পথেই চলিতে 
খাকে। অস্থিমে তিনি পরম ধাম প্রাপ্ত হয়েন। 

এই ২৭, ২৮ শ্লোক সমস্ত দর্শনশান্ত্রের সার, সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সর্ব 
ধর্শশান্থের মূল হুত্র। এই সুত্র ধুঝিলে সর্ব জীবের সহিত আমাদের 
যে সম্বন্ধ ও তাহাদের সছিত আমাদের সর্বদ! যেমন ব্যবহার কর্তবা, তাহ! 
আপনিই স্থির হইয়! যায়। তজ্জন্ত গীতায় নীতিশাস্ত্রের কণা স্বতন্ত্রতাবে 
উপদিষ্ট হয় নাই। অপি চ_“সর্ব ভূতে এক আত্মা” এই জ্ঞান বাহার 
সিদ্ধি হইয়াছে, তাহার বাসনাও শুদ্ধ হইয়াছে; বুদ্ধি স্থির, সম, নির্মম, 
নি্পৃং ও পবিত্র হইয়াছে; তাহার মুক্তিলাভে আর কোন বাধ! থাকিতে 
পারে না। অগ্রে বাসনা,।পরে তদস্ুরূপ কম্ম। ন্তরাং যাহার বামন! 
শুদ্ধ, তাহার কর অশুদ্ধ হইতেপারে না( তিলক )।২৮। 


সমভাবে বিরাজিত সর্বত্র ঈশ্বর 

যে জন জ্ঞানের নেঝে দেখে নরবর | 

সে জন আপন হিংসা আপনি ন1 করে, 

তা হতে পরষাগতি পায় সে সংসারে । ২৮। 


বধ্যায়] প্ররৃতি-পুরুষ-বিবেক-__প্রকুতি কর্্ী, আত্ম! অবর্তী। ৫০৫ 


প্রকৃত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 

যঃ পশ্যতি তথাত্মানম্‌ অকর্তারং স পশ্যতি ॥২৯॥ 
যদ ভূতপৃথগ ভাবম্‌ একস্থম্‌ অনুপশ্যাতি। 

ততঃ এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদা ॥৩০॥ 


ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে ঘেরূপ দেখিতে হয় তাহ! বলিয়া, প্রকৃতি সম্বন্ধে 
কিন্ুপ দেখিতে ভয়, তাহা বলিতেছেন। যঃ কন্মাণি সর্বশঃ প্রকুত্যা এব 
ক্রিরমাণানি পশ্ততি-_ঘে প্রকৃতিদ্বারাই সর্বরূপে সর্বক্রির! সম্পর হয়, দেখে; 
দেহ ইন্দ্রিয় মন রাগ দ্বেষ ইত্যাদি আকারে পরিণতা প্ররুতি হইতে সর্ব্ঘ- 
কন্ম হয়, বঝিতে পারে; ৫1১১, ১৮১৮ দেখ। তথ! আত্মানম্‌ অকর্তারম্‌ 
পশ্যাতি-_-মম্মা কোন কর্ন করে না, দেখে। স পশ্ঠতি-_সেই যথার্থ দেখে। 
আম্মার ও প্রকৃতির ধর্মের পার্থকা এখানে বিবৃত হইল। ২৯ 

পর্ব্বোন্ু সমদর্শনের কগাই অন্ত ভাবে বলিতেছেন (শং)। যদ! ভূত- 
পুথগ-ভাবম্-তিন্ন ভিন্ন বস্তর (ভুতের )ভিন্ন ভিন্ন ভাব। ভূতসমূহের 
নানাত্ব। একন্তম--একমাত্র প্ঙ্গে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত; ৩০--৩১ 
ও ৯৯ দেখ। ততঃ এব চ-_-এবং তাহা হইতেই । বিস্তারম্‌ অন্ুপত্ততি-_- 
সর্ব ভূতভাবের বিস্তার বা প্রসার বুঝিতে পারে । যখন বুদ্ধিতে “তবি- 


প্রুতির দেখে সে দেঠাদি যত, প্রক্কতি-বিকার, 
ও আয্ম।র ইঞারাই সর্ব কর্ম করে অনিবার। 
বনে প্রভেদ। সর্বশঃ প্রকৃতি কত্রা আম্ম! কর্তা নর, 
যে দেখে, সেই ত” সত্য দেখে, ধনজীয় ! ২৯। 
বছ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভুত সনুদার় 
অবস্থিত আছে মাত্র একটা সত্তায় 
সেই এক হ'তে হয় সবার বিস্তার, 
বে বুঝে যখন, হয় ব্রচ্ম লাত তার। ৩*। 











৫০৬ সম্তই একে অবস্থিত, এক হইতে প্রসারিত। [ত্রয়োদশ 


অনাদিতবানিগুণতবাৎ পরমাত্বায়ম্‌ অব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১। 
যথা সর্ববগতং সৌন্ষম্যাদ্‌ আকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্ববত্রাবস্থিতে। দেহে তথাক্মা নোপলিপ্যতে ॥৩২॥ 
তক্তৎ বিভক্তেযু" স্তায়ে সাব্রিক ভ্ানের বিকাশ হয় (১৮২৯ )। তদা 
ব্রহ্ম সম্পন্ততে-_ব্রহ্মদম্পদ্‌ প্রাপু চয়। ৩০। 
যাহ! উৎপত্তিমান ঝ| দাদি, তাহারই বিনাশ হইতে পারে। কিন্তু অয়ং 
পরমাস্মা অনাপিত্বাৎ-_সেইপ্ধপে উৎপত্তিমান ব1 সারি নহেন বলিয়া । এবং 
যাহ! গুণঘুক্ত, তাতো গুণের বিকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্ত পরমাম্ম 
নিগুণত্বাৎ_ প্রকৃতি গুণে অপ্পৃ্, গুণাভীত বলিয়া । অব্যয়ঃ-_নির্বি- 
$কার। অতএব শরীরগ্থঃ অপি ন করোি, ন লিপাতে। নিঃ নাই, 
প্রকৃতি গুণের সংম্পশ যাঙাতে, তাহা নিগুপ, এইকরপ পদচ্ছে্দ। “ব্রহ্ম 
কিরূপ জানিন্‌। যেষন খাধু। স্বগঞ্ধ হুরগগ্ক সব বায়ুতে আম্চে, কিন্তু বাদ 
নিলিপ্ত।”__কথামৃত। ৩১। 
পরমেশ্বরের নিপিত্ু! দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা সর্বগতং-- 


পেঠেও , জীবস্তাবে আম্ম। বটে দেইসঙ্গে রয় 
পরমায়াম় শরীরজ দোষে কিন্ত বিলিগ না হয়। 
সগ্ধ তা+ হয় বিকৃত যাহা সাদি ও সগুণ, 
(১১৩৩) কিন্তু সেই পরমাস্মা। অনাদি নিগুণ। 
তাই, দেহে থাকে তবু নির্বিকার রয়, 
কর্ম নাহি করে, কিছ্বা ফলে লিগ নয়। ৩১। 
সর্বব্যাপী আকাশ যেমন, ধনঞ্জয় ! 
সুক্ম বলি কোন দ্রব্যে উপলিপ্ত নয়, 
আত্মাও সকল দেহে থাকি সেই মত 
দেহের দোষে বা গুণে নিপিপ্ত সতত । ৩২1 


অধ্যায়] এক আত্মা সর্ধ-প্রকাশক হইয়াও নিপিগ্ত। ' ৫*৭ 


বথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃশুস্বং লোকম্‌ ইমং রবিঃ। 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৃশ্ন্ং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩॥ 
ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্য়ো রেবম্‌ অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্ণ যে বিদু যাস্তি তে পরম্‌ ॥৩৪॥ 
ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ববিভাগযোগে! নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ। 


সর্বব্যাপ্ত। আকাশং। সৌস্গাযাৎ__স্থপ্্ষ বলিয়া। কোন বস্ত্রতে, ন উপ- 
লিপ্যতে-_লিপ্রু হয় না। 1 সর্বত্র-_সর্বব দেহে। অবস্থিতঃ আত্মা, ন 
উপলিপাতে | ৩২। 

আকাশের দৃষ্টান্তে আম্মার নি্িপ্রতা বুঝাইয়া এক্ষণে সুর্যোর দৃষ্টাঙ্গে 
দেখাইতেছেন যে, যাহ অন্ত বস্তরকে প্রকাশ করে, তাহ! সেই প্রকাশিত 
বস্তর দোষে গুণে লিপ্ত হয় না। যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎন্সং লোকং 
প্রকাশয়তি তথা ইত্যাদি ম্প্ট। ক্ষেত্রী-_ক্ষেত্রক্জ। এক নচন। এক 
ক্ষেব্রজ্ই কৃৎন্ন অর্থাৎ সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করে। ক্ষেএজ্ঞ বা জীবাত্ম? 
যে বছ নহে, পরন্ত এক, এখানে স্পঞ্টূপে 'চাতা বলিস্লাছেন। ৩৩। 

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জয়োঃ এবম্‌ অন্যরং__পৃর্ব্বোক্ত প্রকার ভেদ । ভূত-গ্রকতি- 
মোক্ষ*্-_হৃত, প্রকৃতি ও মোক । অর্থাৎ ভূত কাহার, তাভাদের শ্বরূপ 
কি, কিরূপে উৎপর ? আর প্রকৃতি কি, তাঠার স্বরূপ কি, কার্য কি, 
সে কিরূপে পুরুষকে বন্ধ করে? এবং কিন্নুপে সেই প্রকৃতির বন্ধন হইন্ে 


এক রবি করে বণ! প্লগত প্রকাশ, 
এক ক্ষেত্রী করে সর্ব ক্ষেত্রের বিকাশ। ৩৩। 
এ ভেদ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, নিরণে যেজ্ঞাননেতে, 
জীব আর প্রক্কতির গ্বরূপ যেমন, 
কেন জীব বদ্ধ রর, কেমনে ব1নুক্ক তয়, 
যে বুঝে, সে বরজ্মপদে ভুজায় জীবন। ৩৪ 


৫*৮ প্রকৃতি-পুরু-বিবেক জানে মুক্তি ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উপসংহার । 


অস্ত ওয়! যায়। এই সকল তত্ব, যে জ্ঞানচক্ষুষ! বিছঃ__যাহার] জ্ঞানচক্ষে 
দেখে। তে পরং ধান্তি-_ তাহার! বরচ্ম লাভ করে। ৩৪। 

ব্রয়োদশ অধ্যায় শেষ হইল। যে তত্বজ্ঞানার্থদর্শন হইতে (১১) 
সংসারনিবৃত্তি হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হুইয়াছে। ইহাই প্রকৃত 
শীতার তন্বজ্ঞান। এই ৩রজ্ঞান আর অন্ত কোন শাস্ত্রে এত অল্প কথার 
এমন পর্ণভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। ইহাতে দেহে ও জীবাত্মায় স্বন্ধ (১) 
জগতে ও ঈশ্বরে সগন্ধ (২) জড় দেহের, জড় জগতের স্বরূপ, ধর্ম, উৎপত্তি- 
হেতু ও উপাদানাি (৫-_৬) জ্ঞানের স্বরূপ (৭+--১১) বদ্ধতত্ব (১২--৭) 
প্রকুতি পুরুষের স্বরূপ (১৯) তাহাদের মধ্যে যে সম্বপ্ধ ও সেই সম্বন্ধের ফলে 
উৎপক্প সংসারের স্বরূপ (২*-_২১) পুরুষের স্বরূপ (২২) খ্ত্মদর্শনের উপায় 
(২৪--২৫ )স্থাবর জঙগম সর্ব সন্তার উৎপত্তি (২৬) প্রকৃতির ধ্মে ও 
আত্ম'র ধঙ্বে গ্রভেদ (২৯) ঈশ্বরের স্বরূপ (€ ৩১--৩৩ ) এবং প্রকৃতত- 
পুরুষ বিবেক জ্ঞানে মুক্তি উপদিষ্ হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায় সকলে এই 
সকল তন্বেরই বিস্তারিত বর্ণনা । চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণতব্ব, 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের সংসারতত্ব, ষোড়শ অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণের 
সহিত সন্বপ্ধছেতু মানুষের যে ম্বভাব বৈচিত্র্য হয় এবং সপ্তদশ অধ্যায়ে 
ত্রিগুণের সংসর্গ হইতে মানুষের গুণ কর্ম্মার্দি যেরূপ বিভিন্ন হয়, তা! 
বিবৃত হইয়াছে । তাহার পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র গীতার সার সংগৃ- 
হীত হইয়াছে। 


বিকাইর়! অই পা” পার্থ তত্ব জ্ঞান পায়, 
গুনী তরে নিজগুণে, কি বৈচিত্রা তায়! 
তবে ত হে, চক্রপাণি! তোমার মিম! জানি, 


শুণহীন “দাস” যদি সেই তত্ব পায়। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিভাগ-যোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যার সমাণ্ড। 


নিরিখ | 





বিডির ] 


টি 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ভূয় এব মহাবাহো শুণু মে পরমং ব52। 
যশ তে হহুং পীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকনম্যয়া ॥১॥ 
ইন্দিয়ের ঘারে ধার বাহিরেতে মন 
তথাপি সর্বত্র হয় ঈশ্বর-দর্শন, 
ভক্কে বুঝাবার তরে কৌশল তাক্কার 
দশমে কহিল! নিজ বিভৃতি-বিস্তার ।--ভ্রিধর । 
সপ্তম অধ্যায় হইতে ভগবান্‌ ঈশ্বরতব ও যাদুশ সাধনায় সেই তত্ব সমগ্র- 
ভাবে জান1 যায়, তাহা বলিতে আরস্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত 
জগতের সন্বন্ধ কি? কিরূপে তিনি শ্রষ্ঠা হউয়াও শ্রষ্ট। নছেন, পাতা হুইয়াও 
পাতা নহেন, সংহত হইয়াও সংহত! নছ্েন, এবং কিরূপেই বা অনাদি কাল 
হইতে ল্প্থি-স্থিতি-লয় চলিয়া আসিতেছে, তাহা ৭ ৪--৭, ৮1১৮--১৯ এবং 
৯৪--১* গ্লোকে বলিয়াছেন। আর কিরূপে তিনি সর্বময়, তাহা 


ভতগবান্‌ কহিলেন । 
পুনর্ধার পুনরায় মহাবাছে!! করছ শ্রবণ 
ঈশ্বরতত্বয পরমার্থ তত্ববুক আমার বচন। 
কখন প্রীত তুমি অতিশয় আমার কথার 
শুন যাহা কছি তব ছিতকামনায়। ১। 





৩১৪ ভগবানের “প্রভব* অজ্ঞ । [ দশম 


ন মে বিছুঃ স্বরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ| 
অহ্ম আদি হি দেবানাং মহাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥২॥ 


রমোইহদগ্ণু কৌন্তেয় (৭1৮--১২) ময়। ততমিদৎ সর্ব্বম্‌ (৯1৪) অহং ক্রতুরছং 
যন্্রঃ (৯।১৬) প্রভৃতি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। অনস্তর ভক্ত কি ভাবে 
চিন্তা করিয়৷ তাহার সেই সর্বময় ভাব উপলব্ধি করিতে পারে, এক্ষণে 
তাহাই সবিস্তারে বলিবেন । যে ভাবে বিভোর হইয়! ভক্কিমতী ব্রবালা_ 
“সখি! কৃষ্ণময় সকল দেখি,” বলিয়াছিল, দশমে সেই তব পরিস্ফুট। 

হে মহাবাহো ! ঈশ্বরতত্ব স্বদ্ধেযে কথ! বলিতেছিলাম। ভূয়; এব 
'মে পরমৎ বচঃ শৃণু- পুনর্বার সেই পরমতত্ব-প্রকাশক আমার বাক্য শ্রবণ 
কর। যৎ অহংপ্রীয়মাণায় তে-_গ্রীতিযুক্ত তোমাকে । হিতকাম্যয়া-- 
€তামার ছিতেচ্ছায়। বক্ষ্যামি-_বলিব। ১। 

পূর্ব্বোক্ত পরম বচন কি, তাহা বপিতেছেন। মে প্রভবম্_-আমার 
প্রভব; গ্র--উৎকু&, ভব--প্রকাশ বা অভিব্যক্তি, £0217166562101, 
মূলতঃ অব্যক্ত, অপরিচ্ছিন্ন হইলেও নান! বিভূতির "ভাবে, ব্যক্ত পরিচ্ছিন্ 


অব্যক্ত অক্ষর বটে আমার স্বরূপ 
ভগবানের লীলায় কেমনে তবু ধরি ব্যক্ত রূপ, 
প্রভব জগৎ প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হই, 
অঙ্জেয়  স্থষ্ি-[স্থৃতি-লয়-কর্তী প্রত হ,য়ে-রই, 
এই যে প্রভব মম কৌরব-কুমার, 
সে তত্ব জানে না দেব খষগণ আর। 
কারণ দে দেবগণ কিনব ধধিগণ 
তাহাদের সর্বরূপে আমিই কারণ। 
তাহাদের জন্ম, জ্ঞান, ধশ্বরধ্য-সধার, 
সমুদয় ধনঞ, কৃপায় আমার। ২। 


অধ্যার ] ভগবত্তত্ব জ্ঞানে পাপক্ষয়। ৩৬৫ 


যে! মাম্‌ অজম্‌ অনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
ংমৃঢঃ স মর্্েযু সর্ববপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩| 

বুদ্ধি জ্ঞানম্‌ অসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 

স্থখং দুঃখং ভবে! হভাবো ভয়াভয়মেব চ ॥8॥ 


রূপে আমার আবিাব (শ্রী) । ন্থরগণাঃ মহ্ধয়ঃ চ ন বিছঃ। নিগুণ নির্ধিব- 
শেষ ব্রহ্ম কিরূপে (170 2100 10৬ ) সগুণ, সবিশ্ষে হইয়! এই বিশ্বের, 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে, জগৎ-প্রপঞ্চ রূপে, তাহার অন্তরালে 
নিয়ন্ত রূপে, অভিব্যক হয়েন, তাহা দেবগণ ও খাঁধগণও জানেন না। 
সে হনব অজ্ঞেয়। ইহা তাহার প্রভব-_ ঈর্ণা শক্ত । অহং দেবানাং মহ্ষীঁণাং 
চ সকাশঃ আদি--দেবতা ও মইধিগণের জন্ম, জ্ঞান, এশ্বধ্যাদি যাহ! কিছু, 
আমিই সর্ব প্রকারে তাহার আদি, কারণ। ২। 

যঃ অনাদিম্‌ ( অতএব ) অজৎ লোকমঞ্েশ্বরং মাং বেত্বি, সঃ মর্ডেযু 
অসংমুঢঃ--তিনি মন্ুম্ুমধো মোহবার্জত। সর্দপাপৈঃ প্রমুচাতে- সর্ব 
পাপ হইতে মুক হয়েন।৭1২৮ দেখ । লোকমহেশ্বরঃ- ব্রদ্ধাি লোকেশ্বর- 
গণের ঈশ্বর ; ১৩২২ টাকা দেখ ।৩। 

তিনি কিন্ধপে সর্কেশ্বর ও সর্বময় তা! বলিতেছেন। বুদ্ধিং, জ্ঞানম্‌, 


মম আদি নাই আদি আমিই সবার, 

জন্ম নাই এই সংসার মাঝারে আমার, 
লোকেশ্বর যত, আমি তাদের ঈশ্বর, 

এ ছাবে আমারে জানে যে বা, নরবর! 
মোহমুক্ত সেই জন মনুষ্য মাঝারে, 

সর্ব পাপে মুক্ত হ'ন তিনি এ সংসারে । ৩ 
যে ভাবে জগৎ মাঝে আমি সর্বময় 
সংঙ্গেপে কিঞিং কহি, শুন ধনজয়! 


৩৬৬ ভগবানের বিভূতি ও যোগশক্তি । [দশম 


অহিংসা সমতা তু্টি স্তপো দানং শো হযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মস্ত এব পৃথখ্িধাঃ ॥৫॥ 


'অসংমোহঃ ইত্যাদি ভূতানাং পৃথগ্থিগাঃ ভাবাঃ_জীবগণের মধ্যে যে সকল 
ভিন্ন ভিন্ন ভাব। সেসকল মত্তঃ এব-_-আমা হইতেই হয়। ভগবানের 
অধিষ্ঠানে প্রকৃতিজ দেহে জীবভাব উৎপন্ন হয় ( 4৫) এবং দেহাস্তবন্তা 
অন্তঃকরণে জ্ঞান বুদ্ধি আদর বিকাশ হয়। ভগবানই প্রক্কাতিভাবে সে 
সকলের উপাদান আর অধিষ্ঠাতৃভাবে তাহাদের নিমিত্ব। হাদিস্থিত 
ঈশ্বরেরই ভাব জীবের অস্তঃকরণের নান! শুরের মধ্য দিয়] জ্ঞান, বুদ্ধি, 
সুখ ছুঃখ ইত্যাদি নানাভাবে প্রকাশ পায়। 

জ্ঞান-_গ্াতব্য বিষয় বুদ্ধিপ্ধারা নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইলে অন্তঃকরণে 
তদ্ধিষয়ে যে উপলব্ধি জন্মে, তাহার নাম জ্ঞান ( শং, মধু )। অন্যান্ঠ শব্দার্থ 
অস্থবাদে ভ্রষ্টবা। 


“বুদ্ধি” হতে হয় চিন্তে পদার্থ-নিশ্চয়, 
মানসিক অন্তরে সে পদার্থের বোধে “জ্ঞান” কয়, 
ভাবসম্ত কাধ্যকালে স্থির বুদ্ধি “সসংমোহ” জানি, 
তগবানু শক্তিসত্বে মার্জনারে “ক্ষম।” বলি মানি, 
হইতে. অতীতে ও বর্তমানে ভবিষ্যতে আর 

অন্যথা যাহার নাই, সত্য নামতার; 

“বম” অনুচিত করবে ইন্জিয় দমন, 

“শম* কামা বস্ত হ'তে চিত্ত সংঘমন, 

পন্ুথ” অনুকূল ভাবে চিত্তের প্রসাদ, 

“ছুঃখ* প্রতিকূল ভাবে চিত্তে অপ্রসাদ, 

বস্তর “উন্তব* আর “ভাব” তাহার, 

ইষ্টাদিষ্টে “অভয্জণ বা “ভয়ের” সঞ্চার। ৪। 








আধ্যায়] তাহা! হইতেই সমুদয় ভাবের উত্তব। ৩৬৭ 


য্দি এরূপ কেহ সনোহ করেন যে, ছঃখ, ভয়, অবশ প্রভৃতিও যখন 
ঈশ্বর হইতে, তখন তিনি মঙ্গজলময় কিরূপে? তাহার উত্তর এই যে, সৎ- 
কর্থে সখ যশ ইত্যাদি ও অসৎ কর্ধে অন্থথ অবশ ইত্যাদি,--মজলময় 
ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধান । নতুবা! জীব ইন্জরিয়-ম্থুখকর কর্ম হইতে কখনই 
নিবুস্ত হইত না। 

এতদংশের অন্ত বপও অর্থ হত । সংসারে কোন বিষয়েই আমাদের 
নিরপেক্ষ জান নাই; কদাপি কোন একটী মাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ 
হয় না। জঞানলাভের জন্য অন্ততঃ ছইটি বিরুদ্ধ ভাবাপর বিষয় চাই। 
আলোকের সহিত তুলনায় অন্ধকারের, শৈত্যের সহিত তুলনায় উষ্ণতার, 
সরলের সহিত তুলনায় বক্রের জ্ঞান লাভ হয় । আলোক হইতে অন্ধকারে 
৪ অন্ধকার হইতে আলোকে যাইলে তবে আলোক ও অন্ধকার 
বুঝিতে পারি। সংসারে অন্ধকার যদি না থাকিত, কেবল 
আলোকই থাকিত, তাহ] হইলে আমাদের আলোকের জান জন্মিত 
না। এইরূপ অন্ঞান দুঃখ ভয় অযশ আছে বলিয়াই, ম্থখ অভয় ও 


যঙ্পের মাধূর্ধা বুঝিতে পারি। সতের গৌরব বুঝাইবার জন্ত অসতের 
প্রয়োজন । ১-৫। 


“দ্দঠিংসা” স্বার্থের বশে না কর! পীড়ন, 
“সমতা” অপ্রিয় প্রিয় সমান চিন্তন, 

“তুষ্টি যখালাভে নিত্য-তুষ্ট গাকা মনে, 
“তপঃ* ভোগ লংযমন ধর্মার্থ-সাধনে, 
“পান” অন্তে নিজ বন্ত নিঃশ্বার্থে অর্পণ, 
হুশ “অবশ”, *যশ” সংকর্মঘোধণ, 

এই যে বিবিধ ভাব দেখ, ধনঞয়! 

সে সমস্ত জানিবে ছে, আম হ'তে হয়। ৫। 


৩৬৮ ধিভূতি-যোগ জ্ঞানের ফল, ঈশ্বরে অচল! ভক্তি। [দশম 


মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারে!। মনব স্তথা। 

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥ 
এভাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো! বেত্তি ত্বতঃ। 

সো ইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়2 ॥৭॥ 


পুর্বে-_পূর্বকাণীন। সপ্ত মহর্ধয়ঃ তথা চত্বারঃ মনবঃ। ইছারা 
মন্তাবাঃ--আমার ভাব অর্থাৎ প্রভাব এ সকলে বর্তমান; মংগ্রভাব- 
সম্পন্ন (প্রী)। মানস! জাতাঃ-_-আমার মানসঙ্জাত, সন্কল্প হইতে উৎপন্ন । 
ইহলোকে ইমাঃ প্রজজাঃ__এই প্রজাগণ। যেষাৎ (স্ষ্টি )। 

সগ্ডমহধি-_ভূগু, মরীচি, অত্রি, পুলন্তা, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ট। 
চত্বারঃ মনবঃ--১৪ জন মন্থুর মধ্যে ৪ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। অপরে 
বোধ হয় সাধনাবলে মন্বন্তরাধিপ হইয়াছিলেন। চগ্ডীতে প্রকাশ, অষ্টম 
মন সাবর্ণি, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মন্ুর সময় চৈত্র-বংশোদ্ভব স্থরথ নামে রাজ। 
ছিলেন।-__ ব্রগোপাল। ৬। ূ 

যঃ মম এতাং বিভূতিৎ যোগং চ তন্বতঃ বেত্তি। বিভৃতি-_-বি, বিবিধ+ 


সপ্ত মহা খষি, মন্থু-চতুষ্টয় আর 
পুরাকালে জনমিল। মানলে আমার। 
আমার প্রভাবে, পার্থ, প্রভাব তাদের, 
এই যত প্রঞ্জাগণ স্থঙ্জন যাদের । ৬। 
দেবতা, দানব, ষক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, 
খেচর, ভূচর, যত, আর জলচর, 
বিভূতি ও শশাঙ্ক, তপন, তারা, আকাশ, অনল, 
যোগশক্তি বায়ু, জল, ক্ষিতি--মম বিভূতি সকল। 
জ্ঞানের  অপিচ জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, আদি আর 
ফল ভক্তি যা' কিছু, সমস্ত পার্থ, বিভৃতি আমার। 











অধ্যায়] তগবৎ-অত্বজ্ঞানীর গাব-সওব্িত ভজন! । ৩৬৯ 


অহং সর্ববস্য প্রাভবে মন্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে । 
ইতি মস্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমস্থিতা 1৮ 


ভূতি, উৎপত্তি । কোন বিশেষ সত্তাকূপে, কোন বিশেষ তাবরূপে ভগবা- 
নের যে অভিব্যক্তি, তাহাই তীহার বিভৃতি, ১০১৮ টাকা । যোগ-_ 
সংযোগ ব1 সমাবেশলামর্থা ? যত্গপ্রভাবে ঈশ্বর হইতে জগতের বিকাশ, 
নেই পারমেশ্বরী শক (গিরি )। এই বিভৃতি এবং যোগশক্তিশুত্ব যে যথা- 
যথ ভাবে জানে । সঃ অবিকম্পেন-_-নিশ্য়ই। যোগেন যুজ্যতে-- 
আমাতে যোগবুক, তক্কিযুক্ ভয় । ৭। 

কারণ, সেই বুধাঃ--জ্ঞানিগণ । অহং সর্বন্ত প্রভব$--আম1 হইতে 
সমস্ত উৎপযন । যাহা হইতে উৎপর়া হয় তাহ] গ্রভব, উৎপত্তিস্কান। 
এবং মঝঃ সর্বৎ প্রবর্ততে_আমা ভইতেই সমস্ত প্রবর্তিত। স্বপ্টিস্থিতি- 
নাশ-ম্থখ-হঃখ-সম্ভুল জগৎ আম! হইতেই হয় এবং আমারই প্রেরণায় শ্ব নয 
মর্ধযাদাস্থপারে কন্মে নিযুক (গিরি) আমি সর্বকর্ত! সর্বপ্রেরক, ইতি 
মন্ববা। ভাবসমন্থিতাঃ মাং ভিজস্তে। তাহার] আপনাদের 


এই মত মম যত বিস্ৃতি-বিলাস 

যে যোগশক্তিতে এই বিশ্বের বিকাশ, 
এই তত্ব যথাযথ জানলে যে সংসারে 
জটিল জগৎতত সে বুঝিতে পারে। 
নিশ্চয় জানিও পার্থ, তাছার হৃদয় 
একান্ত আমার প্রতি যোগবুক্ত হয়। ৭। 


জানীর  উৎপত্তিকারণ বিশে আমিই সবার, 
তাবসমন্বিত আম হ'তে প্রবর্তিত সমগ্র সংসার, 
ভজন! আমার এ ভাব জানি সেই জ্ঞানিগণ 


প্রীতিপ্রেমতয়ে করে আমার ভজন। ৮। 
২৪ 


৩৭৬ তক্কের গন্তি ভগবানের অন্কম্পা। [দশম 


মচ্চিন্তা মদগত প্রাণ! বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুন্যন্তি চ রমস্তি চ ॥৯॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ববকম্‌। 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্‌ উপযান্তি তে ॥১০॥ 


জ্ঞান, বুদ্ধি, অসংমোহ ইত্যাদি সমস্ত ভাবের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিয়! এবং 
তাহাকেই পিতা, মাতা, গতি, ভর্তা, স্থৃহৎ প্রভৃতি জানিয়া (৯1১৭--১৯ 
দেখ ) সেই সেই ভাবে ভজন! করেন। এই ভাবসমন্থিত ভজনাই, 
বৈষণবগণের রাগমার্গে ভজনা, প্রেমের সাধন1। ৮। 

ধাহারা মচ্চিত্তাঃ-_আমাতে অপিত-চিন্ত। চিত্ত--অন্ুসন্ধিৎস! বৃত্তি; 
৬।১৪ দেখ। এবং মদগতপ্রাণাঃ-ধাহাদের প্রাণ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি 
ইন্দ্রিয়গণ, অথব! প্রাণ__জীবন, আমাতে সমপিত ( শং, শ্রী )। ধাছার! 
সর্বাস্তঃকরণে ও সর্কেজ্জয়ে আমাকেই মাত্র চায়। যাহারা পরম্পরং 
বোধ্য়স্তঃ-_বুধাইয়। মাং চ নিতাৎ কথয়স্তঃ__এবং সতত মদ্বিষয়ক 
কথা কহিয়!। তুয্যস্তি চ রমন্তি চ-_তুষ্টি এবং আনন্দ লাভ করে। ৯। 


ভক্তের প্রতি সর্বেন্র্িয়ে করে তা'রা আমাকে সন্ধান, 
ভগবানের নিরস্তর আমাতেই সমপিত প্রাণ, 
কপ! মম কথা আলপন করে নিরন্তর, 
বুঝাই! পরম্পরে কহে পরস্পর; 
পরম সম্তোষ লভে তানতেই অন্তরে, 
তাহাতেই নিরন্তর প্রীতি লাভ করে। ৯। 
এ ভাবে আমাতে চিন্ত রাখি ভক্তিভরে 
সদা যারা গ্রীতিভরে মম সেবা! করে, 
_ কমআমি করি তা'দের সে বুদ্ধির উদয়, 
যাহাতে আমাকে তা”রা পায়, ধনঞ্জয়! ১* 


অধ্যায়) ভক্তের প্রতি তগবাঙে কূপ ৩৭১ 


তেষাম্‌ এবানুকম্পার্থম্‌ অহম্‌ অজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভান্বতা ॥১১॥ 


সততযুক্তানাং-_ধাছাদের চিত্ত এইরূপে সতত আমাতে যুক্ত, নিবিষ্ট। 
প্রীতিপূর্বকং ভজতাং-_এবং ধাহার! প্রীতির সহিত আমার তজন1 করেন। 
স্েষাং তং বুদ্ধি-যোগং দদামি--তাহাদিগকে সেই বৃদ্ধসন্বন্ধ, সেইরূপ 
অবিচল! বুদ্ধি দিয়া পাকি। যেন তে মাম্‌ উপযান্তি-_যদ্দার! তাহার! 
আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। প্রীতির অর্থ--ভক্তি, প্রেম ও স্নেছ। প্রভৃভাবে, 
মাতৃভাবে ও পিভৃভাবে ভজনায় তক্কির ; পতিভাবে, সুহস্তাবে বা সধিভাবে 
ভজনায় প্রেমের ও পুলভাবে ভঙ্জনায় স্মেহের বিকাশ হয়। ১%। 

কেবল তাহাই নহে, তেষাং প্রতি অগ্কম্পার্থম্‌ এব-__তাহা্দিগকে 
অনুগ্র করিবার জন্টই। অহম্‌ আত্ম ভাবস্কঃ-__তাহাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত 
হইয়া। ভাস্বত] জঞানদীপেন-_উজ্দল জ্ঞাননূপ প্রদীপে। অগ্রানজং 
তমঃ নাশয়ামি--অজ্ঞানজনিত ভ্রম ন্ট করি। 

৭--১১ প্লোকে ভক্ষিযোগের গৃঢ় বহন বিরত হইয়াছে । ভগবান 
কঠিলেন, যাহারা আমার বিভৃতি ও যোগৈশ্বর্যতব জ্ঞাত হয়, তাহারা 
নিশ্চয়ই আমাতে যোগধযুক্ত চইর1 থাকে এবং আমি সকলের মুল জানিয়! 
অন্ভরাগের সহিত আমার ভজনা করে। মদগতপ্লাণ সেই ভক্তগণের 
সাধনপথে আমিই সহায় 5ই। আমিই তাহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ দিয়! 
থাকি যাহাতে তাহার! আমাতে উপগত হন্ন। কেবল তাহাই নহে, আমি 
অন্ুকম্পাপূর্ববক স্বয়ং তাচাদের জয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহাদের অজ্ঞান- 





তগবানই সেই তক্তগণে কৃপা করিবার তরে 

তকে আধিষ্ঠান করি আমি তা+দের অন্তরে, 

জ্ঞানে জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ করি প্রঅলিত, 
অন্ঞানের অন্ধকার করি তিরোছিত। ১১। 


৩৪২ বিভূতিতত্ব শ্রবপে"সজ্জুনের প্রার্থনা--0১২--১৮)। [শন 


অজ্জুন উবাচ। 
পরং ব্রঙ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্‌ আদিদেবম্‌ অজং বিভুম্‌॥১২।॥ 
আহুহ্বাম্‌ খষয়ঃ সর্ব দেবধিনরদ স্তথা। 
অ্সিতো দেবলো ব্যাসঃ ন্বয়খৈংব ত্রবীষি মে ॥১৩॥ 


অন্ধকার নষ্ট করিয়া জ্ঞানহু্যা প্রকাশিত করি। ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন-মার্। 
এই মার্গে যে ভগবানের অনুকম্প! (01209) লাভ হয়, বথামতি ভগবানে 
তক্তি রাখিতে পারিলে, তাহার রুপায় সমস্ত লাভ হয়, তাহ বেশ বুঝিতে 
পারি। জ্ঞানমার্গে এই অন্ুকম্প। লাভের কথ! পাওয়া যায় ন1। ১১। 
অঞ্জু কহিলেন, ভবান্--আপনি। পরংব্রহ্ম। পরৎ ধাম-_-সকলের 
পরম আশ্রক্ন্বরূপ (শ্রী)। পরমৎ পবিভ্রং--পাবন (শং)। সর্ব 
খা: স্বাং__আপনাকে | পুরুষং শাশ্বতম্‌ ইত্যাদি আহুঃ। যখন এ জগণ্চ 
থাকে না, সর্ধ ভূতভাব কারণে লীন হুইয়! যায়, তখন সর্বকারণ অক্ষর 


অজ্ডুন কহিলেন। 

নিপুণ পরম ব্রদ্ধ তূমি ছে স্বয়ম্‌ 
তুমিই ষণ্ডণ ব্রহ্ম পুরুষ পরম, 

অঙ্জুনের পরম আশ্রয় তুমি, পরম পাবন, 

সুতি তুমি দিব্য প্রকাশ, তুমি সনাতন, 
জন্মহীন তুমি, তুমি আদি সবাকার, 
বিভু তুমি,_-বিরাজিত ব্যাপিয়া সংসার । ১২। 
এইরূপে আপনাকে সমস্ত মি, 
অমিত, দ্েবল, ব্যাস, নারদ দেবধি,-- 
সকলে বর্ণন1 করে, তূমিও আপনি 
আমার নিকট কৃষ্ণ, কহিলে এমনি । ১৩। 


ব্অধ্যায় ] ভগবানেক্স যোগশ্ি অগমা। ৩৭৩ 


সর্ববম্‌ এতদ্‌ খতং মগ্যে যল্মাং বদসি কেশব। 

ন ছি তে ভগবন্‌ বাক্তিং বিছুর্দেব! ন দানবাঃ ॥১৪॥ 
স্বয়ম্‌ এবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোভ্তম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগশ্ডপতে ॥১৫॥ 


পরম ব্রহ্দই থাকেন । সেই থে অক্ষর তব, তাহ! পরমেশ্বরেরই পরম স্বরূপ 
(৮২১, ১৫৬ দেখ) আর স্ৃষ্টিদন্বন্ধে, সগ্ডণ ভাবে তিনি শাখত দিব্য 
পুকষ। প্রথম পরিশিষ্ট দেশ । শাশ্বত__নিত্য। দিব্য_স্ব প্রকাশ (ভ)। 
আদিদেব__দেবগণের আদিভৃত। অজ--জন্মহীন। বিভু-সর্বব্যাপক। 
শেষ ম্পই। ১১-১৩। 

ছে কেশব, যৎ মাং বদসি--যাহা আমাকে কিলেন। এতৎ সর্ধং 
ঘতং মন্তে--লে সমস্ত সত্য বপিয়া স্বীকার করি। চে ব্ক্তিং--আপনার 
প্রকাশ, আবির্ভাব দেখাঃ দানবাঃ ন বিদ্ুঃ। কিরূপে ভগবান অক্ষর 
কইয়াও জগৎকারণ, অব্যক্ত ভইয়াও ব্যক্ত জগংনূপে অন্ভব্ক্ত, নিগুপ 
তই্য়াও সগুণ ইত্যাদি তত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত। অর্জীনও “খতং 
অক্টে* বলিয়া! তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৪। 
ছে পুরুাতম ! তং স্ব়ম্‌ এব আত্মনা! আত্মানং ব্খে--আপনিই 


স্পা 











আমায় যা' কিছু তৃ'ম কডিলে, কেশব! 

সত্য বলি অঙ্গীকার করি চে সে সব। 

ভগবান্‌ আবির্ভাব এই ধে তোমার 

জানে ন! দানব কিন্ত! দেবগণ আর। ১৪। 
তুমি ছে পুরুযোত্তম ! হে ভৃতভাবন | 

হে ভৃতেশ! দেবদেব! জগংপালন! 

আপনার জ্ঞানে তৃমি জান আপনাকে 

কি ছার মানব আমি জানিষ তোষাঁকে। ১৫। 


৩৭৪ কি কি জ্টবে তগবান্‌ চিন্তনীয়। [দশষ 


বক্ত,ম্‌ অরথস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 

যাভি বির্বভূতিভি লোঁকান্‌ ইমাং ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬। 
কথং বিদ্যাম্‌ অহং যোগিং স্তাং সদা! পরিচিন্তয়ন্‌। 

কেষু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যে৷ হসি ভগবন্‌ ময়! ॥১৭| 


আপনাকে জানেন। হে ভূতভাবন-_ভূতসমূছের উৎপাদক । ভূতেশ__ 
সর্ব ভৃতের ঈশ, নিয়ন্ত!। দেবদেব-_দেবগণের দেব অর্থাৎ প্রকাশক। 
জগৎপতে-বিশ্বপালক (8)! ১৫। 

অতএব দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ__মলৌকিক আপনার বিভূতি সকল। 
(দ্বিতীয়ার্থে প্রথম! )। ত্বেং)হি অশেষেশ বক্তুম্ অহ্সি-_আপনিই 
সবিশেষ বলিতে পারেন। যাতিঃ বিভ্ৃতিভিঃ ইমান্‌ লোকান্‌ ব্যাপা-_ 
যে সকল বিভূতির দ্বার! এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়। ত্বং তিষ্ঠসি। ১৬। 

হে যোগিন্‌!--অভুত যোগশক্তিশালিন্! যোগ ১৯৭ দেখ। সদা 
কথং পরিচিত্তয়ন--কি ভাবে সর্বদ] চিন্তা করিয়া। অহং ত্বাং বিদ্তাম্‌-. 
আমি আপনাকে জানিব। হে ভগবন্! কেধুকেধুচ ভাবেধু ময়! চিন্ঠাঃ 
অসি--জগতের কিকি ভাবে, কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে ( শং, প্র) আপন 
আমার স্তায় মনুষ্যের চিন্তনীয় হইবেন? ১৭। 


অজ্জুনের ক্জতএব সবিশেষ বল, কৃপাময়! 
প্রার্থনা অলৌকিক তব যত বিভূতিনিচর, 
যাছে ব্যাপি এ জগৎ কর অবস্থান ;- 
তুমিই বলিতে তাহা পার ভগবান্‌। ১৬। 
কি ভাবে তোমার চিত্ত! করিয়! সতত 
তোমার, হে যোগেশ্বর ! হব অবগত। 
কূপ! করি অভাজনে বল ভগবান্‌, 
কি কি ভাবে গ্রতু ছে, করিব তব ধ্যান। ১৭) 


অধ্যায় ] অর্জুনের প্রা্থ। ৩৭৫. 


বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভুতি্চ জনার্দিন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তি ছি শৃর্থতে। নান্তি মে হম্বৃতম্‌ 0১৮1 


ছে জনার্দীন | আত্মনঃ যোগং বিভৃতিং চ বিস্তরেণ তূয়ঃ কথয়-_পুনর্ববার 
সবিশেষ বলুন। হি-কারপ। আপনার বাকারূপ অমৃতং শৃ্হঃ__শ্রবণ 
করিয়া। মে তৃপ্ডিং নান্তি। 

প্রভূ ছে! কি কি তাবে তোমার চিন্তা করিব, এই কথা বলিয়! 
দঞ্ছুন কহিলেন, আপনার বিভুতি ও যোগ পুনর্ববার সবিস্তারে বলুন। 
সগ্তষ এবং নবম অধ্যায়ে ও ১* অং ১-- গ্লোকে ভগবানের বিভৃতি ও 
বোগের তর সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে উপদি্ হইয়াছে । ভগবান্‌ জলের 
মধ্যে রস, চক্র সুর্যের প্রভ1 (৭৮) ইত্যাদি, তিনি সকলের গ্রভব, তাহ! 
হইতে সমুদায় প্রব্তিত (১০৮) ভূতগণের বুদ্ধ জ্ঞানাদি ভাবও তাহ। 
হইতে (১০৪৫ )। ইহাই সংক্ষেপে ও সমষ্টিতাবে ভগবানের বিভূতি ও 
যোগ। এক্ষণে অঞ্জন সবিস্তারে তাহা শুনিতে চাফিতেছেন। 

,চিত্ত বহিমু্খী গাকিলেও অন্তরে ও বাহা জগতে ঈশ্বরতব ধারণ! 
করিবার কৌশল এই বিভৃতি-যোগে উপদি্ হইয়াে। বি+ভৃ+ক্ষিন্-_ 
বি্ৃতি ; ভগবানের বিশেষ অভিব্যকি ব! প্রকাশিত মুষ্তি। তিনি তাহার 
এই বিশেষ অভিব্যক্ত মৃষ্তিতেই আমাদের প্েয়। ধ্যান করিতে হইলে মনকে 
ধোয় বিষয়ের আকারে আকারিত করিতে ভয়; স্থতরাৎ ধ্যেয় বিষয়, বিশেষ 
ব্যক্ত ভাববিশিষ্ট হওয়া! আবশ্তীক। নহিলে ধ্যান করা ধায় না। পরম 
বদ্ধ অবিজ্ের় (১৩১৬); এবং তাহার বে অবাক্ত মৃপ্তি তাহার বাক্ত 


যোগৈশ্বর্যা তব প্রত! বিদ্ৃতি যে আর 
সবিষ্তারে জনাদ্দিন | বল পুনর্বার। 
অযৃতম্বরূপই অই তোমার বচন 

গুনিয় না তৃপু হয় আমার শ্রবণ। ১৮। 


৩৭ বিড্‌2র তাত্বিক মর্ম । [ দশম 


মুস্তির বা এই ব্যক্ক জগতের আধার ও অন্তর্ধামী, যাহ! তঁহাঁর পরশ্বরযোগ, 
তাহাও অবিজ্ঞেয় (৯1৪--৫)। গ্থতরাং তাহাও আমাদের ধোর হইতে 
পারে না। অর্জনও তাহা! দেখিতে চাহেন নাই। এইব্যক্ত জগতের 
যাহা শুঙ্ষম রূপ, যাহ! অঞ্জুন ( একাদশ অধ্যায়ে ) দেখিয়াছিলেন, তাহাও 
তাহার পক্ষে পছ্সিরীক্ষা (১১১৭ ) হইয়াছিল। তাহাও আমাদের 
ধ্যের হইতে পারে ন1। ব্যক্ত মুগ্ডিতেই তিনি ধ্যেয়। সেই ব্যক্ত মূর্তির 
কথাই বিভূতি-যোগে উপদিষ্ট হইয়াছে। | 

এক্ষণে শ্রতি-অন্থুসরণে এই বিভৃতিতত্ব আরও তলাইয় বুঝিব। শ্রুতির 
উপদেশ *তৎ এ্রক্ষত বহম্াং প্রজায়েয”-_ছান্দোগ্য ৬:২৩। তিনি (বঙ্গ) 
সম্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব; এইরূপ কল্পনা করিয়া আপন প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠানপূর্ব্বক, আপনারই সং-শক্তিবণে “নাম রূপ” দিয়! সেই কল্পনাকে 
সং-রূপে, নাম-রূপ-যুক্ত বাস্তব পদার্থে পরিণত করিলেন ( ছান্দোগা, 
৩২ ৩)। এইরূপে তগবদ্জ্ঞানে হৃষ্টিসগ্বন্ধে যে কল্পনা হয়, তিনি আপন 
প্রকৃতি হইতে উপকরণ লইয়! সেই আদর্শ কল্পনাকে “নাম রূপ” দিয়! সৎ 
পদার্থরূপে প্রকাশিত, করেন। 

কিন্ত প্রকৃতি সত্ব রজঃ ও তম: এই ব্রিগুণময়ী। এই তিনের 
স্বান্তাবিক ধর্ম এই যে, তাহারা পরস্পর পরম্পরকে অভিতৃত করে এবং 
সকল সময় সমান ভাবে থাকে না (সাংখ্যকারিক1 ১২ )। তজ্জন্ত তমঃ ব1 
অগ্রকাশভাবে (১৪ ১৩) আবৃত থাকায়, যাহ! সত্ব বা প্রকাশ ভাব (১৪৬), 
তাহা পদার্থ সকলে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না, হুতরাং স্ৃষ্টিসম্বন্ধে ভগবদ্‌- 
জ্ঞানে বাহ! আদর্শ কল্পনা (106215 ) তাহা পদার্থে বা বক্তিতে প্রায়ই 
পূর্ণভাবে প্রকটিত হয় না। তজ্জষ্ট মহুষ্যাদি এক 'এক জাতীর পদার্থ 
সকলের মধ্যে এবং বিতিত্ন বস্তুতে অসংখ্য প্রকারের তেদ দৃ্ট হয়। যেখানে 
জগবানের আদর্শ যত অধিক প্রকাশিত, সেখানে তাহা বিভৃতি ব! বিশেষ 
বিকাশ ভাব, তত অধিক। সেখানে আমরা ভগবানের আবির্ভাব ধারণ। 


অধ্যায়] বিভৃতি বর্ণন।, ৩৭৭ 
প্ীভগবান্‌ উবাচ। 


হল্ড তে কথয়িয্যামি দিব্যা হ্যাত্মুবিডূতয়ঃ। 
প্রাধান্ততঃ কুরুত্রেষ্ঠ নাস্তযান্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯ 


করি; তাহাকে দেবতা মনে করি। তজ্ন্ত আদিত্যের মধ্যে বিষুঃ, 
অনুষ্ের মধ্যে রাজ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ ইত্যাদি আমাদের দেবত1। 

আমাদের মধ্যে প্রচলিত সমস্ত উপাসনার মূল এই বিভৃতিযোগে । 
ব্রহ্ধজ্জানীর ওষ্কারজপ, যোগীর আত্মধ্যান, গৃহস্থের রাম কষ্ণাদি 
অবতারগণের পৃজ!, বিধি বিষুর আদি দেবগণের পুজা, সুর্য অগ্রি গজ! 
অশ্বখাদি স্থাবরের পৃজা, সমস্তই বিভৃতির ভাবে ভগবানের পুজা। এই 
সকল বিভৃতির মধ্য দিয়া ভগবৎ+লীল1 ভাবন1 করিতে করিতে ভাবের 
পরিপুষ্টি হইলে, ভগবৎ-কৃপায় বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বর-ততব জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে। ইহাই অথবয় ব্রহ্গঞ্জানলাভের ভগবদুপদিষ্ট উপায়। 

কিন্ত এই বিভৃতি যোগে বা গীতার অন্তত্র, শক্তি-উপাসনার শ্বাস 
উল্লেখ নাই; কারণ সে শক্তি ভগবানেরই পরা শান্ত । তাহ! ভগবান্‌ হইতে 
পৃথক্‌ নহে, পরন্ত ব্রন্গস্বরূপা, ব্রহ্মময়ী তারা । ১৮। 

হস্ত-_অন্থকম্পাস্থচক সম্বোধন। হে অর্জুন । দিবা; আত্মবিভূতর়ঃ-_ 
আমার দিব্য বিভূতি সকল। প্রাধান্ততঃ চি--কয়েকটি প্রধান মাত্র 
উল্লেখপুর্ববক। তে কথিষ্যামি__তোমাকে কহিব। মে বিভ্তরতত--আমার 
বিভৃতি বিস্তারের । অন্তঃ নাস্তি। 


প্রীতগবান্‌ কছিলেন। 
হস্ত প্রিয়তম ! কহিব তোমায়. 
আমার যে দিব্য বিভ্ৃতিনিচয় ঃ 
কহিব কেবল প্রধান প্রধান, 
সবিস্তারে তার শেষ নাহি হয়। ১৯। 


৩৭৮ বিভ্ভৃতি বর্ণন। [দশম 


অহম্‌ আত্মা গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহম্‌ আদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানাম্‌ অন্ত এব চ ॥২৩॥ 


১৯ শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্ধ্যস্ত, বিভৃতিতত বুঝাইতেছেন। ইহা 
ভক্কের প্রতি কৃপাময় ভগবানের সন্গেহ উপদেশ; সুতরাং আশা করি, 
যুক্তিবাদিগণ জড় বিজ্ঞানের প্রমাণে এ তত্বের স্তাতা-নির্ণয়ের জন্ত ব্যস্ত 
হইবেন ন1। ১৯। 

অতঃপর আম্মবিভূতি সকল বলিতেছেন। অহং সর্ধভূতাশয় স্থিত 
আত্ম-আমি সর্ব ভূতের আশয়ে, অন্তরে অবস্থিত আম্মা (শং)) 
ভগবানের যাহ! পরম স্বরূপ, পরম ভাব, তাহা ভূতম্থ নহে (৯1৪ )) 
তীহার যে আত্মভাব সর্বভূতাশয়স্থিত, তাহ! তাহার পবিভূতি”-_ 
সর্ব ভূতমধ্যে তাহার পঅভিব্যক্ত রূপ।” যোগ দৃষ্টিতে তাহা, 
প্রত্যক্ষ হয়। 

অহং ভূতানাম্‌ আদিঃ চ, মধ্যং চ, অন্তঃ চ-_ন্দামি সর্বব ভূতের জন্ম, 
স্থিতি ও সংহারের কারপ। আম! হইতেই সমুদায় স্ৃতভাবের উৎপত্তি 
এবং আমাতেই তাহাদের স্থিতি ও বিলয়। ভূতগণের এই সুষ্ি স্থিতি- 
লয়ের যাহা! কারণ, তাহ! আমার বিহ্ৃতি। 

স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বন্ত আছে, সেই সমস্তের মধ্যে সমষ্টি 
ভাবে ও বি ভাবে, তাহাদের আম্মারূপে, ভূতভাবের বীজ ও. 
আধাররূপে এবং তাহাদের জম্ম-স্থিতি-নাশের কারণরূপে তগবান্ই 
চিন্তনীয়। ২০। 


ভবীব আত্মারূণে আমি, গুড়াকেশ! 
করি অবস্থান অন্তরে সবার, 
সর্ব ভূতন্হি আম! হ'তে হয়, | 
আম! হতে হয় স্থিতি ও সংহার। ২০। 


অধ্যায় ] বিভভৃতি বর্ণ ৩৭৯ 


আদিত্যানাম্‌ অহং বিষু জ্যোভিষাং রবি রংশুমান্‌। 
মরীচি শ্মরুতাম্‌ অস্মি নক্ষত্রাণাম্‌ অহং শশী ॥২১॥ 
বেদানাং সামবেদে! হম্মি দেবানাম্‌ অস্মি বাসবঃ। 
ইন্ড্রিয়াণাং মনশ্চাশ্জি ভূতানাম্‌ অস্মি চেতনা ॥২২॥ 


২১ প্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্যন্ত এই বিস্ৃতিবর্ণনায় আদিত্যানাস্‌ 
অহং বিঞুঃ ইত্যাদি বাক্যে যে সমস্ত বঠী বিভক্তি আছে, সে সমস্ত প্রায় 
নির্ধারণে ষী। রুণ্চৎ সম্বন্ধে বঞ্ী, যথা ভূতানাম্‌ অস্মি চেতন! (ভী)। 

আদিত্যানাম্‌ অহং বিধু-_আদিত্যগণের মধ্যে বিষু। নামে আদিতা 
আমি। আদিত্য ত্বাদশ। তাহারা বৈদিক দেবত1। তগবান্‌ স্থষ্টির ইচ্ছা 
করিয়! যে আদিত্যগণের কল্পন! করিয়াছিলেন, বিষুঃতে সেই আদর্শ আদিত্য 
কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি । তজ্জন্ত তাহা তাঙার বিভৃতি। ভগবান্‌ সেই 
বিষুভাবে চিন্তনীয়। এইনপ সর্বত্র। এই বিষ কুর্ধা-মগ্ডল-মধাবর্তাঁ 
নারায়ণ; অধিদৈবত পুরুব (৮৪ )। ইনি নুর্মযমগ্ুল নহেন। যাহ! হ্যা 
মও়া, তাহ! সুর্যের স্থূল রূপ। তাহার নাম রবি। জ্যোতিবাং__-জ্যোতি্পায় 
পদার্থের মধ্যে । আমি অংশ্তমান্-_বিশ্বব্যাপী। রশ্শিধুক। রবিং। মরুতাধ 
মধ্যে মরীচিঃ | নক্ষত্রাপাং মধ্যে অঙং শশী । ২১। 


ছ্াদশ আদিত্যমাঝে আমি বিষুঃ, 

জ্যোতির্য়মাঝে রবি অংগুধর, 
মরুদ্গপমাঝে আমিই মরীচি, 

নক্ষত্রের মাঝে আমি শশধর । ২১। 
সর্ব বেদ মধ্যে আমি সাম বেদ 

দেবগণ মাঝে সহশ্রলোচন, 
জীবের অন্তরে আমিই চেতনা, 

* ইন্জিয়ের বাঝে আমি হই মন। ২২। 


৩৮০ 'শবিভূতি বর্ণন। (শষ 


রুদ্রাণাং শঙ্কর শ্চান্মি বিতেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বসুনাং পাবক শ্চান্মি মেরঃ শিখরিণাম্‌ অহম্‌ ॥২৩॥ 
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনাম্‌ অহং স্কন্দঃ সরসাম্‌ অন্মি সাগরঃ ॥২৪॥ 
গীতমাধূর্ধ্যহেতু সামবেদের প্রাধান্ত। ভগবানের শবব্রহ্ধ রূপের বিশেষ 
অভিব্যক্তি। বাসব--ইন্্র, দেবতা-কল্পনার এবং মন ইস্ত্রিয় কল্পনার শ্রেঠ 
আদর্শ। ভূতানাম্-_সম্বন্ধে যী । চেতন1-__চিৎম্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু 
চিত্তে গ্রতিভাপিত আভাস-চৈতন্ত (১৩1১ দেখ )। এই চেতনা কোন 
কল্পন1 নছে। ইহ! ভগবানের চিৎম্বরূপের আভাস, যাহা জীবচিত্তে চেতন. 
রূপে অভিব্যক্ত হয়। ২২। 
যক্ষরক্ষসাং_যক্ষ এবং রক্ষঃ উভয়েই শ্বভাবতঃ তুর, তজ্জন্ত একক্র 
নির্দেশ (ভ্ী)। তাহাদের মধ্যে বিত্বেশঃ--কুবের। পাবকঃ--অম্নি। 
শিখরিণাম্‌ _শিখরযুক্ত অর্থাৎ উররত পদার্থের মধ্যে। মেরুঃ-_ম্থমেরু ।২৩। 
পুরোধদাং--পুরোছিতগণের মধো। দেবপুরোছিত বুহম্পতিং মাং 
বিদ্ধি। লেনানীনাং--লেলাপতিগণের মধ্যে। স্বন্দ[ঃ--দেবমেনাপতি 
কার্তিক। সরসাং_ স্থির জলাশয়গণের মধ্যে । সাগরঃ অস্মিঃ। ২৪। 


যক্ষরক্ষে আমি ধনেশ কুবের, 

একাদশ রুদ্র মাঝারে শঙ্কর, 
উন্নত পদার্থ মাঝে আমি মেরু 

অষ্ট বন্ধু মাঝে আমি বৈশ্বানর। ২৩। 
পুরোহিত মাঝে দেবপুরোহিত 

জানিও আমার পার্থ, বৃহস্পতি, 
সরসীর মাঝে আমি হে, সাগর, 

সেনানীতে ক্বন্ম--দেবলেনাপতি | ২৪। 


অধ্যায়] বিস্তৃতি বর্ণন ॥ ৩৮৯ 


মহরাঁণাং ভৃগু রহং গিরাম্‌ অস্ম্যেকম্‌ অক্ষরম্। 
যজ্কানাং জপহযজ্ঞে! হস্মি স্থাবরাণাং হিমালয় ॥২৫॥ 
অশ্খঃ সর্বববৃক্ষাণাং দেব্াঁণাঞ্চ নারদঃ | 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ ॥২৬॥ 
উচ্চৈঃশ্রবসম্‌ অশ্বানাং বিদ্ধি মাম্‌ অমুতোদ্ভবমূ। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥২৭॥ 


গ্লিরাং--অর্থবাচক পদ বাবাক্য সকলের মধ্যে। একম্‌ অক্ষরম্‌- 
ওক্কার স্তর (৮১৩ দেখ)। অন্মি। যজ্ঞানাম্--যজ্ঞদকলের মধ্যে। 
জপযজ্ঞঃ অন্মি। প্রত্যক্ষ পশুবলি দিয়া যজ্ঞাগ্িতে আহুতি দেওয়া অপেক্ষা 
ভগবদ্‌ মহব্বের ধারণা (জপ) করিতে করিতে, কামাদি পশুবৃত্তিকে 
সংযমাগ্রিতে আহছুতি দেওয়া, শ্রেষ্ঠ (৪.৩৩)। স্থাবরাণাং-নিশ্চল পদার্থের, 
মধ্যে । হিমালয়; | ২৫। 

দেবধি-_যিনি দেবতা হইয়াও খধি তত্বদশী। খব-_দর্শন করা 
সিদ্ধ--জন্ম হইতেই পরমার্থ তত্ববেশ্তা। ২৬। 

অশ্বানাং মধ্যে মাম্‌। অমৃতোস্তবম্--অমৃত্নিমিতত সমুদ্রমস্থনকালে 
উদ্ভৃত। উচ্চৈঃশ্রবসম্_-উচ্ৈশ্রবা। বিদ্ধি। ২৭। 


আমি হই ভৃগু মহযি মাঝারে, 

আমিই ওক্কার বাকো একাক্ষর, 
বলতে জপবজ, স্থাবরের মাকে 

আমি হিমালয়, সর্বরনাকর। ২৫। 
বৃক্ষগণমাঝে আমিই জঙ্থখ, 

আমি ছে, নারদ দেব বগণে, 
গন্ধর্ব সকলে আমি চিত্ররখ, 

আমিই কপিল সিদ্ধ মুনগণে। ২৬। 


৩৮২ শ বিভূতি বর্ণন। [দখম 


আয়ুধানাম্‌ অহং বজং ধেনৃনাম্‌ অশ্মি কামধুক্‌। 
প্রজন শ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণাম্‌ অস্মি বাস্ুকিঃ ॥২৮। 
অনন্ত শ্চাম্মি নাগানাং বরুণো যাদসাম্‌ অহম। 
পিতৃণাম্‌ অর্ধ্যম! চাম্সি যমঃ সংঘমতাম্‌ অহম্‌.॥২$॥ 


আমুধানাম্‌__অন্ত্রগণের মধ্যে । বজ্রম্। ধেনুনাং মধ্যে কামধুক্‌__ 
কামধেছু। প্রজনঃ__সস্তান উৎপাদক। কন্দর্পঃ-কাম। অহম্‌ অন্মি। 
জীব প্রবাহ রক্ষার জন্ঠ যে ত্রশী প্রেরণ! তাহাই কামরূপে অভিব্যক্ত। 
সেই প্রণী প্রেরণ! ধারণা পূর্বক জীব সন্ততি রক্ষার নিমিত্ত তছপযোগী যে 
কামসেব! তাহা শ্রণী-নীতির অনুকূল; তাহা তাহার বিভূতি। সর্পাণাং 
মধ্যে বান্থুকিঃ-_দর্পগণের রাজা। অন্মি। ২৮। 
নাগানাম্‌ ইত্যাদি । সর্প ও নাগ এ দুয়ের প্রভেদ বুঝ! যায় না। সর্প 
সবিষ, নাগ নির্বিষ (শ্রী।)। সর্প একশিরস্ক, নাগ বহুশিরস্ক ( বল, রাম )। 
০ 
অশ্বগণমাঝে অমৃত-উদ্ভৃত 
উচগৈঃশ্রব! অশ্ব জানিবে আমারে, 
গজেন্দ্রসমূহে এ্ররাবত গজ, 
নরপতি আর নরের মাঝারে। ২৭। 
আমুধ সকলে আমি সে অশনি, 
আমি কামধেছু সর্বধেন্থগণে, 
সন্তানঞজনন কাম জীব-হদে, 
আমি দেবান্থুকি সর্ব সর্পগণে।২৮। 
নাগগণ মাঝে আমিই অনস্ত, 
জলচরমাবঝে আমি হে বরুণ, 
নিয়ন্ত সকলে আমি হই বম, 
পিভৃগণ-রাজ! অধ্যমা, অঞ্জুন। ২৯। 


ব্ধ্যায় ] বিস্তৃতি বর্ণন। ৩৮৩ 


প্রহলাদ শ্চাশ্মি দৈতানাং কাল: কলয়তাম্‌ অহম্‌। 
মৃগাণাঞ্চ মৃবগেন্দ্ো হহং বৈনতেয়স্চ পক্ষিণাম, ॥৩০॥ 
পবন পবতাম, অশ্মি রামঃ শ্সুভূতাম, অহম, | 
ঝষাণাং মকর শ্চাশ্মি আ্রোতসাম অস্মি জাহুবী ॥৩১। 


বোধ হয় এ ছুয়ের একটিও সত্য নয়। যাদদাম্--জলচরগণের মধ্যে। বরুণঃ। 
সংঘমতাম্--যাহার! সংযমিত, নিয়গ্রিত করে। তাহাদের মধ্যে। অহং যমঃ।২৯ 

কলয়তাম্‌--গণনাকারিগণের মধ্যে । অহং কালঃ। কলন1--গণন!। 
গণন। হই প্রকার; সঙ্কলন ও বাবকলন। জগতে অসংখ্য বস্তর মধেে) 
সঙ্কলন বাবকলন বা যোগ বিয়োগ, হ্ষ্টি নাশ ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলি- 
তেছে। সেই সংযোগ বিয়োগ হইতেই সব্ধন্র নিয়ত পরিবর্তন এবং নেই 
পরিবর্তন হইতে আমাদের অস্থরে যে একের পর একটি করিয়া জ্ঞান- 
ক্রির! নিয়ত চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানের স্মৃতি হইতে আমাদের 
অন্তরে কালের ধারণা হয়; এবং দগু দিন মাসাদির ছার! তাহার পরিমাপ 
করি। অতএব কালই সব্বগণনকতা। গণনাকারিগণের মধ্যে কালই 


শ্রেঃ__তাহা ভগবানের বিভুতি। পক্ষিণাং--পক্ষিগণের মধ্যে আমি। 
বৈনভেয়ঃ--বিনতাপুতর গরুড় ।৩০। 


দৈতাগণ-মাঝে আমিই প্রহলাদ, 

মুগগণে দিংহ আমি সে মৃগেন্ত্, 
সংখ্যাকারিগণে আমি হই কাল, 

পক্ষিগণে আমি গরুড় খগেজ্ । ৩। 
পৃতকারিগণে আমি হে, পবন, 

শন্ত্রধরগণে জামি দাশরখি, 
মৎস্যগণ-মার়ো আমি সে মকর, 

শ্োতন্বিনী মাঝে পুণ্য ভাগীরথী। ৩১ 


৩৮৪ খুধনূতি বর্ণন। [দশম 


সর্গাণাম, আদিরম্তশ্চ মধ্য খৈঃবাহম, অর্জুন। 
অধ্যাত্মৃবিষ্তা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতাম, অহম.॥৩২॥ 
অক্ষরাণাম, অকারে হন্মি ঘস্ঘঃ সামাসিকম্য চ। 
অহম, এবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩| 


পবতাম্‌_-পবিভ্রতাকারিগণের মধ্যে (শং, শ্রী। )। পবনঃ-হবায়ু। শহ্ব- 
ভূভাম্--শন্তধরগণের মধ্যে রামঃ । ঝষাণাং-_মত্্গণের মধ্যে । মকরঃ। 
শ্রোতসাং--ম্বোতস্থিনীগণের মধো | জাহৃবী-_গঙ্গা। ৩১। 

সর্গাণাম্‌--হ্ষ্ট পদার্থ সকলের : সন্বন্ধে। আদিঃ অন্তঃ মধ্য চ 
অহমেব। ২* গ্লোকে অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ইত্যাদি বাক্যে ব্যষ্টিভাবে ভূত- 
গণের স্থষ্টি-স্থিতি-নাশ-সন্বন্ধে ভগবানের পারমৈশ্বর্য্য উক্ত হইয়াছে। 
এখানে, সমষ্টিভাবে জগতের সবষ্টি-স্থিতি-নাশ ক্রিয়াও তাহার বিভূতি ভাবে 
ধোয়, ইহা বল! হইল। বিভ্তানাম্‌ মধ্যে অধ্যাত্মবিস্ত।। প্রবদতাং_বাদী 
অর্থাৎ তাফিকগণের সম্বদ্ধে। অহ বাদ: যুক্তি; পক্ষপাতশূন্ত হইয় 
যথাবথ বিচার । 4১101776001 ৩২। 

অক্ষরাণাং--অক্ষর সকলের মধো। অকারঃ অন্মি। ৮1১৩ প্রণবতত্ব 
দেখ। সামাসিকম্ত--সমাস সকলের মধ্যে। হবন্দঃ । ছবন্বসমাসে উভয় পদেরই 


স্থজিত পদার্থ বাহ! কিছু, পার্থ, 

আদি অন্ত মধ্য আমি সে সবার; 
বত বিস্ত/ আছে আমি তার মাঝে 

আত্মতত্ববিস্ভা সর্ববিস্ভাসার। 
পঞ্ডিতে প্ডিতে কিছ। গুরুশিষ্কে 

, বখাবথ তত্ব করিতে নির্ণর় 

ঝাগছেবহীন যে যুক্তি-বিচার, 

বাদীর সে বাদ জহি ধন! ৩২। 


্বধ্যায় ] বিতৃতি বর্ণন। ৩৮৫ 


মৃত্যুই সর্ববহর-শ্চাহম, উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম,। 
কাঁণ্ডিঃ খ্রীঃ বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতি মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ।৩৪॥ 


প্লাধা্ত থাকে, এজন তাহা অন্ত সমাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অহম্‌ এব অক্ষয়ঃ 
কালঃ__৩* ক্লোকের টীকার বুঝিয়াছি, কালের মূল কলন ব! গণনা, তাহার 
মুল পরিঝুর্টিন ; আর পরিবর্তনের মূল তগবানে ক্রিয়া শক্তি কালী, মাকালী 
এবং টি পক্তি ধাগার তিনি অক্ষয় কাল, মহাকাল। মহাকালবক্ষে 
ধহাকালী নৃত্য করছেন, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ছেন। স্বয়ং তগবানই মহা" 
' ফ্কাল। এই মঞাকাল-রূপেই তিনি স্ঙ্ি-স্থিতি সংহারকর্তা। “কালোহন্মি 
লোকক্ষয়কৎ প্রবুদ্ধঃ” (১১৩২ )। আঅহং বিশ্বতোমুখঃ-__সর্বতোমুখ, 
সর্ব প্রকারে । ধাতা- সর্ব কম্মফলবিধাত1 ৷ ৩৩। 
সংহারকগণের মধ্যে আঅহং সর্বহরঃ মৃতঃ | ভবিষ্যতাম্_-ভাবী কল্যাপ- 
সমৃহ্বের মধ্ো। উন্তৎ:-_অস্াদয় । আমি তৎপ্রাপ্তির হেতু শেং)। নারীণাং-_. 
সন্ধে ৬্ী। নারীগণের সম্বন্ধে কীর্তি প্রতি সপ্ত গুণ ভগবানের বিভূতি 
(পং)। কাঁর্তি--ধাশ্মিকত্বনিমিতা খ্যাতি । সর্কত্রই পুরুষের অপেক্ষা 
স্বীলোকের অধিক ধর্শনিষ্টা। কান্তি, সৌনারধ্য ; অথবা ধর্ম, অর্থ 
ও কামরূপ সম্পদ (মধু )। মেধা_যে শক্কি প্রভাবে আমাদের বছ জন্ম- 


অক্ষরসমূহে আমি সে অকার, 

সমাসসমূতে ছন্ব, ধনঞয়! 
আমি সর্ব কশ্মে সর্বফগদাতা, 

আমিই কালের প্রবাহ অক্ষয়। ৩5 
ভাবী অভ্যুদয় অন্াদয়হেতু, 

সংহারক মধ্যে মৃহ্থুু সর্বাহর, 
নারীগণে জমি কীর্তি, ধৃতি, স্বৃতি, 

মেধা, জী ও ক্ষমা, সুমধুর স্বর । ৩৪। 

হ্ঞ€ 


৩৮৬ বিভৃতি বর্ণন। : (দশম 


বৃহত্সাম তথা সান্গাং গায়ত্রী ছন্দসাম, অহুম,। 
মাসানাং মার্গশীর্ষে৷ হম, খাতুনাং কুস্থমাকরঃ ॥৩৫) 
দতং ছলয়তাম, অস্মি তেজ স্তেজন্বিনাম, অহম। 
জয়ো হ্মি ব্যবসায়ে হস্মি সব্বং সন্ববতাম, অহম.॥৩৬| 
সঞ্চত জ্ঞান পরিবৃত থকে, তাহা মেধা । আমর! যখন যে জ্ঞান লাভ 
করি, পরক্ষণেই যণ্দ তাহা বিশ্বৃত হই, তবে আৰ উন্ন'তর সম্ভাবনা থাকিত 
না। ধৃতি-ধৈধ্য। ক্ষমা সহিষুণতা। এই সকল গুণও পুরুষের 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই অধিক বর্তমান। ৩৪। 
সাম্মাম্‌-গীতের উপযোগী সাম মন্ত্রসমূছের মধ্যে । বুহৎসাম--সাম- 
বেদান্তর্গত শ্তববিশেষ। ছন্দপাম্-_ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে |. গাক্রত্রী। 
মাসানাং মার্গশীর্ষঃ__অগ্রহায়ণ মাস। খতুনাৎ কুহ্থমাকরঃ-_-বসম্ত ।৩৫। 
ছলয়তাম্‌ প্রবঞ্চকগণের সন্বন্ধে। দুযুতং-_জুধাথেব্া, পাশ! প্রভৃতি । 
প্রবঞ্চকের চরম আদর্শ ভুয়াচোর। অগতে ভালমন্দ যাহ! কিছু আছে, 
সে সকলের মধ্যে ভগবান্কে দেখিতে না জানিলে সর্বত্র অয় ব্রহ্ধদশ্‌ন 
হয় না। সৎ অসৎ সমস্তই ঈশ্বর হইতে। অহং তেজস্থিনাম্‌ তেজঃ। 
জেতৃগণের জঙ়্ঃ। উদ্যোগী পুরুষের ব্যবসায়ঃ_-উদ্ভম। সন্ববতাম্-- 
সান্বকের সম্বন্ধে। সত্বম্‌ অহম্‌ অস্মি। ৩১। 
7. আমিই বৃহৎ সাম সামগানে, 
মাসে মার্গশীর্য আমি শস্যধর, 
ছন্দোময় মন্ত্রে আমিই গায়ত্রী, 
ষড়খতুমাঝে কুন্থম-আকর। ৩৫। 
বঞ্চকগণের দূযুতরূপ ছল, 
উদ্যোগী পুরুষে উদ্ভম, অর্জুন! 
তেস্বীর তেন, বিজয়ীর জয়, 
সাত্বিকের হই আমি সত্ব গুণ। ৩৬। 





অধ্যায়] বিভূতি বর্ণন। ৩৮৭ 


বৃকীনাং বাস্থদেবে হস্মি পাগুবানাং ধনজয়ঃ। 
মুনীনাম্‌ অপ্যহ্‌ং ব্যাসঃ কবীনাম্‌ উশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥ 
দণ্ডো দময়তাম্‌ অ্মি নীতি রশ্মি জিগীষতাম্‌। 

মৌনং চৈবাশ্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতাম্‌ অহম্‌ 1৩৮ 


বুক্ক'নাৎ বান্থুদেখঃ অশ্ম ইত্যাদি__যাদবগণের মধ্য আমি বাহুদেব 
ও পাণুবগণের মধ্যে তুমি ধনঞ্য়, আমরাও সেই ভগবানের বিভূতি। 
এখন ভগখান্‌ আপনার পরম ভাবে যোগমুক হইয়া অক্ুনকে আত্মবিভূতি 
বলিতেছেন ; স্থতরাৎ মানুষী তন্আশ্রিত তাহার যে লীলাবিগ্রহ, যে 
ইকক্ঃমৃর্ি, তাত! এখন তাহার বিভৃতি মাত্র । তাহা পরম ভাব হইতে 
শতন্্র) ১৯ দেখ। মুনি_বেদার্থ মননশীল । কবি-_সর্বশাস্দর্শী | ৩৭। 

দনয়তাম্‌_দমন কর্কার সম্বন্ধে। আমি তাভার দণ্ডঃ। জিগীষতাং-_ 
সয়াভিলাধা বধির সঙ্থদ্ধে । নংধিংন্ঠায় সঙ্গত সাম, দানাদি উপায়। 


বানুদেবপুজ আমি পুষিবংশে, 

আমি ধনঞ্জয় পাগুপুজ্রগণে, 
মুনগণনাঝে আমি দ্বৈপায়ন, 

আমি শু ক্রাচার্ধয শান্থদপিগণে । ৩৭। 
দননকর্কার দণ্ড মাম, পার্থ। 

অসংয'ত জন সংযত যার, 
ভিগীবু জনের স্তায়ানুসারিণী 

মারি যে নীতি, আমি সে উপার। 

মনঃসধ্যমন-সাবর্থয সে আমি 

যাছে গুহ তব রহয়ে গোপন, 
তবজ্ঞানবান্‌ পভয়ে যেজ্ঞ'ন 

সে মম বিভূতি, ভরতনন্দন। ৩৮। 


৩৮৮ ভগবানই সর্বভূতের বীজ। [দশম 


যচ্চাপি সর্বদভূতানাং বীজং তদ্‌ অহম্‌ অর্জুন । 

ন তদ্‌ অন্তি বিন! বৎ স্য্াম্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥৩৯॥ 
নাস্তে৷ হস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ । 

এব তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভৃতে বিবস্তরো ময়া ॥৪০॥ 
যদ্যদ্‌ বিভূতিমত সব্বং শ্রীমদ্‌ উর্জিজিতম্‌ এব বা। 
তগুতদ্‌ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্‌ ॥৪১॥ 


অন্তায় উপায়েও জয়লাভ হইতে পারে। তাহ! ভগবধিভতি নছে।' 
গুহানাং-_-গুহা বিষয়সমূছের সম্বন্ধে। সে সমস্ত গোপন রাখিবার হেতুস্ৃত 
মৌনং__মনঃসংযম € ১৭১৬ দেখ) আমি। জ্ঞানবতাম্-_তত্বজ্ঞানিগণের 
জ্ঞানম্‌ অহম্‌। ৩৮। 

সর্বভূতানাং যৎ বীজম্--উৎপত্তি'হেতু (৭1১০ দেখ)। তৎ অহম্‌। 
ময়। বিনা বৎ স্তাৎ_আমি ভিন্ন যাহা হইতে পারে। তৎ চরম্‌ অথব। 
অচরং নান্তি_তাণৃশ স্থাবর জঙ্গম বস্তু নাই। ৩৯। 

আমার বিভূতির অন্ত নাই। তজ্জন্ত এষঃ বিভূতেঃ বিশ্তরঃ_-বিভূতি- 
রূপে ব্যাণ্তি। উদ্দেশতঃ তু--সংক্ষেপে মাত্র । প্রোক্তঃ। ৪*। 

সংক্ষেপে বপিতে হইলে। যত্যৎ সব্ব_যে যে বস্ত। বিভ্ুতিমং__ 


সমস্ত ভূতের যা” হতে উদ্ভব, 
বীজরূপী যাহ! আমি সে কারণ, 
আম! বিনা হয় চরাচরময় 
নাহি কোন বস্তু কোথাও এমন। ৩৯। 
বিভূতি আছে যত দিব্য বিভুতি আমার 
অনন্ত ৃ ওহে পরস্তপ! অস্ত নাহি তার; 
এই হে, সেহেতু, কহিন্থু কেবল 
সংক্ষেপতঃ সেই বিস্ৃতি-বিস্তার। ৪০। 


ক্অধ্যায়] ভগবানের একা ংশমাত্রে জগৎ বিধত। ৩৮৯ 


অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহম্‌ ইদং কৃতস্মম্‌ একাংশেন শ্থিতো জগৎ ॥৪২॥ 


ইতি বিভূতিযোগো! নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ 


বশ্বর্যাযুক (শ্রী )। ্রীমৎং__লোকাতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত । উর্জিতম্‌-_ 
প্রভাব-সম্পন্ন। তৎ তৎ এব মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ইতি ত্বম্‌ অবগচ্ছ__ 
ক্টাঙাই আমার তেজের অংশ বা এক দেশ হইতে উৎপর্ জানিও। যে 
বস্কর যাহ1 স্বাভাবিক ভাব, তাহা দেই জাতীয় যে বস্তুতে অধিকতর 
'মভিবাক্ত, সেই বসন্ত তজ্জাতীয় বস্ধ সম্বন্ধে বিভৃতিমুক্ত। ৪১। 

অপবা হে অঞ্জুন! এতেন বন্থনা জ্ঞাতেন তব কিম্‌--এত অধিক 
জানায় তোমার কি প্রয়োজন? অহম্‌ ইদম্‌ কুত্হম্‌ জগৎ একাংশেন 
বিষ্টভ্য-_একাংশে ধরিয়া। স্থিহঃ। ভগবানের যাহা তেজ, যাহ! তাহার 
“প্রভব” পরম প্রকাশশক্তি, এই বিশ্ব,__সমষ্টিভাবে চেতন-অচেতনমক় 
সমগ্র গৎ, সেই তেজের আংশিক ভাবমাত্র; তাহার বিভৃতি বা তাহারই 
স্বক্ঠুপাংশ। তাহাই একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন দেখিতেছেন। 

অঞ্জনের প্রশ্ন ছিল,_কি ভাবে চিন্তা করিলে আমি আপনার স্বরূপ 
কাত হইব। ইঞার উত্তর শেষ হইপ। সমগ্র জগৎ আমার বিনৃতি। 
জমার স্বরূপের আংশিক প্রকাশ 177)115 1727105050107 01 0) 
170910106. তুমি সমগ্র জগণে বিরাট প্রকৃতি বক্ষে আমার চিন্ক। করিবে। 


যা কিছু ধ্বরধযযুক্ত, যা' কিছু শ্ষান্‌, 
সম যা, কিছু উৎসাচ-বল-তেজোদীপ্ডিমান্‌, 
জগৎ সেই সেই সমস্য জানিও, ধনঞ্জয় ! 
ঈশ্বরের: আমার তেজোহংশ হ'তে সমুদ্ভূত হয়। ৪১। 
তেজোহংশমাহ অথব। কি কাজ, পার্থ! অধিক জানিয়!, 
এ সমগ্র বিশ্ব আছি একাংশে ধরিরা। ৪২। 


৩৯৪ সমগ্র জগৎ ভগবানের বিভ্ৃতি--তিনি স্বরৎ। [দশম 


জগৎ যে চিংস্বরূপ ভগবানের বিশ্তৃতি, চিন্তাশীল বাক্তি মাত্রেই তা 
.ঝিবেন। বীজ হইতে বৃক্ষ; বৃক্ষ হইতে আবার বীজ। অর্থাৎ যে শক্তি 
পুক্াকারে বীজ মধ্যে লীন ছিল, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়! ক্রমে বৃক্ষরূপ 
ধারণ করে। আবার তাচাই ক্রষসন্থুচত হুইয়! ক্রমে সুক্্মতর হয়) 
শীষে প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ, একদিন উহা! বালুকাপ্রমাণ বীজে লীন ছিল, 
কালে আবার এ সমুদায় বৃক্ষটী বালুকা প্রমাণ বীজেই লীন হইবে । এমন 
উদাহরণ বহু, ৮১৯ টীকা দেখ। এই নিয়ম সর্বত্র। একই শক্তির 
ক্রমবিকাশে স্ষ্টি, আর ক্রমসঙ্কোচে লয়। সকল পদার্থেরই আরম্ভ ও 
পরিণাম সমান। স্থতরাং কোন বস্তর অস্ত জানিলে তাহার আদি জানা 
যায়, আদি জানিলে অন্ত জানা যায়। 

এই নিয়মে দেখ যে,_স্থষ্টির শেষ বসত চেতন জীব, চেতন জীবের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ মান্থুষ। আবার মানুষের মধো যিনি সাধনাঁবলে সিদ্ধ ভয়েন, 
প্রকৃতির সকল বন্ধনের অতীত হইয়া, গ্রকৃতির গ্রতু হইয়া, মুক্ত পুরুষ 
হয়েন, সেই পূর্ণ-মানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্তই আমাদিগের জ্ঞানে শষ্টি- 
ক্রমের শেষ বিকাশ। আর চৈতন্তই যখন স্থষ্টির শেষ বিকাশ, তখন 
ছৃষ্টির আদিও যে সেই চৈতন্য, তাহা স্পষ্ট অনুমান হয়। 

সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্তই এক কালে ক্রমসম্থৃচিত হইয়াছিলেন। তখন 
অন্তি নাস্তি কিছু ছিল না। তখন প্রলয়। তিনিই আবার আপনাকে 
ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন, এই চেতন অচেতনময় জগৎ-রূপে 
প্রতিভাত হইতেছেন। জড়শক্তি বা চৈতন্ত বাঁ অন্ত কোন নামে পরিচিত 
বিভিন্ন জাগতিক শক্তি, সেই এক বিশ্বব্যাপী চৈতন্তেরই বিতিন্ন 
অভিব্যক্তি,-কোথাও স্পষ্ট কোথাও অম্প্। যাহাকে চৈতন্তবিহীন জড 
বলি, তাহাও সেই চৈতন্তেরই খনীভৃত অপ্রকট অবস্থা, [.2051 31215. 
এই দর্বব্যাপী চৈতন্তের হ্বাঁস নাট, বৃদ্ধি নাই, বায় নাই, বিভাগ নাই। 
তাহা অনাদি, অব্য, অথণ্, অনভ্ত এবং সর্বদা পূর্ণভাবে বর্তমান, 
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[7016 তাহাই ঈশ্বর, তাহাই ব্রদ্ধ, তাহাই জড়বাদীর জড়শক্তি, 
অজ্ঞেয়বাদীর অনস্ত অনির্বচনীয় সর্বাতীত সন্তা। জগতে যাহা কিছু 
স্তাছে ছিল বা থাকিবে, সব তীহারই বিভ্ুতি--বিশেষ বিকাশ; অথবা 
তিনি স্বয়ং। তাঁচারই তেঙ্গোইংশ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু পরমাণু হয়, 
আবার তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়!, চন্দ্র হূর্ধ্য গ্রহ তারা, ধরা ধরাধর মাগর 
নদী, তরু গুলা লতা তৃণমনুষ্য পণ্ড পক্ষী কাঁট প্রনৃতি আকারে প্রতিভাত 
হয়। তিনিই ক্রমসম্ভুচিত হইয়া কখন অণু পরমাণু হ'ন, অস্তি নাগ্ডতির 
অতীত হ'ন; আবার কখন ধারে ধীরে নিজ স্বরূপ প্রকাশপুর্বক নিজেতে 
যুক্ত হ'ন,__জগৎ হন, ঈশ্বর হ'ন। সবই তিনি, একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 
আমর! তাহা হইতেই জন্ম লই, তাহাতেই জীবিত থাকি, এবং তাহাতেই 
আবার ফিরিয়া! যাই। ৪২। 

দশম অধ্যায় শেষ হইল। অনেকের অভিমত, সংসার অনিত্য ও 
ছঃখময়। অতএব সংসারের স্থখ-্ঃথখ উপেক্ষা-পৃর্বক সন্নাস অবলম্বন 
করিবে। কিন্ত ই! প্রকৃতিবশ মানবের পক্ষে বড় কঠোর, ঝড় নীরস, 
বড়*ছুঃসাধা। গভীর জ্ঞানী, অতান্ত দূরদর্শী ও তীব্র বৈরাগাসম্পর, 
সহত্রের মধ্যে কণৎ কে ইহা করিতে সমর্থ । 

ভগবান্ও বলিয়াছেন, এ সংলার, “হঃখালয়ম্‌ অশ্রাস্থতম্ত (৮১৫); 
*অনিতামন্্ধং লোকমিমং প্রাপা ভক্তম্ব মাম” (৯/৩৩)। এই সংসার 
ছুঃখময় এবং অনিত্য। হে অঙ্ছুন] ঈদুশ সংসারে জন্মলাভ করিয়া 
তুমি আমার ভজনা কর। কিন্তু ভজনার যে পন্থা তিনি দেখাই়াছেন, 
তাহা কঠোর নীরস নষে, পরস্ত তাহ! হ্থসাধ্য ও মধুময়। 

ভগবান্‌ বলিতেছেন, পরিমিত আছার বিহারের দ্বার দেহ ও মনকে 
সুস্থ রাখ ; জগতের সুখ, জগতের আনন্দ বখালাভ ভোগ কর; জগতের 
রূপ, জগতের রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শবে সখী হও) কিন্তু মে সকলে মুগ্ধ না 
হইয়া, তাহাদের যাহ! প্রকৃত স্বরূপ তাহ! দর্শন কর ?--তাহাদের মধো 
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সতত অবিচ্ছেদে সর্কেজ্দিয়ে আমার সতত! জাজলামান প্রত্যক্ষ কর। নয়নে 
ঘা* দেখ, তাহ! আমারই রূপ, কর্ণে যা” শ্রবণ কর তাহাও আমা হইতে । 
পুর যে গন্ধ তাহা আমারই। যে রসে রসনা তৃপ্ত, সে রস আমি : 
আমিই প্রাণ, আম! হইতেই স্পর্শম্বথ। 

যে রবি শশী জগৎ আলোকিত করিতেছ. সে আমারই আলোক + 
তাহাকে নমস্কার কর। যে অশনিতেজ মহাগিরিও বিদীর্ণ করে, সে তেজও 
আমার; তাহাকে নমস্কার কর। অনলের যে দাঁভিক1 শক্তি সে আমারই 
শক্তি ; তাহাকে নমস্কার কর। বসস্তের বনস্থলী কুম্থম-হাসি হাদসিতেছে, 
সেও আমার হাসি; তাচাকে নমস্কার কর। ম্বন্দরীর যে রূপ, যে কঠশ্বর 
তোমার চিত্ত চুরি করিতেছে, দে রূপ, সে শ্বরও আমার ; তাহাকে নমস্কার 
কর, আর কাম-গন্ধ আসিবে না। হেবঞ্চক! যে বৃদ্ধিতে ভূমি ধনার্জন 
করিতেছে, সে বুদ্ধিও আম! হইতে জানিও; আর তাহার অপবাবহার 
করিও ন1। হেক্ঞানী! তোমার যেজ্ঞান, মেধা, যশ-_তাহাও আমা 
হইতে, আর অহঙ্কার করিও না। যে কুঞ্চুর, শৃকর প্রভৃতি হেয় জীব, 
তাছাদেরও অন্তরে আমি আত্মারূপে, চৈতন্তরূপে, বীজরূপে রহিয্নাি, 


ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তোমার অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, 
উ্ধি, অধে; আমি সর্বময় । 


আমি সতত সর্বত্র রহিয়াছি জানিয়! আমার দাল ভাবে, আমাতে 
চিন্তসমর্পণ করিয়! সর্ সময়েই আমায় শ্মরণ পূর্বক, ধর্ম ও নীতিসঙ্গত 
যথালন্ধ কর্ম সকল ধর্বুদ্ধিতে করিয়া যাও। তাহাতে জগৎব্যাপারও 
স্থসম্পন্ন হইবে, অথচ তৃমি কর্মাজালে জড়িত হইবে না। বুদ্ধির দোষেই 
মান্গুষ কর্মঞালে জড়িত হয়। তুমি বুদ্ধি শুদ্ধ কর। যে, অগতের কর্মচক্রের 
অনুবর্তন করে না, সে পাপাত্মা ; আর দেহ থাকিতে কর্দও যায় না এবং 
কর্ম ছাড়িলে দেহও থাকে না। জপিচ, কর্ণ ছাড়িলেই সিদ্ধিলাত হয় না, 
ও কর্ত্যাগ মাত্রই সঙ্গ্যাস নহে। অতএব কর্ন ত্যাগের বাসন! করিও ন1। 
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তুমি যে কর্ে আছ, তাহাই শুদ্ধ যোগবুদ্ধিতে করিতে থাক । শুদ্ধ বুদ্ধিতে 
স্বকর্ম্মাচরণই ঈশ্বরের অর্চনা । তদ্বার। সকল লোকেই সিদ্ধিলাভ করে। 
জ্ঞানের জন্ত চিস্তানাই। যাহার! আমাকে সর্বময় জানিয়া,--- 
সতত আমাতে চিত্ত রাখি তক্তিতরে 
মন-প্রাণ সমপিয়া মম সেব! করে, 
আমি করি তাদের সেবুদ্ধির উদয় 
যাহাতে আমাকে তা”র! পায়, ধনজয় 1১০1৯---১০। 
এই ভগবানের অতয় বাণী। ধন্দ্বোপদেশ-সম্বন্ধে আমরা আশৈশব যাহ! 
কিছু শুনিয়াছি বা শুনিতেছি, প্রায় সে সমস্তেই কঠোর বৈরাগ্যের গ্রাধান্ত 
আছে; এবং আমাদিগের হৃদয়ও তদসথদারে গঠিত হইরাছে ও হইতেছে । 
হঙ্জন্ত “ধর্ম” সাধারণের চক্ষে সংসার হইতে স্বতন্ত্র, এক ভয়াবহ বিষয়ে 
পরিণত হইতেছে। কাষ্চাক এ মধুরভাবের ছায়া হদয়ে অস্কিত হইলে, 
পশ্মের সে ভয়াবহ ভাব দূর হয় এবং সংসার ন্থখময় হয়, সন্দেহ নাই। 
ঠায়! আর্ধ্যভূমিতে আর্ধযসগ্কানগণের কি সে স্থুদিন হইবে ন1। ভারতের 
ঠিনটু কি “ভারতের কৃষ্ণের” কথা গুনিবে না? 
এস আধ্যনস্তান ! কার্পণাদোষোপহতস্বভাব ধর্মসংমূড়চেতা আমরাও 
অজ্চুংনর মত, “শিক্যুস্েইতং শাপি মাং ত্বাৎ প্রপন্নম্” (২৭) বলিয়! কৃষঃ- 
প্দাদুজে লুটাইয়! পড়ি। এস, আমরা সকলেই বলি;-- 


কিৎকর্তব্যবিমুড় দীন চিত্তে প্রন, 

দর্্দাধর্ঘ্থ কিছু বুঝিতে ন! পারি, 
শিখাও তে;মার অভাজন শিষ্য, 

লইল এ “দাস” শরণ তোমারি। 
জগৎ ব্যাপি প্রন ! রয়েছ কেমন, 
গে রূপ দেখিতে “দাগে” দাও, হে নয়ন 
বিভূতি যোগ-নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একাদশোইধ্যায়ঃ। 


বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ। 


অঙ্ভুন উবাচ। 


মদমুগ্রহায় পরমং গুহম্‌ অধ্যাত্মসংজ্ভিতম্‌। 
যত তয়োক্তং বচ স্থেন মোহো হয়ং বিগতো মম ॥১॥ 


বিভ্ৃতি-বৈভব ₹রি কহি কৃপাণ্ুণে 
দেখাইল! বিশ্বরূপ দিদৃক্ষু অজ্জুনে।-_প্রীধর 


ঈশ্বরের যে মুত্তি, যে তেগ্োহংশ হইতে এই জগতের বিকাশ, একা দুশে 

'ন তাহার সেই মৃত্তি দশন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। 

অর্জুন কহিলেন, মদগুগ্রহায়-_আমার প্রতি কুপা-প্রদর্শনার্থ। পরমং 
গুহম্‌_অতিশয় গোপনীয়। অধ্যাস্বসংজ্িততম্‌-_আন্মজ্ঞান-প্রতিপাদক। 
ধৎ বচঃ স্বপ্ন উক্তৎ--ঘে বাঁকা আপনি কহিখেন। তেন মম আয়ং মোহ: 
আমি হস্ত! ও ভীক্াদি মৎকতৃক হত, ঈদৃশ ভ্রম (প্রী)। বিগতঃ। ১। 


অঞ্জুন কহিলেন। 
আমায় পরম গুহা আত্মতত জান 
কহিল! করুণ! করি যাহা, ভগবান্‌! 
গুনিয়| আমার যনে হয়েছে নিশ্চয়, 
কেহ কারও হস্ত। নে, কেহ হত নয় ।১) 


ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনে প্রার্থন! ১--৪)। ৩৯৫ 


ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুত৷ বিস্তরশো ময় । 
তবত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মাম্‌ অপি চাব্যয়ম্‌ ॥২॥ 
এবম্‌ এতদ্‌ যথাখ ত্বম্‌ আত্মানং পরমেশ্বর । 
দরষট,ম্‌ ইচ্ছামি তে রূপম্‌ এশ্বরং পুরুযোত্তম ॥৩। 


ক্কে কমলপত্রাক্ষ! ভূঁচানাং ছি ভবাপায়ৌ--ভব উৎপত্তি ও অপ্যর়-_ 
বিনাশ; তচভয়। ত্ব্ঃ_-তোমার নিকটে । ময়! বিস্তরশঃ শ্রুতৌ-_-আমি 
সবিস্তারে গুনিয়াচি। তব অব্যয়ং মাহাত্াম অপি চ শ্রুতম্। 
তুমি হ্ষষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা 9 সর্বফল্দাঁতা হইয়াও উদ্দাসীন, সর্বব- 
নিয়স্ঞা ভইয়াও সর্বত্র নির্লিপ্ত ইত্যাদি তোমার অপার মহিমার 
পরিচায়ক (শ্রী )।১। 

ভে পরমেশ্বর! ত্বম আত্মানং যগা আখ-_-আপনার বিষয় যেরূপ 
কিলেন। এবম্‌ এতৎ-_ভাা সেই রূপষ্ট বাট | ভে পুরুষোত্তম! 
তথাপি তব খ্রশ্বরং রূপং ড্রঈম ইচ্চামি-_শরশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্চা 
কন্তি। ৩। 


সমন্ত ভূতের যাচে, স্ষ্টি ও সংহ্গার, 
বিশ্বরূপ পুন আর আপনার মচ্িমা আপার, 
দেখিবার সে সকল সবাশিষ কমলালাচন, 
নিমিবক আপনার ষুখপন্মে করেছি শ্রবণ। ১। 
অচ্ছুনের মানি, ভে পরামশ্বর! তোমার স্বরূপ 
প্রার্থনা  সপার্থ সেরূপ, ভূমি কঙিলে যেরূপ 
তবু, হে পুরুযোদ্ধম ! বাঁসনা আমার 
দেখিতে নয়নে দিবা সে জপ ভোমার। 
তবে ত সন্ষ্চে বায়, “তবে সন্য মানি, 
আপন নয়নে যদি ভেরি চক্রপাপি।” ৩। 


৩৯৬ ভগবান্‌ কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ন (৫--৯)। [একাদশ 


মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুম্‌ ইতি প্রভো। 


যোগেশ্বর ততে। মে ত্বং দর্শয়াতআনম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥৪॥ 
ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশো ইথ সহত্রশঃ। 

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥ 


যদি তৎ (রূপং)। ময়া ভ্র্টং শকাম্‌ ইতি মন্তসে--মামি দেখিতে 
পারিব মনে করেন। ততঃ--তাহা হইলে। হে প্রভো, ত্বং মে অব্যয়ম্‌ 
আত্মানং দর্শর__আপনার অব্যয় ঈশ্বরীয় রূপ আমাকে দর্শন করান। 
যোগেশ্বর--৯:৫ শ্লোকে ঈশ্বরীর় যোগ বিবুত হইয়াছে । সেই যোগ শক্তি 
ধাতার তিনি যোগেশ্বর | অন্যয়__নিতা (শ্)।৪। 

এইরূপে প্রাধিত তই! ভগবান্‌ ভক্ত অর্জুনকে অদ্ভুত দিব্য রূপ দর্শন 
করাইবার পূর্বে তাহাকে সাবধান করিয়া ৫--৮ শ্লোকে সেই রূপের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছেন; কারণ হঠাৎ অন্ত বস্ত দর্শন করিলে মোহ 
উপস্থিত হইতে পারে। 
হে পার্থ! মেিব্যানি, নানাবিধানি, নানা-বর্ণ-আকৃতীনি চ শতশঃ 


যোগ্য যদি ₹ই প্রত, দেখিতে সে রূপ 
যোগেখর ! দেখাও নে তব নিত্য রূপ।৪। 
উীভগবান্‌ কছিলেন। 
একান্ত অজ্জুন, যদ বাসনা তোমার, 
ভগবান সাবধানে দিবা রূপ দেখ হে, আমার ১ 
কতক শুরু কৃষ্ণ নানাবর্ণ, বিবিধ আকার, 
বিশ্বপ শত শত শত আর সহশ্র প্রকার 
বন অলৌকিক বহুবিধ বিবিধদর্শন 
€42৭) আমার সে রূপ, পার্থ! কর দরশন। €। 


অধ্যায় ] জর্জুনফে দিব্য দৃষ্টি দান। ৩৯৭: 


পশ্যাদিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রান্‌ অশ্থিনৌ মরুত ভ্তখা। 
বহুম্াদৃপূর্ববাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত 1৬। 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃতস্ং পশ্যাস্ সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ হচ্চান্তদ্‌ ডরষ্টুম্‌ ইচ্ছসি ॥৭॥ 
ন তু মাং শক্যসে ত্রষট,ম্‌ অনেনৈব স্বচক্ষুষ | 
দিব্য দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগম্‌ এশরম্‌.॥৮॥ 
অথ সহশ্রণঃ বূপাপি পশ্ত। রূপাণি-_ব্ধপ একই) কিন্ত শত সহশ্র প্রকারে 
নান! বর্ণ ও আকৃতি যুক্ত হইয়া প্রকটিত, ওজ্জন্ঠ বহুবচন (্রী)। ৫। 
আমার এই বূপের মাঝে আদিত্যান্‌ প্রভৃতি পশ্ঠ-_দর্শন কর। 
আদিত্যান্__দ্বাদণ আদিত্য । বঙুন্_-অষ্ট বহথ। রুদ্রান_-একাদশ রুদ্র। 
অশ্বিনৌ-__অশ্বিনীকুমার-যুগ্ল | মরুতঃ--উনপঞ্চাশৎ পবন। আরও, 
অনৃষ্টপূর্বাণি__পৃর্ব যাহ! দেখ নাই । ঈদুশ বনি আশ্চরধ্যাণি পশা। ৬। 
কেবল তাহাই নছে। ইহ--এই। মম দেছে। একস ম--একত্র 
অবস্থিত। সরাচরৎ কুতসসৎ (সমগ্র) জগৎ, যৎ অগ্তৎ চ গ্রম্‌ ইচ্ছদি এবং 
অন্ত যাহ! কিছু দেখিতে ইচ্ছা করেন। সে সমস্তও। অন্ত পশ্ঠ।৭। 
কিন্ধ অনেন এব স্বচক্ষুষা-_তোমার এই সাধারণ চক্ষে । মাং ড্রইং ন 


দেখ অই অই বহ, আদিত্য দ্বাদশ, 
অশ্বিনীকুমার দুই, রুদ্র একাদশ, 
উনপঞ্চাশৎ বাযু--দেখ কত আর, 
আশ্চর্যয অনৃষ্টপূর্ব শরীরে আমার | ৬। 
অধুনা আমার এই দেহে, গুড়াকেশ ! 
স্থাবরজঙ্গমনয় জগৎ অশেষ 

এক স্থানে সমুদায় দেখ হে, নয়নে, 
কিছ! জন্জ যাহ! কিছু ইচ্ছ! হয় মনে। ৭। 


৩৯৮ সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। [ একাদশ 


সপ্রয় উবাচ। 
এবম্‌ উক্ত ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপম্‌ এশ্বরম্‌ ॥৯॥ 


এক্যসে। অতএব দিব্যং চক্ষুঃ__ অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু । তে দদামি। 
মে প্রীশ্বরং যোগং--আমার অলৌকিক যোগশক্তি | পশ্ত। দিব্য 
চক্ষু-_দিব্য চক্ষুকে তৃতীয় চক্ষু, জ্ঞান-নেত্র বলে। তন্ত্রমতে আজ্ঞাচক্র 
ইহার স্থান। [চন্ত সম্পূর্ণ নিশ্মল হইলে, তাহাতে যে প্রজ্ঞার আলোক, 
ক্ঞাননূর্য্যর (২1৫৫) বিকাশ হয়, তাহাই জ্ঞানচক্ষু, 111001050107, 
ভগবান্‌ ভক্ত অঞ্জুনকে আপনার পরম স্বরূপ বিশ্বব্যাপী অথণ্ড চৈতগ্তময় 
সন্তা দেখাইবার জঞ্ত ভক্কের হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্বক তাহার জ্ঞান-নেত্র 
উম্মীপিত কারলেন (১০১১ )1৮। 

সঞ্জয়; উবাচ, এবম্‌ উত্ত।- ইত্যাদি ম্পষ্ট। হরি-_-যিান ভক্কের সর্বব- 
ক্লেশ হরণ করেন, তিনি হরি। 

জজ্জুন ভগবানের স্বর রূপ, অবায় আত্ম! দেখিতে চাছিলে, তগবান্‌ 
শাহাকে বিশ্বপ্প দেখাইলেন। সেই বিশ্বূপ, এই জগতের হুদ্ম রূপ। 


অঙ্ছুপকে কিন্তু রী চণ্মচক্ষে, জজ্জুন, তোমার 
ধিব্যচক্ু  নারিবে দেখতে তুমি সেরূপ আমার। 
দান দিতেছি তোমার দিব্য জ্ঞানের নয়ন, 
আমার সে যেগৈ্বর্ধয কর দরশন। ৮। 
সঞ্জয় কহিলেন। 
এইরপে মহারাজ ! যোগেশ্বর হরি 
ভক্তিমান্‌ ধনঞয়ে সম্ভাষণ করি 
দেখাইল! অলৌকিক ঈশ্বরীয় রূপ ;--. 
সবিশ্ময়ে ধনজয় দেখে অপরূপ ৯। 


অধ্যায় ] সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। ৩৯৯ 


অনেকবক্ত,নয়নম্‌ অনেকাডুত্বদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোছাতায়ুধম্‌ ॥১৪) 
দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌। 
সর্ববাশ্চ্্যময়ং দেবম্‌ অনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১১॥ 


ক্গৎ তাহার অব্যয় আম্মার বিভব, নিত্য চৈতন্যময় সন্তার বিলাদ বা 
প্রকাশিত রূপ। ৯। 

সে রূপ কী্ুশ? তাহা অনেক বক্ত,_বদন 9 নয়ন বিশিষ্ট। অনেক 
অসুত দর্শন অর্থাৎ দর্শনীয় বন্তবিশিষ্ট। অনেক দিব্য আভরণ-বিশিষ্ট। 
ধেব্য এবং অনেক উদ্ভত_ উদ্ভুত আয়ুধ-_অস্থবিশিই। তখন অজ্জছুন 
বাহ জ্ঞান হারাইয়া, বিশাল খিরাট, এই বিশ্ব, ভগবানের বিরাট দেছে 
বরাজিত দেখিতেছিলেন। সে বিরাট দেহে সমষ্টিভাবে সব্ব জীবের মুখ, 
চক্ষু প্রতি একত্র সংস্থিত; তজ্জন্ত তাহা অনেক-বন্ধ,-নয়ন ইত্যা্দি। ১০ 

দিব্য মাল্য ও অন্থর অর্থাৎ বন্ত্রধারী। দিব্য গম্ধসুক জন্ুলেপনবিশিষ্ট। 
স্বরূপে আশ্চর্যযময় । দেব স্ভোতনাত্মক, প্রকাশময়। অনস্ত--দেশ- 
কাল-অপরিচ্ছিয়, 00011701660 199 00770180601 5109800,1)01016, 
বিশ্বতঃ-_সর্বতঃ, মুখবিশিষ্ট অথাৎ সর্বব্যাপী । ১১। 


সপ্রয্পকর্কৃক অস্কুত সেরূপ, মরি ! অভভুতদর্শন ! 

বিশ্বূপু কতই নয়ন তায, কতই বদন! 

বর্ণন দিব্য দেহে শোভে কত দিব্য আভরণ, 

(১০5১৪) সমুস্তত মরি কত দিব্য প্র্রণ! ১০। 
দিব্য মাল্য দিব্য বস্্ব করে তন্গ শো 
অগ্রলেপে দিব্য গন্ধ মরি, মসোলোতা। 
সকলি আশ্চর্যযমর়, অন্থ কই তার! 
জ্যতির্খয় ব্যাপি রয় সমগ্র সংসার। ১১ 


৪০৯ সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। [একাদশ 


দিবি সূর্যযসহতহ্য ভবেদ্‌ যুগপদ্‌ উশ্খিতা। 

যদি ভাঃ সদৃশী সা! স্যাদ্‌ ভাস স্তস্য মহাত্বনঃ ॥১২॥ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃত্স্সং প্রবিভক্তম্‌ অনেকধা। 
অপশ্যাদ্দেবদেবহ্য শরীরে পাগুব স্তদা ॥১৩| 

ততঃ স বিন্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্য়ঃ। 

প্রণম্য শিরস! দেবং কৃতাগ্জলি রভাষত ॥১৪॥ 


দিবি-_-আকাশে, সুর্যযসহম্রম্ত ভাঃ--প্রভা। যদি যুগপৎ উত্থিত! 
ভবেৎ। তবে সা-_সেই সহম্র হুর্যের প্রভা । তপ্য মহাত্মনঃ ভাসঃ--সেই 
বিশ্বরূপীর দেহ-প্রভার । ( শং, শ্রী )। কথঞ্চিৎ সদৃশী সাৎ (প্রী)। মহা! 
মহান্‌ বিশাল, আত্ম৷ অর্থাৎ শরীর বাহার । ১২। 

তদ1 পাওবঃ--অঙ্ঞুন। অনেকধা--অনেক প্রকারে। প্রবিভক্তং 
কৃষ্গং জগৎ। তত্র--সেই বিশ্বদূপে। দেব-দেবন্তা শরীরে--তদীয় 
অবয়বরূপে | একগ্ৃং-_-একক্র ব্যবস্থিত (শ্রী) । অপশ্ং--দেখিলেন। ১৩। 

ততঃ-_তাহা দেখয়।। স ইত্যাদি ম্পই। হষ্টরোম1- রোমাঞ্চিত- 


দেছ। ১৪। 


প্রভারাশি ল/য়ে যদি সহস্র তপন 

যুগপৎ নভোদেশে সমুদিত হন 

কথপঞ্িৎ তবে তার হয় অনুরূপ 

যে প্রভায় জ্যোতিশ্ময় সে বিরাট বূপ। ১২। 
দেবদেব বাস্থদেব, শরীরে তাহার 

বিভক্ত বিবিধ ভাবে সমগ্র সংসার 

এক স্থানে ব্যবস্থিত তখন, রাজন্‌! 
করলেন দরশন পার নন্দন। ১৩) 


অধ্যায় ] অঞ্ছুন কর্তৃক বিশ্ব বর্ণন। ৪৯ 


অর্থুন উবাচ। 
পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেছে 
সর্ববাং স্তথা ভূতবিশেবসংঘান্‌। 
ব্রহ্মাণম্‌ ঈশং কমলাসনস্থম্‌ 
খষীংশ্চ সর্ববান্‌ উরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥১৫॥ 


ছেদেব। হে স্বপ্রকাশ প্রাণময় দেবতা! তব গেহে_-তোমার চৈতন্ত- 

ময় অবয়খে। সব্বান্্‌ দেবান্‌ পশ্তামি। তথা-ন্মার ভূতবিশেষ" 
সঙ্তবান্__স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বিশেষ [বিশেষ জাতীয় জীবের সমষ্টি দেখি- 
তেছি। সজ্ঘ-_সমষ্টি। কমলাসনস্বং__পুথিবীরূপ কমলের কর্ণিকারূপ 
মেরুদেশে অবস্থিত ( শংশ্)। ঈশং_-সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু 
ব্রচ্জাণংৎ। তণা সর্ববান্‌ দিখ্যান্‌ খষীন্‌ উরগান্‌ চ পশ্তামি-__দেখিতেছি। 
উরগ-_দর্প। অঞ্ঞুন এখন ভগবানের কোন সীমারিপষ্টরূপ দেখিতে" 
ছেন না; পরন্ত তাহার রুপার এক অথ অনন্ত চৈতগ্থময় সন্তার বিকাশ 
দেখিতেছেন, সুতরাং দেবত] ও ন্তাগ্ত জীবাদি সম:ঘবত-_সধুধার বিশ্ব যে 
অথণ্ড মহতী চৈতন্তসন্তায় অবা্থত, তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।১৫। 

নিরধি সে বিশ্বরূপ হবিতশরীর, 

তক্তিতরে প্রণমিয়া অবনত শির 

বাস্থদেবে কহিলেন, বিশ্মিত-ছাদয় 

মহারাজ! রুতাঞ্জলি করি, ধনঞ্জয়! ১৪ 


অর্জুনকর্ভৃক অঞ্জুন কিলেন। 
বিশ্বূপ সর্ব দেবে, দেব! তোমার শরীরে, 
বপন দেখি ভূতসঙ্ঘ সকল প্রকার। 


(১৫৩১) পগ্মাসনে দেখি গ্রহ পন্মযোনি, 
দিব্য ভূজগম সর্ব খষ আর। ১৫। 
১৬] 


৪৯২ অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। [একাদশ 


অনেকবাহুদ্দরবক্ত নেত্রং 

গশ্যামি ত্বাং সর্ববতোহনন্তরূপম্‌। 
নান্তং ন মধ্যং ন পুন স্তবাদিং 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬| 
কিরাটিনং গদ্দিনং চক্রিণঞ্চ 

তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমন্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং ছুণিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্‌ 

দীপ্তানলার্কপ্যতিম্‌ অপ্রমেয়ম্‌ ॥১৭॥ 


ছে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ! অনেক বাছ-উদর-বক ( বদন ) ও নেত্র- 
বিশিষ্ট, ১৩১৩ টীক1 দেখ। অনন্তরূপৎ ত্বাং সর্বতঃ__সর্বর। পশ্তামি। 
পুনঃ কিন্তু তুমি সর্বব্যাপী বলিয়া, তব অন্তং ন, মধাং ন,আদিংন 
পশ্তামি--তোমার আদি মধ্য অন্ত দেখিতেছি ন!। 

সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা জীব সকগের ভিন্ন ভিন বাছ, উদর, নেত্র, মুখ" 
রূপে প্রতীয়মান হয়, এখন মেই সমন্তই তোমার বলিয়া দেখিতেছি। ১৬। 

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণৎ চ সর্বতঃ দাপ্তিমন্তং সর্বতঃ প্রকাশমান। 
তেজোরাশিং_পুজীভূত তেঞ্জঃ্বরূপ। দ্বনিরীক্ষ্যং-_অতি কষ্টে যাহা দেখা 


বিশ্বরূপ ! তব অগ্তহীন রূপ! 

কত বানু নেত্র বদন উদর! 
দেখি সর্ব ঠাই, দেখিতে না পাই 

আদি মধ্য অস্ত তব, বিশ্বেশ্বর। ১৬। 
কিরীটম্ডিত গদাচক্রধর, 

মর্বতঃ প্রদীপ, তেজঃপুঞ্জমর়, 
দ্বীপ্তানলহুর্যাদম ছমিরীক্ষা, 

সমস্তাৎ তোমা” দেখি অনিশ্চয়। ১৭। 


অধ্যায় ] অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। ৪৬৩ 


ত্বম্‌ অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

স্বম্‌ অস্থ বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
হ্বম্‌ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ন্মগোপ্তা 

সনাতন স্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮1 


যায়। ঘেহেতু তাঠা, দাপ্র-সনন-অক-ছাতিং-প্রদীপ্র-অগি ও হুর্ধোর স্তায় 
জ্যোতির্শয় । অতএব অপ্রমেযধ--এই সর্বব্যাপী ও সর্বতোভেদী প্রকাশ 
সত্তাকে অনুভবে ধরিয়া রাখা ঃসাদা। ঈদৃশং ত্বাং সমস্তাৎ--সর্বত্র। 
পশ্যামি। 

অচ্ছুন যোগজ দৃষ্টিতে ভগবানের জেযোতিশ্ময় পরম অধাত্ম রূপ 
দেখিতেছেন। কিরীট--জ্ঞানজ্যোতিশ্ছটা, গ্যোতির্খয় প্রকাশ 17210. 
গদা-শাসনশকি ; এবং চক্ত-নিয়মন-শক্তি, ধর্দুচক্র, ৮116০] ০1 
12, ১৭। 

ত্বম্‌ পরমং অক্ষরং ব্রদ্ধ (৮1৩), মাতা বেদিতব্যং__মুমুক্ষুর জ্েয়। ত্বম্‌ 
অন্ত বিশ্বস্ত পর নিধানম্_-মাশ্রয় (৯.১৮)। ত্বম্‌ অব্যয়ঃ-_নিত্য। 
তোমার যে গুপ, যে শিভব, যে মহিমা, ভুমি চ্চাহাতে সদ] প্রতিষ্ঠিত 
(রামা )। শাশ্বতবন্ব-গোপ্ নি হাদন্ম প্রতিপালক | ত্বং সনাগ্তনঃ-- 
চিরন্তন । পুরুষঃ। ইতি মে মতঃ--ইহা আমার মনে হয়। 

অঞ্জুন 'ভগবানের বিশ্ব্ূপ দেখিতে দেখিতে ভাঙার পরম অক্ষর ভাব 
অনুমান করিতেন্ছতলন মাত্র, তঞ্জন্ত বলিয়াছেন “মতঃ মে*। 

শাখতধন্মগোগ্তা-যাহ1 ধারণ করে, তাহা ধন্থ। মানুষকে যাহ! ধারণ 


তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম জ্ঞাতব্য, 
তুমি এ বিশ্বের পরম আশ্রয়, 
তুমি ছে অব্যয়, নিত্যধর্থ্া শর, 
অনাদি পুরুষ, মম মনে লয়। ১৮। 


৪*৪ . অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরপ বর্ন [ একাদশ 
অনাদদিমধ্যান্তম্‌ অনন্তবীর্য্যম্‌ 
অনস্তবাহূং শশিসূরধ্যনেত্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবন্তং 
স্বতেজস৷ বিশ্বম্‌ ইদং তপন্তম্‌ ১৯] 


করে তাহা মানুষের ধম । অগ্নির ধম উষ্ণতা, জলের ধর্ধ শীুলতা, হুর্যোর 
ধর্ম আলোক, তাপ দেওয়। ইত্যাদি। অগ্নি যদি শীতল হয়,জল যদি 
উষ্ণ হয়, মানুষ যদি নীতিহীন হয়) তবে জগৎ থাকে না। অতএব 
যন্বারা এই জগৎ বিধৃত, তাহাই শাশ্বত ধন্ম। তাহার কথন ব্যতিক্রম বা 
পরিবর্তন নাই। ব্রন্মই এই শাশ্বত ধর্ম। তিনিই অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বররূপে 
সর্ধত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া মকলেরই স্ব স্বধর্শের প্রতিষ্ঠাতা । ১৪। ২৭ 
দেখ। ১৮। 

অনাদিমধ্যান্তং--আদি, উৎপত্তি; আর উৎপত্তির পর থে স্থিতি, 
তাহা, মধা ও বিনাশ যাহার নাই। অনন্তবীর্ধ্যং। অনস্ত বাহং__অনস্ত 
জীবের খনস্ত বাছ তোমারই বাহুকধপে দেখাইতেছে। শশি-সুর্ধয-নেত্রং_ 
১৬ শ্লোকে বণিয়াছেন “অনেকবাহ্‌দরবজ্ধ,নেত্র" অতএব এখানে শশি- 
হুর্ধ্যবৎ প্রসাদ ও গ্রভাবযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে (রাম1)। দীপ্ত 


আদি-মধ্যহীন তুমি অন্তহীন, 
জন্ম স্থিতি নাশ নাহিক তোমার, 
আপনার তেজে নিরখি আপনি 
করিতেছ তপু সমগ্র সংসার । 
অন্ত তোমার বাহ বীর্ধ্য, প্রত! 
শশিঙূর্যাবৎ কতই নয়ন! 
দীপ্ত হুতাশন সঢ্‌শ নিরখি 
কি প্রদীপ্ত অই তোমার বান! ১৯। 


জধ্যায় ] অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণন। ৪৪ 


ভ্যাবাপৃথিব্যো রিদম্‌ অস্তরং হি 

ব্যাগ্তং ্য়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ। 
দৃষ্টাদ্ুতং রূপম্‌ ইদং তবোগ্রং 

লোকত্রয়ং প্রব্যঘিতং মহাত্মন্‌ ॥২০॥ 


নুতাশ (অগ্নি) সদৃশ বক্ত, (বদন) বিশিষ্ট । শ্বতেজস! ইদং বিশ্বং 
তপস্তং পশ্তামি-_-স্বকীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তপ্ধ করিতেছেন, 
দেখিতেছি । 

তেজঃ-_এই তেঙ্জ ভগবানের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ান্মিক! পরা 
শক্তি । এই তেজোহংশ হইতেই বিশ্বের বিকাশ ও পরিগাত। হুর্ধ্যতেন্স 
এই তেজেরই বিশেষ অঠিব্যক্কি। অজ্চুন যোগজ দৃষ্টিতেও তাহ! 
দেখিতে সমর্থ হইতেছিলেন না; তজ্জন্ত বরপিতেছেন, শ্বতেজসা 
বিশ্বমিদৎ তপস্তম্। ইহাকে হতরাজীতে 1)1৮170 1277077 বলা 
যায়। ১৯। 

* গ্াবাপৃথিব্যোঃ হি ইদম্‌ অস্থরং_-ন্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তাঁ এই যে 
অন্তরীক্চ। গেোঃ-_স্বর্গ, গো স্থানে গ্ভাবা আদেশ, নিপাতনে । সাঃ 
দিশঃ চ-_-এবং সর্ব দিকৃ। একেন ত্বয়া ব্যাপ্তং-তুমি একাই ব্যাপিয়। 
আছ। তব অছুতম্‌ ইদম্‌ উগ্রং রূপং দুষ্ট, লোকত্রয়ং প্রব্যপিতম্‌--এই 
ঘোররূপ দর্শন করিয়া ব্রিহুবন অন্তিশয় ব্যপিত হইতেছেন। তোমার 
সর্বগ্রাসী প্রকাশ সন্তার [্রভুবন ক্রমশঃ বিলয়াতিমুখী হইতেছে । তরিভূ- 
বনের পক্ষে ইহা! অত্যন্ত ব্যণাজনক ।২*। 

ভাবাগুখিবীর এই যে অন্তর, 
সর্ব দিক্‌ আর়,-_-একাই ব্যাপি! ! 
মহাকার! ও কি উগ্র তব রূপ! 
তয়াকুল- বিশ্ব ও রূপ দেখিয়া! ! ২*। 


৪০৬ বিশ্বরূপ দর্শনে [ একাদশ 


অমী হি ত্বাং স্থুরসংঘাঃ বিশস্তি 
কেচিন্তীতাঃ প্রাগ্তলয়ো গৃণস্তি। 


বসতীত্যক্ত। মহযিসিদ্ধসংঘাঃ 
স্বস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥২১॥ 
রুদ্রাদিত্যা বসবে! যে চ সাধ্য 
বিশ্বেহশ্থিনৌ মরুত ম্চোক্সপাশ্চ। 
গঙ্ধর্ববযক্ষা হ্বরসিদ্ধসংঘা 
বীক্ষন্তে ত্বাং বিন্মিতা শ্চৈব সর্বের্ব ॥২২॥ 
অমী হি হ্থরসংঘা:__দেবতাসমৃ | ত্বাং বিশস্তি-_-তোমাতে প্রবেশ 
করিতেছে; দেবতাগণের বাষ্টি চৈতন্য তোমার সমষ্টি টচৈতন্জে মিলাইয়! 
যাইতেছে। কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ_-কৃতাঞ্জণি করিয়1। গৃণস্তি-_জয় 
জয়, রক্ষা! কর, রক্ষা কর, প্রার্থনা! করিতেছে । মহধি-সিদ্ব-সংঘাঃ স্বস্তি 
ইতি উক্কা, পুলাভিঃ__পরিপূর্ণ, অথবুক স্ত'ততিঃ স্বাৎ স্তবস্তি। ২১। 
রুদ্র আদিতা ইত্যাদি সব্ে এব বিন্রিতাঃ সন্তঃ ত্বাং ৰীক্ষস্তে। বসবঃ 
অষ্ট বন্থ। উদ্মপাঃ_-পিতৃগণ। বিস্মিত হইয়! তোমাকে দেখিতেছে-_ 
তোমার সর্ধতোব্যাপী প্রকাশ সবার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে । ২২। 
অই নুরবৃন্দ পশিছে তোমাতে, 
কেহ রক্ষা মাগে ভীত কতাঞ্জলি, 
অর্থযুক্ত বাক্যে তব স্ততি করে 
কহি স্বন্তি, সিদ্ধ মহধি সকলি। ২১। 
রুদ্বাদিতা, বন্ধু, অ্থিনীকুমার, 
সাধা, সিদ্ধ, বায়ু, বিশ্ব দেবগণ, 
বক্ষ, পিতৃগণ, গন্ধর্বা, অন্থুর, 
সবিশ্বয়ে নবে করিতে দর্শন । ২২। 


অধ্যায়] অঙ্ছুনের তয়। ৪৬৭. 


রূপং মহত তে বনুবক্ত নেত্রং 
মহাবাহো বনুবাহুরুপাদম্‌। 
বহুদরং বন্ুদংঘ্রাকরালং 
দৃষ্ট॥ লোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্‌ ॥২৩॥ 
নভঃস্প শং দীপ্তম অনেকবর্ণং 
ব্যান্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষট। হি স্বাং প্রব্যধিতান্তরাত্ম 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥২৪॥ 
তে মহৎ-তোমার বিশাল । রূপং দৃষ্টী। সর্বে লোকাঃ প্রব্যথিতা$-_ 
অত্ান্ত ভীত হইয়াছে । তথ] অহম্__আমিও ভাত হইয়াছি! সে রূপ 
কীদৃশ 1-_বহু বক্ত, ও নেত্র-বিশিষ্ট । বছ বাছ উরু ও পাদবিশি্ট। বনু- 
উদয়বিশিষ্ট। বহু দত্রা--দন্তদ্বার! করাল, ভয়স্কর। ২৩। 
কেবল বে ভীত হইয়াছি তাঠ! নগে, পরস্থ ঠে বিষে! হে সর্ব্ব- 
ব্যাট ! নভঃম্পৃশং_গগনস্পশী। দাপ্তম্‌, অনেক-বর্ণৎ। বাাশ্তাননং-- উন্মুক্ত 
বদন। দীপ্ত-বিশাল-নেত্রং স্বাং দৃষ্!। প্রব্ণিত-অন্তরাম্মা--অত্যন্ত ব্যথিত 
চিত্ত । আমি ধূতিৎ শমং চ ন বিন্দাম-_ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না11২৪। 


বিশ্বরপ বহু-বক্ত-নের-উদর-চরণ 


দর্শনে বহ-উকু-বাহ-দং্রং-ভয়ঙ্কর, 
অঙ্ছনের দেখি ভীত আমি, ভীত সর্ব লোক, 
ভয় যাবা । তব মহা কলেবর। ২৩। 
নতঃম্পর্শী দীপ্ত বন্ছল-বরণ, 
ব্যা্তানন দীপ্তবিশাল-নয়ন 


দেখি অন্তরাত্মা ব্যখিত অ1মার, 
নাহি ধৈর্ধয, নাহি শান্তি, নারায়ণ! ২৪। 


৪৪৮ বিশ্বর্ূপের মধ্যে [ একাদশ 


দংগ্রীকরালানি চ তে মুখানি 

দৃষ্টৈৰ কালানল-সঙ্গিভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শরম 

প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥২৫॥ 
অমী চ স্বাং ধূৃতরাই্্য পুক্রাঃ 

সর্বেব সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। 
তীক্কো দ্রোণঃ সৃতপুক্র স্তখাসৌ 

সহাম্মদীয়ৈ রপি যোধমুখ্যেঃ ॥২৬। 


দংগ্রাকরালানি, কালানল-সন্পিভানি-_প্রলয়ান্সিতুল্য । তে মুখানি 
দৃষ্টা এব । দিশঃ ন জানে-_দিকু সকল চিনিতে পারিতেছি না, দিকৃহার! 
হইয়াছি। শর্_ন্ুখ। নলতে। জগতের যাবতীয় ব্ষ্টি সত্ত! তোমার 
এক অনন্ত নন্তায় মিলাইয়া যাইতেছে। এ অবন্থ। অতীব ভয়াবছ। 
কারণ কোন বিশিষ্ট অবলম্বন না পাইলে আমরা থাফিতেই পারি ন!। 
এখন আমার পমামিটা” পর্যন্ত বিলুপ্ধ হইবার উপক্রম হুইয়াছে। অঠ্এব 
ছে দেবেশ! হে জগন্লিবাস! প্রদীদ-_তুমি প্রসন্ন হও । ২৫। 

আমি দেখিতেছি, অবনিপালসজ্বৈঃ সহ-_রাজন্তবর্গের সহিত । মী 
চ ধৃতরাষইহ্ সর্ব এব পুত্রাঃ ত্বরমাণাঃ__ত্বরাধুক্ত হুইয়!। ত্বাং বিশস্তি-_ 
তোমাতে-_-তোমার অথগ্ড সন্তায় প্রবেশ করিতেছে। পর শ্লোকের সহিত 
অন্থয়। কেবলই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের নছে। তথা ভীম্মঃ, দ্রোপঃ আসো 


করাল-দশন, কালাগ্রি-ভীষণ, 

দেখিয়াই বু বঙ্গন তোষার 
দিক্হার! ভয়ে, ন। জুখ হৃদয়ে, 

প্রনীদ, ফ্বেবেশ! জগৎ-আধার | ২৫। 


কধ্যায় ] তগবানের ফাল মৃদ্তি। ৪০৯ 


বক্তা ণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি 
দংস্ীকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্ধিলগ্রা দশনান্তরেযু 
সংদৃশ্যন্তে চুণিতৈ রুতমালৈঃ ॥২৭। 
যথা নদীনাং বহবো! হন্ুবেগাঃ 
সমুদ্রম্‌ এবাভিমুখা দ্রবন্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীরা 
বিশস্তি বস্তা ণ্যতিতো! জলন্তি ॥২৮। 
সুতপুজঃকর্প। অন্মদীয়ৈ:-_আমাদিগেরও। যোধমুটথাঃ সহ--প্রধান 
ঘোদ্ধুগণের সহছিত। ত্বাং বিশস্তি-_তোমানে প্রবেশ করিতেছে। ২৬। 
ইহারা তে দংগ্রাকরালানি-__বিকট দন্যুক্ত। ভয়ানকানি বজ্জণি 
বিশস্তি-_ভীষণ মুখমধ্যে সর্বভাব প্রলয়ঙ্করী মচতী সন্তায়। প্রবেশ করি- 
তেচে। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বা, চুণিতৈঃ উত্তমা্গৈ:-_চুর্িত মন্তক 
তইয়া। দশনান্তরেধু বিলগ্লাঃ_-ঢই ছই দস্তের মধ্যবস্ত স্থানসমূহ সংলগ্ন 
সংদৃশ্তান্তে-_দেখ! যাইতেছে । ২৭। 
ভাঙার! কি ভাবে প্রবেশ করিতেছে চষইটটা দৃষ্টা্ছে ভাগ নুঝাইতেছেন। 
কেছ বা অবশভাবে প্রবেশ করিতেছে, যেমন সিদ্ধুবক্ষে নদীজল; আর কেছ 


অই গে সমস্ত যগরাষ্র-পুক্র 
আবুও অন্ত যত মহীপালগণ, 
খই হু তপুজ ভীম, ড্রোণ আর, 
আমদেরও যত সুখ্য ধোস্ধগণ। ২৬। 
ভগবানের করাল-দশন ভীষণ বদনে 
কালমুদ্তি পশিছে সকলে স্বরিতে তোমার ; 
(২৬-৩*) বিপগ্র কেহ ঝা দশন-জন্তরে, 
হেরি বিডূণিত জনক কাহায়। ২৭। 


৪১০ বিশ্বরূপের মধ্যে [একাদশ' 


যথ। প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ 
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তখৈৰ নাশায় বিশস্তি লোক 


স্তবাপি বন্তৃণাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯। 
লেলিহসে গ্রসমানঃ সমন্তা 
ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈ জলিস্তিঃ। 
তেজোভি রাপৃধ্য জগৎ সমগ্রং 
ভান স্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে ॥৩০॥ 
বা মোহবশতঃ ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করিতেছে, যেমন অগ্রিশিখায় পতঙ্গ। 
বথ! নদীনাৎ বহবঃ অন্থুবেগাঃ-_-জল প্রবাহ। সমুদ্বাভিমুখাঃ (সম্তঃ) সমুদ্রম্‌ 
এব দ্রবস্তি--সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমু্রেই প্রবেশ করে। তথা অমী নর- 
লোকবীরাঃ। অভিতঃ অপন্তি-_সর্বত্র প্রদীপ্ত। তব বক্কাণি বিশস্তি 
--তোমার মুখে গ্রবেশ করিতেছে । ২৮। 
যথা! প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গাঃ বিশস্তি ইত্যাদি স্পষ্ট । ২৯। 
জলস্তিঃ বদটনঃ সমগ্রান লোকান গ্রসমানঃ--গ্রাস করিতে করিতে। 
সমস্তাৎ লেলিহসে-_সব্বদিতে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছেন । হে বিষে! 


তটিনীগণের বহুল প্রবাহ 

ছুটি দিন্ধুমুখে প্রবেশে যেমন, 
সর্বতঃ প্রদীপ্ত বনে তোমার 

পশিছে অবশ নরবীরগণ। ২৮। 
মরিবার তরে প্রদীপ্ত অনলে 

পশে বেগতবে পতঙ্গ যেমন, 
পশে বেগন্তরে তোমার বদনে 

স্বেচ্ছায় নকলে মরণ-কারণ। ২৯। 


অধ্যায় ] ভগবানের কাল মূর্তি । ৪১১. 


আখ্যাহি মে কো ভবান্‌ উগ্ররূপো 
নমোইস্তু তে দেববর প্রসীদ | 
বিজ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছামি তবস্তম্‌ আছ্াং 
ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥৩১॥ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃণড প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্‌ সমাহর্ভুম্‌ ইহ প্রবৃন্তঃ 
এতে হপি ত্বাংন ভবিষ্যত সবে 
যে হবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ ॥৩২॥ 
__সর্বব্যাপিন্! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেক্কোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য--সমাক্‌ 
পুর্ণ করিয়া। প্রতপন্তি__সম্তপ্ণ করিতেছে । বিনুঃ-ব্যাপক। ৩*। 
আথ্যাহি মে-_-আমাকে বলুন। উগ্ররূপঃ ভবান্‌ কঃ ইত্যাদি স্পষ্ট। 
তব প্রবৃত্তিং-_-এই ঘোর সংহর্ঠরূপে কি করিতে প্রবৃধ, ইহার প্রয়োজন 
কি? ন হি পগ্রজানামি_-তাহা আমি জানি না। ৩১। 
ভগবান্‌ কহিলেন, ইহ--এখন। লোকান্‌ সমাহদুং_সংভার করিতে। 
প্রবৃত্তঃ | লোককরকৎ প্রনুদ্ধঃ কালঃ জানি লোকগারকারা প্রবৃদ্ধ 


প্রজণলত মুখে গ্রাসি সমস্থাৎ 
সবে ল ল করি লেচন, 
তপ্ত করে তব তীব্র রশ্মিরাশি 
তেজে পৃরি, বিষণ ! সমগ্র ভুবন। ৩০। 
কে জাপনি বল, হে উগ্ররূপ | 
নমি দেব! হও প্রসয়্ আমায়; 
ন1 হুঝিতে পারি একি কার্ধ)য তব? 
আছি তৃমি, ঢাছি জানিতে তোমার । ৩১। 


৪১২ এই ধ্বংস কর্ণ তগবানের, [ একাদল 


তশ্মাত ত্বম্‌ উত্তিষ্ঠ যশে! লনন্ব 
জিতবা শত্রন্‌ ভূঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্র্ম্‌ এব 
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥৩৩1 

কাল। ইহা! আমার সংহারশক্তির বিশেষ বিকাশ। এই যুদ্ধোপলক্ষে 
খামার কালশক্কি লোকক্ষয়কর্ম্ধে বিশেষ অভিব্যক্ত। প্রবৃদ্ধ--বিশেষরূপে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কাল-_ক্রিয়াশক্ি-উপছিত ভগবান অর্থাৎ যে শক্তিতে 
সংসারের স্থষ্টি স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, ভগবানের সেই ক্রিয়াশক্তির নাম 
কাল (গিরি)। ১০1৩৩ টীক1 দেখ। ত্বাম্‌ খতে অপি-_তুমি হস্তা ন! 
হইলেও (ভ্ী)। গুত্যনীকেবু--গ্রতিপক্ষভৃত সৈন্যপয্ছে। যে যোধাঃ 
ক্বস্থিতাঃ | তাহারা, সর্বে ন 'ভবিষ্যস্তি-কেহই ৰাচিবে ন!। 

অঞ্জুন ভগবানের অপায় ঈশ্বরীয় আত্মন্বপূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন; 
তাহাতে ভগবান্‌ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। সেই ঈশ্বরীয় রূপ কেবল 
সর্বভূতবিশেষসজ্বনমন্থিত, অনেক বাছু-উদর-বক্ত.-বিশিষ্ট, সর্ববতঃ অনস্ত- 
রূপ নছে; তাহা কেবল সর্বতঃ দীপ্তিমান, দীপ্তানলম্থ্য্যযতি-ছুনি তরীক্ষয 
তেজোরাশিমাত্র নহে, কিম্বা তাহা! কেবল বিশ্বনিধান, শাশ্বত-ধর্মগোপ্তা, 
ঘব্যয় অক্ষর পুরুবনূপও নহে। পরস্ধ তাহ! নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য- 
সষ্টি.সংহার-লীলাময় কালরূপও বটে। ন্ু'তরাৎ এই কালরূপ-_সংহার-মুস্তি 
না দেখিলে, বিশ্বন্ধপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। ৩২। 

কাযা কুরুগণ, পাপপক্ষ অবলগ্বন করায়, আমার সংহারিলী 


পভগবান্‌ কছিলেন। 
লোকধ্বংসকর কাল ভয়ঙ্কর 
আমি লোকধ্বংসে প্রবুত্ত এখন; 
তুমি ন। মারিলে তথাপি মরিবে 
প্রতি প্রতি দৈন্তে প্রতি যোদ্ধ গণ ৩২। 


অধ্যায় ] অঞ্জন তাহাতে মিমিত্ত মাত্র। ৪১৩. 


ভ্রোণঞ্চ ভীম জয়দ্রথধঃ 

কর্ণং তথাগ্তান্‌ অপি যোধবীরান্‌। 
ময় হতা-স্ত্ং জহি মা ব্যথিষ্ঠা 

যুধ্যন্য জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥৩৪॥ 


শক্তির বণাভূত হইয়াছে । অতএব ত্বম্‌ উত্তি্--উদ্খিত হও। যশঃ. 
লভন্ব। শএন্ছিত্বা সমৃদ্ধং রাজাৎ ভুঙক্ক-_ ভোগ কর। এতে ময় 
পুর্বম্‌ এব নিহত!ঃ-- ইহার! আমার কালশাক্তপ্রভাবে পুর্বে হতপ্রায়। 
ছে সব্যপাচিন্! নিমিত্তমাত্রং ভব--ধন্মসংস্থাপনের জন্ত এ যুদ্ধ আমার 
কর্ম। তুমি তাছাতে নিমিত্ত মাত্র হও,__মৎকন্খবৎ (১১:৫৫ দেখ) 
₹9। অঞ্ঞুন সব্য অর্থাৎ বাম হস্তে শরঞ্ষেণ করিতে পারিতেন, তজ্জন্ত 
তাহার একটা নাম সবাসাচী। ৩৩। 

তোমার আশগ্গার কারণ নাই। যেহেতু দ্রোণং চ ভীক্মং চ ইত্যাদি 
ময় হতান্‌ যোধবীরান্। যাহারা পাপাচরণস্থারা অপরাধী হওয়ায় আমার 
নিয়মে হতপ্রায়, তাহাদিগকে | তং জহ-তুমি নিমিত্বপ্বদ্ূপে হনন 
কর (শং)। মাব্যতিষ্ঠা--তাহাদিগকে ভয় করিও ন1। যুধ্যত্ব--যুদ্ধ কর। 
রণে সপদ্বান জেতাসি--শক্রগণকে জয় করিবে । ৩৪। 


উঠ উঠ পার্থ! কর যশোলাভ, 
ভুঞ্জ রাটজ্য্র্স্য জিনি শক্রদল ; 
পূর্বেই করেছি সবে হতপ্রায়, 
সব্সাচি ! হও নিমিত্ত কেবল। ৩৩। 
অঞ্ঞনের যুদ্ধ আমিই মেরেছি ভীম, ফ্রোপ, কর্ণ, 
নিমিত্ত মত জয়ন্রধ আর অন্ঠ বীরগপে । 
মার, যুদ্ধ কর, নিমিত্তন্বরূপে ; 
তয় নাই, হবে শক্রজয়ী রণে। ৩৪। 


৪১৪ সব্জ্দুন কর্তৃক [ একাদশ 


সঞ্জয় উবাচ। 
এতচ্ছ-ত্বা বচনং কেশবন্থয 
কৃতীগ্রলি বেবপমানঃ কিরীটা। 
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 
সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫।॥ 
অগ্ভুন উবাচ। 
স্থ/নে হৃযীকেশ তব প্রকীর্ত্যা 
জগৎ প্রহায্যত্যন্ুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে! দ্রবন্তি 
সর্বেব নমস্যন্তি চ সিদ্ধসওব।ঃ ॥৩৬॥ 
কেশবস্ত এততৎ বচনৎ শ্রুত্বা েপমানঃ কিরীটা--কম্পিতকার অর্জুন। 
ভীজভীতঃ--ভীত হইতে ভীত, অতিশয় ভীত । এবং প্রণমা--অবনত 
₹ইয়া। তৃয়ঃ এব আহ--আবার কহিলেন। ৩৫। 
হে জযীকেশ! তব গ্রকী্--মাপনার মাহাত্মা-কীর্তনে। জগৎ 








চঞ্জয় কহিলেন । 
এত যদ্দি ধনঞ্জয়ে কহিল! শ্রীহরি, 
কিরটা কম্পতকায় কৃতাঞ্জলি করি, 
গর্গদ ভাষে কৃষ্ণে কহে পুনর্ববার 
ভীত ভীত অবনত করি নমস্কার | ৩৫। 
অঞ্ভুন কহিলেন। 
সতা, হৃষীকেশ ! তব গুণগানে 
সৃষ্ট অনুরক্ত নিখিল সংসার, 
পলায় দিগন্তে ভীত রক্ষোগণ, 
সর্ব সিদ্ধগণ করে নমস্কার । ৩১। 


প্মধ্যায়] তগবানের শ্তব। ৪১৫ 


কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ 

গরীয়সে ব্রহ্মণো হপ্যাদিকর্ত্রে। 
অন্ত দেবেশ জগন্নিবাস 

নম অক্ষরং সদ্সত তত পরং যত ॥৩৭॥ 


প্রঙন্ততি, অহ্থরজ্যতে চ-জগতস্থ সকল লোকে হষ্ট ও অন্ুরক্ত হয়। 
এবং রক্ষাংগি ভীতানি দিশঃ দ্রবস্থি__রাক্ষসেরা, আমাদের রাক্ষপী বুস্তি- 
সমূহ, ভীত হইয়া! দশ দিকে পলায়ন করে। এবং সর্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ নমন্তস্তি 
সমস্ত সিদ্ধগণ নমস্কার করেন। এ সকলই । স্থানে-__উপযুক্ত বটে। স্থানে 
শব অবায়। ভগবানের এই সংহার নূর্ধি দে'খয়া দিদ্ধগণ ভীত হয়েন 
নাই। কারণ, তাহারা ইহার নম্র, ধর্খসংস্তাপন, জানেন। রাক্ষসাদি 
পাপিগণই ভীত হইয়া পলাইতেছে | ৩৩। 

হে মহাত্বন্‌-_ উদ্বারচিন। অনস্_অপরিচ্ছিন্ন। দেবেশ- তরক্জাদি 
দেবগণের নিয়স্কা। জগত-নিপাস-__জগতেব আশ্রয়স্বন্ূপ। ব্রহ্ধণঃ অপি 
গরীয়সে- ত্রন্গা অপেক্ষাও গুরুতর, পূলা। এবং মআদিকত্রে- সকলেরই 
আদি অনক। তে কণ্মাৎ চন লমেরন্_তোমার দখন এমন অভিমা, 
তখন তাহারা হোমাকে কেন নমস্কার না করিবে? সংযাহ| বিস্তমান 





অনস্ত, দেবেশ, জগৎ-নিবান! 
সর্বা-আদিকর্ত| তুমি এ সংসারে ; 
্রচ্ধা হ'তে পৃজ্য তৃমি, মঙায্সন্‌! 
কি বিচিত্র সবে নমিবে তোমারে। 
সৎ বা অসৎ যা কিছু সংসারে, 
ইন্দ্রিয়গোচর, কিন্বা অগোচর, 
তুমিই সে সব; তুমিই আবার 
তাহাদের মুল ব্রন্ম যে অক্ষর ৩৭। 


৪১৬ গঞ্জুন বস্তু [ একাধশ 


ত্বম্‌ আদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 
সম অস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেস্তাসি বেছয্চ পরমঞ্চ ধাম 
ত্বয়া ততং বিশ্বম্‌ অনম্তরূপ ॥৩৮) 
আছে (শং) অথবা যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর (শ্রী) এবং অসং-_যাহ! নাই 
(শং) অথবা যাহা ইন্জ্িয়ের অগোচর (শ্রী)। এই ছুই। এবং এই 
ছুয়েরও পরং--অতীত, তাহাদেরও মৃূল। যৎ অক্ষরং--ষে অক্ষর ব্রহ্ম । ত্বং 
তৎ--তাহাও তুমি । ৩৭। 
ত্বম আদিদেবঃ| পুরাণঃ-_-অনাদি। পুরুষঃ। ত্বম্‌ অন্ত বিশ্বস্ত পরৎ 
নিধানং-_গ্রলয়ে লয়স্থান (শ্রী । বেত্ত! বেগ্তং চ অসি--যে জানে এবং যাহ 
জানিবার বস্তু, সে সকলও তৃমি। পরমং চ ধাম-_এবৎ পরম বিষু্পদ। জে 
অনস্তরূপ! বিশ্বং ত্বর়। ততং-_ব্যাণ্ড। অতএব তুমি নমস্ত। 
তগবানই সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্রূপে বেত! এবং তিনিই স্ব গ্রকৃতিদ্বারা, 
সর্ব ক্ষেত্ররূপে, সর্ব বেগ্ক। আর ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্জের উপরে যে অক্ষর তব, 
যাহ! ঈশ্বরেরই পরম ন্বরূপ, জীবের পরম! গতি, তাহাই এই শ্লোকোক্ত 
পরম ধাম, বিষুপদদ। ৮1২১ টীক1 এবং প্রথম পরিশিষ্ট দেখ । ৩৮। 


স্পিশ পাশ তত শিশিশ ০০ 5 শশা শট শশী শা শোিশিশ 


সর্ব দেবতার তুমি আদিদেব, 
আপনি অনাদি, পুরুষ পুরাণ, 
এ বিশ্ব প্রলয়ে তোমাতে বিলীন-_ 
তুমিই বিশ্বের পরম নিধান। 
জাত! তুমি মাত্র'পর্বন্র সংসারে, 
জেয় যাহা কিছু, তুমি সে সকল, 
তুমি বিষুঃপদ, ছে অনস্তরূপ! 
তোমাতেই ব্যাপ্ত এ বিশ্বমগুল। ৩৮। 


অধ্যায়] ভগবানের স্তব ও নমস্কার। ৪১৭ 


বায়ু যমোহম়ি বরুণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতি স্ব প্রপিতামহশ্চ । 
নমো নমস্তে হস্থ সহজকুত্ঃ 
পুনশ্চ ভূয়োথপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥ 
নমঃ পুরস্তাদ অথ পৃষ্টত সত 
নমোহস্ত তে সরবত এন সবব। 
আনন্তবীধামিতবিক্রম বং 
সর্ববং সমাপ্সোষি ততো! হসি সর্ব: ॥৪০॥ 
আপনি বাযুঃ যমঃ ইত্যা'দ স্পষ্ঠ। প্রজাপতি-_এক্ষা । তে সহত্রক্কহঃ- 
সহশ্রধার। নমো নমঃ অস্ত । আক্জ্‌ন প্রথমে ভগবানের বিশ্বপূপ মধ্যে 
দেবতাগণকে ও এহ্দ'কে দেখিতে ছলেন। দেবঠাগণকে ও এঙ্গাকে তখন 
তাহার পৃথক্‌ জ্ঞান ছিল। কিস্ধু সেই সমস্ত যে ভগবানের বিইৃতি, এখন 
তা&! বুঝিতে পারিয়া ধপিততছ্েন থে, বাধুষম ভ্যান সবহ আপনি ।2৯। 
হে সব্ব_-সব্বায্মা। তে পুক্ভ্াংসশ্ুখে। নমঃ অগ পৃষ্ঠত২- 
পশ্চাতে । নমঃ) সহঃ এব পর দিকেভ। তে নমঃ অন্ক। 
অনস্তবার্্য-জমিপিকমঃ তং সৎ সশাপ্রোষি-_জগন্ডের অন্তরে বাহিরে 


তুমি বায়ু ঘম বক্ছণাগ্ন চন্দ 

পিতামত বঙ্ধা। পিঠা পুনঃ উা। 
সহ সহম্্র প্রণাম তোমায়, 

পুনশ্চ প্রণাম, প্রণাম আবার । ৩৯: 
সন্ুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম, 

প্রণাম তোমার সর্ব দিকে, সর্ব? 
ছে জনস্তবীধ্য, অমিতবিক্রম ! 

আছ সর্ব ব্যাপি, তাই তুমি সর্বব। ৪০। 
২৭ 


৪১৮ অঞ্জুনকর্তৃক ক্ষম। প্রার্থন! ৷ [একাদশ 


সখেতি মত্বা প্রসভং যদ্‌ উক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজ্লানতা মহিমানং তবেদং 
ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥ 
যচ্চাবহাসার্থম্‌ অসকৃততোহসি 
বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 
একে। ইথবাপ্যচ্যুত তশুসমক্ষং 
তত ক্ষাময়ে ত্বাম্‌ অহম্‌ অপ্রমেয়ম্‌ ॥৪২॥ 


সমস্ত ব্যাপিয়া৷ আছ। বীর্ধা-সামর্থা। বিক্রম-_পরাক্রম | ততঃ--তজ্জন্ত। 
আপনি দর্বঃ-_সর্বস্বর্ীপ, ত্বদতিরিক্ত কিছু নাই। ৪০। 

তব ইদং মহিমানং--এই পুর্বোক্তব্ূপ মহিমা! । অজ্ানতা--জ্ঞাত ন। 
থাকায়, অজ্ঞতা-প্রযুক্ত। সথ। ইতি মন্তা, প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি। 
প্রমাদ--অনবধানতা। হে কৃষ্ণ! হেযাদব! হে সথে ইতি। সখেতি সন্ধি 
আর্ধপ্রয়োগ। ময়া প্রসভং যৎ উক্তৎং_-হঠভাবে, অনাদরভাবে আমি 
যাহা বলিয়াছি (শ্রী)। তত ক্ষাময়ে--তজ্জনায ক্ষম! প্রার্থনা করি। 


সথ! ভাবি ষাহা বলেছি হঠাৎ, 
হে যাদব! কৃষ্ণ! সথ! হে আমার! 
প্রমাদে অথব!1 লখিপ্রেম বশে 
ন জানি এ রূপ, মহিমা তোমার । ৪১। 
অঙ্জুনের একাকী, অচ্যুন্ত | কিনব! সধিমাঝে 
ক্ষমাপ্রার্থন! জীড়া-শষ্যাসন-ভোজন-সময় 
পরিহানছলে করেছি অবজ্ঞা, 
অপ্রমেয় তুমি, ক্ষম সমুদয় । ৪২। 


অধ্যায় ] অর্জুন কর্তৃক ক্ষমা-প্রার্থনা। ৪১৯ 


পিতাসি লোকস্য চরাচরস্থয 
ত্বম্‌ অন্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন হুসমো হস্ত্যভ্যধিকঃ কুতো হন্যে 
লোকক্রয়েহপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥৪৩| 
ছস্মাত প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রসাদয়ে স্থাম্‌ অহুম্‌ ঈশম্‌ ঈড্যম্‌। 
পিতেব পুজস্য সখেব সথ্যুঃ 
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াগ্সি দেব সোঢুম॥ ৪৪ ॥ 


পর গ্লোকের সহিত অন্থয়। অবহাসার্থং__-পরিহাস নিমিত্ত । অসংরুতঃ_. 
অবন্ধাত। বিহার-ক্রীড়া। এক$-একাকী। ততৎসমক্ষং-_সখিগণের 
দনক্ষে । অপ্রমেয়ম__অচিস্থাপ্রহাব। ৪১--৪২। 

ছে অপ্রতিমপ্রভাব_-অনুপম প্রভাবশালী। ত্বম্‌ অস্য চরাচরস্য 
লোকস্য পিতা, পৃজাঃ, গর, গরীয়ান্‌চ অসি। গরীয়ান্__অধিকতর গুরু। 
চলাকত্রয়ে অপি ত্বংসমঃ ন অন্ঠি। অতএব অভ্যধিকঃ--তোমা অপেক্ষা 
অধিক গুরুতর। আন্তঃ কৃতঃ-অগ্ত কোণায় কে আছে? ৪৩। 

তম্মাৎ ঈশং-জগতের প্রহথ। এবং ঈডযং__স্তত্য, পৃজা। স্বাং। 


তুমি চরাচর সর্বলোক পিতা 

পৃজনীয় গুরু, আরও গুরুতর 
অতুল্যগ্রভাব! তব তুল্য নাই; 

কেবা ত্রিতুবনে রবে শ্রেষ্ঠতর ? ৪৩। 
তাই দণ্ডবৎ করির়! প্রণাষ 

পুজ্য প্রতু, বাচি, ক্ষম দোষ বত; 
পিতার পত্রের সখা সথার, 

প্রিয় প্রেরসীর ক্ষময়ে যেষত। ৪৪ । 


৪২০ অঞ্জুন কর্তৃক চতুভূ্জ রূপদর্শনে প্রার্থন]। [ একাদশ 


অদৃষ্টপূর্ববং হযধিতো হস্মি দৃষ্ট।। 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্সিবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরীটিনং গাঁদনং চক্রহস্তম্‌ 
ইচ্ছামি স্বাং দ্রষ্ট,ম্‌ অহং তখৈব। 
তেনৈন রূপেণ চতুভুজেন 
সহত্রবাহো৷ ভব বিশ্বমুর্তে ॥ ৪৬ ॥ 
কারং প্রণিধায় প্রণম্য__-শরীরকে দণ্ডবৎ পাতিত কয়া প্রণাম পুববক । 
প্রসাদয়ে__প্রসম্নত। গ্রার্থন! কারতেছি। হে দেব! পিতা পুক্রস্য ই, 
সথা সখুাঃ ইব, প্রিয়ঃ প্র্থায়াঃ ই, ( মম অপরাধৎ ) সে'ঢুম্‌ অহপি__দহ 
করিতে, ক্ষমা কাঁরতে যোগ্য; নর্থ মা করুন। প্রিয়ায়'হ্সি- 
প্রিয্ায়াঃ অনি) সন্ধি আর্ব। ৪১। 
অনৃষ্পৃর্বৎ দুষ্ট হ!ষতঃ আ্ম ইত্যাদ স্প্ট। তত এব রূপং পু 
শ্লোকে উল্লিখিত ) সেই বপ। মে দর্শর়_-আমাকে দশন করান। ৪৫! 
ভগবানের এহ বিশ্বরূপ দশনে অঙ্ছুন মগ্ধ ও বিন্লিত হইলেও, সখ" 


হেরি পুলকিত এ অপৃবব রূপ, 
ভয়ে পুন মন ব্যথিত আমার; 
প্রলীদ দেবেশ, জগৎনিবান ! 
দেখাও হে দেব, সেরূপ তোমার। ১৫। 
চুল. কিরীট-তৃষিত গদাচক্র হস্ত 
রূপদশনে ইচ্ছা, দেখ সেই মম “ই&” রূপ) 
প্রার্থনা হে সহশ্রবাহ! ওহে বিশ্বমৃতি! 
ধর তুমি সেই চতুতূ'জ রূপ। ৪৯। 


ধ্যান] ভগবানের উত্তর। ৪২১ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং 
রি রূপং পরং দণিতম্‌ আত্মযোগাণ 
হইতে পারেন নাই, কারণ এ মৃষ্ঠি মানববুদ্ধির অভীত। তিনি ভীত 
হইয়া বলিতেছেন, প্রভো, তোমার এ মৃন্তি আমি আর দেখিতে চাহি 
না। এ মুক্তি পুজীকত তেজোরাশিশ্বব্ধপ, দীপ্তানল-হুর্যসম ছুনিরীক্ষা 
১১1২৭), ছে সহম্রবাছো। হে বিশ্বনৃষ্ঠে! শোমার অনন্ত বাহু প্রন্থতিযুক্ক 
তেজোময় বিশ্বন্ূপ উপসংঠার কর। তোনাগ দেই সুপ্রসন্প চতুভুর্জ রূপ, 
হাহা আমি আমার “ইষ্ট-মুস্তিগ-জপে চিন্তা কার । অহং ত্বাংধ তথা এব-_ 
ঠোমাকে সেই চত। এ্রপ্রসন্ন কিরীটিনং গিনং চক্রহস্তং ডষটুম্‌ ইচ্ছামি। 
তেন এব__সেই মত । চ4$%জেন ন্ূপেণ 'ব--চতু ইলিপ্পে আবির্ভূত হও । 
শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পন্নযুক্ত এই চ$৯ পপঠ আদি হা-মগুল-মধাবর্তী 
নারায়ণ বাবিদুক্ধপ। এই মুষ্থিতেই ভগণান্‌ জগতের অষ্টা, পাতা, ধাতা, 
গপয়ন্তা। শঙখ-অনাহত-ধবংন ( প্রণবত্ ৩০৩ পৃষ্ঠা দেখ)। চক্র-__ 
(নয়মন শক্ষি। গদা-শালন-শকত । পথ- স্রিপস্স । 

“তথা এব" অে অঙ্জুন মে পুরে ও ভগবানের চহ্হূ্জ ন্ধপ দেখিয়া 
*ছলেন, এমন অনুমানের কারণ নাহ । যেমণ খিশ্বরীপ পুর্বে না দেখিলেও 
দেখিতে চাহিয়াছিজ্ন, সেহপপ চত্ুর্জ প9 দেখতে চাহিয়াছিলেন। 
এইরূপ ভাহার “ইষ্" মৃষ্ঠি, এই মুর্ধিতেই ঠিনি ভগবানকে ধ্যান করিতেন, 
এমন অগ্ুমানই ঘুক্ঘুকু মান উয়। শঙ্কর ৪৯ গ্লোকের ভাম্বে এই 
“ই” রূপের কথা বলিয়াছেন। বদ পূর্ব হইতেই তিনি তাঞছাকে ভগবান 
বলিয়া জানিতেন, তবে তাহার সিত পুর্বোক রূপ এত তর্ক বিশ্র্ক করা 
সম্ভব হইত না। ৪5) 

ভগবান্‌ কহিলেন, ছে অর্ছুন! ভর পাইতেছ কেন? প্রসন্পেন ময়! 
আম্মযোগাৎ--আমার শী মায়! শক্কির প্রতাবে। তব--তোমাকে । ইদং 


৪২২ বিশ্বরূপ দর্শনের উপায় ঈশ্বরের কৃপা। [ একাদশ 
তেজোময়ং বিশ্বম অনস্তম্‌ আদ্যং 
বন্যে ত্বদম্যেন ন দৃষপূর্ববম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ ন দানৈ 
নচ ক্রিয়াভি ন7 তপোভি রুষ্ত্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নূলোকে 
্রষটং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 


পরং-_উত্তম। রূপং দর্শিতং। যে রূপ, তেজোময়ং। বিশ্বং__বিশ্বাত্মক 


(শ্রী )। অনস্তং। আত্বং চ-_আদিতে উৎপন্ন | মে যৎ-_আমার যে রূপ। 
স্বদন্তেন_ তুমি ভিন্ন অন্ে। পূর্ববৎ ন দৃষ্টং। ৪৭। 


্রীভগবান্‌ কহিলেন । 
তোমায় প্রসন্ন হ/য়ে আমি, ধনগ্রয়! 
দেখাইনু বিশ্বরূপ,__কেন পাও ভয়? 
এ রূপের অস্ত নাই, মাত্র তেজোময়, 
সকলের আদিভৃত, ইহা বিশ্বময় । 
যোগশক্কি বলে আমি করান দর্শন, 
তুমি ভিন্ন অন্তে ইহ! দেখেনি কখন। ৪৭। 
কুরুবর! বেদাভ্যাস করিয়! সতত, 





কিন্বা কল্পহুত্র আদি বজ্ঞবিদ্ত1! যত 
অন্ত কন্দে সে সমস্ত শিক্ষা করি, কিন্বা করি দান, 
বিশ্বপ বত কিছু পুপা কর্ণ করি অনুষ্ঠান, 
দর্শন  কিন্বাটাল্্রায়ণ আদি উগ্র তপণডায়, 
হয়না তুমি ভিন্ন অক্প কেহ নাহি এ ধরায় 

এ নূপ দর্শনে মম সমর্থ যে আর, 


যা+ তুমি দেখিলে যা কপাঙ্জ আমার। ৪৮। 


অধ্যায়] চতুতৃক্ধ রূপ প্রদর্শন । ৪২৩ 


ম! তে ব্যথা মা চ বিমুডভাবো 
1 রূপং ঘোরম্‌ ঈদৃড, ম ] 
ব্যপেতভীঃ ডি পুন সা চা 
তদ্‌ এব মে রূপম্‌ ইদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 
সঞ্ুয় উবাচ। 
ইত্াঙ্ভুনং বাসুদেব স্তখোক্তু। 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
হে কুরু-গ্রবীর | নুলোকে ন বেদবজ্ছাধায়নৈ-_বেদ অধ্যয়ন ও যজ্ঞ- 
বিদ্ধ! করহৃতাদি অধ্যয়ন দ্বারা (শ্রী)। নদানৈঃ। ন চ ক্রিয়াভিঃ-_ 
অগ্সিহোত্রাদি কন্মত্বারা : ন উঠ্গ্রঃ তপোভিঃ। এবংরূপঃ অহং ত্বৎ অন্তেন-__ 
তুমি ভিন্ন অন্ত কর্তৃক। দ্র্টং শকাঃ। আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন আর 
কেহ দেখিতে পায় নাই। ৪৮। 
মাতে ব্যথ! ইত্যা্দি। ব্যপেতভীঃ_-বিগতভয় | তদেব মে রূপং 
তোমার “ই” আমার সেই চত্ুত্জ রূপ । প্রপন্ত__দেখ (শং) ৪৯। 
*বান্দেবঃ অ্দুনম্‌ এবম্‌ উক্ত1। ভূয় তথ! স্বকং রূপং__পুনর্র্বার সেই 
স্বীয় রূপ, ৪ শ্লোকে অঞ্জুন যা! দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই চতুতুঞজ 


দেখি ঘোর বিশ্ব্ূপ এই যে আমার 

ন। 53 ব্যপিত, মুগ্ধ কুন্তীর কুমার! 

তাজ তয়, ধনজয়। দেখ আরবার 

প্রীত মনে চতুতৃক্ধ রূপ সে আমার। ৪৯। 

সঞ্জয় কহিলেন। 

এত বলি বান্থদেব অঙ্জুনে খন 
চহুদুঁজ রূপ উশ্বরীয় রূপ নিজ করিয়া ধারণ, 
প্রদর্শন শব্ধ, চক্র, গা, পদ্ম, চতুতূজে ধরি 

দেখাইল। পুনরায় পার্থে কপ করি। 


৪২৪ মানুষরূপ প্রদর্শন ও [একাদশ 


আশ্বাসয়ামাস চ ভীতম্‌ এনং 
ভূত্বা পুনঃ সৌমাবপু মহাত্মা ॥ ৫০ ॥ 

ন্বপ। দর্শয়ামাস--দেখাহলেন। প্রথমে যে বিশ্বরূপ দেখাহয়াছেন, তাহাও 
্টাতার পরম ঈশ্বরীয় রূপ (৯ ক্লোক ) এনং এই চতুভু্জ রূপও তাহার পরম 
ঈশ্বরীয় রূপ। তজ্জন্ঠ ভুয়ং দর্শরামাস, উক্ত হইয়াছে। পুনঃ চ মহাত্মা! 
সৌম্যবপুঃ ভূত্বা__পুনরায় সৌথ্য নরদেছ ধারণপূর্বক, ৫১ শ্লোক দেখ। 
ভীতম্‌ এনম্‌ আশ্বাসয়ামাদ-__-ভীত অঙ্জুনকে আশ্বগ্ত করিলেন। 

অঞ্ভুন প্রথমে ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন 
(৩ শ্লোক )। ভগবান্‌ দিব্য দৃষ্টি দিয়! মহা এশবরশ্যযুক্ত হুশিরক্ষ্য আপনার 
ঈশ্বরীয় বিশ্বর্ূপ দেখাইলেন। কিন্তু শদর্শনে শাস্তি লাভ করিতে না পারার, 
অঞ্জুন তাহা সংখরণপুর্বক, আপণার ইষ্টদেখতা-রূপে ধোয় ভগবানের গু 
প্রসন্ন চতুতুর্জ রূপ দেখিতে চাঠিপেন। ভগবান্‌ পুশর্ধবার ( ভূয়ঃ) সেই 
রূপও দেখাইলেন। কিন্তু তাহাও মা তশবর্যয যুক্ত, স্থৃতরাৎ অভ্ভুন তাহাও 
প্রশান্ত চিত্তে অধিক দর্শন করিতে পারিবেন না বুঝিয়া, কপাময় (মহাত্মা) 
ভগবান্‌ পুনব্বার সৌম্য মন্ুষ্ারূপ ধারণ কারলেন। সেই রূপ পর্শন 
করিয়া তবে অজ্ঞুন প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হইলেন। পর শ্লোকে তাহা 
বলিয়াছেন। 

বান্থদেব-_সর্ধনিবাস, যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, সর্বব্যাপী বিষুও 
ভগবানের অধ্যক্ষতায় ব1 ঈশিত্বে, তাহারই গ্রঞ্কতি হইতে যে জগতের 
1বকাশ হয়, সেই জগতের যাহ! হুক রূপ, তাহাই তাহার বিশ্বরূপ। আর 
সেই জগৎ-বিকাশ কার্ষ্যে তাহার অধ্যক্ষরূপই সব্বব্যাপী বিষুূপ, সবিতৃ- 
মগুলমধ্াবস্তী চতুতু্জ নারায়ণ। এ দ্বিবিধ ভাবই তাহার ঈশ্বরীয় রূপ। 
আন্ত অর্থ বন্ুদেবের পুভ্র। দ্বিবিধ ভাবই এ শ্লোকে আছে ।৫*। . 


নররূপ সৌম্য নরকলেবর ধরি কপাধার 
আশ্বাসিল। ভয়াকুল অঙ্ছুনে আবার। ৫০। 


অধ্যায় ] তদ্র্শনে অজ্জুনের শান্তি। ৪২৫ 
অভ্ভুন উবাচ। 
দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দদন। 
ইদানীম্‌ অস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 


তুর্দর্শম্‌ উদং রূপং দৃন্টবান্‌ অসি যন্মম। 
দেবা অপ্যন্থয রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ডিক্ষণঃ ॥ ৫২ ॥ 
ৃষ্টে দম ইত্যাদি__এঠ সৌমা প্রশান্ত, মনুযুমূত্তি দেখিয়া। ইদানীং 
“চেতাঃ সংবৃত্ঃ--এখন প্রসন্মচিন্ত। এবং প্রকৃতিং গতঃ অশ্মি-- 
পরন্কৃতিষ্থ হইলাম । 
অঙ্ভুন ভগবানের নররূপ দেখিতে পাইয়া তবে সুস্থ হইলেন। ইছার 
হধ্যে গু মন্্ব আছে। মানুষ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বব্ধূপ দেখিতে বাঁ বুঝিতে 
রে না। সমানে সমানে পরস্পর বুঝতে পারে । উৎকৃষ্ট নিকুষ্টকে ঠিক 
এঝিতে পারে নাঃ আবার নিক্্ট কখনই উংরুপ্টকে বুঝতে পারে না। 
শাহুষ মানুষকেই বুঝতে পারে। অতএব বহক্ষণ না ঈশ্বর মানুষের 
আকার ও ভাব ধারণ করেন, ততক্ষণ মানুষ তাহাকে বুঝিতে 
পারে না। ৫১। 
ষৎ মম ইদং নূপং ₹৫ণান আস উত্তাপ স্পট ৫২। 


জুল কঠিলেন। 
অচ্ছুনের এই সৌম্য নবন্ধপ তব, জনাদদন । 
প্রন্নহ। দেখি সন্ত প্রকতিস্থ তইছু এখন । ৫১। 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন । 
দেখিলে ছল মম চতুহুজ রূপ, 
দ্েবগণ চাছে নিত্য দেখিতে এ রূপ । ৫২। 





৪২৬ ঈশ্বর লাভের উপায় অনন্কা ভক্তি । [ একাদশ 


নাহং বেদৈ ন তপসা ন দানেন ন চেজায়া। 

শক্য এবংবিধো দ্রট,ং দৃষ্টবান্‌ অসি মাং যথা ॥ ৫৩॥ 
ভক্ত্যা ত্বনম্য়৷ শক্যঃ অহম্‌ এবংবিধো হর্ন । 
জ্ঞাতুং দ্র, ততবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫৪ ॥ 


তাহার কারণ, ন অহম্‌ ইত্যাদি ম্প্ই। ৪৮ ল্লোকেও এই কথা 
বলিয়াছেন; কিন্ত সেখানে বিশ্বরূপ সম্বন্ধে, আর এখানে চতুভূক্জরূপ 
সম্বন্ধে ( বল )। ৫৩। 

ঈশ্বর-লাভের উপায় ভক্তি। জীব অনন্তয়! ভক্তা! তু-_কেবল অনন্ত 
ভক্তির ত্বারাই। তত্বেন_-যখাযথভাবে। এবস্বিধঃ অহং জ্ঞাতুং__ 
আমাকে এই ভাবে জাঁনিতে। এবং কেবল পরোক্ষভাবে জান! নহে, পরস্ত 
প্রতাক্ষতাবে ড্রইং__দেখিতে। প্রবেষ্টং চ--এবং আমাতে প্রবেশ করিতে। 
শকযঃ- সমর্থ হয়। 

অনন্ত] ভক্তি-__যে ভকিতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কোন বিষয়েই নিষ্ঠা থাকে 
ন! (ক্রি); যে তক্তিতে মন, বুদ্ধি ও সর্বেন্িয়ে বাস্থদেব ভিন্ন অন্ত ক্রিছু 
উপলদ্ধ হয় না ( শং ) তাহ! অনন্তা ভক্তি ; ১৮1৫৪ দেখ। 

মা দ্রঈ,ম্‌-_ভক্তের চক্ষে ভগবান্‌ দু হয়েন। তীহারও রূপ আছে। 


বেদাভ্যাস, যজ্ঞ, দান কিনব! তপস্যায় 
অন্ত, তুমি যা' দেখিলে, দেখিতে ন! পার। ৫৩। 
আমার একান্ত ভক্ত, অর্জুন ! যে হয়, 
সর্বেজ্টিয়ে আমারে যে দেখে সর্বময়, 
ভগবান আমাতে অনন্ত! ভক্তি সেই যে তাঙার, 
অনস্ততক্তি- তাহাতেই জানা যায় স্বরূপ আমার ; 
লতা তাহাতেই হয় মম প্রত্যক্ষ দর্শন, 
তক্তিতে ভক্তের হয় মমাতে মেলন। ৫৪। 





অধ্যায় ] তক্তিমান্‌ কর্ম্মযোগী ঈশ্বর লাত করে। ৪২৭ 


মণ্কর্ম্মকম্মত্পরমে মদ্ভত্তঃ সঙ্গবর্জিজিতঃ। 


নির্ব্ধেরঃ সর্ববভূতেষু ষঃ স মাম্‌ এতি পাগুব ॥ ৫৫ ॥ 
ইতি বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ॥ 


তবে আমাদের এ চক্ষে সে রূপ দেখা যায় না। সংসারে সর্ব বন্ত, ক্ষিতি 
অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম-_এই পঞ্চ ভূতে গঠিত। এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে 
তেজেরই গুণ “রূপণ। তাহাই তেবল আমাদের দর্শনেজিয়ের 
গ্রা্থ। আমরা যাহ! দেখি তাহ! এ তেজোগুণ “রূপ” । কিন্তু ভগবানের 
যে অলৌকিকী তন, তাঙা পঞ্চ ভূতে গঠিত নভে। স্থতরাৎ তেজোগুণ 
যে রূপ, তাহা! সে তশ্ততে নাই; তজ্জন্ত তাহ! আমাদের দৃষ্টি-গোচব হয় 
না। তক্ষন্জ তিনি নিরাকার। সে তম্ুতে লৌকিক রূপ রস গদ্ধ স্পর্শ 
শব__কিছুই নাই; স্থতরাং তাহা আমাদের কোন উন্ড্রিয়েরই গ্রাহা নছে। 
এখানে ভগবদ্বাক্য হইতে বুঝ! যায় যে, সাধনাবলে জীব অলৌকিক 
ইন্ত্রির, অলৌকিক চক্ষু, কর্ণাদি লাভ করিতে পারে। সেই অলৌকিক চক্ষে 
তাহার অলৌকিকী তথ দেখা যায়, অলৌকিক কর্ণে ঠাচার অলৌকিকী 
বাণী শুনা যায়। জ্ঞানমার্গের সাধনায় এরূপ ঈশ্বর দর্শনের উপদেশ নাই। 
জানীর নিকট ঈশ্বর “অরূপশ। ৫৪ 
বাড! সকল শাস্ার্থসার, পরম গুড় তন্ব (শ্রী), যাচা পরম শ্রের়োলাভার্থ 
অন্ুষ্ঠের এবং সমস্থ গীতার সার ( শং ) এইবার তাহা! বলিতেছেন । যঃ__যে 


পঞ্ সাধন! যেকরে আমার তরে বর্শ সমুদয়; 
বস্্ার! ধাক্কার আমিই মাত্র পরম আশ্রয়; 
ঈশ্বর নাত সর্বত্র যে অনাপক্ু ) ভক্ত যেব্সামার; 
ক কোন জীবে শক্রভাব নাহি কতৃ যার; 
এ সফল গুণে গুণী সংসারে যে হয়, 
সে জন আমায় পায়, হে পাগুতনয়। ৫€। 


৪২৮ একাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । [ একাদশ 


ব্ক্কি, (১) মতকরন্ম-কৎ--আমার কর্ম করে। (২) মৎপরম$--আমিই 
যাহার পরম বস্ব। (৩) যে মন্তক্তঃ। (৪) সঙ্গবর্জিতঃ--সর্বব বিষয়ে 
আসক্তিশৃন্ত। ২1৪৮ গ্লোকে সঙ্গবর্জন শবের অর্থ দেখ। (৫) এবং সর্ব 
হুতেষু নির্বৈরঃ__কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে ন|। সমাম্‌ এতি-- 
সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। 

মতকর্মকৎ--আমার যে বিরাটু কর্মনচক্র হইতে বিশ্বের স্জন পালন 
লয় সংসাধিত হইতেছে, তাহারই অংশ জীবের দেহ-যস্ত্রের ভিতর দিয়] 
ভাহার কর্মচেষ্টারপে প্রকাশ পায়,_-এই তত্ব থে জানিয়াছে, তাহার আর 
কোন কর্মে নিজের কর্তত্ববোধ থাকে না। সেই ব্যক্তি নতকর্ম্মরুৎ।৫৫। 


একাদশ অধ্যায়ের উপসংহার । 

আমর! যত যত ভাবে ঈশ্বরতত্বের আলোচনা করি, সে সমস্তকেই হই 
ভাগে ভাগ কর! যায়। (১) ঈশ ভাব, শ্রশ্ব্য ;) (২) মধুর ভাব, 
মাধুধ্য। যে ভাবে ঈশ্বর জগতের নিয়স্থা, ব্রলাক্যের বিধাতা, কৃষ্টি 
'স্থতি-প্রলয়ের কর্তা; যে ভাবে ঠিনি সর্বজ্ঞ, সন্বব্যাপী, সর্বপক্তিমান্‌ ও 
সর্বৈশ্বধ্যশালী, সেই তাহার ঈশভাব-_উশ্বর্ধয। গরুড়বাহন মহাবিওু, 
সিংহবাছিনী দশভুজ! প্রভৃতি শ্রীভগবানের এনী মৃস্তি। এই মুষ্তিতেই তিনি 
কালীয়ম্দন, কংসনিস্দন, ব্রি-পাদে ব্রিভুবনব্যাপক, ক্ষত্রিয়কাননে প্রচণ্ড 
পাঁবক ; এই মৃষ্তিতেই তিনি মহিযাম্থরমন্দিনী, শুস্ত-শিশুস্তঘাতিনী। কিন্ত 
এই মুষ্তির উৎকৃষ্ট গ্রকটন এই বিশ্ব্ূপে। শশিঙ্র্ধা যার নয়নে, দীপ্ত 
হুতাশন ধার বদনে, ব্রহ্গাণ্ড ধার লোমকৃপে, আদি মধ্য-মন্তহীন অনস্ত- 
নয়ন, অনস্তবদন, অনস্তদশন, অনস্তচরণ বিশ্বরূপে তিনি বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। 
'্বীপ্তানল-ূর্ধ্যসম সর্বতঃ দীত্তিমান্ তেজংপুঞ্জময়। কিনীট-গদ! চক্র- 
শোভিত ছুরিরীক্ষ্য বিষুমৃত্তি তাহার পরশ্র্ষেের চরম দৃষ্টান্ত ।” এই মৃষ্ঠি 
দেখিয়া! অর্জুন ভীত হইয়! কম্পিত কলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার স্তব 
করিতেছেন। ৭19--১২, ৯৪-_-৬ প্রভৃতি প্লেোকোক্ত ঈশ্বরতন্বেও তাহার 


অধ্যায়] ভগবানের শশ্ব্ধ্য ভাব এবং মধুর ভাব। ৪২৯. 


এই খরশ্বরধ্যভাব। এই প্রশ্ধর্য;যভাব আয়ত্ত করিবার উপার, বিশ্বময় ভগ- 
বানের বিভূতির পর্ধযালোচনা, দশম অধ্যায়ে যাহা বিস্তারিত হইয়াছে। 


». মধুর ভাবে তিনি করুণাময়, ল্নেছময়, ্রমময়। গীতার ৪1১১ ও 
৯১৭১৮ ক্লেকে এ ভাবের টপদেশ আছে, কিন্তু পরিপুষ্টি নাই। 
বুন্দাবনের শ্রীকৃষ্পীলায় এখং উমার আগমনী ও বিশয়ার় এ ভাব 
পরিশ্ফুট। এই ভাবে অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নিরঞ্জন, অজ্ঞেয়, আদ্ধি- 
তীয় ব্রচ্ম মায়ার মানুষ সাজিয় অক্রুরের প্রচ হয়েন, শ্রীদাম সদামের 
সখ হয়েন; এই ভাবে তিনি ব্রজ্-গোপীর রমিকনাগর, সত্যভামার 
প্রেমের সাগর, নন্দ-যশোদার নয়ন-তারা, ব্রগ্ুবধূর ঘরে মাখনচোরা, 
মেনকার সোণার উমা, কৈলাসে হবঙ্গাচা। এই মাধুর্য ভাব উপলব্কি 
করিবার উপায় ভাবসমণ্থিঠ ভজন] বা 'ক্ষি। শ্রীভাগনতাদি পুরাণে 
তাহ! বিস্তারিত হইয়াছে। 

বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ এই ভক্রমার্গকে রাগমাগ কহেন; কারণ, ইভান 
ছদয় ঈশ্বরে অনুরকত »য়। হহ[.ত পাচটী বা উ্টীস্তর আছে। একটা 
পর* একটা অতিক্রম করিয়া! তক ক্রমে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়; 
যথা, 

১। শান্ত-ক্তি_এই "ভাবে জনয় ভগবানে আকৃষ্ট হতে আরন্ত 
হয়। ইভা বাহা ভক্তি তইতে একটু টন্নত। শাস্, ভক্ত, ধীর, নসর: 
যেমন পিত! মাতার প্রতি সন্তানের ভাব । যথা-ঞব, গ্রভলাদ। 

২। দাস্ত-ভক্কি__ ইত শান্ত ভক্ষির পরের ভাব । এ ভাবে ভঞ্ 
ঈশ্বরকে সর্ধবনিয়স্থা সর্বপ্রড় ভানিয়া ঠচাকেউ দশপূর্ণ নির্ভর করে। ভুত 
যেমন প্রসুর সেবা! করে, ভক্ক সেই ভাবে “অধ্যায্মচেত সা” (৩৩০ ) তিনি 
প্রন, আমি দাস ভাবিয়া কর্ম করে। হস্থমান, উদ্ধব সেইরূপ ভক্ত । 
পন্বীরও দাল্ত ভাব পাকে। প্রাণপণে স্বামীর সেবা করে। মা'রও কিছু 
থাকে। যশোদার ভিল।”--কথামৃত। 


৪৩৪ ভক্তিমার্গের ভিন্ন তিক্স স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাব। [একাদশ 


৩। সথ্য-প্রেম-_যেমন ভৃত্য বিশ্বাসী ও অন্থগত হইলে ক্রমশঃ 
তাহার সহিত প্রভুর সখ্য জন্মে, সেইরূপ সাধক তৃতীয় স্তরে উপনীত 
হইলে সে ভগবানূকে আর গ্রভূর গায় ভাবে না। তখন গ্রীতির উৎস 
উদ্ধুক্ত হয় এবং "ত্বমেব বন্ধুশ্চ দখা ত্বমেব” বলিয়া, তাহাকে সম্বোধন 
করিয়!, সর্বপ্রকারে বন্ধুর স্তায় আচরণ করে। "এস, এস, কাছে এস; 
আবার কখন ঘাড়ে চড়ে।” অঞ্জু, প্রীদাম স্থদামাদি এইরূপ ভক্ত । 
প্ৰড় সুমিষ্ট ফল, খারে কৃষ্ণ, আমি খেয়েছি, মধুর ব'লে আর ন! খেয়ে, 
ধড়ায় বেদ্ধে রেখেছি।” ভ্ত্রীরও এ ভাব থাকে । এই স্তর হইতে ভগ- 
বানের ধারণ! হইতে পরশ্বর্ম্যের ভাব দুরীতৃত হইয়া মাধুর্য ভাবের বিকাশ 
আরম্ত হয়। তিনি আর কেবল মহামহিম ষড়েম্বর্যযশালী জগন্নাথ নহেন, 
পরস্ত সকলেরই স্থহ্ৃৎ। “নুহৃদং সর্বসৃতানাম্‌।” (৫1২৯)। 

৪। বাৎসল্য-প্রেম__চতুর্থ স্তরে ভক্ত আর ভগবানূুকে কেবল বন্ধুর 
স্তর শ্রীতির চক্ষে দেখিয়া তৃণধ হয় না; তখন প্রীতির সহিত ন্মেহ দয়] 
প্রভৃতি আপিয়। যোগ দেয়।--বাংসল্যয ভাবের বিকাশ হয়। ভক্ত 
ভগবান্কে সন্তানের স্থায় ভালবাসে, পিতামাতার স্তায় বাৎসল্যের চক্ষে 
দেখে। ইহ! মেনকা, কৌশল্য, নন্দ-যশোদার ভাঁব। স্ত্রীরও কতকট! 
থাকে। স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায় ।"-_-কথামৃত। 


এ ভাবে ভগবানের প্রতি ধশ্বর্ধযের ভাব একবারে দৃরীতৃত হয়। 
ধশ্ব্যয ভাবের সঙ্গে ভয় থাকে; কিন্তু এখন তিনি সন্তান। সন্তানের 
কাছে ভয় হয় না, সন্তানের প্রতি ভক্তিও হয় না এবং তাহার কাছে 
প্রার্থনারও কিছু থাকে না। এখন তিনি কেবল ঘ্বেছের বন্ত, প্রাণের 
প্রাণ; “্যশোদার অঞ্চলের ধন, নয়নের মণি, নীল-রতন।» 

৫। কাস্ত-প্রেম__সন্তানের সহিত পিতামাতার খনিষ্ঠতা খুব বেশী 
বটে, কিন্তু আরও একটা তাব আছে, বাহ! ইহ! অপেক্ষা প্রগাড়। পতি- 
প্ধীর প্রেম যেমন মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলটু পালট করিয়া ফেলে, 


অধ্যায়) শান্ত, দান, সধ্য, বাৎসল্য, মধুর। ৪৩১ 


আর কোনও প্রেম কি তেমন পারে? অঙ্ক প্রেম কি শরীয়ের শিলা 
শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উভয়কে পাগল করিয়া তুলে? এই স্তরে সাধকের 
সেই ভাব হয়। সেই ভাবে, সে ভগবান্কে সন্তানের স্তায় ভাল বাণিয়! 
বর চরিতার্থ হয় না। তাহার সহিত অঙ্গে অঙ্গে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে 
চায়। পতিপ্রাণ! বিরহিনী প্রেমোম্মাদিনী নায়িকার ভাবে, জগৎপতিকে 
পতিভাবে আলিঙ্গন করিতে বায়। “এস এস কাছে এস, আধ আরে 
বস*। বাস্তবিক সংসারেও দেখি, যাহ! যথার্থ প্রেমের কার্য, তাহ! 
নারীতেই আছে। সরলতা, পবিত্রতা, কোমলতা, সহিষুতা, নারীতেই 
আছে। শ্লেহ করিতে, ভক্তি করিতে, সেবা! করিতে, যন্ব করিতে, পরের 
জন্ত আত্মবিসর্জন করিতে নারীই জানে। নারীই প্রেমের আদর্শ। 
অপিচ, যগার্থ সাধন! প্রেমেরই কার্ধ্য। তাই কৃষ্ণগত প্রাণ প্রেমময় তক্তগণ 
পাহাকারে নারী না হইলেও অন্তরে নারী; এবং সেই নানীর মত প্রেমের 
ভাব হৃদয়ে লইয়া, যে ভগবানে আম্মসমর্পণ করিতে পারে, সে বাছিরে 
পুরুষ হইলেও অন্তরে নারী ।-_রাদলীল! ব্যাখ্যায়, নীলকঠ গোস্বামী। 

*এই তক্তেরাই রূপকেএ ভাষায় বোধ হয় ব্রঞ্ুগোপী বা কৃষ্ণের যোড়শ 
সহশ্র মহিষী; সকলেরই ছদয়ে শ্রারুষ্ নাগরভাবে বিরাঙ্জিত; আর 
উ্ীচৈতন্তদেব এই ভাবের এ্রতিহাপিক দৃষ্টান্ত। 

৬। মহাভাব-_কিন্তু ভক্তগণ এই কান্ত ভাবেও তৃষ্ট নহেন। তাহার! 
যে প্রেমের আস্বাদন করেন, পতি পত্বীর প্রেমও তত মধুর, তত প্রগাঢ়, 
উম্মাদকর নছে। পতিপন্থীর প্রেমের মধ্যেও একটু বরণ আছে। 
উতপকেই লোকাচার বশে চলিতে হয়? কিন্তু ভক্ত প্রেমের হে তীব্র মির! 
আস্বাদন করেন, তাহার অগ্রে সকল নিয়ম, সকল আবরণ, সরিয়! যায়। 

কিন্তু এই ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া, তক্ত বৈষবাচার্ধাগণ বড়ই 
সঙ্কটে পড়িয়াছেন। আর পবিত্র ভাষ! নাই, যাহাতে এ পবিত্র ভাব ব্যক্ত 
করা বায়। যাহা! আছে তাহ! অপবিত্র । কিন্ত ভক্ত ভাষার পবিত্রতা 


৪৩২ ভক্তির শেষ দশা, মহাতাব--স্পিীতি*। [ একাদশ 


অপবিত্রতা চাহে না, সে চায় ভাব। ভক্ত বলিল, এ প্রেম যেমন পরকীয় 
প্রেম, অর্থাৎ উপপতি ও উপপত্ধীর মধ্যে যেমন প্রগাঢ় ভালবাসা, ইছাও 
তন্দরপ। ভগবান্‌ উপপতি,.ভক্ত তাঁহার উপপত্বী_-প্রীরাধিক! আরাধিকা)। 
পত্রী লোকাচার লঙ্ঘন করিয়৷ পতিসেবা করিতে স্কুচিতা হয়, কিন্তু 
উপপতিতে অত্যাসক্ত নায়িকা কিছুতেই ভ্রক্ষেপ করে না। তাহার 
প্রেম, পতিপত্বীর প্রেম অপেক্ষা, অধিক প্রগাঢ-_তীব্র। পিতা, মাত, 
স্বামী,--সমন্ত সংসার বিরোধী হউক, কুলট1 উপপতি ছাড়িতে পারে না; 
ভ্রীরাধাও রুষ্ণ ছাড়িতে পারে না। সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাহার 
নাই। 

“হৃদয়ে ঈশ্বরাম্থভব না ঠ$ইলে এ ভাব হয় না"__( কগামৃত )। এই 
উচ্চতম ভাবে উপনীত হইলে জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়; মুক্তি, নির্বাণ 
কোথায় থাকে । ভাবে বিভোর ভক্ত ধন, জন, স্বর্গ, মোক্ষ_-কিছুই 
চাছে না । চাহে কেবল প্রেম, শুধুই প্রেম, অহৈতুকী ভক্তি ;-_ 


মধু হ'তে নধু, তুমি প্রাণ বধু$ চরণের দাসী কর। 
কিছু না চাহি, চরণ সেবিব, দেহ নাথ এই বর ॥ 
ইহাই ভক্তির শেষ দশ!। ইহারই নাম মহাভভাব। চণ্তীদাসের 
পিরীতি । এ ভাব উপস্থিত হইলে ভক্তের কি দশ! হয়, আমর] তাহ 
বুঝিতে পারি না। ৬রামকৃষ্জ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,__“তীকে চর্্মচক্ষে 
দেখা যায় না। সাধন করূতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়,_-তার 
প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ । সেই চক্ষে তা+কে দেখে, সেই কর্ণে তাহার 
বাণী শুন! যায়। আবার£প্রমের লিঙ্গ, যোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে 
আত্মার সহিত রমণ হয়।* এই প্রেমের শরীরে প্রেমের রমণই বোধ হয় 
রূপকের ভাষায় রাসলীলা, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহার। গ্ুল-দেহের সহিত 
ইহার কোন সন্থন্ধ নাই; ১১1৫৪ টীকা! দেখ। 
এইই ভাবের বর্ণনাতেই প্রেমের মূষ্তি ব্রজগোপী ও শ্রীরাধার ভাবে 


অধ্যায় ] শাক্ত সমপরদায়ের মাতৃাব। ৪৩৩ 


বৈধঃব কবিগণ যে রূপকের হ্যৃষ্টি করিয়াছেন, সাধন'জগতে তাহা 
অতুল। 

শা সম্প্র্াযে প্রচলিত মাতৃভাব--শাস্ত; দাসা, সখ্য ওবাংসলা 
এঁই,চারি ভাবের সমবায় । সাধারণের পক্ষে এই মাতৃভাবই উৎকৃ্। ম। 
শবেই প্রাণ সঈীতল হয়। কাস্ত বা মধুর তাবে সাধন! সাধারণের পক্ষে 
স্থুকঠিন। নিজের হদয় নিশ্বল, মধুর, প্রেমময় না হইলে সে মধুর ভাবের 
উপলব্ধি হয় না। প্রেমের মৃদ্তি কল্পন। করিয়াই ভক্ত কবি রাধা-ভাব 
আকিয়াছেন। কৃষ্ঃপ্রাণ! গোপী আমাদের বাড়ীর “মেয়ে মানুষ” নয়। 
মেয়ে মানুষের সাজ পোষাক পরিয়াই কেহ “গোপী” হইতে পারে না। 
অধ্যাত্মজ্ঞানের যৌবন ( গুর্ণা ) যাচার হৃদয়ে ফুটিয়াছে,_-সেই গোপীর 
স্তায় একান্তিক প্রেমে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। সে বাহিরে 
পুরুষ হইলেও অন্তরে রাধিকা (সাধিক1)। এই ভাব উপলব্ধি কর! 
স্থকঠিন। এই ভাব ঝুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়াই আমর! কুষ্ণচন্ত্রের চত্জা- 
বলী ও রাধার কুঞ্জে লুকোচুরি খেলা দেখিতে পাই) নখনারী-কুঞ্জর ও 
রাইরাজ1, শেষে বস্্হরণ ও রাদলীলার অভিনয় পর্য্যন্ত হইয়া যায়। 

ভগবানের এই এশ্বর্যয ও মাধুর্য ডাবের অপূর্ব সমন্বয় শ্ীকষ্ণলীলায়। 
কুরক্ষেত্রে তাহার ঈপ ভাব এবং বুন্দাবনে মধুর তাৰ প্রন্কুটিত। মহা. 
ভারতে দেখি,__জটিল রাজনীতি, উদ্দার সমাজনীতি, নিগুঢ় ধর্্মনীতি, 
জান, বুদ্ধি, পাগ্ডিত্য, দুরদশিতভা, তেজঃ, শৌধ্য, ধৈর্য, প্রতাপ, সাহস, 
অনালস্য, দক্ষতা, ইত্যাদি দর্বব বিষয়েই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অদুত 
কৌশলে, খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্বোচ্চ 
শিখরে আরোহণপূর্ব্বক গীভার মহাধর্শ ব্যাখ্যা করিতেছেন, অল্লানমুখে 
ছুষ্টের দমন করিয়া ধর্ের গ্লানি নিবারণ করিতেছেন; আর বৃন্দাবনে 
তিনি স্গেহময় পুঞ্র, গ্রীতিময় সখা, প্রেমময় কান্ত, সর্ব জীবের প্রিয় 
স্থহৎ। মান্ষের হৃদয়ে বাহা কিছু পবিত্র, বাহ! কিছু উৎকৃষ্ট উদার 

২৮ 


৪৩৪ শ্রীকষ-অঃলায়-সর্ধ-ভাবের সন্মিলন। 


মহান্‌ ভাব আছে, শ্রাকষ্চচরিত্র সেই 'সমুদয়ের সমবায়। সেই জন্তই 
বোধ ভয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণূপে অবতীর্ণ হইয়া, এ সংসারে মনুষ্যতের 
আদর্শ, দর্ঘুজীবনের আদর্শ, কর্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়! আমাদের 
পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করিতেছেন । আমাদের বড় সৌভাগা, আনা 
ভারত ভূমিতে দেহলান করিয়া! শ্বভাবতই কৃষ্ণপেবার অধিকারী । এস 
ভারতসন্তান! ভক্তিপরিপ্রুত-হৃদয়ে আমর! “নমে! ভগবতে বাস্থদেবায়” 
বলিয়! শ্রীকষণচরণে লুটাইয়া পড়ি; ত্বাহারই আদর্শে কর্ম করিয়া, শ্মকর্প- 
দ্বার! তাহার অর্চনা! করি; তন্দবারাই আমাদের সর্ব সিদ্ধি লাভ হইবে। 


তোমার ধশ্বর্য্যে প্রভু! ভয় পাই মনে, 
“দাস আগুতোধ* মাগে দাসত্ব চরণে। 


৩১৪৪৩ 








বিশ্ব্ূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ। 


জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগও । 


প্ীভগবান্‌ উবাচ। 
ময্যাসস্মনাঃ পার্থ যোগং যুগ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞান্যসি তচ্ছ্‌ণু॥ ১॥ 
পার্থের ঈশ্বর-ভক্তি উদ্দীপিত করি 
সগ্ডমে ঈশ্বর-তত্ব কহিলা প্রাহরি। 
অঞ্দুনের মুল প্রশ্নর_যচ্ছেয়ঃ স্তাৎ নিশ্চিত ব্রুহি তন্মে (২৭) 
যা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর তাহ! আমাকে বলুন, ইহার উত্তরে ভগবান ২৪৮ 
শ্লোকে কহিলেন যে, “যোগস্থ হইর। বুদ্ধিকে সম করিয়া কম্ম করণ 
কম্মযোগ আচরণ কর।” তার পর ক্রমশঃ তৃতীর, চতুর্থ ও পঞ্চম 


প্রীভগবান কহিলেন । 
কহিয়াছি কম্মযোগতত্ব, নরবর! 
আমার ঈশ্বর তত্ব কছি অতঃপর। 
বেরূপে আমাতে সদ! অনুরক্ত মন, 
জান বিজ্ঞান একান্তে আমাতে করি আশ্রয় গ্রহণ, 

(452১৭ অধার) সেই যোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে, 
নিশ্চয় আমারে তুমি পারিবে জানিতে, 
রশ্বর্ধ্যবিভৃতিযূত আমি, ছে, যেমন 
বেরূপে জানিবে সব, কর তা" শ্রবণ ।১। 


পরম অধ্যাত্ব জান-বিজ্ঞান, (৭--১৭ অধ্যায় )। ২৫৫ 


অধ্যায়ে এ কর্শযোগসিদ্ধি-সন্বন্ধে নান! কথা বলার পর বুদ্ধির অস্তিম 
সমতা! এবং কর্মযোগসিঞ্ধির কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়সং্যম, তথা ইঞ্জিয় সংযমের 
কারণ স্বরূপ ধ্যানযোগসাধন হষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। কিন্তু ধ্যাযোগ- 
কৌশলে ইঞ্জিয়গণ বাহৃবিষয় হইতে নিবৃন্ত হইলেই যে বিষয়াসক্তি ধায় 
এমন কিছু নয়। বিষয় বাসনা ক্ষয়ের জণ্ড ঈশ্বরভ্ঞান আবশ্তক,--এ কথা 
২৫৯ শ্লোকে একবার বলিয়াছেন, এবং ৬৪৭ গ্লোকে ঈশ্বরে তক্তিমান্‌ 
যোগীই শ্রেষ্ঠ,_-এই বাক্যে আবার সেই কথাই বলিয়া, এক্ষণে সপ্তম হইতে 
সমগ্র ঈশ্বর তবজ্ঞানের বাহা নিশ্চিত উপায়, তাহা বলিতেছেন। এই 
অধ্যায় হইতে গীতার জ্ঞানল্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে ছুটিয়াছে। দ্বিতীয় 
হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যাহা পাইয়াছি, তাহ! প্রচলিত সাধনপন্থ। সমূহের 
নৃতন সংস্করণ। আর এখান হইতে যাহ! বলিতেছেন, তাহা! ভগবানের 
নিঞ্জের অভিমত ও অনুমোদিত পন্থা । ইহ ভারতীয় ব্রদ্মবিদ্যার সার। 
মানবীয় জ্ঞানের চরম পরিণতি । 

হে পার্থ! তুমি ময়ি আসক্কমনাঃ-__ আমার প্রতি নিবিষ্চিত্ত ও 
মদীশ্রয়ঃ-_-আমার শরপাপর হইয়!। যোগং যুঞ্জন--মহুপদিই্ কন্মযোগ 
অন্ভযাস করিতে করিতেই। সমগ্রং_বিত্ৃতি বল শক্তি পরশ্থর্ধযাদিযুক্ত 
সমস্ত গুণসম্পর্র আমাকে (শং)। যথ! অসংশয়ং জ্ঞান্তনি-_ যেমন 
নিশ্চিতরূপে জানিবে। তৎ শুধু--তানা বলিতেছি শ্রবণ কর। 

যোগং ধুঞ্জন এখানে যোগ অর্থে কেছ কেহ কেবল তক্িযোগ, 
জ্ঞানকর্থের সত সম্পর্কশৃন্ত কেবল ঈশ্বরভক্তি, বুবিয়াছেন। বিস্ত 
একূপ বিশেষ জর্থ বল্পন! করিবার আবশ্বীক নাই। যোগ একই। 
ফোগের অর্থ মিলন। ঈশ্বরের এ্রণী নীতির সভিত আমাদের চিত্তরৃত্তির 
মিলন বা সামঞ্জন্কের নাম যোগ। ঈশ্বরের সহিত সর্বদা! যোগে থাকি! 
সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করাই যোগ। এ লংসার তাহ! হইতে আলিয়াছে, 
তাহার উপরই রহিয়াছে, কালে জাবার তাহাতেই ফিরিয়া! যাইবে, এই 


২৫৬ সমগ্র জ্ঞানবিজ্ঞান উপদেণের প্রতিজ্ঞা। [সপ্তম 


জ্ঞানং তেহহং সবিভ্ানম্‌ ইদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 

যজ জ্ত্া নেহ ভূয়ে! হম্যজ্‌ জ্ঞাতব্যম্‌ অবশিষ্তাতে ॥ ২॥ 
মনুষ্যাণাং সহম্রেযু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 

যততাম্‌ অপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্‌ মাং বেত্তি ততঃ ॥৩। 


প্পুরাণী সংসার প্রবৃত্তির মূল উৎস তিনি” (১৫1৪) এই সত্য হদরঙ্গম- 
পূর্বক সর্ধদ| তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখার নাম যোগ। তাহাকে 
ছাড়িয়! আমরা যে এক মুহূর্ত থাকিতেই পারি না; আহার বিহার 
শয়ন উপবেশনাদি হইতে, ছোট বড়,ভাল মন্দ সর্ব কর্মেই ঘে আমরা 
স্তাহার সহিত যুক্ত, তাহার যোগবিচ্ছিন্ন হইলে যে আমাদের অস্তিত্বই 
থাকে না__এই জ্ঞানে সর্বদ| প্রবৃদ্ধ থাকার নাম যোগ। ভগবান্‌ সেই 
যোগ অভ্যাসের কণ।--এী তত্বটী সর্বদ| স্বতিপণে রাখিবার জন্ত যত্ত্, 
চেষ্টা, অভ্যাসের কথ! বলিতেছেন । ১। 

সবিজ্ঞানম্‌ ইদং জানং তে অশেষতঃ বক্ষ্যামি-_মমামি তোমাকে এই 
বক্ষামাণ জ্ঞান, বিজ্ঞান সহিত অশেষ প্রকারে বলিব। যংজ্ঞাত্বা ইচ__.এই 
সংসারে। তৃয়ঃ অন্তৎ জ্ঞাতব্যম্‌ ন অবশিষ্যতে- পুনর্বার অন্ত কিছুই 
জানিবার বিষয় অবশিই্ থাকিবে না। জ্ঞান_-উপদেশাদি লব্ধ শিক্ষা। 
বিজ্ঞান_হৃদয়ে অনুভূত জ্ঞান। ২। 

মনুষ্যাণাং সহশ্রেযু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি-__সিদ্ধি লাভার্থ বু করে। 





অশেষতঃ সেই জ্ঞান কছিব তোমায়, 

যে জ্ঞানে হাদয়মাঝে পাবে সমুদায়, 

যা” জানিলে আর কিছু এমন না রয় 

এ সংসারে পুনরায় জানিতে যা” হয়। ২। 
সহশ্র মহল মধ্যে কতু কোন জন 
সিদ্ধিলাত তরে, পার্থ! করেন বতন। 


খ্যধ্যায় ] ভগবানের ছুই প্রস্ৃতি-্ঞজপরা ও গয়া। ২৫৭ 


ভূমিরাপো হনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে তিল্লা প্রকৃতিরষ্টধা ॥8॥ 
অপরেয়ম্‌ ইত স্বস্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভূতাং মহাবাহো৷ যয়েদং ধার্যতে জগত ॥৫॥ 


আবার বততাং সিদ্ধানাম্‌ অপি--এবং বত্বসীল সিদ্ধগণের মধ্যেও। 
কম্চিং যাং তত্বত্তঃ বেত্তি। তব্বতঃ--বথাবৎ, আমার বাহ গ্রকৃত স্বরূপ, 
ঠিক সেই ভাবে জানে । ৩। 

অতঃপর যেরূপে ঈশ্বর হইতে এই জগত্তের বিকাশ অথব1 জগৎকপে 
তাহাক প্রকাশ এবং যে ভাবে তিনি এই জগতের অন্তরালে বিরাজিত, 
৪--১২ প্লোকে তাহা! বলিতেছেন। ভূমিঃ, আপঃ ( জল ), অনলঃ, 
ৰাস্থু, খম্‌ ( আকাশ ১, মন, বুদ্ধিঃ, অহস্কারঃ এব চ, ইতি অঙ্টধা তির 
এই জট প্রকারে বিভক্তা। ইয়ং মে প্রক্কতিঃ--এই দৃশ্ঠমানা আমার 
প্রকৃতি, বিশ্বলীল] শক্তি। ৪। 

ইং তু অপরা্-কিন্তু ইহা জানার অপর! প্রকৃতি | অপরা--অগ্রধান!। 


বত্বশীল সিদ্ধমাঝে কেহ বা সংসারে 
যথাযথ অবগত হয় হে, আমারে। ৩। 
' পরম অধ্যাস্ম জান কহি অতঃপর, 

অধ্যাযজ্ঞান সযতনে অবধান”কর, নরবর ! 

ভূমি, জল, তেজ আর অনিল, আকাশ, 
অপর প্রকৃতি মন, বুদ্ধি, অহস্কার--আমারি বিলাস। 
জড়দেহ, মম বিশ্বলীলাশক্তি-_প্রক্কতি আমার 

এই অঙ্ক ভাবে, পার্থ! বিকাশ তাহার । ৪। 

অপরা-্নিকৃষ্তা, এই প্রন্কতি আমার, 

এ হ'তে উত্তম আছে ঘ ভাব আর, 
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৫৮  অপরা প্রকৃতি হইতে দেহ-পয়! প্রকৃতি হইতে জীব। [ লথম 


ইতঃ অন্তাং__ইহ! হইতে তিন ভাবাপয়!। জীবভূতাং--জীবরূপে গ্রক- 
টিতা, জীবস্বরূপ1 (প্র) ক্ষেব্রজলক্ষণা, গ্রাণধারণনিমিত্তভৃত! ( শং )। 
মে পরা প্রর্কতিং বিদ্ধি--আমার পর! প্রকৃতি জানিও। বয়! ইদং জগৎ 
ধার্ধ্যতে--যাহ! এই জগৎকে ধারণ করিয়! আছে (শং)। 

প্র্কৃতি--তগবানের যাহা পরম ভাব, তাহাতে জগৎ নাই। সে 
ভাবে তিনি একছ্‌ এবাদিতীয়ম্‌ জগদতীত অব্যক্ত অক্ষর তত্ব। ধহত্বময় 
জগংলীলায় আসিয়!, সেই তাবাতীত সীমাতীত অব্যক্ত চৈতন্ত লীলা- 
রসে যেন জ্ঞানগম্য সসীম ভাব লইর। প্রকাশ পায়, কিছু ন! কিছু বিশিষ্ট 
স্থলরূপ লইয়া! প্রকটিত্ত হয়।- 

অব্যক্ত অনস্ত চৈতন্টের এই ষে সীমাবিশিষ্ট ঘন স্থুল ভাবে প্রকাশ, 
ইহাই তাহার প্রক্কতি। 

তগবানের সেই প্রন্কৃতি অর্থাৎ “অনস্তের সীমাবদ্ধ ভাবে প্রকাশ” 
€ বিবেকানন্ধ স্বামী ) সর্বাত্র ও সর্বদা! একভাবের নছে। বিভিষ্ন স্থানে 
তাহ! বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত। এক দিকে ত্বাহার 
ভূমি, জল, অনল, বাহ, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার_এই জাট 
প্রকান্ধের বিশিষ্ট ভাব। এই আটটী এক্রেণীতুক্ক-_সকলেই অচেতন 
জড় ভাবাপর়। তজ্জন্ত ইহাদিগকে অপরা অর্থাৎ জপ্রধান। প্রকৃতি 
বলে। ইহারা যথাযোগ্য ভাবে মিলিত হইয়! জগতের--জগতন্থ সর্ব 
ভূতের নর্ববিধ স্থুল দেহের রচনা করে আর এ আটটা ও তছুৎপন্ন 
জগৎ চৈতন্তময়ের যে জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই জ্যোতিই পর! অর্থাৎ 





পরাপ্রকৃতি জীবন্বরূপিনী যাহা সংসার মাঝারে 
জীব জানিবে জামার পরা প্রকৃতি তাহারে। 
অন্তরে থাকিয়! দ্েছে জীবতাব দিয়া 
এ জগৎ বাহ! পার্থ, রেখেছে ধন্রিয়] | €। 


অধ্যায় ] ভগবানের সহিত জগতের সন্বন্ধ (৪---৫)। ২৫৯ 


প্রধানা প্রকৃতি । কারণ ইহাই জগতে জীবভাব প্রকটিত করিয়া জগৎ. 
ধারণ করে, বিশ্বের বিশ্বত্ব রক্ষা করে। 

এই প্রন্কতি "আমার"--এই কথায় তগবান্‌ প্রকৃতির সহিত ও তদ্থৎ- 
পর জগতের সহিত আপনার সম্বন্ধ করিলেন। জগৎ-তত্ব বুবিবার জন্ত 
ইহা স্মরণ রাখা আবন্তক। 

৪--৫ শ্লোকে সংক্ষেপে যে জীবতত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহ! আরও 
বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। 

চৈতন্তং যদধিষ্ঠানং লিজদেহশ্চ যঃ পুনঃ। 

চিচ্ছায়! লিঙদেহস্থা তৎ-সজ্ঘো জীব উচাতে ॥--পঞ্চশী 81১০ 

অধিষ্ঠান (আশ্রয়) স্বরূপ চৈতন্তময় আত্মা, পাঞ্চতৌতিক স্থুল দেহের 
অত্যন্তরস্থ সুপ দেহ ওসেই সুক্ম দেহে আভাসিত চিৎ-ছার! ব! আভাস- 
চৈতন্ত-_-এই তিনের যে সমবায়, তাহার নাম “জীব*। এই তিনের মধ্যে 
ধিনি চৈতন্ঠময় আত্মা, তিনি পুরুষ। তাহার ছুই প্ররকতি; (১) আতান 
চৈতন্ত-রূপিনী পরা-প্রককৃতি আর (২) জড় দেহের উপাদানস্বরূপা, অচেতন- 
ভাবাপর়া! অপর! গ্রকৃতি। 

জীবের পাঞ্চভৌতিক স্কুল দেহের অভ্যন্তরে আর একটা দেহ আছে। 
তাহাকে সুক্ষ দেহ বালিঙ্গ দেহ বলে। মন, বুদ্ধি, অতন্কার, দশ ইন্দ্রিয় 
ও পঞ্চ তম্মাত্র, এই ১৮টা হুক তবে তাহা গঠিত। ১৩অঃ ৫--৬ প্লোকে 
এই দেহতব ভষ্টব্য। উত্তয়বিধ দেহই অচেতন; কিন্ধ তাহাদের মধ্যে 
একটী গ্রভেদ আছে। ুগ্ম দেছটী শ্বচ্ছে প্কটিক মণির ভ্তায় নির্মল এবং 
ইন্ত্রিয়ের অগোচর; কিন্তুস্থুল দেহ মৃৎপিণ্ডের স্তায় মলিন এবং ইঞ্জিয়ের 
গোচর। 

সর্বতোব্যাপী হূর্যালোকে মশি ও মৎংপিগ্ হইটাই স্থাপিত হইলে 
হুর্যযালোক সংস্পর্শে নির্ঘ্ল মণি নুর্ধ্যসৃশ জ্যোতির্ঘয় হয়, কিন্তু মৃৎপিও 
হয় না। ত্রপ সর্বতোব্যানী আত্মার চৈতন্জ্যোতিঃসংস্পর্শে নির্মল এ 


হত জীবগত্ব। [নধষ 


গুন দেছটী যেন চেতসাধুক্ত হয়, একরপ আত্মার ভাব প্রাণ হয়, কিন্ধ স্কুল 
দেহটা হয় না; এবং স্ষটিক যেমন রক্তপীতাদিবর্পের সংসর্গে রক্তগীতাি 
বর্ণ ধারণ করে, তন্রপ সং-চিৎ-আননাময় আত্মার সংসর্গে অিগুণ-জাত এ 
সুক্ম দেহে আত্মার সংতাবের ছায়াম্বরূপ “অহং কর্তা” ভাব, চিৎভাবেক 
ছায়াম্বরূপ “অহং জ্ঞাতা* ভাব ও আনন্দভাবের ছার! স্বরূপ “অহৎ ভোক্তা” 
ভাৰ প্রতিভাসিত হয়। আত্মার সং-চিৎ-আনন্দভাব ধেন এ দেহের ভিত 
ভিন্ন শুরের মধ্য দিয়৷ গ্রকাশিত হইয়! ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 
সুক্পস দেহে প্রতিভাসিত এই “অহংকর্তী-জ্ঞাতা-ভোক্তা ভাব” বা প্জামিত্ব 
ভাবই” জীবভাব এবং সেই ণঅহংজ্ঞান” রূপ জীবস্ভাববিশিষ্ট চিৎছায়াই 
জীবতৃতা। জীবন্ধপে জাত! পর! প্রকৃতি। আর সেই পরা-প্রক্কতিরূপা চিৎ- 
ছায়া-সমন্িত চেতনবৎ এ সু শরীরই ভূত বা জীব। 

যাহা! আত্মা, তাহ! পুরুষ, ক্ষেত্রজ্জ; আর সেই পুরুষের যাহা ছায়া, 
হাহা পুরুষের সভার লক্ষণযুক্ত! (ক্ষেত্রভ্ঞলক্ষণ1__শং) তাহা, তাহার জীবভূতা। 
পর! প্রন্কতি। অপর! প্রকৃতি দেহ-রচন1 করে, আর এই পর! প্রক্কৃতি 
সেই দেছে ভূতভাবের বিকাশ করাইয়া, সর্ব ভূতের প্রাণধারণের নিষিত্ত- 
ভূতা (শং) হয়; পর! গ্রকৃতিই প্রাণিগণকে প্রাণযুক্ত করে। 

পুনশ্চ, যেমন সর্বব্যাপী হুর্ধযালোক-সাগরে ক্ষুপ্র ক্ষুপ্র বহু মণিখণ্ড 
স্থাপিত হইলে, তাহাদের প্রতোকেই ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র হুর্য্যবৎ হয়, তত্রপ প্রর্কতি- 
রচিত অসংখ্য বহুধা পরিচ্ছন্ন সুক্ষ শরীর, অপরিচ্ছিন্ন অনন্ত চিৎ-দাগরে 
নিমজ্জিত থাকিয়া, অসংখা-বহুধ! পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে প্রতিভাসিত হয়। 
কিন্ত ধে সকল দেহের মধ্য দিয়! সেই-সকল জীব ভাবের বিকাশ, তাহার! 
বহুবিধ ঃ এবং যেমন এক হুর্যযালোক, বহু আকারের বনু দ্রব্যের উপর 
পড়িক্া, প্রত্যেক আকৃতিতে তঙগাকারে আকারিত হুইয়!, তাহাদিগকে 
প্রকাশ করে, তদ্রুপ সেই বহুবিধ দেহে প্রতিভাসিত চিৎ-ছায়!, বছুবিধ 
আকারে আকারিত হইয়া! বুবিধ জীবভাব প্রকাশ করে। তজ্জন মনুষ্ত- 
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দেবেহাকারে প্রতিভাসিত “অহং* দেখে, আমি ধাছুব, পণুদেহাকায়ে 
গ্রতিভাসিত “অহং* দেখে আমি পণ্ড, ইত্যাদি। এইরূপে বস্তুতঃ এক 
হইয়াও প্রত্যেক “এহং* আপনাকে অন্ত “অহং* হইতে ভিন্ন দেখে। 
এইরূপে অসংখ্য প্রকার উপাধির মধ্য দিয়া, দসংখাভাবে বিভিন্ন, অসংখা 
জীবের আবির্ভাব হয় ;--জীবে জীবে ভিন্ন হয়। এই জীবভাব প্রন্ক তিয়। 
প্রকৃতিই জীবরূপে প্রকাশিত যতকাল প্রকৃতি-পুরুষযোগ থাকে, ততকাল 
এই জীবভাবও থাকে । তবে কখন তাহা স্থুল দেহ আশ্রয় করিয়া আমাদের 
ইঞ্জির়জানে প্রকাশিত হয়, _জীবের জন্ম হয়) আর কখন আবার তাহা 
স্থল দেহ ত্যাগ করিয়া সুক্ষ্মদেহে সন্কুচিত হয়, জীবের মৃত হয়। জন্ম মৃত 
স্কুল দেহেরই হয়, জীবের নহে । আর গ্রকৃতি-পুরুষ-যোগ নিত্য, সুতরাং 
জীবভাবও নিত্য এবং জীবে ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ। কিন্তু জীবতাব ক্ষয় 
ভাব (১৫/১৬)। সেই ক্ষর সাস্ত জীবনাবের পশ্চাতে অক্ষর অনন্ত 
আত্মারূপে ভগবান্‌ সর্বত্র সম, এক অথণ্ড অন্থয় তত্ব ( ১৩১৬)। 

এই জীবতত্ব ছর্ধোধ্য। প্রাচীন শান্ত্কারেরা মণির চষ্টান্তে তাহ! 
বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এ বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিক শিল্পবন্তের দুষ্টানতে 
বোধ হয়, তাহ! আরও বিশদ হইতে পারে। প্ীধে একটী বৃহৎ শিল্পহনত 
রহিয়াছে, উহার অন্তরে কোন এক স্থানে, একটা ক্ষুদ্র বৈগ্থাতিক পনি 
চালক যন্ত্র 7210০010 11০0: আছে। বিদ্যৎগ্রবাহ যোগে এ পরিচালক 
বস্তরটী শক্তিবুক্ত__ক্রিয়াশীল হয়। আর সেই ক্রিয়াশক্কি বস্তরটীর প্রতি. অঙগ- 
প্রতাঙ্গে পরিচালিত হুইর়] সমুদয় হস্তরটীকে পরিচালিত করে। এখন 
যন্থস্তাঙ্গি একটী জীবের বিষয় দেখ। সেটী ঈশ্বর নির্টিত এপ একটা 
যস্্রসাত্র। তাহার বাহ্‌ দেহের অভ্যন্তরে যে শৃত্মদেহ আছে, তাহ! বৈহ্া- 
তিক পরিচালক বস্ত্র মত এবং আত্মশক্তিই তাহাতে পরিচালক বিছ্বাৎ" 
প্রবাহ শ্বদ্ধপ। আত্মণকির সংযোগে দৃত্দেহরপ পরিচালক বসরা করিনা” 
শক্ষিমান্‌ হয় ;-_-তদন্তরস্থ দর্শন শ্রবণাদি দশ ইঞজিয়, ধরণ আাবগাবিযোগ্য 


হগং জীবনতত্ব। [সপ্ত 


শক্তি লা করে; মনে চিন্তাশক্তির, বুদ্ধিতে বিচারণক্কির এবং অহস্কারের 
“অহং-কর্তা-জ্ঞাতা-ভোক্তা-ভাবের” বিকাশ হয় । আর সেই সমত্তই বা 
দেহে সঞ্চারিত হুইয়! তাহাকে ক্রিয়াশক্কিযুক্ত চেতন জীবরূপী করে। 
ইহাই জীবের জীবদ্দশা,_-আত্মশক্তিযোগে গ্রকৃতিজ স্থুল দেহের পরিচালিত 
অবন্থামাত্র। 

আবার এ বৈহ্যতিক পরিচালক যঙ্তরটা শিল্পযন্ত্র হইতে পৃথক্‌ থাকিতে 
পারে এবং পৃথক্‌ থাকিয়াও বিছ্যৎপ্রবাহযোগে ক্রিয়াশীল থাকিতে পারে। 
কিন্তু তাহাতে শিকল্পবস্ত্রটা পরিচালিত হয় ন7া। তেমনি জীবের সুক্ষ দেহটা 
স্থল দেহ হইতে বহির্গত হইয়! পৃথক্‌ থাকিতে পারে; এবং পৃথক্‌ হইলেও 
সর্বতোব্যাপী আত্মার সংযোগ তাহাতে থাকে সুতরাং তাহা ক্রিয়াশীল 
থাকে । হুক্শরীরী জীব বর্তমান থাকে । কিন্ত স্থুল দেহের সহিত তাহার 
সংযোগ ন! থাকার সে দেহ, আত্মচৈতন্তসাগরে ভূবিয়া থাকিলেও, নিস্রির 
জড়ভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই সাধারণের চক্ষে জীবের মৃত দেছ। 

'লস্ত প্রকৃতির হুত্ম তত্বে রচিত অনংখ্য বহুধা নৃষ্ষ দে, সর্বতোব্যাগী 
জাত্মাসাগয়ে পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে অনস্ত কাল ভামিতেছে। কখন বা সেই 
প্র্কতির স্কুল তথে গঠিত স্থুল দেহের আশ্রয়ে তাহার! লোকনেত্রে প্রকাশিত 
হয়, আবার কখন ব! হুক্মাফারে অদৃস্ঠ হয়। ইহাই জীবগণের জন্ম মৃতযা। 
১৩ অঃ ১৬ এবং ২০২১ ক্লোকে এ বিষয়ে অন্তান্ত কথা বুঝিব। 

এই যে জীবভাবের কথ! এখানে বল। হইল সেই জীব কিন্তু জীবাস্মা 
নছে। জীব প্রকৃতি, কিন্তু জীবাত্মা পুরুষ। জআত্মাপুরুষের সংযোগে 
নিঙ্গ দেছে জীবভাবের বিকাশ হইলে, সেই দ্বেহাধিষিত আত্মাংশ, দেহের 
সহিত মাখামাখি হইয়া! থাকায়, সেই জীবভাবঘুক্ত, হইয়া! জীবাত্ম! হন; 
জীবভার যুক্ত আত্থা--জীবাত্মা; এবং সেই ভাবেও, জীবে ঈশ্বরে, ও 
পর়স্পন্জ জীবে জীবে, ভিন্ন হয়। .২অং ৩৯ প্লোকের, ১৩ ঃ ১৬ প্লোকের 
টীকা, এই জীবাত্বার তথ্য ্টব্য। ৫) 


অধ্যায়] হই প্রক্কতি হইতে জগতের বিস্তার (৪--১২)। ২৬৬ 


এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয় | : 
অহং কৃত্ন্নস্য জগতঃ প্রীভবঃ প্রলয়স্তথ! ৬ 
মত্তঃ পরতরং নাস্যৎ কিঞ্চ্দি সস্তি ধনগ্রয়। 
মরি সর্ববম্‌ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭ 


সর্ধাণি ভূতানি এতগ্যোনীনি ইতি উপধারয়--এই ছ্িবিধা প্রক্কতি 
সর্বভূতের যোনি, উৎপত্তিস্থান, উপাদান কারণ জানিও (গিরি )। অহং 
কৎসগন্ত জগতঃ প্রভবঃ__আমি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। তথ! 
প্রলয়ঃ--সংহর্তা। বাহ! হইতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রভব, আর যাহাতে 
লীন হয়, তাহা প্রলয়। ৬। 

মন্তঃ পরতরম্‌ অন্তং-_আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্ত । কিফিৎ ন অন্তি। 
ইদং সর্বম্‌__ এই দৃশ্তমান সর্ব বস্ত। ময়ি প্রোতম্‌_-আমাতে অনুন্থযত, 
অন্থবিদ্ধ, গ্রথিত। আমি সর্বত্র সর্ব বন্তর অন্তরে অনুপ্রবি্ট। হুক 
মণিগণাঃ ইব-_ যেমন শুক মপিগণ গাথা থাকে । | 

এই যে পরমেশ্বররূপ স্তরে সমগ্র জগৎ প্রোত, এই সুত্র দৃঢ়রূগে 
ধরিতে পারিলে তবে বক্ষতব, ঈশ্বরতব, জীবতত্ব, জগতব প্রভৃতি সর্ব. 
তত জান! যায়; জগতের আধ্যাত্মিক তত্ব হদয়লম হয়। ৭। 


পরা ও অপরা হই প্রকৃতি, পাণ্ডব! 
ঈশ্বরই হি: এই ছই হ'তে সর্কা ভূতের উদ্তব। 
লয়-কারণ আম! হ'তে প্রকাশিত সমগ্র সংসার, 
আমাতে বিলীন হর কালেতে জাবার। ৬। 
আম! হতে ধনঞ্জয় | আর শ্রেষ্ঠতর 
ইন্থরে জগৎ এ সংসার মাঝে নাই কিছুই এপর। 
গ্রধিত আমাতে প্রথিত এই সমগ্র সংসার, 
গুজে বখা গাথা স্বর যণিময় হার। ৭1 


২৬৪. থরে মপিগণের ভার ঈশ্বরে সমস্ক প্রোভ। [ নগডষ 


রসোইম্‌ অপ্লু কোস্তের প্রভান্মি শশিসূর্ধযয়োঃ । 
প্রণবঃ সর্বববেদেযু শবঃ খে পৌরুষং নৃযু ৪ 
কি ভাবে ভগবান্‌ সর্ব অন্থন্যত ৮--১৩ ক্লোকে তাহা! বিশেষক্ধপে 
বলিতেছ্েন। হে কৌন্তেয! অঞ্চ, অহং রসঃ_-সকল বন্ততেই মধুর 
আদি কোন না! কোন রস আছে। শ্ীরস্ী স্তর অন্তর্গত জলীয় অংশের 
গুণ। সেই রসের আধার রূপে জল আমাদের ভ্ের। ভগবান বলিতেছেন, 
জলে আমি রস; অর্থাৎ যে বস্তর সত্তার পদার্থ সকলে মধুরাদি 
ষড় রসের বিদ)মানতা, ঈশ্বরই সেই বস্তর আকারে তাহার মধ্যে বিরাজিত। 
হথা--চিনির যে মিষ্ুতা, নিষ্বের যে তিক্ততা ইত্যাদি ঈশ্বরই এ এ 
রসের ভাবে তৎ তৎ পদার্থ মধ্যে বিরাঞজিত। 
এইরূপে তিনি শশিম্র্ধায়োঃ প্রভা--শশী ও সুর্যের প্রস্থারপে। 
সর্ববেদেধু প্রপবঃ--ওস্কার মন্ত্রূপে। থে শৰ:--আকাশে শবরূপে। 
নৃষু পৌরুষং-_পুরুষের অন্তরে পৌরুষরূপে বিরাজিত। তিনি সর্বত্র । 
পময়ি সর্বমিদৎ প্রোতম্‌।* আমি কি? এটা খোজ দেখি; আমি কি 
হাড়, না মাংস, ন1 রক্ত, না নাড়ীভৃ'ড়ী? “আমি খুঁজতে খুজতে 
শতৃমি” এসে পড়ে । তিতযে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 
প্আমি* নাই, “তিনি” ।+--কথামৃত। 
পৌরুষ-_াহা! থাকিলে পুরুষ যথার্থ পুরুষ হয়, তাহারই নাম পৌরুষ, 
পুংচিন্বমাত্রই পৌরুষ নহে 1৮। 
কি ভাবে রয়েছি আমি সর্বত্র সংসারে 
সংক্ষেপে কিকিৎ তাহা! বলি হে, ভোমারে। 
জলের অন্তরে আছি রদ রূপ ধরি, 
- শশি-হুর্ষ্য প্রভারূণে আলোক বিভরি, 
ওম্‌ মন্ত্ররূণে আছি সকল. বেছেতে, 
পুরুষে পৌরুষ হই, শর আকাশেন্ে। ৮। 


হু 


| 


অধ্যায়] ভগবানের বিভৃতি ও যোগ ( ৮--১২)। ২৩৫. 


পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজ শ্চাশ্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্ববভূতেযু তপ শ্চাম্মি তপম্থিযু ৯ 

বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 

বুদ্ধি বর্দ্ধিমতাম্‌ অস্মি তেজ স্তেজন্মিনাম্‌ অহম্‌.॥১০। 


পৃথিবাৎ চ পুণাঃ.-বিশুদ্ধ, অবিকৃত। গন্ধঃ। গন্ধ অবিকৃত 
অবস্থার স্ুগন্ধই থাকে ; বিকৃত হইয়াই দর্গন্ধ তয়। গন্ধ পৃথিবীর গুণ। 
বিভাবসৌ-__মগ্সিতে | তেজঃ-_দীর্থি, পচন-প্রকাশন শক্তি । সর্বভূতেষু 
'জীবনম্_যে শক্ষিবলে ীবগণ জীবিত থাকে, তাহ! জীবন (শং) 
প্রাণশক্তি ৬?০] 07০০7 সে শক্তি ঈশ্বর। তপশ্থিযু চ তপঃ-_অন্মি। 
নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে ঈপ্গিত বিষয়ের প্রতি যে ভাবনা ব! 
অগ্সন্ধান, তাহার নাম তপন্তা। তাপসের হৃদয়ে সেই তপঃশক্তি রূপে 
ঈশ্বরই বিরাঞ্জিত।৯। 

মাৎ সর্বসতানাৎ দনাতনৎ বীঞজজং বিদ্ধি--যেমন বীন্গ হইতে বৃক্ষের 
উৎপত্তি এবং আবার বী্ে তাহার বিলয়; পুনর্বার বীজ হইতে 





অবিকৃত গন্ধ রূপে পৃ্গিবীতে রই, 
ঈশ্বর অগ্নির বা' তেজ, পার্থ! আমিই 'তা+ উই, 
গন্ধরূপ জগতে জীবিত যাছে রছে জীবগণ 
তেজও  জানিবে হে, আমি সেই জীবের জীবন । 
জীবন সেই সংবমন-শক্তি আমি ধনঞ্জয ! 
তাপসের হৃদে বাহ! তপভ্েজ হয় ।৯। 
হা? কিছু জগতে আছে, জড় বা চেতন, 
ঈশ্বরই সর্ব আমাকে জানিও তার বীজ সনাতন। 
বীজ বুদ্ধিমানে বুদ্ধি বাহ, আমি তা? ভঙ্জুন। 
তেজীর যে তেজ, আমি সেই তেজোগুণ।১০। 


২৬৬ ভগবান্ই সর্ধ ভূতের সনাতন বীজ। [সগ্তষ" 
বলং বলবভাং চাহং কামরাগবিবঞ্জিতম্। 
ধর্্াবিরুদ্ধো ভূতেষু কামে! ইস্মি ভরতর্ষত ॥১১॥ 


উৎপত্তি এবং বীঞজেই পুনঃ বিলয় ; এইরূপ ক্রমান্বয়ে চলিতেছে। সেইনপ 
বাছা হইতে পুনঃ পুনঃ সর্বব ভূতের আবির্ভাব এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ 
তাহাদের তিরোভাব, আমাকে সেই সনাতন বীজরূপী জানিও। সনাতন 
নিত্য, উত্তরোত্তর পদার্থে অনুস্থ্যত। বুদ্ধিমতাং-_বৃদ্ধিমান্দিগের। 
বুদ্ধিঃ। তেজন্থিনাং তেজঃ-_শক্কি, যন্বারা তাহার! অপরকে অভিভূত 
করে। তাহা! অহম্‌ অশ্মি।১০। 

অহং কাম-রাগ-বিবর্জগিতং বলবতাৎ বলম্‌। কাম- অপ্রাপ্ত বন্ধ 
পাইবার জন্ত লালদ1। রাগ--রঞ্জন।। যেমন বন্ত্রথণ্ডে রং লাগিলে তাহাতে 
তাহার দাগ পড়ে, সেইরূপ ভোগা বন্ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, হৃদয়ে 
তাহার একটা দাগ (11011555107) পড়ে, ইহাই রাগ বা রং কর । তখন 
নেই বস্ত গ্রীতিকর বোধ হইলে তাহ! পাইবার জন্তু আকাজ্ষ! হয়, এবং 
বাছা পাওয়। গিয়াছে তাহ! নই হইবার হেতুপত্বেও যাহাতে তাহা নষ্ট না. 
হয়, তদ্রুপ অভিলাব জন্মে । ইহ! রাগের ধর্ম। বল-_কর্মশক্তি। সেই 
বল বাহার আছে, সে বলবান্‌ (বলবৎ)। ইহাতে বিশিষ্টরূপে বলিষ্ঠ ব্যক্তি 





অলব্ধ পদার্থলাভে অভিলাধ,--কাম। 
ঈশ্বই  লন্ধাত্রব্যে আসক্কি যে, রাগ তার নাম। 
সকলের কাম-রাগ-বশে জীব কর্মে হ'য়ে রত, 
বলএবং আপন সামর্থযমত করছ করে বত। 
ধর্মাহুগত কর্মে যে সামর্থ্য সেই আমি তাহ হই, 
কাম কিন্ত সেই কাম রাগ ভা আমি নই। 
জীবের অস্তরে পুনঃ আমি সেই কাম 


ধর্থার্থ-সাধন বায় হয়, গুণধাম ! ১১। 


ছআধ্যায় ) জগতের বার্থ ম্বরূপ ড---১২)। ২৬ 


যে চৈব সান্বিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২। 


ধীত্রকেই বুঝাইতেছে না । জীবিত প্রানী মাত্রেরই অল্প বিস্তার বল.থাকে। 
তগবান্‌ সেই বলরূপে জীবে (প্রোত, অন্ুপ্রবিষ্ট ) কাম-রাগরূপে নহেন। জীব. 
মাত্ত্রেরই যে বল, তাহা মূলতঃ এসী শক্কি, কিন্তু তাহারা তাহাদের জীবনের 
কর্মে যখন জ্রিগুণের কবলে নামিয়] পড়ে, তখনই কাম রাগাির অধীন হয়। 

হে তরতর্ধত! ভূতেষু ধন্্াবিরুদ্ধঃ কামঃ-_প্রাণিমাত্রেই স্ত্রী, পুত্র 
অর্থাদি বিষয়ে ধর্দসঙ্গত অভিলাষ ; খা, শরীর রক্ষার জন্ত, লোকস্থিতির 
অন্ত, জগচচক্র- প্রবর্তনের জন্ত, যে কাম। তাহা অহস্‌ অন্মি। 

যে কাম ধর্বিরুদ্ধ, তাহ! নরকের দ্বার-স্বরূপ; কিন্ত যে কাম 
ধর্্মানুগত, তাহা! ভগবানের গ্রাহ্থ। যদি সমুদায় প্রাধীই অদ্য হইতে 
সর্ববিধ “কাম” পরিত্যাগ করতঃ জীবন যাপন করে, তবে ন্যনাধিক 
শত বৎসরে জীবশ্যষ্টি বিলুপু হইবে। ১১। 

*আর অধিক কি; যে চ এবসাত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাঁবাঃ-_. 
যাহা কিছু সব, রজ ও তমোগুপোতয় ভাবসমূভ । তান্‌ মত্তঃ এব ইতি 
বিদ্ধি__সে সমস্ত আম! হইতে জানিও। 

অহং তু তেযু ন_-কিন্তু আমি সে সকল ভাবের মধ্যে নাই। পরস্ধ 
তে ময়ি--তাহারাই জামাতে অবস্থিত; সকল তভাবই আমাতে আছে। 
আম! হইতে তাহাদের বিকাশ ও আমাতেই অবস্থিতি। ৮1১৯ এবং ৯1৪ 
--* এবং ১০।৪--৫ প্রভৃতি ফ্লোকে এই তত্ব বিস্তারিত হইবে। 


সান্বিক রাজস কিন্বা তামস, পাণ্ষ ! 
বাহ! কিছু ভাব--হয় আম! হ'তে সব। 
কিন্ত আমি সে সকলে নাই, ধনঞ্জয! 
আমাতেই পুনঃ ভা'র! গহে সমুদয় ।১২। 


২৬৮ সৎ অসৎ সর্ব ভাবই তগবান্‌ হইনডে। . [নগুহ 


ত্রিভি গুণময়ৈ ভাবৈ রেভিঃ সর্ববম্‌ ইদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মাম্‌ এত্যঃ পরম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥১৩| 


৮--১২ গ্নোক ভাবুকের ভাবের বিষয়। ইহ! শুধু পাঠ করিলে 
কোন ফল নাই। উহ! ৃদয়ের ভাবের সহিত মিলাইয়! ভাবন! করিতে 
হয়। তুমি তোমার ভগবান্কে কোথায় অন্বেষণ কর? দেখ, তোমার 
রসনায় তৃমি যে রম আম্বাদন করিতেছ, সেই রদরূপই তিনি। শশী হুর্য্যের 
যে প্রভা জগৎ আলোকিত করিতেছে, সেই প্রভারূপেও তিনি! কর্ণে 
থে নানারূপ শব্ধ শুনিতে পাও, নাপিকায় যে বিবিধ গন্ধ আস্াগ কর, 
তিনিই সেই সব শবরূপে, গন্ধরূপে বিরাজিত। তিনিই তোমার তপঃ- 
শক্তি, তোমার বুদ্ধি ও তোমার তেজঃ। তিনি তোমাদের সকলের 
জীবন, সকলের বীজ। অধিক কি, জগতে ভালমন্দ যত কিছু ভাব 
আছে, সে সমঘ্তই তাঁহার উপর ফুটিতেছে। তোমরা তাহাকে দেখিতে 
জান না, তাই দেখিতে পাও না। তিনি যে সর্বত্র জুপ্রকাশ? সর্ব 
তাহাকে দর্শন কর। ইছাই গীতার ঈশ্বরতত্ব, গীতার জগত্তব। গীত! 
জগৎকে ভ্রান্তি বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়! উড়াইয়! দেয় না) গীতা! 
বলে, জগতের বুকেই ভগবান্কে দেখ। ১২। 

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ--গুপত্রয়ের বিকারে উৎপন্ন এই যে 
ভাব সকল। এভিঃ--এই সকল অর্থাৎ যাহ! কিছু তুমি এই সন্গুথে 
দেখিতে, বাহ! কিছু তোমার ইন্জিয় মন বুদ্ধির গ্রাহথ। তন্থার। ইদং 
সর্ধং জগৎ যোহিতং--এই সমগ্র জগৎ জগতের সর্ব জীব, মুগ্ধ রহিয়াছে । 


সংক্ষেপে আমার তত্ব কহিন্থ তোমায় 
সহতনে অবধান কর সমুদায়। 
ক্ষিতাপু তেজ মরুৎ ব্যোম,--মহাূত পঞ্চ, 
ঈত্বরেও সকলি জানিও মহ শঙ়িত প্রপঞ্চ । 


অধ্যায় ] জগতে ঈতবয়ে সন্ধা ২৬ 


গুণময়-_বিকারার্থে ময়টু। অতএব তাহারা এভ্যঃ পরম্‌--এই ভাব 
মকল হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের দ্বারা অন্পৃষ্ট ও তাহাদের নিযস্তা (প্ী)। 
এবং অব্যরং--নির্বিকার। মাং ন অভিজানাতি--আমাকে জানে না। 
এই সকল ভাবের পশ্চাতে আমার যে পরম অব্যয় ভাব রহিয়াছে, তাহা! 
জানিতে পারে ন1। 

যাহা ভগবানের ভাব € ১৪।২৭) যাহা তাহার পরম ভাব (৭২৪, 
৯।১১ ) যা সর্ব্য ভূত মধ্যে এক অবিরত ভাব (১৮২৯) বাহ! পর 
(৮২১ ) অক্ষর ভাব (৮২১), তাহা ত্রিগুণময় ক্ষর ভূতভাব (৮৪) 
হইতে স্বতন্ত্র। ১৩। 


জগতে. জীবের যে মন বুদ্ধি আর অহঙ্কার 
সম্বন্ধ, সে সকলই নরবর! বিলাল তাছার। 
আমারই সে পর! শক্তি কৌরবনন্দন, 
জীবতৃত! হয়ে করে জগৎ ধারণ। 
বস্বমাঝে রূপ রস আদি যত গুণ 
সেই সেই ভাবে আমি আছি, হে অঞ্জুন | 
আমিই এ জগতের বীজ ধনঞয়! 
আম! হ'তে বিকাশ, আমাতে এর লয় ; 
সত্ব রজ তম,_-তিনে বা” কিছু পদার্থ, 
আমারই লে সমুদয় ভাব মাত্র, পার্থ! 
মায়া এই যে তিগুপময় ভাব সমুদায় 


মু্ধজীব  এবিশব সংসার সদা মুগ্ধ রছে তায়; 
ঈশ্বরকে সেহেতু জানে না তারা খরূপ আমার, 
জানেনা দ্বতস্ত্র সে সব হ'তে আমি নির্বিকার । ১৩। 


২৭ মায়া (.১৩--১৫ )। [নগণ্য 


দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়!। 
মাম্‌ এব যে প্রপদ্ধান্তে মায়াম্‌ এতাং তরস্তি তে 1১৪ 


এই যে অনন্ত বহুধা বিচিত্র তাবরাশি--এ সংসার যে ভাবরাশির 
সমষ্টিমাত্র, এষ ছি মম গুণময়ী দৈবী মায়া--ইহাই আমার ত্রিগুণময়ী 
পারমেশ্বরী মায়া শক্তি। দৈবী__দেব অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বভাবভূত! ( শং )। 
ইহা ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি। ইহা ছুরত্যয়া_শ্থছন্তর1 ; ইহা হইতে উত্তীর্ণ 
হওয়1 ছুঃসাধ্য । তবে, মাম্‌ এব যে প্রপত্স্তে__-যাহারা আমাতেই প্রপন্ন, 
একান্তভাবে আমার শরণাগত হয়। তে এতাং মায়াৎ তরস্তি--তাহারা 
এই মায়! হইতে উত্তীর্ণ হয়। ১৪1২৬ ও ১৮1৬১ শ্লোক দেখ । 

নির্বিশেষ ব্রদ্ধের বিশি ভাবে প্রকাশের নাম *মায়া*। যতক্ষণ 
তাহাতে কোন শক্তির ক্রিয়া! বিকাশ ছিল না, কোন ভাবের বিকাশ 
ছিল না, ততক্ষণ তিনি ছিলেন নির্বিশেষ, নিরঞ্জন পরমায্মা; 
আর যখনই তাহাতে শক্তি ক্রিয়ার বিকাশ হইতে লাগিল, তখন তিনি 
হইলেন “মায়”। তিনি ক্ষণে ক্ষণে ভাবের আকারে প্রকাশিত হইতে 
লাগিলেন । মায়ার সেই যে সমুদ্ধয় ভাব বা কার্ধ্যাবস্থা, তাহাই জগং। 
কারণে যিনি পরমাত্ম, হুক্ষে তিনি মায়া আর দলে তিনিই জগং। 
পরমাত্মা, মায়! ও জগৎ--এ তিন বাহিরে তিন্ন হইলেও মূলে এক। 
জগতে যাহা কিছু আছে, আমাদের চিস্তারথ যতই উচ্চে বা যতই 


এই ভাব রাশি, যাছে বিষুদ্ধ সংসার, 

গুণম্ী দৈবী মায়া, ইহাই আমার। 
মায়! আমার ঈশ্বরী শক্তি জানিবে ইছারে, 

ছ্ধর জীবের পক্ষে যাওয়া এর পারে। 

তবে যে একান্ধে লয় আমার শরণ 

এ মায়া-যাগর পায় হয় নেই জন। ১৪। 


অধ্যায়] মায়া-- ঈশ্বরের স্বরূপ-শক্তি। ২৭১ 


নিয়ে চলুক না! কেন, সব সেই মায়ার রাজ্য। জগৎ এই মায়ার 
ভাবেই মুগ্$। 
এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্ত পূর্বতন আচাধ্যগণ বিবিধ উপায় 
"নির্দেশ করিয়াছেন, কর্ম জ্ঞান, সয়্যাস, যোগাছি বিবিধ গন্থা নির্দেশ 
করিয়াছেন, এবং গীতাও সে সমুদ্রায় ন্বীকার পূর্ববক দ্বিতীয় হইতে ষ্ঠ 
অধ্যায়ে তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখানে তগবান্‌ মায়ামুক্ধি 
উপার নির্দেশ করিতে গিয়া, পর্বোপদিই কর্ম জ্ঞান সঙ্স্যাসাদি কিছুরই 
উল্লেখ করিলেন না; উ্াদের কোনটাকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া! অন্থমোগন 
করিলেন না। এখানে যাহ! কহিলেন, তাহা পূর্বোক্ত পন্থাসমুদ্রয় হইতে 
তিন্ন। মাম্‌ এব ষে প্রপন্তস্তে মায়াম্‌ এভাং তরস্তি তে। 
মন্দ এই। এইযে সংসার মায়া, ইহ! ভগবানের পদৈবীমায়া*--ইহা! 
সর্বশক্তিমানের শক্কি। ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্যতা সেই সর্বা- 
শক্তিমানেরই আছে। জীবের কি সাধ্য, যে স্থষটি স্থিতি প্রলয়েখ্বরী 
মহামায়ার মারার কবল হইতে আপন শক্তিতে উত্তীর্ণ হুইয়। বায়? 
জীবের পক্ষে তাহ! নিশ্চয়ই “ছরত্যয়*। 
অনেক ধশ্মাঢার্ধয এদিকটা দেখেন নাই; কিন্তু ভগথানেয দৃষ্টিতে 
কিছুই লুকান থাকে ন1। তজ্জন্ত তিনি পুরুষকার সাধ্য তপ জপ ধ্যানাদি 
সাধনার দ্বার| এঁশী মায়! হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরামর্শ না দিয়া কহিলেন, 
--ষে ব্যক্তি স্বীর অহঙ্কারের উচ্চ শিরকে অবনমিত করিয়া, যাহার সেই 
মায়, তাহার শরপাগত হর, সে তাহ! হইতে উত্তীর্ঘ হইয়! যায়। 
যে ব্যক্তি আপন পুরুষকারের অক্তিমানকে বিসর্জন দিয়) আপনাকে 
সত্য সত্যই অজ্ঞান দীন হূর্বল বলিয়৷ বুঝিতে পারে; জগদ্‌ ব্যাপারের 
কিছুই যে আমাদের এক্তারে নাই, ইহা অন্তরে উপলব্ধিপুর্বক ত্গবৎ- 
চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, তাহার আর তয় থাকে ন1। যাহাকে 
আমর! মায়! বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষা! করি, বস্ততঃ তাহ! মিথ্যা 


হ্দং সংসার়--অগম্য সায়ার খেলা । । [সপ্ত 


মছে। পরস্ত তাহ! তাহায়ই ভাব ব| স্বয়ং ভতিনি। অতএব যে ব্যক্তি 
আপনার ক্ষীণ সংযমের ক্ষুত্র যি তুলিয়! তাহাকে ভাড়াইতে ন! গিয়া, 
তাহাকে সেই মহামায়ারই ছল্পবেশ বলিয়া! বরণ করিয়! প্রণাম করিতে 
পারে, তাহার আর তয় থাকে না। যখন আমরা এই ভাবে তাহাতে 
শরণ লইতে পারি, ভালমন্দ প্রত্যেক ভাবকে সাক্ষাৎ মহামায়াজ্ঞানে 
প্রণাম করিতে পারি, তখনই আমাদের ধর্ম জীবনের আরম্ভ হয়। 

এই মায়ার ব্যাপারের আরও বডি আলোচন] করিয়া এই প্র 
শেষ করিব। 

এক সাগরবক্ষে বু তরঙ্গ; কিন্তু একটা তরঙ্গও সাগর হইতে পৃথক্‌ 
নহে) তবে যে তাহাদিগকে পৃথক্‌ দেখায়, তাহার কারণ “নাম-বূপ*,_ 
তরঙ্গের “আকৃতি” ও তাহার তরঙ্গ এই “নাম*। পনাম-রূপ” চলিয়া 
গেলে আর তরঙ্গ থাকে না। তখন সবই সাগর। এই প্নাম-রূপই” 
মায়া। এই মায়! ব! নাম-রূপই এক অখণ্ড অব্যক্ত সত্তাসাগরে অসংখ্য 
ব্ক্ত ভাবের শৃষ্টি করিয়া, একটাকে আর একটা হইতে পৃথক্‌ করি- 
তেছে; দ্বৈত ভাব উৎপাদন করিতেছে । যেকোন বস্তরই কোন রা 
আকৃতি আছে, বাহ! কিছু আমাদের মনে কোন রূপ ভাব উদ্দীপ্ত করে, 
আমাদের চিন্তার যত কেন উচ্চে উঠুক না, তাহাই মায়ার ব! ভাবের 
রাজ্যের অন্তর্গত। ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহ! বলা যায় না। কারণ, 
নাম রূপের অস্তিত্ব, অন্টের অন্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার ইহা 
নাই, তাহাও বলা ধার না; ইহাই এই সমস্ত তেদ করিয়াছে। এই মায়াই 
সেই এক অথণ্ড অবাক্ত-সমুদ্রের এক এক বিন্দু হইতে চন্্র, সুষ্য, গ্রহ, 
তার! ; এক এক বিদ্দু হইতে মহুয্য, পণ্ড, পক্ষী, উত্তিদাদি »গড়িতেছে। 
এই সফল পদার্থের অস্তিত্ব আছে, তাহা বল! বায় না; আবার নাই 
তাহাও বল! যায় না। উহা্গিগকে সত্যও বল! যায় না, মিথ্যাও বলা 
বায় না; একও বল! যায় না, বছও বলা ধার না) অতেদও বলা যায় না, 


অধ্যায় ] বায়া-যুক্তির উপায় ঈশ্বরে প্রপন্প হওয়া। ২৯৩. 


ভেদও বলা যায় না। আর উহার্দিগকে জড়ের খেলাই বল, ক চিন্মর 
আত্মার বিলাসই বল, অথব! বাহ! ইচ্ছা! বল, ব্যাপার লেই একই। এই 
আলো-আন্ধারে, সত্য-মিথ্যা খেলা, এই অবোধ্য প্রহেলিকা,. সর্বত্র । 
কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঘটন1। ইহার. কিছুই আমরা জানিতে পারি না। 
আবার কিছুই জানি না, ভাহাও বলিতে পারি না। এই জ্ঞান ও অজ্ঞানের 
মধ্যে অবস্থান, শ্বপ্ের মধ্যে বিচরণ, সারা জীবনে এক কু্বেলিকার আঁব- 
রণ-_ইছাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা । সব ইন্দ্রিয় জ্ঞানের এ দশা। 
সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকণ প্রকার মানবীয় জ্ঞানের এ দশা। 
ইছাই সংসার, ইহাই ব্রদ্ধা গু, ইহাই এই সংসারের শ্বন্ধপ। ইহাই মায়1। 
আবার মার়াতেই যেমন সংসারের শনি, তেমনি মায়াতেই ইহার' 
স্থিতি । গুণময়ী মায়ার গুণময় 'ভাখ অসংখ্য । আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, - 
হন, বুদ্ধি, অহচ্কার বা মুখ, দুঃখ, রাগ, ছেষ, অথধা বৈচিত্রাময় এই 
বিশাল জগৎ ও জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শন্_-সবই সেই মায়ার 
খেল1। আমর! এই ভাব সকলের থর্রোতে, তৃণখণ্ডের সকার ভাসিতেছি। 
আর্মর] কখন ভামি, কখন ডুবি, কখন ঠাসি,' কখন কাদি, 
তাহার হিসাব কিছু নাই। ভবিষ্যতের আশা, মরাতিকার মত আগে 
আগে ছুঁটিতেছে, আর আমরা তাহায়ই পাছে পাছে ছুটিতেছি। : কিন্ত 
কখন তাহাকে ধরিতে পারি না আমরা যত যাই, পেও.তত আগাইয়] 
যায়। এই ভাবেই দিনযায়; শেষে কাল আদসিয়! সব শেষ করে। 
ইহাই সংসার-গতি । ইহাই মায়।। অক্সির অভিমুখে পতহের. ভা, 
আমর! রূপ, রসাদি বিষয়ের অভিমুখে অবিরত ছুটিতেছি,_দদি সখ 
পাই। কিন্ত সী কোথায় ? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শ্ব-_লবই অনলরাশি, 
দেহ, মন দগ্ধ কলসিতেছে ? কিন্তু তথাপি নিবৃত্তি নাই। আবার আশার 
কহকে, নবীন উতদ্ভমে,-সেই অনলে, পুড়িতে যাই। . ইহাই মায়া। সংসারে 


আমরা সর্বদাই পড়, হস্ত পরিচালিত।. স্বার্থে. বা. নিঃস্বার্থে সৎ বা 
১৮ 


২৭৪ আন্র তাবাপয্ন চিত্তে ঈশ্বর ভক্তি জাগে না। [সগুষ 


ন মাং ছুক্কৃতিনো মূঢাঃ প্রপদ্ঠান্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াপহৃতচ্ঞানা আম্থুরং ভাবম্‌ আশ্রিতাঃ ॥১৫।॥ 
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থৃকৃতিনোহভ্ভুন। 
আর্তো জিজ্ঞান্থ রর্ারথা” জ্ঞানী চ ভরতর্যত ॥১৬। 


অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি ব1 করিতেছি, সেইগুলির বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা 
করিলেই বুঝ! বায় যে, আমর! উহ! না করিয়া! থাকিতেই পারি নাই ও 
পারি ন! বলিয়াই এ সকল করিয়াছি ও করিতেছি । ইহাই মায় । আর 
মান্বশ পাপজীবন নরাধম যে কামকলুধিত স্বার্থপর হৃদয় লইয়! পবিভ্রতাময়ী 
শ্রীগীতার প্রেমরসাশ্বাদনের লুন্ধ চিন্তায় দিন-যামিনী যাপন করে, ইহাও 
সেই মায়! । ১৪। 

ছুঙ্কতিনঃ মুঢ়'ঃ নরাধমাঃ-_ছুষ্ঘদ্মকারী মুর্খ নরাধমগণ। মায়যা 
অপহ্ৃতজ্ঞানাঃ__ পূর্বোক্ত মায়ায় যাহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। যাহার! 
আন্মরং ভাবম্‌ আশ্রিতাঃ-__দস্ত, দর্প, অভিমানাদি অন্থরের ভাব (১৬৪) 
আশ্রয় করে। তাহারা মাং ন প্রপগ্স্তে_-আমাতে প্রপন্ন হয় না, আমার 
শরণাগত হয় না। ১৫। 

চতুর্বিধাঃ মুরুতিনঃ-_পুপ্যকর্মা। জনাঃ মাং ভজন্তে। আর্ত. 


কিন্তু নরাধম মুর্খ সংদারে যাহারা, 
ছ্ষর্ম-সাধনে রত নিরস্তর ধারা, 

ভগবানের এই মায়াবশে ষা”রা হতবুদ্ধি হয়, 

অতক্ত অন্ুরের ভাব করে যাহারা আশ্রয়, 

অঞ্জুন ] আমার সেব! তাহার! করে না, 
আমার স্বরূপ তা'র1 কখন বুঝে না। ১৫। 
চতুর্বিধ পুপ্যবান্‌ করে মম সেব| /-- 
জিজানু, অর্থার্থী, আর্ত আর জ্ঞানী যে ব!। 


অধ্যায় ] চতুর্বিধ ভক্ত ও একতডক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ২৭৫ 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুস্ত একভক্তি বির্শিষ্যতে। 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থম অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥ 


বিপন্ন । যে কষ্টে পড়িয়াছে সে সহস্র অবিশ্বাস সত্বেও, সে সময় ঈশ্বরকে 
স্বরণ করে। জিজ্ঞান্থঃ__জানিবার ইচ্ছা-_জিজ্ঞাসা। ঈশ্বর কি? আমি 
কে? জগৎ কি? ইত্যাদি বিষয় জানিতে যাহার প্রকৃত আগ্রহ 
জন্মিয়াছে, সে জিজ্ঞান্ত । অর্থার্থ-_যে এহিক বা পারত্রিক. অর্থের 
অতিলাধী অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্ব্য্যকামী অথবা সংসার-আত্তি হইতে মুসুক্ষু। 
এবং জ্ঞানী--ঈশ্বরতব যে জানিয়াছে। এই চারি জনা আমার ভজন! 
করে। ইহারা সুর্তিমান্। পূর্ব ন্থরূতি ন! থাকিলে ঈশ্বরে মতি থাকে 
না। পাপাত্মগণ ঈশ্বরে নির্ভর ন! করিয়! অন্য উপায় অবলঙ্বন করে। ১৬। 

তেষাং--সেই চতুর্বিধের মধ্যে। যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্তঃ-_-সতত 
আমাতে অর্পিতচিত্ত। এবং একভক্তিঃ-__একমাত্র আমাতেই ভক্তিযুক। 
তিনি বিশিষ্যতে-_বিশেষরূণপে শ্রেষ্ঠ । অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থম--অতিশয়। 
প্রিরঃ | স চ মম প্রিরঃ__এবং সেও আমার প্রিয়। ১৭। 





বিপদে পড়িয়া ম্মরে কেহ বা আনারে। 
চতুর্বিধ আর্ত ভক্ত বলি পার্থ, জানিবে তাহারে। 
ভক্ত ইহ পরকালে অর্থ করিয়! কামনা, 
অর্থার্থী করে হে, মম সকাম ভঙ্ন|। 
জিদ্তান্থ ভজন1 করে জ্ঞানের আশায়, 
কিন্ত হে, জ্ঞানীর চিন্ত সতত আমার । ১৬। 
ইহাদের মাঝে সেই জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতর, 
জানী তকতই আঁমাতে অচল যার চিত্ত নিরন্তর, 
সর্বোৰম একমাত্র আমাতেই ভক্তি রহে যার ? 
আমি তা”র অতি প্রিয়, প্রি সে আমার । ১৭। 


২৭৬. জ্ঞানীর জঞান-_বানুদেবঃ সর্বম্‌। [ নগুঙ 
উদারাঃ সর্বব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্ঠোব মে মতম্‌। . 
আস্ছিতঃ স হি যুক্তাত্ম। মাম্‌ এবামুত্তমাং গতিষ্‌॥১৮| 
.বহুনাং জন্মনাম্‌ অন্তে জ্জানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে | 
 বান্থুদেবঃ সর্ববম্‌ ইতি স মহাত্মা স্হূর্লভঃ ॥১৯ 
তবে ফিজ্ঞানী তক্ত ভিন্ন অন্ত তক্জের তাহার প্রিয় নহেন শু তাহা 
নহে। সর্ব্বে এব তে উদারাঃ--তাহারা] দমকলেই মহৎ, উৎকষ্ট। কিন্ত 
জানী আত্ম! এব-_-আত্মার শ্বরূপই। ইতি মে মন্তং--ইহা আমার 
নিশ্চিত মত (ভ্রী।)। যুক্তাত্মা ছি সঃ--মামাতে অর্পিতচিপ্ত সেই জ্ঞানী। 
অন্ুত্তমাৎ গতিং-সর্বোত্তম গতিস্বর্ূপ। .মাম্‌ এব আস্থিতঃ- আমাকেই 
আশ্রয় করে। , 
' জ্ঞানী আত্মার শ্বরূপই--ভগবানের যাহা অধ্যাত্ব-স্বরূপ (৮৩), 
বিভতির ভাব (১০২০), সর্বভৃতের, স্তরে বিরাজিত “আত্ম!” রূপ 
তাহাক্প সেই আত্মভাব সৎচিৎ'আনন্দম্বরূপ। কিন্তু প্রন্কৃতিবন্ধ রাগ- 
দ্বেষাদিবুক্ত অজ্ঞানী জীবে আত্মার সেই শ্বরূপ অজ্ঞানারৃত থাকে । 'জীব 
যখন আত্মবিৎ জ্ঞানী হয়, তখন সে সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্ন্ময় আত্ম্বরূপেই 
অবস্থান করে। তঙ্জন্ত ভগবান্‌ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার আত্মাই। 
আমার যে অধ্যাত্ম-স্বরূপ, জ্ঞানী তাহাতেই অবস্থিত । ১৮। 
কিন্তু এবন্ভৃত ভ্ঞানভক্তিলাভ সহজে হয় ন1। বহুনাং জন্মনাম্‌ অস্তে__ 


মহান্‌ সবাই এরা কৌরব-কেশরি ! 
আমার আত্মাই কিন্তু জ্ঞানী মমে করি। ' 
একান্ত, আমাতে চিন্ত করি সে অর্পণ 
লয় অনুত্রম! গতি.আমাতে শরণ। ১৮। 
বহজন্মে সহসা অর্জুন | কিন্তু সংসার-মাঝারে 
জানলাভ কন: কেহ.সে পরম জ্চান লরতিতে না পায়ে, |. 


ছধ্যায় ] -কামাক্বার তজরা ৷ ২৭ 


'কামৈ স্তৈ স্তৈ হতজ্ঞানাঃ প্রপদ্ধান্তেহস্দেবতীঃ |" 
তং তং নিয়মম্‌ আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ ছয়! ॥২০॥ 
নরমশঃ জ্ঞানবান্‌ হইয়া। সর্বং বাহদেব ইতি মাং প্রপঞ্ততে--জীব ও 
জগত, অহম্‌ ইদং, সমগ্তই বান্ুদেব, এইরপ সর্ধাত্মদৃহিতার! আমাকে ভজন! 
করে(শ্রী)। সঃ মহাত্মা স্থুলভঃ; ৭৩ দেখ। বাস্থদেব--বস্‌, বাদ 
করা+উপ, বাস্থ (সর্ঝানিবাস )1দেব ; দর্বছূক ধাছাতে বাস করে। 
প্রক্কত জ্ঞানীর লক্ষণ এখানে কঠিলেন। এই সমগ্র ব্র্ধাণ্ই বাসুদেব, 
এইজ্ঞান ধাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানী । 
আমর! মুখে বলিতে পারি “একমেবাদিতীয়ম্‌* কিন্ত কাঁধ্যকালে সে 
ধারণ! অনুসারে চলিতে পারি না। যশক্ষণ বতত্বমর জগতে একত্ দর্শন 
না হয়, ততক্ষণ সেন্তান হয় না। যদি জীবনের কোন শুভ মুহূর্তে সেই 
জ্ঞানের আলোক একবার দুয়া উঠে, এই দুষ্ট জগৎ, এই আমি, এই 
সব জীবই, বক্ষ বলিয়া দৃষ্টি করা ঘায়, খন এ এক মুহূর্তে বুঝা যায়, 
হান লাভে মানুষ কি হইয়া যায়; কি এক অনুষ্তপূর্ব আনন্দে হৃদয় তরি 
যাঁর। তখন সর্ব পরিচ্ছেদ দূর হয়। আত্মা সম্প্রসারিত হইয়া, মহান্‌ 
তইয়া, সর্বায্ব হয়। তখন সাধক মহান তয়েন। ১৯। 
কিন্ধ অন্টে, যাঁহার1 য়া প্রৃত্যা নিয়তাঃ_আপন আপন প্রকৃতির 
হার| নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে । তাহারা তৈঃ তৈঃ কামৈ ভ্ৃতভ্ঞানাঃ-- 


কামাক্বার বহু ব জন্মে জ্ঞান করিয়] সঞ্চয়, 

ভন! জ্ঞানী দেখে এই সব বাহ্থদেবময়, 
দেখিয়া! একান্তে লয় আমার শরণ।. 
ঈ্প মহাত্মর যিনি ছল সে জন। ১৯। 
এ সংনার মাঝে কিন্তু যার, ধনগয় | 
নিজ নিজ গ্র্কতির বশীতৃত রর, 


২৭৮ প্রক্কতি-বশ নয়ের অনিত্য দেবত! ভজন! [ সগুম 


যো যো যাং যাং তমুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুম্‌ ইচ্ছতি ৷ 
তশ্ তশ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তাম্‌ এব বিদধাম্যহম্‌ ॥২১। 
স তয়া শ্রদ্ধয়৷ যুক্ত স্তশ্যারাধনম্‌ ঈহতে ॥ 

লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥২২॥ 


সেই প্রক্কতির অঙ্থুরূপ অর্থাদি কামভোগে হৃতজ্ঞান হইয়া! । অন্তদেবতাঃ-_ 
অন্ত দেবতাকে (আমাকে নছে )। প্রপদ্ত্তে--ভজনা করে। তং তং 
নিয়মম্‌ আম্থায়--সেই সেই দেবার্চনার প্রসিদ্ধ নিয়ম পালন করিয়া।২*। 
তাহাদের মধ্যে যঃ যঃ তক্তঃ। যাং যাং তমুং-_দেবতারূপিণী 
আমারই যে যে মুষ্তি (শ্রী)। শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্‌ ইচ্ছতি। তন্ত তস্ত 
(তক্তস্য) তাম্‌ এব শ্রদ্ধাম্‌__সেই শ্রদ্ধাকেই। সেই সেই মুর্তিতে অহম্‌ 
অচলাং বিদধামি-দৃড় করিয়! দিয়! থাকি ( শং)। ২১। 
সঃ তয় শ্রদ্ধয় যুক্তঃ, তস্ত আরাধনম্‌ ঈহতে__সেই ভক্ত মংগ্রদত্ত 
সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়! তাহার আরাধন! করে। এবং ততঃ__সেই দেবতার 
নিকট হইতে । তান্‌ মানলে সেই হী বন্ত সকল। লভতে-_ 


প্রকৃতির অনুরূপ ভোগ তারা ডার, 

সেই সেই কাম ভোগেজ্েয়ান হারায়। 
অন্ত দেবে ভজে তা,র! আমায় ত্যজিয়! 
বিবিধ নিয়ম তা”র আশ্রয় করিয়া। ২০। 
দেই যে দেবতা, তাহা মৃত্তি হে, আমার । 
শ্রদ্ধায় যে তক্ত পুজ! ইচ্ছা! করে যার, 


তা+র সেই শ্রদ্ধা সেই মুগ্তির উপর 
ঈশ্বরইই অন্তর্ধামী আমিই, হে করি দৃঢ়িতর। ২১। 
সর্ফকলু সে অচলা শ্রদ্ধাবশে তা'র! তক্ষিভর়ে 


দাত নিজ মনোমত দেবে আরাধনা করে। 


আধ্যায়] এবং তাহার অনিত্য কল (২০--২৩)। ২৭৯ 


অন্তবশড তু ফলং তেষাং তক্তবত্যল্লমেধসাম্‌। 

দেবান্‌ দেবযজো! যাস্তি মন্তক্তা যাস্তি মাম্‌ অপি ।২৩। 
অব্যক্তং ব্যক্তিম্‌ আপন্নং মন্যতে মাম্‌ অবুদ্ধয়ঃ | 

পরং ভাবম্‌ অজানন্তো মমাব্যয়ম্‌ অনুস্তমম্‌ ॥২৪॥ 


লাঁভ করে। কিন্তু তাহা ও, ময়! এব বিথিতান্‌-_তত্তৎ দেবতাতে অস্তর্ধামি- 
রূপে স্থিত মৎকর্তৃক গ্রদতা। ২২। 

তাহাদের বুদ্ধি অল্প; সমস্ত দেবতাই ঘে আমার বিভূতি, তাহা ন! 
জানিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভাবিয়া পৃজা করে; এবং সেই নিকৃষ্ট 
আরাধনার অন্গরূপ নিক ফল প্রাপ্ত হয়। অল্পমেধসাং তেষাং। তৎ 
ফলং তু অন্তবৎ ভরবাত-_অচিরস্থায়ী হয়। সেই সেই কশ্মফল কিরূপ? 
দেবযজঃ-_দেবতার উপাসকগণ। নশ্বর দেবান্‌ যাস্তি। কিন্তু মন্তক্তাঃ। 
অনাদি অনন্ত স্বরূপ মাম্‌ আপযাস্তি_প্রাপ্পু হয়। ২৩। 

সেই অবুদ্ধয়ঃ-_-অন্নবুদ্ধি বাক্তিগণ। মম অবার়ংনিত্য। অন্থততমম্‌-- 
মর্কোত্তম। পরম ভাতম্-পরম স্বরূপ। 500807)৩ 08:016, অজানস্তঃ-- 


মম তহইতা সেই দেবতাপুজার 
আমারি বিছিত লভে কাম সমুদায়। 
সমস্ত মৃতিতে আমি আছি অন্তর্যামী, 
সকলেরই কম্মফল দিয় থাকি আমি । ২২। 
আমার এ ভাব তা*র! না জানিয়! মনে 
দেবপুজার স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্জানে পৃজে দেবগণে। 
এবং ঈশ্বর- অল্পবুদ্ধি ত'রা, তাছে লতে ক্ষুদ্র ফল; 
- অর্জুন! অচিরস্থাস্ী হয় সে লকল। 
দেবে পৃজি দেবলোক পায়,--যা+ নশ্বর ; 
মন্তক্ত আমার পদ পায় জনশ্বর। ২৩। 








হু 


ৎ৮৪ অশ্ন বুদ্ধি লোকৈ ঈশ্বরকে ব্যকরূপী তাছে।  ' [নপ্তষ 


নাহং প্রকাশঃ সর্বরহ্য. যোগমায়া-সমারৃতঃ | 
মুঢোহয়ং নাভিঞ্জানাতি লোকো মাম্‌ অজম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥২৫॥ 


ন! জানিয়া। অব্যক্তং মাং_-অব্যক্তরূণী আমাকে । ব্যক্তিম্‌ আপরৎ 
সন্তত্তে-_ব্যক্তরূপী ইঞ্জিয়জ্ঞানগোচর মনে করে। 

জগতের এই সমস্ত পদার্থকে আমর] যে ভাবে দেখিতে জানিতে 
বুঝিতে পারি, যদ্দি ঈশ্বরকেও সেই ভাবে দেখিত্বে জানিতে বুঝিতে পার! 
মায় বহিয়! মনে করা যায় এবং সত্য সতাই ভগবান্‌ যদি তাহাই হয়েন, 
তবে তিনি জগতের সামিল হইয়! গেলেন; তিনি আর জগদতীত পরম 
তত্ব রছিলেন ন|। তাহার ঈশ্বরত্বও রছিল না। ঈশ্বরের প্রক্কতন্বরূপ 
অব্যক্ত; তাহার রম কৃষ্ণাদি ব্যক্ত ভাব মায়িক। ভাব-_সত্তা, স্বভাব, 
অভি্রার়, চেষ্টা, আত্মা, জন্ম. ক্রিয়া, লীলা, পদার্থ, বিভূতি--এই সকল 
অর্থ ভাব শবের হয়। এখানে এই সমস্ত র্থই আছে। ২৪। 

অয় লোক$__-এই সমস্ত লোক । আমার যোগমায়1-সমাবৃতঃ (৭1১৩-- 
১৪)। অতএব আমার ন্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ_-শ্ান্ত ₹ইয়া। অজং অব্যয়ং চ মাং 
--অজ এবং অব্যর স্বরূপ আমাকে । ন অভিজ্রানাতি_-জানে না। তজ্জন্তই 
অহং সর্বন্ত প্রকাশঃ ন_-আমি সকলের নিকট প্রকাশ নহি (শং, প্রী)। 


ঈখর আমার শ্বরূপ নহে ইন্জ্িঃ৪ গোচর,-- 
সম্বন্ধে যাহ! নিত্য, যাহা হ'তে নাই শ্রেষ্ঠতর। 
মুর্খের ন্বব্ধুদ্ধি. তার! তাহা না জানি অন্তরে 
ধারণা ইন্ত্রিয় গোচর ক্মামি বিবেচন! করে। ২৪। 
জানে লা যে ভা'র! পার্থ! তাহার কারণ, 
মার়াসষাৰৃত নিত্য এই জীবগণ? ' 
ওুণফু ভাবচন্ন একত্র মিলিত, 
যা” হতে জীবের কানে অগং প্ুরিত ৪: 


খ্অধ্যায় ] পরন্ধ ঈশ্বরেন প্রন্কত স্বরূপ অব্যক্ত । হাত 


যোগমায়া--.যাগো গণানাহ যৃক্তির্ঘটনষ্।- দৈব. মান! যোগমায়, 
€শং)। গুণসঘৃছের একব্র বে যোগ (সম্মিলন ), সেই গুণসংযোগস্বরূপ 
মায়া, যোগমায়া। মায়া পরম ব্রন্দের পরা শক্তি, ব্রদ্ধে নিত্যযুক্ত ; 
গুজ্ন্তও ইহার নাম যোগমার়!। 

এজগতে যাহা কিছু আছে, তাহ! সন্ত, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের 
সংধোগ ও পরিণামে উৎপর (৯১০)। খবার সংসারে আমাদের 
জ্ঞানে_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাচটার সংযোগ বাতীত আর 
কিছুই উপলব্ধ হয় না। কোন বস্তসত্বন্ধেই আমাদের অপরোক্ষ জান 
নাই। আমরাযে কোন বস্থসন্বন্ধে 1 কিছু জানি, তাহাতে এই মাত্র 
জানি যে, তাহার রূপ বা আকৃতি কেমন, রস ( আন্বাদন ) কেমন, তাহার 
গন্ধ কেমন, স্পর্শ (শীতোষ্তাদি) কেমন বাশ কেমন। পঞ্চ ইন্দ্িয়ের 
দ্বারে এই জ্ঞান লাভ করি; এবং এই সমণ্ত গুণবিষয়ক জ্ঞানের যোগ 
বা সমষ্টি হইতে একটা! কিছু উপলন্ধিপূর্নাক, তাহাকে একটা বিশেষ নামে 
অভিথ্িত করিয়া থাকি এবং তা প্রীণ্তকর বা অগ্ীতিকর বোধ চইলে 
অনুরূপ সুখ, ছঃখ, রাগ, ত্বেষ, কাম ক্রোধাদিতে মুগ্ধ ভই। এই রূপে 
মুগ্ধ হইয়াই আজীবন সংসারে থাকি! গ্ররুত তব কিছুই জানি ন|। 
বাহ জগৎ হইতে রূপ, রস. গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ বাদ দিলে যেকি থাকে, 


অবিচিন্ব্য যোগশক্কি সেই যে আমার। 
যোগমায়া যোগমায়! নাম,-তাঙে আবুত সংসার । 

সেই যোগমায়াচ্ছরর, অত এব ভ্রান্ত, 

জানে না তাহারা মম স্বরূপ একান্ত। 

অনাদি অবায় আমি জানে না অন্তরে, 

“ ভাবে আমি বিরাজিত স্থল কলেবরে। 
প্রকাশ না হই আমি হৃদয়ে সবার, 
তক্ত মাত্র জানে পার্থ, স্বরূপ জামার । ২৫। 


২৮২ জগৎ ভগবানের যোগমায়ায় আবৃত। [বধ 


বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জর,ন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কপ্চন ॥ ২৬॥ 
ইচ্ছাছেষসমুখেন ঘবন্বমোহেন ভারত। 
সর্ববভূতানি সন্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭॥ 


তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। তাহা বুঝিতে পারিলেই ঈশ্বরকে জান! 
বার, ত্রহ্ধজ্ঞান হয়। যে তাহার একান্ত তত্ত, সেই কেবল এই মায়ার 
প্রছেলিক1 ভেদ করিয়! তাহাকে জানিতে পারে (৭1১৪)। 
রামকুষ্ণ পরমহংসের উক্তি,_“ঈশ্বর কেমন ধার! জান? যেমন 
চিকের ভিতর বড় মানুষের মেয়েরা। তাহার! সকলকে দেখতে পায়, 
কিন্তু তা+দের কেউ দেখতে পায় না। যোগমায়! সেই চিক্‌।* বনিক! 
মায়া জগল্মোহিনী ভগবৎ-স্বরূপ-তিরোধানকরী (রাম! )। ২৫। 
সেই যোগমায়! শক্তি আমারই । স্থতরাং তাহ! অন্তকে মুগ্ধ করিলেও, 
আমি তাহাতে মুগ্ধ হই না। তজ্জন্য, অহং সমতীতানি তৃতানি-_বতীত 
কালের সর্ব বস্ত। বেদ-জানি। বর্তমানানি চ বেদ ইত্যাদি স্পট ।২৬৷ 
কেন তাহার! আমায় জানিতে পারে না? পর্বভৃতানি। সর্ে_ 
 আগ্ম-কালেই (শং)। পূর্ব কর্ধসংস্কারের অহ্থরূপ ইচ্ছান্েষদমুখেন 








বিমোহিত যে মায়ার জীব সমুদায়, 
মায়াবৃত আমারিসে মায়া॥ আমি মুগ্ধ নহি তায়। 
জীবগণ স্থাবর জঙ্গম যত আছিল অতীতে, 
ইশ্বরকে বর্তমানে আছে, কিন্বা হবে ভবিষ্ঞতে, 
জানেদা ত্রিকালের যত কিছু জানি সমুদায়, 
মায়া-মুগ্ধ তা*র!, কেহ জানে না আমার । ২৬। 
সংসারে যখনই জন্ম লতে জীবগণ 
পূর্ব জন্মে থাকে কর্ম বাহার যেমন, 


অধ্যায় ] দ্বন্ঘমোহের জন্ঞ জীব ঈশ্বরকে জানে ন!। ২৮৩ 


যেষাং ত্বস্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্‌। 
তে দ্বশ্বমোহনিম্মু ক্তা ভজন্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 


দ্তবঘমোহেন__অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা! অর্থাৎ অহথরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে 
দ্বেষ_-তৎ-সমুখ, তহৎপন্ন সুখ-হৃঃখাদিরূপ যে বন্বভাব, তজ্জনিত মোছে, 
সংমোহং যাস্তি_-আমি “মুখী ভুঃখী” ভাবিয়! মুগ্ধ হয়। তজ্জন্ত আমায় 
জানিতে পারে না। ২৭। 

যেষাং তু পুণ্যকর্্মণাং জনানাং-_কিন্তু যে সকল পুণ্যাত্মাগণের । 
পাপম্‌ অস্তগতং__-পাপ বিনষ্ট চ্য়াছে। তে হন্বমোহ-নিক্ধুক্কাঃ (হইয়া) 
দৃ়ব্রতাঃ মাং ভজ স্ত- দু যাত্ব আমার ভজন! করে। 

ছন্দমোহ-__পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপর্ হইটী পদার্থের নাম ঘন্ব। আলোক 


সঙ্গে লয়ে টচ্ছা ছেষ সেই কর্ম মত 
দন্ম লাভ করে সবে জানিও, ভারত ! 
ইচ্ছান্ধেষ হ'তে মবখত্রঃখের উত্ভব, 

* জীবগণ সুখ ছুঃখ-ছন্বভাবে মুগ্ধ রয় সব। 


জম্মকালেই এ সকল দবন্্বভাবে মোহিত-জদয় 
মোহাচ্ছপ্ন জানে না আমারে তারা তাই ধনঞ্জয়! 








হয পরস্তপ তুমি, হে তরত-বংশধর | 
নে সকল ঘন্দ তাবে না হও কাতর। ২৭। 
জীবমাত্রে এ সংসারে বিমুগ্ধ সকলে, 

কাহার] কিন্তু সেই পুণ্যকর্ম্মা, যার পুণ্যফলে 

ইশ্বরকে বিনষ্ট কলুষরাশি$ নাহি চিত্তে ধার 

জানিতে রাগ-দ্বেষ-ছন্য-হেতু মোছের বিকার, 

পারে দুঢ় বন্ধে সেই করে আমার তজনা; 

(২৮০৩) আমাকে জানিতে পার্থ, পারে সেই জনা। ২৮। 


২৮৪ দেই ভগবানকে জানিতে পারে ' [ লগ্ুগ 


অন্ধকার, শীত উষ্ণ, ইচ্ছা দ্বেষ, ভালবাসা স্তবণা, সুখ অন্থখ--ইছাদের নাম 
হন্ব। আমাদের চতুঙ্গিকের প্রত্যেক ঘটনায় এই ছন্দ ভাব-বিদ্তমান। 
সংসার কেবল সুখময় বা কেবল অন্গুখময় নহে। কখন তাহা হুইবে না; 
তাহা হইতেই পারে না। আলোক-অন্ধকার, স্থথ-অন্ুথ ঠিক সমপরিমাগে 
পাশাপাশি রহিয্নাছে ও থাকিবে। সেই কল ঘন্বভাবে আমরা আজন্- 
ৃত্যু যুগ্ধ। এই মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তবে তাহাদের পশ্চাতে 
ভগবানের যে পরম ভাব রহিয়াছে, তাহার উপল'দ্ধ হয়, এবং তখনই 
তাহাকে ঠিক ভগ্রন1 করা যায়। 

সংসারে আমরা অস্থথ চাই না। অশ্রথে সদাই দ্বেষ এবং সুখে 
সদাই ইচ্ছা। অস্থথ নিবারণপূর্বক ন্ুখলাভের জন্য মানুষ যুগধুগাস্তর 
থাটিয়াছে। কিন্তু অন্থথরাশি কি চলিয়া গিয়াছে? না, তাহা যায় নাই। 
আমরা যদি কোন উপায়ে স্থথের উপকরণ কিছু বন্ধিত করি, অন্থথের 
উপকরণও ততই বাড়িয়৷ যায়। সীাওতাল প্রভৃতি এক জন অশিক্ষিত 
অসভ্যের সুখহঃথের ধারণা অতি অল্প। ক্ষুধাতৃষাদি নিবারণের উপযুক্ত 
দ্রব্যের অভাব না হইলেই সে স্ুখী। তাহাকে উদর পৃরিয়া যাহা! হউক 
খাইতে দাও, সে অনায়াসে তোমার দশট! তিরস্কার হজম করিবে। কিন্তু 
এক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক অশন-বসনের সামান্ত ইতর বিশেষেই অত্যন্ত 
অন্নধী। একটী ছোট কথাও তাহার অন্হ। নুখান্ুতবের উচ্চতর 
শক্তির উন্মেষের সঙ্গে, তাহার দুঃখানুভবের শক্তিও অধিকতর স্ৃত্তি 
পাইয়াছে। পর্ণকুটারৰাসী দরিদ্র, কঠিন পরিশ্রমের পর শাকান্ন তোজন 
ও তৃণশধ্যায় শয়ন করিয়া! যে ন্ুখান্থভব করে, প্রাসাদবাসী ধনবানের 
পলান্-ভোঞ্জন ও হৃগ্ধফেননিভ শযা, তাহাকে তদপেক্ষা অধিক দুখ, দেয় 
না। কেবল তাহাই নহে। আমরা অপদার্থ তথাকথিত বৈষয়িক 
স্বখ-_-ধন-জন-সম্পদ্‌-গৌরব-জনিত ভ্থথের অন্ত ভ্বগতে কত দ্বঃখরাশির 
সৃষ্টি করিত্বেছি।, ছলে বলে ফৌশলে কত শত দূর্ধলকে নিশ্পেবিত 


জধ্যায় ] থে বন্থ মোহ তইতে যুক্ত হইয়াছে ।: ২৮৫ 


করিয়া, দরিদ্রকে অধিক দরিদ্র করিয়া, অন্ুখী হইতে অধিক অন্থখী 
করিয়া, অর্থসঞ্চরপূর্বক বিলাসের মাত্র! বাড়াইতেছি-_দিন দিন নূতন 
নূতন ভোগের সামগ্রীর যাচক হইয়া, কাম্য-ন্থখের প্রত্যাশানলে 
দিনধামিনী দগ্ধ হইতেছি। 

এইরূপে_যথনই এক দিকে একবিন্দু স্খ পাই, তখনই অন্ত দিকে 
ঠঃখের রাশি আমাদিগকে চাপিয়! ধরে। আর আমর! সেই সুথ্ঃথে 
মোছিত থাকিয়া, অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের গ্ভায়, অনবরত একটার পর 
আর একটার পশ্চাতে ছুটিতে ছ। 

অহোরাত্র ইহা ঘটিতেছে। সংসারের ঘটনাপরম্পর এই ভাবেই 
বর্তমান রহিয়াছে; না-এই উভয়ে মিলিয়াই সংসার স্ষ্টি করিয়াছে । 
আমরা অনন্ত কাল ইঠার মধা দিয়া ছুটিতে পারি, কিন্ত কখনই ইহার, 


অন্ত পাইব না। ইহা যে কি, তাহাও আমর! বুঝি না; তাহা আমাদের 
ধারণাতেই আসে না। ইহাকে যদি কিছু বলিতে হয়, তবে ইহ! 
তাহার “মায়া*__ভগবানের “যোগমায়া"_-এই কণা বলাই সর্বাপেক্ষা 
সমীচীন। ূ 

তগবান্‌ বণিতেছেন, এই দবন্বমোহের অন্তীত হইতে হইবে। অর্থাৎ 
কেবল অন্থথ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলে হইবে না। তাহা হইতেই 
পারে না; ইহারা উভয়ে এক হুত্রে গাথা। একটি খাকিলেই 
আর একটি থাকে; স্থখের হ্ধান পাকিলেই ঘঃখের জ্ঞান থাকিবে। 
অতএব অন্থধ ত্যাগ করিতে হইলে হৃখও ত্যাগ করিতে 
হইবে। নিষ্ব, নিতা/সব্, নির্ধোগক্ষেম, আত্মবান্‌, ২৭৫) হইয়া, 
বাহ! হইতে সেই দ্বন্ যাহার সেই মাস তৌছাতে প্রপন্ন হইতে 
হইবে । ২৮। | 


২৮৬ ঈশ্বর ভক্তির দ্বারাই সর্ব তত্ব জানা যায়। [সপ্তম 


জরামরণমোক্ষায় মাম্‌ আশ্রিত্য যতস্তি যে। 

তে ব্রচ্ম তদ্‌ বিছুঃ কৃৎন্নম্‌ অধ্যাত্বং কর্ন্ম চাখিলম্‌ ॥ ২৯ ॥ 

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ। 

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিছু যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥ 
ইতি হ্জানবিজ্ঞানযোগো! নাম সপুমোহধ্যায়ঃ ॥ 


ঈদৃশ পুণ্যাত্মাগণ, যে_যাহার1। জর! ও মরণ হইতে মোক্ষার়-_ 
যুক্তি লাভের জন্য । মাম্‌ আশ্রিত্য যতস্তি--আমাকে, পরমেশ্বরকে (শং) 
আশ্রয় করিয়1 যত্ব করে। আমার প্রসাদে (১০।১০ দেখ )তে তৎ ব্রঙ্গ 
বিছুঃ--তাহার! সেই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানে; কৃতন্নম্‌ অধ্যাত্বং চ বিছঃ- 
সমস্ত অধ্যাত্মভত্ব জানে। অথিলং কন্ম চ বিছুঃ__এবং সমগ্র কর্্মতত্ব 
ঞানে। ঈশ্বরে ভক্তি জন্মিলেই সব তত্ব জানা যায়। ২৯। 

যে চ-_এবং উক্ত সাধনায় যাহার1। সাধিভূতং সাধিদৈবং সাপিধজ্ঞং 
মাংবিছুঃ। যুক্তচেতসঃ-_একাগ্র স্থির নিশ্বলচিন্ত। তে। প্রয়াপকালে 
অপি চ-_মরণ কালেও। মাং বিছুঃ-__-আমাকে জানে। 


এইরূপে যে সকল পুণ্যকম্্াগণ 
ইশ্বরতক্তির জরা ও মরণ হ'তে মুক্তির কারণ 
মধাদিয়া আমাকে আশ্রয় কলি নিত্য বত্ব করে 
সর্বজ্ঞান জানে পার্থ, তা'র! সেই ব্রহ্ম পরাৎপরে 
লাভহয় পুনরায় তা”! জানে, সমস্ত অধ্যাত্ম, 

জানে আর সমুদার় মম কর্বতত্ব। ২৯। 

যুক্ত-_অবিচল চিত্ত থাকি অহরহ, 

অধিভূত অধিদৈব অধিষজ্ঞ সহ 

মম তত্ব জানে ধারা, সেই সাধুগণ 

মরণকালেও মোরে বিস্বৃত না হ'ন। ৩৪। 


অধ্যায় ] ঈশ্বর জ্ঞানের ভিতর দিয়াই ব্রক্মগ্তান হয়। ২৮৭ 


২৯--৩০ গ্লোকের মর্ম এই,--ধাহার! মোক্ষ লাভের জন্ত ভগবানের 
শরণাগত হইয়া যুক্তচিত্তে ভগবানের উপদেশমত কর্ম করিতে থাকেন, 
(৩1৩০-৩১,৪।১৯-২৩,৬/৩২,১৮/৬,১৮।৪৬ ইত্যাদি ) তাহার! এই ব্রজ্জাণ্ডের 
যাহা আদি সেই ব্রহ্মতব, স্থাবর জম সর্ব তৃতের প্রত্যেকের অস্তরে যে 
অধ্যাত্ম| ( জীবায্ম() তাহার তব; আর যে কর্খ-চক্র হইতে ভূলোক 
ছালোকাদি সর্বলোক-সমন্থিত জগতের পালন সাধিত হয়, সমগ্ত সেই 
কর্মতব পরিজ্ঞাত হুয়। পুনশ্চ, মে অধিদৈবত পুরুষভাবে ভগবান্‌ জগতের 
স্থজন পালন লয় কর্ত! তাহার যে অধিভূত ভাবের উপর স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
ভূতভাবময় ব্রিস্ুবন প্রতিষ্ঠিত, আর যে অধিষযঞ্ভাবে তিনি চরাচর সর্ব 
ভূতের কর্ম্াত্বক জীবন-যজ্ঞের নিয়ন্তা,সেই অধিদৈব অধিভূত ও 
'অধিযজ্ঞ--এই তিন ভাবই যে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তাহা! জ্ঞাত হয়। 
৭১ শ্লোকে যে “সমগ্র” ঈশ্বর জ্ঞানের উল্লেখ আছে, উপরোক্ত সমুদায় 
তত্ব সেই “গমগ্র” ঈশ্বর জ্ঞানের অন্তর্গত । পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল 
"তত্ব বিস্তারিত ₹ইয়াছে। ৩*। 

*সগ্ম অধ্যায় শেষ হইল। ভগবান্‌ অঙ্ছুনকে সবিষ্ঞান ঈীশ্বরতব 
জান উপদেশ দিবেন বলিয়! প্রতিজ্ঞাপুর্বক তা5! বলিতে লাগিলেন । 
প্রথমে যেরূপে তাহার অপর] ও পরা হই প্রকৃতি হইতে জগতের স্যুট, 
জগতের যাহা প্ররতন্বরূপ ও সেই জগতের সহিত তাহার যে সম্বস্ত তাহ! 
বুঝাইলেন (১-১২)। অবুদ্ধিমান্‌ লোকে তাচার সেই পরম ভাব বুঝিতে 
পারে না। তাহার! জগতের অন্ঠান্ত পদার্থের ন্যায় ঠাহাকেও আমাদের 
ইন্জ্িয়গ্রাহ্থ মনে করে (২৪)। ফলকণা, সকলে তাহাকে বুঝিতে বা 
জানিতে পারে না, কারণ, তাহারই যোগমায়াতে তাহার স্বরূপ 
আবৃত (২৫)। বহু জন্ম সাধনা করিলে তবে ভ্ঞানলাত হয়, 
তিনিই যে জগৎ ময় বিরাজিত-_স্থাবর জঙ্গম সমুদয় যে তাহার 
তাবান্তর, ইহ| জানিতে পারিয়া তীহার শরণাগত হয়। বে 


২৮৮ সপ্তম অধ্যায়ের উপনংহার। 


একান্ত তক্তিতে তাহার শরণাগত হইতে পারে, সেই তাহার কৃপাক্জ,' সেই 
মায়ার কুছেলিকা ভেদ করিয়া, তাঁহাকে জানিতে পারে। নীশ্বরত কচির 
মধ্য দিয্লাই ব্রঙ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান আদি সর্ব জ্ঞান লাভ হয়। 


বুঝালে আপন-তৰ পার্থে কৃপা করি, 
“আশুতোম” পাবে না কি কপাকণা হরি! 


' জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাগ। 


অষ্টমোধ্যায়ঃ। 


৩১৪৩৩ 








তারকত্রঙ্গ-যোগঃ । 
অঙ্গুন উলাচ। 


কিং তদ্ত্রক্ম কিম্‌ মধ্যাত্বং কি" কন পুরুষোনম | 
অধিভূভং চ কিং প্রোক্তন্‌ অপিদৈবং কিম্‌ উচাতে ॥১। 


কষে যার মতি রয়, সেই জন জ্ঞাত তয়, 
রঙ্গের যা" শ্বদূপ বিশেষ, 
কিবা ব্রহ্ম, কিবা করা, উত্তযাদির গৃঢ় মন, 


অষ্টমে কল! লষীকেশ ।-_স্ীপর 


সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান সাধায়প ভাবে ঈশ্বরতত্বের উপদেশপূর্বক 
২৯--৩০ শ্লোকে কহিলেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয়পুর্বক যন্ত্র করে, সে 
বঙ্ষতত্ব ও সমুদায় কর্তন এবং অধিভৃত অধিদৈব ও অধিমজ্ঞ ভাবসমন্িত 


অর্জুন কছিলেন। 
কিবা! ব্রচ্, কিবা তার লক্ষণ বিশেষ? 
বল, হে পুরুযোত্তম! বল, সবিশেষ । 
কিবা সে অধ্যাস্ব, আর কর্ম বলে কারে 


অধিভূত অধিদেব বলে ব! কাহাঞ্জে? ১। 
১৯ 


২৯০ বঙ্গ অধ্যাত্াদির তত্ব জিজ্ঞাসা (১--২)। [ অঙ্ম 


অধিষজ্ঞঃ কথং কো! হত্র দেহে হস্মিন্‌ মধুসূদন । 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ো হসি নিয়তাত্মতিঃ ॥২॥ 


ঈশ্বরতব জানিতে পারে। এক্ষণে অর্জুন সেই বর্ষ প্রতৃতির তন্ব গ্রবৎ 
মৃত্যুকালে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 

অর্জদুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্‌ ব্রহ্ম অধ্যাত্্াদি ভাবের স্বরূপ 
বুঝাইয়৷ যে উপায়ে, যাদৃশী সাধনায়, সংসার হইতে উততীর্ঘ হওয়া যায়, 
এই অষ্টম অধ্যায়ে তাহ! বিবৃত করিয়াছেন। তজ্জন্ত এই অধ্যায়ের নাম 
তারকব্রহ্মযোগ। 

ছে পুরুষোত্তম ! তত ব্রন্গ কিম্‌-_-তৎশব্দবাচ্য সে ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম্‌ 
কিম্--যাহ! আত্মভাবে, আত্মারূপে অধিষ্ঠিত তাহ! কি? কিং চ অধিভৃতং 
প্রোক্তম্--অধিভূত কাহাকে বলে ? যাহ! ভূতভাবে, জীবভাবে অধিষ্ঠিত, 
জীবরূপে বর্তমান, তাহা কি? কিম্‌ অধিদৈবম্‌ উচ্যতে-__কাহাকে অধিদৈব 
বলে? যাহা দেবতাতে অধিষ্ঠিত, দেবতাবূপে বর্তমান, তাহা কি? ১। 

অত্র অধিষজ্ঞঃ কঃ-_-এই দেহে যে যজ্ঞ নির্বাহ হয়, তাহাতে অধিষজ্ঞ, 
তাহার অধিষ্ঠাতা কে? (শ্র))। তিনি কখং-কি ভাবে। অন্মিন্‌ দেছে 
€ অবস্থিত )। প্রয়াণকালে চ--এবং মৃত্যুসময়ে। নির়তাত্মভিঃ কথং 
জেয়ঃ অসি-__সংঘতচিত্ত পুরুষের! কি ভাবে আপনাকে জানে? 

এই ছুই প্লোকৈ যে সাতটি গ্রশ্ন আছে, সেই সাত) প্রধানতঃ জানিবার 
বিষয় । ব্রদ্ধ নিগুপ হইয়াও সগ্ডণ এবং ঈশ্বর, জীব ও জগরূপে 
অভিব্ক্ত। তিনি নিগুণ ভাবে “তত ব্রঙ্ম। সুপ ভাবে,_-অধিদৈৰ 


[করপ সে অধিষজ্ঞ, হে মধুহ্দন ! 

কি ভাবে এ দেহমাঝে অধিষ্ঠিত হ'ন? 
বিবশ হৃদয় যবে মরণমূর্ছায়, 

সং্যমী কেমনে জানে তখনও তোমায় ? ২। 


অধ্যায়] ব্রহ্ম আদি সমস্ত তগবানেরই ভাব (৩--৪ )। ২৯১ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 


অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবো হধ্যাত্মম্‌ উচাতে। 
ভূতভাবোস্তবকরো বিসর্গ: কথ্মসংভিন্তঃ 1৩ ৃ 
ও অধিযজ্ঞ ভাবে, তিনি অন্তর্ধামী ঈশ্বর বা পরমাত্মা। শ্ব-ভাবেই তিনি 
অধ্যাম্ব। আর অধিভূতভাবে পরিবর্তনশীল চেতন-অচেতনময় জগৎ। 
এই সকল তন্ব এবং মুমুক্ষ যে উপায়ে মুক্ত হইতে পারেন, ৩-_৫ শ্লোকে 
তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । ২। 
যিনি পরমম্‌ অক্ষরং-নিরতিশয় অক্ষর, ক্ষরণহীন, তিনি ব্রহ্ম । এই 
সংসার থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে, অগ্ত ভাব ধারণ করিতে 


স্রীভগবান্‌ কিলেন। 
পরম অক্ষর-__নিতা নিখ্বিকার যিনি, 
বক্ষ সর্ব কাল এক ভাব, ব্রদ্ম হ'ন তিনি। 
আবার রঙ্গঠ সেই এ সংসার মাঝে 
প্রত্তিদেতে জীব-আত্ম-স্বর্ূপে বিরাজে; 
সেই যে জীবায্মাডাব তার, ধনজয়! 
অধান্ম  অধ্যাথু তাঙার লাম জঞানিগণে কম়। 
খঅবাক্ত অক্ষর ব্রহ্ম, ভরত নন্দন! 
পৰছ হ'ব” অভিলাষ করিয়! খন 
কর্ম আপনার নির্বিশেষ অব্যক স্বরূপ 
বিসর্জিয, হ'ন এই বাক বিশ্বব্ূপ ; 
যার ফলে, ছে পাণ্ডব! এই সমুদয়,_. 
এই যে বিশেষ সৃষ্টি প্রকাশিত ভয়, 
যাছে যত জীব এই জনমে সংসারে, 
সেই যে আদিম ক্রিয়া,_কর্ বলে তারে ।.৩। 


২৯২ অক্ষর, ব্রদ্ধভাব, আত্মভাব ও অধিকর্্ম ভাব। [অই 


পারে; কিন্তু ব্রহ্ম পরম অক্ষয়--একবারে অপরিবর্তনশীল। তিনি যাহ! 
ছিলেন, তাহাই আছেন ও তাহাই থাফিবেন। 

শ্বভাবঃ অধ্যাত্বম্‌ উচ্যতে-_শ্বভাবকে অধ্যাত্ম বলা হয়। স্বস্ত ভাব৯ 
স্বভাবঃ-_এরপ যী সমাস নছে। শ্বোভাবঃ স্ব-ভাবঃ ( কর্মধারয় ), 
বর্বস্বরূপম্‌ (মধু.)। পরম ব্রদ্ধই অধ্যাত্ম। 

“আমি আছি* এই শ্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে আত্মপ্রত্যয় গ্বতঃসিদ্ধ। 
কিন্তু সেই আত্ম কি? সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তজ্জন্তপ্রশ্ন__কিম্‌ 
অধ্যাত্মম্? ভগবান্‌ কহিলেন, ত্রহ্মই ম্ব-ভাবে অধ্যাত্ম; ব্রদ্ধই প্রতি 
জীবের অন্তরে আয্মারপে আছেন। অহম্‌ আত্ম গুড়াকেশ সর্ব- 
ভূতাশয়স্থিতঃ (১০।২০ )। 

ভূতভাবোস্তবকরঃ বিসর্ঘঃ কর্মসংপ্িতঃ-_সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে 
ভুতভাব বাঁ জীবভাবের উদ্তবকারী যে বিপর্গ-__বিশেষ সৃষ্টি 
বা! ত্যাগাত্মক ব্যাপার, তাহার নাম কর্দ। সংজ্ঞা--লক্ষণ 
[06010010, 

৪অঃ ১৬-_২৩ শ্রোকে ভগবান্‌ যে কম্মরতত্ব বলিয়াছেন, তাহ! মধনুষের 
কম্মসন্বন্ধেঃ এখানে তাহ! নহে। এই "কর্মের প্রসঙ্গ ৭২৯ শ্লোকে 
হইয়াছে। ভগবান্কে আশ্রয়পৃব্বক যোগযুক্ত হইলে “দমগ্রণ ঈশ্বরতত 
জানা যায়; ৭.১ শ্লেরকে ইহা বলিয়া, যে ঈশ্বরতত্ব বলিতেছিলেন, 
৭1২৯ শ্লোকের “অখিল কন্ধতত্ব* সেই সমগ্র ঈশ্বর জ্ঞানের অন্তর্গত। 
এখানে সেই অখিল কর্মতত্বের কথা বপিতেছেন। এ জগতে 
মান্ছযের বম্ম ছাড়া, অনন্ত প্রকার জীবের কর্ম, অনন্ত প্রকার প্রান্তিক 
কর্ম এবং সর্বোপরি ভগবানের কর্ম আছে। এখানে কর্খব শের সেই 
ব্যাপক অর্থ বলিতেছেন। 

সৃষ্টির প্রারন্তে অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে যখন বাক্ত জগতের বিকাশ হয়, 
তৎপূর্বে কিছু ন! কিছু ব্যাপার ন! হইলে ভাহা! হয় না। সেইযেমূল 


অধ্যায় ] নিয়ত পরিবর্তনশীল জীব ভাব। ২৯৩ 


অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষ শ্চাধিদৈবতম্‌। 
অহম্‌ এবাধিযজ্ঞো হত্র দেহে দেহভৃতাংবর 18॥ 

ব্যাপার, যাহার পরিণামে এই ব্যক জগতের বিকাশ হয়, অনন্ত জীবময় 
জগতের উদ্ভব হয়, তাছার নাম শ্কর্্ব* ( তিলক )। 

অধ্যক নির্বিশেষে ব্রহ্ম, “বহু স্তাম্‌্* কামনাপুব্বক আপনার নির্বিশেষ 
স্বরূপ বিসর্জন করিয়া সবিশেষ জগদ্কূপী হয়েন। ব্রঙ্গের এ যে স্বরূপ 
বিসর্জন, যাহার ফলে বহু ভূতভাবমঘ় জগতের “বিশেষ স্াষ্টি, তাহ 
স্টাঙার কর্ম্মরূপ। বিসর্গের অর্থ বিশেষ সটটিও তয় এবং বিসর্জন ব1 
ত্যাগ হয়। প্রলয়ে যখন ব্যক্ত জগৎ ছিল না, তখন কিন্ত জাগতিক 
সর্ব-ভূতের বীজ ঈশ্বরে লীন ছিল। সেই বীজ-সমুতকে তিনি ত্যাগ 
করিলেন। তখন অদৃশ্য দু চইল, খাঁজ রুক্ষ ৪ইল, জগৎ হইল। 

মম ধোনির্মহদ ব্রহ্ম তশ্মিন গঞ্ং দধামাধম্--প্রক্কতিরূপা যোনিতে 
আমি গর্ভগ্কাপন করি (১৪৩)। ভগণছৃক্ত এই যে প্ররূতিতে গর্ভস্থাপন 
বা কর্ধ্শক্রির সঞ্চার, সেই মুল কর্ম ৮ইত্ে, সুর্য চক্ত্রাদি ক্রমে নিখিল 
অগতেয় ও জগস্থিত স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূতের উদ্ভব; তথা সেই কর্ 
হইতেই সেই সমন্ত ভূতের সমস্ত ব্যাপার পরস্পরাঞ্রমে উদ্ভৃত। জগংই 
সেই কর্ম, অথব! দেই কর্ধই জগৎ-_ত্রন্মের কর্খুরূপ। ৩1 

ক্ষরঃ ভাবঃ_-নিয়ত পরিবর্তনশীল যে ভাব। তাহা অধিভৃতষ্- 
ভুত বা প্রাণিগণকে অধিকার করিয়া! আছে। ঈশ্বরের নিয়ত পরিণামশীল 
যে মুর্তি ভূতভাব ধারণ করিয়া আছে, সমস্ত ভূততাব তাহার 





ক্ষণে ক্ষণে পরিণামী যে ভাব আমার 

আছে এই সর্ব ভূত করি অধিকার,-- 
অধিতৃত জীবরপী হঃয়ে যাহ] রয়েছে সংসারে 

অধিভৃত বলি পার্থ, জানিবে তাছারে। 


২৯৪. 'অধিদৈবত ও অধিষজ্ঞ ভাব। [ অষ্টম 


যে ক্ষর ভাবের উপর প্রতিষঠিত, তাহা অধিভূত। ক্ষরঃ সর্বাপি 
ভূতানি (১৫1১৬ )। 

, পুরুষ, চ অধিদৈবৃতম্। বাহার দ্বার! সমস্ত পূর্ণ বা ধিনি দেহরূপ 
পুরে শয়ান, তিনি পুকষ ( শং); বিরাট জগৎ-রূপ দেহে ধিনি অধিষ্ঠিত, 
তিনি পুরুষ। যাহ! পৃথিবীতে থাকিয়া পৃণিবীর অন্তর্বর্গী, রসে ( জলে ১ 
থাকিয়! রদের অস্তবন্তা, যাহ! অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্‌, চন্দ্র, তারকা 
আকাশ. ও তেজে গাকিয়া তাহাদের অন্তবঠ, তাহা! অধিদৈবত ৷ 
বুহদারপ্যক ৩।৭৩--১৪। অর্থাৎ জগতে স্থুল সুক্ষ যত কিছু পদার্থ আছে 
সমষ্টিতৃত যে তেজ, অন্তর্ধামিরূপে সেই সমস্তের অস্তরে অনুপ্রবিই থাকিয়া 


বিরাট অগৎদেহে, ভরত-নন্দন ! 
বিরাট পুরুষ যিনি করেন শয়ন 
: আদিত্যাদ দেব যত তেজাংশ যাহার, 
অধিদৈব. সর্বদেব-অধিপতি যিনি তেজঃয়ার ; 

যে তেজ আমার করে জগৎ ধারণ, 

সর্ব যাহে পুর্ণ, তিনি অধিদেব হচন। 

আর এই দেহ মাঝে ষেভাব আমার 

: অন্তর্যামিরূপে থাকি, কৌরব-কুমার ! 

আজন্ম-মরণ দেহে যত কর হয়, 

যা* হ'তে তাহার স্থিতি পুষ্টি ও বিলয়, 
অধিষজঞ. সে জীবন-যজ্ঞে যাহ! হয় অধিষ্ঠাতা_ 
সর্ব-কর্ধ-প্রবর্তক, সর্ব ফলদাতা, 
সেই জাবে দেহে আমি অধিষজ্ঞ হই, 
অন্তর্বমিভাবে এই দেহ মধ্যে রই। 
ভাব রূপ নামন্েদে আমিই কেবল, 
হে দেহিসম্তম | জাছি ব্টাপিয়! সকল্‌। ৪। 


অধ্যার ] ঈশ্বর লাভের উপার অন্তিমে ঈশ্বর-চিত্তা। ২৯৫, 


অন্তকালে চ মাম্‌ এব ম্মরন্‌ মুক্তূ। কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥ 

স্টে সমস্ত ধারণ করিতেছে, তাহা পুরুষ; পৃথিবী আদিত্য প্রভৃতি 
দেবতার (৩১২ দেখ) অধিষ্ঠাতা। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ঈশ্বরের ভিন্ন 
তির তেজোহংশের গ্রতিরূপ মাত্র) কিন্তু পরুষরূপে তিনি সমষ্টি তেজ, 
অধিদৈবত-__সর্বব দেবতার অধিপতি । 

দেহহতাংবর-_ হে দেহধারি-শ্রেষ্ঠ ! অত্র দেহে অংম্‌ এব-_আমিই। 
অধিষজ্ঞ | ঘজ্ত শব্দ এখানে উপলক্ষণ মাত্র। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যস্ত 
যে জৈব ক্রিয়া নিয়ত চলিতে থাকে, বারা দেছের ধারণ, রক্ষণ পোষণ, 
পতন হয়, যজ্ঞ পৰে সেই জীবনণঞ্ বাঁ সমস্ত দৈহিক কর্ম বুঝাইতেছে। 
সেই সকল কর্ণের অন্তরালে ষি'ন অধিষ্ঠাতা, অন্তর্যামিকূপে প্রবর্তক ও 
ফলদাতা, তিনি অধিমজ্ঞ। জগতে যে কশ্মটক্র নিয়ত চলিতেছে, তাহার 
অন্তরালে প্রশী শক্তি নির়ন্ত.ভাবে পাকিয়। তাহাকে প্রবর্িত করে। আমর! 
কায়মনোবাক্যে যে সকল ক্রিয়া নিয়ত করিতেছি, আমাদের জীবাত্ম! যে 
দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! সে সকল দৈহিক কন্ম করায়, তাহ! নছে। জীব 
চৈতন্ত সে সকলকে নিয়মিত করে না; পরন্ধ অস্থর্যামী অধিবজরপী 
ঈশ্বরই সে সকলের নিয়স্তা। সমষ্টিভাবে ধিনি ব্রঙ্গাণ্ডের অন্থর্যামী, 
তিনি অধিদৈবত পুরুষ; আর বাষ্টিভাবে বিনি ব্যষ্টি দেহের অন্তর্ধামী, 
তিনি অধিবজ্ঞ। ৪। 

দ্বিতীয় গ্লোকে অঞ্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, “প্রয়াপকালে চ'কথং 


ইশ্বর এই অধ্যায্মাদি ভাবে আমাকেই শ্মরি 
পাতের অন্ত কাগে কলেবর বিসর্জান করি 
উপার  যেজনগ্রমন করে, কৌরবকুমার ! 
(৭) নিশ্চঞর সে প্রাণ্ড হয় স্বরূপ. আমার । ৫। 


২৯৬ সদ| ঈশ্বরকে মনে রাখিয়া! শ্বধর্্ানুঠানই [ অষ্টষ, 


যং যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তম্‌ এবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥ 


জ্ঞেয়োইসি নিয়তাত্মভিঃ*--৫ম শ্লোক হইতে অধ্যায় শেষ পর্য্স্ত ভগবান্‌ 
তাহার উত্তর দিতেছেন। অস্তকালে--মরণকালে ( শং )। ধিনি মাম্‌ এৰ 
চ ন্মরন্__পূর্ববোক্ত ব্রদ্ম অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞ ভাবসমন্থিত 
আমাকেই ম্মরণ করিয়া। এব অবধারণে। যঃ প্রয়াতি-_অচ্চিরাি 
মার্েঘে গমন করে; ৮।২৪ দেখ (প্রী)। সঃ মন্তাবং যাতি--আমার ভাব 
প্রাপ্ত হয়। অত্র সংশয়ঃ নাপ্তি-_ইছাতে সংশয় নাই। ৫। 

কেবলই যে আমাকে ম্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে আমাকে প্রাপ্ত 
হয়, তাহা নছে। সাধারণ নিয়ম এই যে, জীব যংযং বা অপি ভাবং 
শ্বরন্-_যে যে ভাব ম্মরণ করিয়া। অস্তে কলেবরং ত্যজতি-__অস্তকালে 
দেহত্যাগ করে। সদ তন্ভতাবভাবিতঃ__সর্বদ1 সেই ভাবনা বা চিন্তা 
দ্বারা বাসিতচিত্ত, সদা! সেই ভাবন্মরণ হেতু সেই ভাবনাময় জ্ঞানে 
আক্রান্ত হইয়া। তং তং (ভাবম্) এব এতি--সেই সেই ভাবই 
প্রান্ত হয়। ৩। 


ভাবিও না! কেবলবে ম্মরিয়া আমার 
শরীর ত্যঙ্জিলে জীব মম ভাব পায়। 
মৃত্যুকালে যেমন যেমন ভাব করিয়। স্মরণ 
যেভাবভাবে অন্তকালে তন্গুত্যাগ করে জীবগণ, 
পর জন্মে তন্ময় থাকিয়া সদ! সেই ভাবনায় 
তাহাইলাভ সেই সেই ভাব তা'র! পার পুনরায় । 
অন্তিমে যেমন ভাব, অনুরূপ তার 
দেহ মন লয়ে জীব জনমে আবার । ৬। 


অধ্যায়] ভগবানের অনুমোদিত সাধন মার্গ (৬--৭)। ২৯৭ 


তন্মাৎ সর্বেবধু কালেষু মাম্‌ অনুন্মর যুধ্য চ। 
মধ্য্পিতমনোবুদ্ধি মাম এবৈস্যশ্থাসংশয়ম্‌ ॥৭॥ 
যদ্দি তাই হয়, তবে যাবজ্জীবন ঈশ্বরচিন্তা না করিলেও চলে। কারণ, 
মৃহাকালে একবার মাত্র ঈশ্বরম্মরণ করিলেই মুক্তি। তাহা নছে। 
মুত্াকালে যখন দেহ ইন্দ্রয়াদি বিবশ হয়, তখন শ্মরণোস্বম থাকে ন1। 
তখন গুর্বাভ্যাসানবূপ চিররান্যন্ত বিষয় সকলই আপন আপনি স্থতিপথে 
উদিত হয় (শ্রী)। তজ্জর্ত বলিতেছেন, তক্মাৎ সর্বেধু কালেধু মাম্‌ 
অনুশ্রর--সকল সময়েই আমাকে ম্মরণ কর। যুগ্য চ--এবং যুদ্ধ কর। 
এই বাকো “যুধ্য চ” এই কথার উপর মনোধোগ আবশ্তক। জীবনে 
যে যেরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, মৃত্যুকালে যখন সেই বিষয়ই অবশভাবে তাহার 
স্বতিপথে উদ্দিত হয়, তন "সর্বকালেই আমাকে স্মরণ কর”-_-এই পর্ধান্ত 
বলিলেই হইত। 
বর্তমান সময়ে অনেকে এই 'ভাবের কপারই বিশেষ পক্ষপাতী ;-- 
দিবারাত্রি কেবল হরিনাম ব1 কালীনাম ধা রামণাম জপ কর; সহশ্রবার, 


দু যাত্র করে যে বা অভ্যাস যাহার 

হৃদয়ে অগ্ষিত হয় সংস্কার তা'র। 
সবহাকালে মুগ্ধ বে বুদ্ধীন্্িন্ন মরণহৃচ্ছার 
ঈশ্বরচিস্তার মানসে সে সংস্কার ভাসিয়া বেড়ায়। 
উপায়সদ। অতএব অন্তকালে আমারে মে চায়, 
ঠাহাকে আজীবন করিবে সে স্বরণ জামায়। 
চিন্তাপূর্বক সেহেতু সতত কর আমার শ্মরণ, 
স্বর্প্ুপালন ন্বধন্মান্ছগত আর কর ধর রণ। 

মন বুদ্ধি আমাতেই রাখ ধনগ্য় ! 

পরিণামে আমাকেই পাইবে নিশ্চয় । ৭ 


২৯৮ , -. গীতার ভক্তিযোগ (৬-৮৭)। . .. [ছন্্্, 


লক্ষবার, জপ কর.। .বাস্‌!. তাহাতেই মহ্য্মজীবনের অস্তিম কর্তব্য 
শেষ। বড় জোর.দেবসেবার উপযোগী-_পুম্প চস্ধন নৈবোদি আয়ো- 
জনরূপ কর্ম কর। আর সব বিকর্্। কিন্ত ভগবান্‌ সে কথ! বলিতে- 
ছেন না। তিনি বলিতেছেন, সর্ব কালে আমায় ম্মরণ কর এবং যুদ্ধ 
কর। অন্তত্র বলিয়াছেন, অধ্যাত্ম চিত্তে আমায় সর্ববকর্ অপ্পূ্বাক 
নিরাশী ও নির্শম হইয়া যুদ্ধ কর ( ৩1৪০)। পুনশ্চ, মানুষ শব শ্ব 
কর্মে অভিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে (১৮৪৫)। যে আমাকে আশ্রয়- 
পর্ববক সর্ব কর্ম করে, সে আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে 
(১৮৫৬ )। এই সকল কথার মন্ত্র এই যে, ভগবানূকে সদা হৃদয়ে রাখিয়া, 
ব্রাহ্মণ কায়ন্থ, হাড়ি ভোম সর্বজাতীয় লোক, স্ত্রীপুরুষ সকলেই, শ্বধশ্মান্থ- 
সারে প্রাপ্ত আপন আপন কর্ম্ম নির্দ্বল বৃদ্ধিতে করিতে থাকিলে তদ্বারাই 
সিদ্ধি লাভ করিবে। এখানেও ভগবান্‌ সেই কথাই বলিতেছেন। তিনি 
বলিতেছেন, তুমি সর্বদা আমাকে হৃদয়ে স্মরণপুর্বক তোমার স্বধর্ম্ানুযায়ী 
কর্ম, এই যুদ্ধ করিতে থাক। ইহাই গীতার ভক্তিযোগ। তগবক্ত 
“অনপেক্ষ: শুচিদক্ষি উদাসীন: গতব্যথঃ সর্বারস্তপরিত্যাগী* (১২১৬) 
ভক্ত কোন কিছুরই প্রত্যাশী নহে, তাহার হৃদয় নিশুল, সে সর্ব কষ্টে 
স্থ্ষ অথচ সর্বত উদাসীন নিনিপ্ত; আর স্থার্থবোধ হইতেই মনঃকষ্ 
আসিক্! থাকে। তাহার স্বার্থবোধ নাই, স্বার্থসাধনের জন্ত চেষ্টাপুরর্বক 
কোন কার্য্যারস্ত করে না; স্থৃতরাৎ ব্যথা, মনঃক&,--ছঃখ শোক তর 
তাহার নাই। 

এই ভাবে ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিং--মন বুদ্ধ আমাতে অগিত হইলে। 
পরিপামে অগংশয়ং যাম্‌ এব এম্খসি-__নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । 

ভগবানের এই মছাবাণী উপদ্ধেশও বটে, আদেশও বটে। অঞ্জনের 
যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনযুদ্ধ (নিজ নিজ অধিকার 
অনুযায়ী কর্ম) এই-ভাবেই.করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত অন্তরঙ্গ সাধন। 


অধ্যায় ] " বিবিধ সাধন প্রণালী (৮-_-১১)। ২৯৯ 


অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা! নান্যগামিন! | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌ ॥৮। 
কবিং পুরাণম্‌ অনুশাসিতারম্‌ অণোরণীয়াংসম্‌ অনুন্মরেদ যঃ। 
সর্বস্য ধাতারম্‌ অচিম্থারূপম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥ 
লৌকিক পুজাদি বছিরঙ্গ মার। জ্সার্শয অনার্ধা, হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত 
মুখ” ইতর ভদ্র, স্ত্রী পুরুষ, সকলেই ইচ্ছা! করিলে ইহার অল্পবিস্তর অনুষ্ঠান 
করিয়! ইন্কালপরকালের পণ পরিষ্কার করিতে পারেন। ইহাই ভগবছুপদধি্ 
জীবন-যাপন-নীতি। স্বল্লমপ্ান্ত ধর্ম্ত ত্রায়তে মহুতো- ভয়াৎ | (২1৪০)।৭| 
এই "ভাবে নিরস্তর ঈশ্বরচি্| অচ্যাসের নাম অভ্যাসযোগ 7) ১২৯ 
দেখ। আন্ভযাসযোগযুক্কেন নান্তগামিন! চেতসা--যে চিত্ত তাদুশ অভ্যাস 
রূপ যোগে একাগ্রা। মুক্ক-_একাগ্র। এবং যাঠ। ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত বিষয়ে 
ধাবিত তয় না; তাদুশ চিকে। দিবাং_লুয়ং-প্লকাশ। পরমং পুরুষম্‌ 
অসুচিন্তয়ন্‌ যান্তি-_-পরম পুরুষ নারাগ্নণকে সদ! চিন্তা করিয়া তাভাকে 
লাভ করে। অন্ুণিন্তা--পুনঃ পুনঃ চিন্তা । ৮। 
ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে, সর্বাদা ঈশ্বরচিন্থা অভ্যাস করিতে হয়; 
কিন্তু সেই চিন্থা-প্রণালী বা 'অভ্যাসদোগ, একপ্রকার নছে। বিভিন্ন 
প্রণালীতে তার বিশ্দিন্ন ভাব চিন্তা করিবার প্রণ! আছে। তল্মধো 
কয়েকটা চিন্তা-প্রণালীর বিষন্ন ৯_-১৪ প্লোকে বলিতেছেন। 


সতত অভ্যাস করা শ্পরিতে আমারে 
ঈশ্বর চিন্ত1 সাধনার আঅন্থরঙ্গ ভাব ভে, সংসারে । 
অতাসই অভ্যাসে অন্ত্যাসে চিত্ত একাগ্র যাহার, 


প্রকৃত চাছে না যাঞ্কার মন অন্ত কিছু আর, 
সাধন! পরম পুরুষে হদে সদ! চিন্তা কি 


যেই তারে লাভ করে, কৌর্ব'কেশরি ।৮। 


৩৪০ দিব্য পুরুষ ভাবের সাধনা--হট্চক্রভেদ। [অঃ 


প্রয়াণকালে মনসাচলেন 

ভক্ত্য। যুক্ত! যোগবলেন চৈব। 

ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণম্‌ আবেশ সম্যক্‌ 

স তং পরং পুরুষম্‌ উপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০॥ 

প্রথমে ঈশ্বরভাবের কথ! বপিতেছেন। যিনি পুরাণম্‌--মনাদি ।_- 

অনুপাদিতারং-_নিয়স্তাঁ; সকলের ন্বমর্ধযাদাগ্ুরূপ কর্মের প্রবর্তক। 
অগোঃ অণীয়াংদংনুক্ষ বন্ত হইতে সক্্মতর (শ্রী )। সর্বস্ত ধাতারং-_ 
লকলের কর্মফল বিধাত| (শং)। অচিস্থারূপং_ধাহার রূপ বা স্বরূপ কেহ 
বুঝিতে পারে না। আদিত্যবর্ণং-_নুখ্য যেমন আপনাকে ও অপরকে 
প্রকাশ করে, তদ্রুপ ধাহার বর্ণ_-স্বরূপ বা প্রকাশ। তমসঃ পরন্তাৎ-- 


বছুভাবে তার চিন্তা করে সাধুগণ 
সংক্ষেপে কিঞিং তার শুন বিবরণ। 
যোগমাগে সর্বতত্ব-বেত্তা যিনি, যিনি সনাতন, 
তত্তিমিা আন্তর্যামী ভাবে সবে করেন শাসন ॥ 
সাধনা সুগ্র হ'তে সুক্ষ যিনি, বিধাতা সবার, 
বুঝিতে না পারে কেহ ন্বরূপ যাহার; 
আত্মপর-প্রকাশক আদিত্য সমান, 
মায়ার আধার পারে বার অধিষ্ঠান। 
ভক্তিভাবে যোগবল করিয়! আশ্রয় 
সযুয়ার পথে প্রাণে ল+য়ে, ধনগ্য় ! 
ভ্রযুগল মধ্যে তারে করির! স্থাপন 
বট্ক্রভেদ অস্তিমে যে জন তারে করয়ে স্মরণ, 
সেই যায় সে পরম পুরুষের পাশে, 
ধাহ! হ'তে সমুদয় জগৎ প্রকাশে ।৯--১০ 


ধঙ্যার় ] অক্ষর ব্রহ্মতাবের সাধনা--ফট্চক্রভেদ । ৩০১ 


যদ অক্ষরং বেদবিদে বদস্তি 

বিশন্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ। 

যদ্‌ ইচ্ছস্তো ব্রক্ষচরধ্যং চরস্তি 

তত তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষো ॥১১। 


তমঃ প্রকৃতি (শ্রী) বা অজ্ঞান (শং) তাহার পারে বর্তমান (১৩.১৭)$ 
প্রকৃতির গুণে অন্পৃই (গিরি )। এতাদুশ ভগবানকে ভক্ত]! যুক্তঃ-_ 
ভক্তিযুক হইয়া। যোগবলেন চ এব_-ষোগলন্ধ মানসিক বলে। ভ্রবোঃ 
মধো-_ত্রমুগল মধ্যে, আজ্ঞাচক্রে। প্রাণং সমক্‌ আবেম্ত-_প্রাণপক্তিকে 
সমাক্রূপে স্থাপন করিয়1। অচলেন মনসা যঃ প্রয়াণকালে অনুন্বরেৎ-- 
দে€ত্যাগকালে স্মরণ করে। সঃ তং দিব্যৎ পুরুষম্‌ উপৈতি। দিব্য-_ 
স্োতনাত্মবক ( শং), যাহা হইতে সমুদায় প্রকাশিত। ৯--১৪। 

১১--১৩ শ্লোকে ওষ্কার জপ দ্বার! ওয় শ্নোকোক্ত নিগুপ ব্রঙ্গর 
সাধনা বলিতেছেন। ইতা দ্বিতীয়] প্রণালী । বেদবিদঃ যত অক্ষরং বাস্তি-_ 
বাহাকে অক্ষর পরন্ধ বলে। এবং বীতরাগাঃ মইয়ঃ-শিম্পৃত যরণীল 


আমাকে ঈশ্বর ভাবে করে যে ভাবনা 

এ ভাব সে করে পার্থ, আমার ভঙজন!। 
অক্ষয় কিন্ত আর জ্ঞাননি্ সাধক ধাহারা 
ব্রহ্গভাবের আমার অক্ষর ভাব চিন্তা করে ভারা। 
সাধনা অক্ষর ধাহাকে বলে বেদবেক, গণ, 

যর়শীল বিষয়-বিরাগী যতিগণ 

ধাহাতে প্রবিষ্ট হয় করিয়া সাধন1; 

আবার কেহ ব1 করি তাহারে কামন! 

আচরয়ে ব্রহ্মচরধ্য--কছিব তোমার 

সংক্ষেপে সে ব্রহ্ষপদ গ্রাঞ্থির উপায়। ১১। 


৩০২ অক্ষর ব্রক্মভাবের সাধন! । [অঙ্গ 


সর্ববদ্ধারাণি সংযম্য মনে হৃদি নিরুধ্য চ। 
ুধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণম্‌ আস্থিতো যোগধারণাম্‌॥১২॥ 
ওম্‌ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মাম্‌ অনুম্মরন্‌। 

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩॥ 


সাধুগণ। যৎ বিশস্তি_যাহাতে প্রবেশ করে। বৎ ইচ্ছস্তঃ-_-যাহাকে 
ইচ্ছা! করিয়!। ব্রন্ষচর্যাং চরস্তি__ব্রহ্গচর্ধ্য আচরণ করে। তৎ পদ্দং 
তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে-_তোমাকে সেই ব্রহ্ষপদ পাইবার উপায় সংক্ষেপে 
কছিব। পদ--প্রাপ্যবস্ত। ১১। 

সর্বদ্বারাপি-_জ্ঞান লাভের দ্বারম্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে | সংষম্য-- 
রূপ রপাদি বিষয় হইতে প্রত্যান্গত করিয়!। এবং মনঃ চ জদি-_হৃদয়ে। 
নিরুধা__রুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ বাহা চিন্তা না করিয়া। মৃদ্ধি,_মূর্ধাতে, 
জমধ্যে। প্রাণম্‌ আধায়__প্রাণশক্তিকে স্তাপন করিয়া। আআত্মনঃ 
যোগধারণাম্‌ আস্থি৩ঃ-_-আত্ম-সমাধিতে যোগধারণায় প্রবৃত হইয়।। ১২। 

'ওম ইতি একাক্ষরং ব্রন্ম ব্যাহরন-_একাক্ষর ওম্‌ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া । 


পাতগ্রল রূপ রম আদি হ'তে ইন্দ্রিয় সকলে 
যোগমাগে ফিরাইয়1 লয়ে, মনে হৃদয়কমলে 
অক্ষর  নিরুত্ধ করিয়া তারে নিশ্রুচার করি, 
দ্ধের ন্তযুয্তার পথে প্রাণে মৃদ্ধাদেশে ধরি, 
সাধন! এইরূপে স্থসংঘত করি মন প্রাণ 
বট্ক্রভেদ স্থির ভাবে আত্মধানে থাকি হদ্ববান্‌।১২। 
“ওম্* এই একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারিয়!, 
তদ্বাচ) আমাকে পার্থ, স্বরণ করিয়! 
কলেবর পরিস্বয়ি করে যে গমন 
পায় সে পরম গতি, কৌরব-নন্দন ! ১৩। 


কধ্যায় ] গ্রথব-্তষ। ৩৪৩ 


ব্র্ধা এখানে মন্ত্র। এবং তদ্বাচা মাম্‌ অন্থশ্মরন্‌-_তাছার অর্থভূত আমাকে 

স্মরণ করিয়া ( শং)। দেহং তাজন্‌, যঃ প্রয়াতি-_ধিনি দেহত্যাগ-পূর্বক 
অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন; ৮1২৪ দেখ (শ্রী)। সঃ পরমাং গতিং 
'যাতি__তিনি প্রকষ্টা গতি, মোক্ষ লাভ করেন। 

_ অক্ষর ব্রদ্মভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত, তাহার ধ্যান করা যায় না। 
ওক্কার রূপ প্রতীকঘ্বারা সেই ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বরভাবেই ধ্েয়। সেই 
অক্ষর ব্রহ্মভাব কি এবং এই গ্লোকোক্ক1 পরমা গতিই বা কি, ২*--২১ 
শ্লোকে তাহ! বলিয়াছেন। 

এখানে ওক্কার বা প্রণবতত্ব সংক্ষেপে বুঝিব। শব্দ বা বাকোর চারি 
খবস্থা,__পরা, পশ্তন্তী, মধ্যম] ও বৈথরী। (১) পর! বা বীজ অবস্থা) 
তাহ! বক্তারও অনুভূত নহে। (২) পত্থাস্তী বা অব্যক্ত অবস্থা; ইহ! বক্তার 
অনুভূত হয়। (৩) মদাম বা মধ্য ব্যক্তাবস্থা, টা বক্তার অন্তরে উচ্চারিত 
হয়, কিন্তু অন্সে বুঝিতে পারে না। (৪) বৈথরী বা পুর্ণ ব্যক্তা বস্থা, ইচ1 
বক্তার বাগিক্দ্িয় ঘ্বারা বাক্যরূপে স্প্ উচ্চারিত হয়। তাহাই অঙ্টে 
শ্রবণ করির! থাকে। | 

ওস্কারের মধ্যে শবের পূর্ববোক চারি অবস্থাই আছে। ওম্‌-অ+উ 
+ম্+৬। “অপ পূর্ণ ব্যক্ত স্বর; “উ* মধ্য বাক স্বর; “ম্‌্” অব্যক্ত ঝ 
অস্ফুট স্বর আর "৬" নাদ ব! ধ্বনি, বীজাবন্থ! | 

অনস্ত শব্জের মধ্যে কতকগুলি মাত্র মূল শব, সে গুলির নাম অক্ষর। 
অক্ষর দ্বিবিধ, স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বর বর্ণ, সকল শব্খের আধার। নম্বরের 
আশ্রয় ব্যতীত ব্যঞ্রনের স্পষ্ট উচ্চারণ হয় ন|। আবার অকার সকল 
স্বরের আদি। তাহ ভগবানের বিভৃতি (১০৩৩ )। 

সুখ সম্পূর্ণরূপে ব্যাক (ই1) করিয়া সহজে শব্বোচ্চারণ করিলে পাওয়া 
যায় “জ*; আর মুখ আকুষিত করিয়। সহজে শব্দেচ্চারণ করিলে পাওয়! 
ধায় “উ* এবং মুখ বন্ধ করিয়! নাপিকা দিয়। শঝোচ্চারণ করিলে পাওয়া 


৩৪৪ প্রণব-তত্ব। [ অ্টম 


যায় “ম্‌* বাঁ ”ং*। তাহার পর স্থর মিলাইয়া আসিলে কেধল ধ্বনি "৬৯ 
হুইয়। অব্যক্ত হয়। অর্থাৎ মুখ ই! করিয়া শকোচ্চারণ করিতে করিতে 
ক্রমশঃ মুখ বন্ধ করিলে, পাওয়! যায়, “অ, উ, ম্‌, ৮*। এই আ, উ, ম্‌, 
মিলিত হইলে পাওয়া যায় ”ওম্‌* ব1 “ও” এবং মুখ বন্ধ করিয়! শব্দোচ্চারণ 
করিতে করিতে ক্রমশঃ মুখ ঠা করিলে পাওয়া যায় “৬, ম্‌, উ, অ। 
এই ম্‌ উ অমিণিত হইলে পাওয়া যায় পম” বা “মা*। অর্থাৎ শ্বরের 
উৎপত্তি হইতে বিলয় পর্যন্ত, স্থষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত, পাওয়া যাক 
৭৩” আর প্রলয় হইতে স্থষ্টি পর্ধাস্ত পাওয়া যায় “ম1”। 

সকল শের মূল অক্ষর, অক্ষরের মূল অ, উ,ম, ৬; দ্যুতরাং সকল 
শকের মূল এই চারি এবং “তু” ও “মা” সকল শবের বীজাবস্থা; তাহা 
পশ্তাস্তী ও যধামার ভিতর দিয়! অনস্ত বৈথরী শন্দরূপে অভিব্যক্ত হয়। 

অনস্তর ব্রহ্ম গ্রণবর্ধূপে ধ্যেয় কেন, তাহা বুবিব। ্থৃষ্টির বাহিরে, 
01107011077 বাহিরে ব্রহ্ম যে কি, তাহা আমর! জানি না। মানুষের 
ক্ঞানের শেষ সীমায় যাইলে জান! যায় যে, স্থির আদি অবস্থা শব্ধ । 

শ্রুতির উপদেশ, “তৎ ক্ষত বছ স্তাং প্রজায়েয়"__ছান্দোগা ৬।২ ৩ 
গ্রাজাস্থষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্ম সন্কল্প করিলেন- আমি বহু হইব। 

সৃষ্টির মূলে এই বে ঈক্ষণ বা! সঙ্ল্প (10585), শব বা বাক্য তাহাকে, 
ধারণ করে। চিন্তা করিতে অস্ফুট শব অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারি প্রকার- 
শবের মধো পত্ীস্তী বা মধ্যমার কোন এক ব্ূপ শকের প্রয়োজন। 
কল্পনার মূল শব্ধ, বাক্য, ভাষা এবং যাহ! মূল শব, মূল বাক্য (৬০৭) 
তাহ! ওক্কার। তাহাই এই মূল স্থষ্টিকল্পনাকে ধারণ করে। ব্রন্ধাই স্থষ্টির 
আদিতে বাক্রূপ হয়েন এবং ওষ্কাররূপে সকল শবে, সকল বাকো 
গন প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই কল্পনাকে প্রকাশিত করেন। 

: অতএব শব, ব্রন্মের গ্রথম অঠিব্যক্ত রূপ এবং প্রান ([২1:/0)07), 

বাঁ অন্ুকষ্পনরূপে তাহা প্রকাশিত। যেখানে শক্তিক্রিয়া, সেই খানেই 


তথ্যায় ] প্রণব-তত্ব। ৩৯৫ 


অন্ুকম্পন, সেই খানেই শক । অন্তকম্পন, শ্রুতির ভাষায় “এজৎ” 
খ্বাত প্রতিষাত, আকর্ষণ বিক্ষেপ হইতেই জগং। তগবান বলিয়াছেন, 
আমি আকাশে শব, বেদে প্রণব (৭1৭), বাক্যে একাক্ষর ওক্কার (১০২৫) 
এবং অক্ষরের মধো অকার (১.৩৩)। 

এইবপে প্রণব যে ব্রহ্মবাচক তাহ! বুঝতে পারি। “ওস্কার” রূপে 
প্রণব নিগুণ ও সগুণ ব্রঙ্গনাচক ও “মাশ্রূপে ব্রঙ্গস্বরূপিনী পর! 
শক্তি, পরমা মায়া-বাচক। ব্রন্ম নিবৃত্তিমার্গে মুমুদ্ষুর “ওম্*্রূপে উপান্ত, 
আর প্রবৃত্তিমার্গে মুসুক্ষুর “মাপে উপাস্ত।--ভগবান এখানে নিবুক্তি- 
মার্গের কথ! বলিতেছেন; তজ্জন্ত ওক্কাররূপে ব্রহ্গ-খ্যানের উপদেশ 
দিলেন। 

আমর! সকল শব্দের পর রূপ, এই ওকষ্কার ধ্বনি, সর্বত্র শুনিতে পাই 
ন। , কিন্তু এই ওক্কার যে সর্বত্র অনাহত-ভাবে ধ্বনিত হইতেছে, যোগিগণ 
সাধনাবলে তাহা! জানিতে পারেন। ণ্বাজে ভেরী অনাহুত শুনে 
প্রেমিক যে জন।” তবে চেষ্টা করিলে অবিকৃত সহজে উচ্চারিত 
স্বাভাবিক শব মধ্যেও প্রণবের আভান পাওয়1 যায়। শিঞ্ প্রথমে “ম।” 
বলে; গো-মেযাদি পশুর শিশ্তও “ন্য! ব্যা” অথবা ”ওম্মা” বলিয়! ডাকে । 
জীব যখন কথ! ন! কহিয়! কেবল সুরের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করে 
তখন ওক্কার পাওয়া যায়। 'ন্থমোদনে ওম্; যাতনায় ক্রন্দনে, ওমা; 
হাসির হো হোতে ওম্‌। যঙ্ত্রের সুরে, মেঘ-গর্জনে ওম.) বাছুর 
প্রহাহে শে1। কোথাও ওম. কোথাও মা, কোথাও ওম1। প্রণব 
সর্বত্ত। 

আবার বাহিরে যেমন গ্রপব, অন্তরেও তেমনি গ্রপব। শ্বাসগ্রহণে 
গুম প্রশ্বাসত্যাগে মা। ইহাই “অজপা”। ফুসফুসের ক্রির়াতে শো 
শে; শিরার রক্ত সঞ্চালনে ব্যোমস্‌। বাহিরে ভিতরে সর্ব প্রণব । 
গু বঙ্গ, ম! বন্ধ, প্রণব শবরক্ষ ১৩। 

চু 


মিনি নিতাযুক্ক যোগীর ঈশ্বর়লাত স্থলভ। . [অষ্টষ 


অনন্যচেতাঃ সততং যে মাং ম্মরতি নিত্যশঃ | 
তন্াহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥ 


অনন্তচেতাঃ ঘঃ-যাহার চিত্ত অন্তত্র ধাবিত হয় না; যাহার কাছে 
প্বান্থুদেবঃ সর্বম্” ; ৭১৯, ৬৩০ দেখ। যেব্যক্তি, সততং-_নিরস্তর ৷ 
এবং নিত্যশঃ--নিত্য নিত্য, যাবজ্জীবন € শং ), অর্থাৎ সার! 
জীবনের সর্ব কম্মে। মাং ম্মরতি_-আমাকে স্মরণ করে। নিত্য- 
যুক্তস্ত তম্ত যোগিনঃ__নিত্য যুক্তচিন্ত সেই যোগীর পক্ষে। অহং 
সুজভঃ। 

ইহাই ভগবানের অন্থমোদিত সাধনমার্গ। ৮-__১৩ শ্লোকে যে দ্বিবিধ 
সাধনমার্গের কথা বলিয়াছেন, মেখানে তিনি অজ্ঞুনকে এমন কথ! বলেন 
নাই,যে এ গুলি তুমি অবলম্বন কর। দেকালে যেঘে সাধনমার্গ 
প্রচলিত ছিল এবং যাদূশী সাধনার যাদৃশ ফল, দেখানে কেবল তাহাই 
বলিয়াছেন। কিন্তু ৭ম হ্লোকে আদেশ করিয়াছেন, যে সর্ধবকালে আমার 
স্মরণ রাখিয়া যুদ্ধ কর; এবং এখানে সেই কথারই সম্প্রসারণে কহিলেন, 
সংসারের সর্ব ব্যাপারই যে আমাকে ন্মরণপূর্বক করিয়৷ থাকে, তাহার 
হাতের কাছে, চক্ষের কাছে, মনের কাছে, যাহা কিছু আসে, সে সমুদয়- 
কেই আমার ভাব বলিয়া বুঝিয়া লয়, তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে 
আমি স্থুলভ। ১৪। 


যোগমার্গে এ সাধনা জানিও হুফর, 
স্থলভ সাধন! যাহ! শুন, নরবর ! 
ভন্তঘোশীর সর্ব কম্মে সর্ব স্থানে, সতত যে জন 
* ইশ্বর আমার অনন্তচিত্তে করে হে প্ররণ, 
-স্থুলগ্ড. এই ভাবে মিত্য যুক্ত চিত্ত রছে বার 
জানিও আমি, হে পার্থ,স্থলভ তাহার । ১৪. : 


দ্বধায় ] ভগবতপ্রাশ্িহেই পুসজন্সনাশ। ৩০৭ 


মাম্‌ উপেতা পুনজন্ম ভুংখালয়ম্‌ অশাশ্বতম্‌। 
নাপু,বন্তি মহাস্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥ 
আব্রহ্ষভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনো ইচ্ছুন। 

মাম উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্তাতে ॥১৬॥ 


'তাদুশ মহায্মানঃ মান, উপেতা--আমাকে প্রাপ্ত হইয়া। পরমাং 
সংলিজ্ধিং গতাঃ-মোক্ষ লাভ করেন। তাহারা ভঃখালয়ং-_-ছঃখেক 
'আলয়ন্বদূপ। অশাঙ্বতম্_মনিতা । পুনজন্ম ন আনুবস্তি। ১৫। 

কন্মবিশ্েষস্থারা হ্বুরলোক রক্ষলোক আদি লাত হইলেও পুনজন্ম- 
বারণ হয় না। কারণ, আরক্ষহবনাৎ লোকাঃ পুনবাবন্তিনঃ- যাহাতে 
ঠত সকল উৎপন্ন হয়, ছাতা বন । পরঙ্গহবন বঙ্গলোক 1 আরঙ্গহবনাৎ- 
বঙ্ধুবন পর্যন্ত । এদালোকের সিহত সনস্ত লোক শেং)। পোক-- 
ভোগন্থান (মধু )। পুনরাবর্গী__পুনরাবর্ঠনহাল, শাঙাদের গুনরৎপন্তি 
অনশ্রন্তাবী, কিন্তুমাম্‌ উপেতা_ আমার যেকোন ভাব স্মরণপুর্বক 
দ্রেহতখাগের ফলে, আনাকে পাইলে। পুনজন্ম ন বিস্ততে-আর পুন- 
কল্প তয় না। ১১। 


মন্কাস্মা সে ভকগণ পাউয়া আম! 


পুন শ্ম এ সংসার পাশ ভাতে নুক্ক ভয়ে যায়। 


| 


বাবুণ অনিতা সংসার এট হঃখের আলয়, 


হইঠাছে ঠানের আর আদিতে না তদ্ব।১৫। 


শুন ওকে নতিনান্‌! আছে যত তোগন্থান 
এ সংসারে ব্রঙ্গলোক পর্যন্ত ধে সব, 
ফিরে আসে সমুদয়) কিন্ত ষে আমারে পার, 


তার আর পুনজ-নস নাই, -হে গাওব !.১৯। 


৩০৮ নতুবা! ব্রক্মলোক প্রাপ্তিও অনিত্য। [অষ্টফ 


. সহত্রধুগপর্য্স্তম্‌ অহ ধর ব্রঙ্মাণো বিদুঃ। 
রাত্রিং ঘুগসহত্রান্তাং তে হহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭ 


এইরূপে ধাহার! ভগবান্কে লাভ করেন, তাহারা ত্রিগুণময়ী সংগার 
অতিক্রম করিয়া, ্রঙ্গাণ্ডের বাহিরে তাহার যে নিত্যধাম, যাহা দেশ-কাল- 
পরিছিল্ন ভোগভূমি নয়, সেই স্থানে গমন করেন ৷ ব্রক্মার দিবসে বরন্মাণ্ডের 
চটির সহিত ও ব্রহ্মার রাত্রিতে ব্রদ্মাণ্ডের লয়ের সহিত, তাহাদের উৎপত্তি 
ও বিলয় হয় না। তাহার! ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়] সেই স্থান হইতে 
্রদ্মার দিবারাত্রির সমস্ত ব্যাপার দেখিতে থাকেন। তীহারা বরঙ্গার 
অহোরাত্রবিং । প্যতদিন তাহ! ন! হয়, ততদিন ব্রহ্মার দিবসে জন্ম ও. 
রাত্রিতে লয় অবশ্স্তাবী। সুতরাং তদ্শাগ্রস্ত জীব ব্রচ্মার দিবারাত্রির 
সংবাদ রাখিতে পারে না। তাহারা অহোরাত্রবেত্তা নহে।” (ব্রিজ- 
গোপাল )। ১৪--১৯ শ্লোকে এই কথা এবং প্রসঙ্গতঃ স্থষ্টি ও প্রলয়ের' 
কথা বল! হইয়াছে। 

তে অহোরাত্রবিদঃ জনাঃ-_পূর্বোক্ত সেই অহোরাত্রবেত্ত! মুক্ত 
পুরুষগণ। সহতশ্রযুগপ্ধ্যস্তং ব্রহ্মণঃ ৎ অহঃ--সহত্র যুগ পরিমিত কালে 
যাহার অবসান হয়, এমন যে ব্রক্ষার দ্িন। পর্ধ্যস্ত-_অবসান। এবং 
যুগলহম্রান্তাং রাত্রিং__-ষুগ সহস্তে যাহার অস্ত হয়, এমন যে ব্রক্ষার রাত্রি ।, 


যাহারা আমারে পার সাধনার বশে 
নজন্ম ব্রদ্ধাণ্ডের পর পারে তাহার! নিবসে। 
বারণতব দশ শত চতুযু'গে দিব! যে ব্রহ্ষার, 
.. গশ শত চতুযু'গে রজনী যে আর, 
এই.দিন, এই রাত্রি অবগত হ'ন 
অহোকান্রবেতা সেই মুক্ত সাধুগণ। ১৭ 


অধ্যায় ] মুক্ত ব্রদ্ধাণ্ডের সৃতি লয়ের বাহিরে। ৩০৯ 


অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ গ্রভবস্ত্যহরাগমে। 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তব্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮। 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত! ভূত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমে হবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥ 


তদভয় বিদঃ-_জানেন । এখানে তঙ্জার উল্লেখন্বারা তরঙ্গ! প্রন্থতি 
মহর্পোকাদিতে অবস্থিত সকলকেই বুঝাইতেছে (শ্রী)। 

মঙ্থয্লোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র। তাদৃশ 
অহোরাত্রদার! পক্ষমাসাদিগণনাক্রমে যে এক বংসর ভয়, তাদুশ ১২০০০ 
বৎসরে চতুমুগ হয়। তাদুশ সহশ্র চতুর্গে, ৪৩১ কোটি মান্ু-বৎলরে, 
রঙ্গার এক দিন এবং এীন্ূপ অপর সহশ্ন চত্ুমুগে তাহার এক রাত্রি। 
এইরূপ অচোরাত্র দ্বার! পঙ্গমাসাদি গণনাক্রমে ষেএক বদর হয়, তাদুশ 
১*০ বংদর ব্রচ্জার আঘু$। অনন্কর বঙ্গাও বিনষ্ট হয়েন। আমাদের 
বক্ষাণ্ডের আয়ু আমাদের ব্রন্ধার এক পিন পরিমিত কাল। ইছার নাম 
কজ। মুলযেবুগশন্দ আডে, তদ্দার। চঠদুগ বুঝাইতেছে (ই্)। ১৭। 

অহরাগমে__বর্দ-দিবসারস্তে। কল্পারস্তে, ৯৭ দেখ। অব্যকাৎ__এই 
বরঙ্গাণ্ডের কারগায়ুক অতান্ত্রির সহ (সাংখার প্রকৃতি) হইতে। 
সর্ববাঃ বাকয়:_-এই দৃগ্তমান সমস্ত চঞ্াচর। প্রভবস্থি__আবির্ভৃত 
ভয়। রাত্রযাগমে- বরঙ্গরাত্রির আগমনে, কল্লাস্তে)৯,৭। তত্র এব 
অব্যক্তসংজ্ঞকে-__সেই অতীন্দ্রিয কারণে। প্রলীয়ন্কে-লীন হয়। ১৮) 

সঃ এব অয়ং--সেই পূর্ব কলে যাহ! ছিল, দেই সমস্ত, নৃতন কিছু 


ব্রহ্মদিবারস্তে ব্যক্ত বিশ্ব সমুদর 

অব্যক্ত কারণ হ'তে আবিদুতি হয়ঃ 
ব্ধরাত্রি'সমাগমে তাহ! পুনরায় 

অব্যক্ত কারণে সেই মিশাইয়! যায। ১৮। 
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৩১০ জীবগণের কর্্ববশে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও লয়। [অষ্টম 


নয়। অবশঃ ভূতগ্রামঃ--কর্্মাদি পরতন্ত্র সর্ব ভূত। গ্রাম_সমৃহ | অহরা- 
গমে- রহ্মদিবসাগমে । ভূতব! তৃত্বা_-পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া । রাত্র্যাগমে 
প্রলীরতে-_ব্রহ্মরাব্রিসমাগমে পুনঃপুনঃ লয় প্রাপ্ত হয়। পুনরায়, অহরা- 
গমে প্রভবতি- ব্রহ্ম বা-সমাগমে আবিভূ্ত হয়। 

এই স্থষ্টি লয়-প্রবাহের আদি অস্ত নাই (১৫১ দেখ)। জগত্তত্বের 
আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝ! যায়। দেখ একটা বীজ হইতে অঙ্কুর, 
অস্কুব হইতে বুক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফলে আবার বীজ এবং সেই বীজ 
হইতে আবার বুক্ষ। জল বাম্প হইয়া আকাশে উঠে, বাম্প হইতে মেঘ, 
মেঘ হইতে আবার বুষ্টিৰূপে ভূ-পৃষ্ঠে আসে। একটা ভিম্ব হইতে একটা 
পক্ষী হয়, কিছুদিন বীচিম্া গাকে এবং আবার কতকগুলি ডিম্ব রাখিয়া 
মরিয়া যায়। মনুষ্যাদি সর্ব জীবসন্বন্ধেও এই নিয়ম। তাছারাও জীবাণু 
হইতে উৎপন্ন, এবং রাখিয়া যায় জীবাণু। পর্বতের উৎপত্তি বাণকান্তৃপ 
হইতে, বালুকায় উঠার পরিণাম । প্রত্যেক পদার্থই কোন স্থক্স ভাব 
হইতে-_বীল্ল তইতে আর হইয়া ক্রমশঃ স্থুলাৎ স্থলতর হইতে থাকে । 
কিছুকাল এইন্ূপ চলে, পুনবর্বার সেই সুক্মরূপে চলিয়া! যায়। ইহাই 
গ্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস। মনুষা পণ্খ পক্ষী উল্ভিদা্দি পদার্থ সকল, 
সমস্তই অনস্ত কাল এইরীপ থুরিয়! ফিরিয়া আদিতোছ, যাইতোছ আবার 
আসিতেছে। উহা ঘুরিয়া (ফিরিয়া যেন একটা বৃত্ত পুরণ করে। বৃত্তের 
আরম্ভ নাই, শেষও নাই। এই প্রকৃতির নিয়ম সর্বত্র সমাঁন। ক্ষুদ্রে 


দিনে দিনে এই সেই ভূতসমুদায়_ 
জীবগণের জন্মি জন্মি লয় হয় নিশায় নিশায়; 
সবকণ্মবশে পূর্ববকম্মবশীহূ্ত পুনঃ সমুদয় 
পুনঃপুনঃ দিবসে অবশভাবে আবিভূতি হয়; 
সথষটিলয় শুভাশুভ কর্্রফলে জন্মে, মরে আর; 
জন্মমৃত্া-প্রবানের নাহি পায় পার।১৯। * 








অধ্যায় ] নৃতন সৃষ্টি নাই-_স্থ্টি লয় অনাদি। ৩১১ 


পর স্তস্মাৎ তু ভাবে ইন্যো হব্যক্তে। হুব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেবধু ভূতেষু নশ্যতম্থ ন বিনশ্যতি ॥২০া 


সে নিষম, বুহতেও সেই নিয়ম; এক খণ্ড মৃত্তিকায় যে নিয়ম, সমগ্র 
প্রথিবীতেও সেই নিয়ম । এক বিন্দু জলে শে নিয়ম, মহাসাগরেও সেই 
নিয়ম । আবার ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, সমষ্টিতেও সেই নিয়ম। অতএব 
বুঝিতে পারি, সমষ্টি ভাবে এ জগত যে সুক্স কাওণ &উতে প্রকটিত হইয়াছে, 
কালে সেই সুক্ষ কারণে লীন হইবে। সুযা চন্দ্র গ্রহ তার! দেচ মন 
ইত্যাণদ যাহ! (কছু ম্যাচে, সে সমগ্তহ থে অবাঞ্ কারণ হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, কালে আপার নেই অব্য কারণে পীন £ইবে, আবার গ্রকাশিত 
৬ । সে সমপ্তহ অনঞ্ক কাপ দরগা এঠিয়াছে এবং অনন্ত কাল 
পাকিবে। কেবল তরঙ্গের গায় উদ»: আবার পড়িতোছ | একবার 
হুগ্ অব্যক্ত ভাব গ'ঠ,। আনার মল বাক খালে আগমন। প্রতোক 
ক্রঘবিকাশের পৃন্দে করমদঙ্কেড। হঠ আঅনন্ু বদ আাটি পুর্বে অবাক 
অবস্থায় ছিল, পরে এমাবিকপঠ ঠঠমা বাক হয়ছে, কাপে আবার 
ক্রমসন্ক চত হয়া অবাক ভহবে। হভাতে শা জাবের কোন কহ নাই; 
তাহারা এনী নিয়মের বশেহ প্রকাশ ভয়, আবার লীন হয়। এজন 
তাহাদিগকে “অবশ কল্মাদিপরতগ্থ বলা হইহাভে | ১৯) 

কিন্তু সেই অব্যক্। প্রতি, যাহা হতে জগতের বিকাশ ও যাহাতে 


আবিাব তিরোভাব দিবসে নিশার 

এরূপ না হয় তার যে পায় আমার! 
উৎপত্তি-বিনাশ্ীল সমস্থ ধন, 

এর পারে নিত ধাষে নিবসে সে জন। 

সেপ! হ'তে দিবা নিশ-_সৃষ্টি ও প্রলয়, 

নিরথে সে-_অহোরাত্রবেত1! সেই হয়। ১৭--১৯। 


৩১২ জগতের চরম তত্ব--অক্ষর ব্রদ্ধ ভাব। [ অষ্টম 


অব্যক্তো হক্ষর ইত্যুক্ত স্তম্‌ আহঃ পরমাং গতিম্‌। 
ষং প্রাপ্য ন নিবর্তৃন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১। 


জগতের লয়, তাহাও চরম-তত্ব নহে। তশ্মাৎ তু অব্যক্তাৎ পরঃ-_সেই 
অব্যক্ত! প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত। যঃ অন্তঃ ভাবঃ_- 
যে আর একটী ভাব। যে ভাবটাও অব্যক্তঃ- ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর। 
এবং সনাতনঃ--নিত্য। সর্বেষু ভূতেযু নশ্ৎস্থ_্রহ্জাদি স্থাবরাস্ত সমস্ত 
বন্ত ন্ট হইলেও । সঃ ন বিনশ্ততি-_-তাহা বিন হয় না। ইহাই 
ভগবানের পরম অক্ষর ভাব; তাহার অব্যক্ত মুস্তি (৯1৪)। ইহাই জগতের 
চরম-তত্ব এবং ১৩ ও ২১ শ্লেকোক্তা পরম! গতি।২*। 

সেই ভাবই অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ__অব্যক্ত অক্ষর নামে অভি- 
হিত হয়; অথবা! সেই অব্যক্ত ভাবই অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়! কথিত হয়। 
প্ডিতেরা৷ তৎ পরমাং গতিম্‌ আহুঃ। গতি-_গম্য, স্থিতি স্থান। পরম! 
গতি-_পুক্ুযার্থ-বিশ্রাস্তি (মধু); 101009 ৫০৪1, বিষুংপদ। 

যং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে,_যাহা প্রাপ্ত হইলে, আর মংসারে ফিরিতে 





কিন্তু সেই অতীন্দ্রয় তত্ব, ধনঞজয় ! 

যা? হতে ভ্রগতৎ, তাও শেষ তত্ব নয়। 
জগতের  তাহারও কারণরূপ, তা+ হ'তে উত্তম 
চরমতব আছে অন্ত অতীন্দ্রিয় তব, নরোস্তম ! 

সমস্থ নাশেও নাই বিনাশ তাহার, 

অনিত্য সংসারে নিত্য সেই সারাৎসার। ২০। 
জগতের অব্যক্ত অক্ষর বলে তারে, ধনঞ্য়! 
আদিতত্ব তাকেই পরম! গতি জ্ঞানিগণে কর। 
পরমাগতি যা” পেলে সংসারে নাই আগমন আর 

পরম স্বরূপ পার্থ! তাহাই আমার ২১। 


ব্জধ্যায়] ভগবানের পরম ধাম--জীবের পরম! গতি । . ৩১৩ 


হয় না। তত ময পরমং ধাম। ধাম-_স্থান (শং); স্বরূপ (্রী)। 
তাহাই আমার (বিষুর ) পরম পদ, শ্বরূপাবস্থা। এই ভাব রঙ্গের ঈশ্বর 
ভাবেরও পূর্ববর্তী ভাব। এই ভাবে ক্ষরভাবযুক্ত জগতের বিকাশ নাই। 
তখন জগৎ অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্ষন্বরূপে বিলীন; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ । 

ভগবান্‌ কহিলেন, যাহা অব্যক্ত অক্ষর ভাব, তাহ! অব্যক্ত প্রকৃতি 
হুইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমার পরম ধাম। এখানে ব্রহ্ষের অবাক্ত 
অক্ষর ভাব ও তাহার ঈশ্বর ভাব, এই ছুইয়ের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। 

আত্ম! এব ইদম্‌ অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। মো! হনুবীক্ষ্য নান্তৎ 
আত্মনো ইপশ্তুৎ। *ক্স বৈ নৈব রেমে। *ষস দ্বিতীয়ম্‌ এচ্ছৎ। 
স হৈতাবান্‌ আস যা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিঘক্কৌ। স ইমম্‌এব আত্মানং 
দ্বেধাপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্থী চ অভবতাম্‌। বৃহঃ আঃ ১৪ ১--৩) 
সষ্টির পৃর্ব্রে এই বিশ্ব পুরুষরূপী আয্মাই ছিপ। তিনি ঈক্ষণ (আলোচনা) 
করিলেন, আপনাকে ব্যতীত আর কিছুই দেখিলেন না। এইরূপ একাকী 
থাকিয়া তিনি আনন্দ পাইলেন না। ন্তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছ! করিলেন। 
এভাবং কাল তিনি নিত ভ্রীপুরুধভাবে ভিলেন) এখন নাপনাকে 
দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহাতে পনি ও পত্ধী হইল। 

অর্থাৎ ব্রঙ্ম আপনাকেই পরম পুরুষ পরমেস্বরগ্ধপে ও পরম! প্রন্কতি- 
রূপে, ছুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন এবং সেই পরমেশ্বর ভাবে, সেই 
প্রক্কৃতি ভাবে অধিষ্ঠানপুরর্বক, তাভাতে “বচ তইবার দক্কল্লবীজ”* ছছান্দোগ্য 
৬২৩ ) নিধিক্ত করিয়! জগৎ প্রকাশ করিলেন) ৯১০ দেখ। 

এইরূপে, পরম অক্ষর ভাব বে ঈশ্বরভাবেরও পূর্ববর্তী এবং পরমে- 
শ্বরেরও পরম ধাম ও পরমা প্ররুতি হইতে পর, তাহা আমর! বুঝিতে 
পারি। এবং আরও বুঝিতে পারি যে, অক্ষর ব্রহ্মা, ঈশ্বরতাব ও 
প্রক্ৃতিভাব-_-এই তিন শ্বতস্ত্র তত নঙে। তিনই এক, কেবল তাবের 
তারতম্য। ২১। পু 


৩১৪ .... তাহ! অনন্ত! ভক্তি দ্বারা লভ্য। [অষ্টম 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্বনগ্ভয়]। 
যন্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববম্‌ ইদং ততম্‌॥২২॥ 
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্‌ আবৃত্তিঞ্চেব যোগিনঃ। 
. প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্মভ ॥২৩। 


হে পার্থ! সঃ-_ পূর্বোক্ত অক্ষর ভাঁবই। পরঃ পুরুষঃ--পরম পুরুষ। 
ইনি সগুগ ব্রক্ম; প্রথম পরিশিষ্ট দেখ। তিনি অনন্তয়া তক্ত্য। লভযঃ; 
১১৫৪ দেখ। ভূতানি যস্ত অন্তঃস্থানি-_সর্ধভূত বাহার অন্তরে। যেন 
সর্বম্‌ ইদং ততম্-যিনি সমস্ত ব্যাশিয়া আছেন। এমন কিছু নাই, 
যাহাতে তিনি নাই। আমর! সকলে সর্দদা তাহাতেই সংলগ্ন রহিয়াছি। 

এই অঙ্গর প্রগই জীবের অস্তিম গতি। দেই তাৰ লাভের জন্যই 
উপালন1। যত দিন কোন না কোন সাধনায় উপধুক্ত পবিত্রগ লাত ন! 
হয় ততদিন ব্রচ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। সাধনদুষ্টি-অনুদারে তাহার সন্িধি 
লাভ করিবার উপযোগী উপাসনার নিমিত্ত, যে ব্রন্মতত্ব, স্বীকার করা হয়, 
তাহা সগ্তণ ঈশ্বর। তাহাতে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে এবং উপার্ণক 
অনন্যা ভক্তিতে সেই ঈশ্বরকে হৃদয় মধ্যে ধারণ! করে। ঈশ্বরজ্ঞান লাভ 
হইলে, তাহারই মধ্য পিয়া, এ অন্তিম সাধ্য গুণাভীত ব্রন্মভব লাভ 
হয়। 11২৯--৩* এবং ১২৪ গ্লোকের মর্ম অনুধ্যান করিলে ইহা স্পষ্ট 
বুঝ! যায়। ২২। 

অনস্তর মৃত্যুর পর স্থল শরীর ত্যাগ করিয়া হুগ্ধরীরী জীব, কোন্‌ 


তিনিই জ্বানিও পার্থ] পুরুষ পরম, 
তিনি অনন্থা ভক্তিতে তারে মিলে, নরোত্তম ! 
ভক্তিলভ্য রে সর্ব ভূত অভ্যন্তরে ধার ৃ 
ব্যাপিয়৷ আছেন যিনি অখিল সংসার। ২২। . 





অধ্যায়] দেহান্তে জীবের গতি।. ৩১৫ 


পথে কোথায় যায়, এবং কিরূপে আবার সংসারে ফিরিয়া আসে, ২৩--২৫ 
শ্লোকে সংক্ষেপে সেই গতিতত্ব বলিতেছেন। 

পথ কাহাকে বলে? যাহাকে আশ্রয় করিয়া গমন করা যায়, তাহার 
'নাম পথ। ভূচর, খেচর, জলচরেরা মুন্তিকা, বায়ু ও সলিল আশ্রয় করিয়া 
গমন করে; কিন্তু হুঙ্্রশতীরী জীব কোন্‌ বস্তর আশ্রয়ে গমন করে? 
২৩--২শ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। 

যত্র কালে প্রধাতাঃ__যে মাগে গধন করিয়া । যে(গিন:--উপাসক- 
গণ,_জ্ঞানী বা কন্মী। অনানত্তিং যান্তি-__মুক্কি পা করেন। আবপ্ছি নাই 
যাহাতে, মনাবুকি | যত্র চ কালে প্রমাতাঃ, আরুনিং যান _মর্নালোকে 
পুনরাগমন করেন । তং কালং বক্ষযানি_-:সই পণের শিবয় বলিব। 

কাল শব্ধ এথানে উপপক্ষণ মার । ইহার দ্বারা অস্ি, ধুম, দিবা 
ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবভাগণের বা তন্ুহ পদার্থের অস্থনিঠি5 শক্ষিসমুচ- 
দ্বারা নিয়মিত বা প্রাপা মার্গীকে পর্ন করা হইয়াছে । কালখনোন কালাভি 
মানিনীভিঃ আন্তিবাঠি কাঠি দেবতারিঃ গাপো মার্গ উপলঙ্গাতে প্রি)। 
তু্রাপি দেবৈব মার্গভূতা এেং)। সেঘানে দি দেবনা বা তদস্থনিছিতা 
শক্তি পথন্বরূপিণা হয়। মার্গভত- পণগুরূপ ॥ জান্দাগ্য শির উকি” 
পতে অর্চিযমেবানিসধ্ভব্ি । অগ্রিম অহ, অভঃ আপুর্গযমাণৎ পক্ষমগ 
ইত্যাদদি। ছান্দোগা 81১৫:৫| ঠে অঙ্চিবম এব অভিনংভস্তি-- 
অর্চিরভমানিন*ং দেবনাধ অভিসৎিশস্ভিগ | হাঠারা আঅ্টি-আভিমানিনী 
দেবতাতে প্রবেশ করে) এবং ক্রমাথয়ে দিবনাভিমাশিনী, গুক্লপক্ষাভি- 
মানিনী ইত্যাদি দেবতাতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ মুসার পর সুক্ষ শরীরী 


শীরীি্িলএিনি্দিস্দ 


যে পণে বাইয়া যোগী নাি আসে আর, 
মরণান্তে যে পথে যাইয়া কিন্বা আসে পুনর্বার, 
জীবের: যে পথন্বরূপা হয় কালাদি দেবতা, 
"গতি কছিব, ভারতমশি, সে পথের কথা। ২৩। 


৩১৬ বরহ্মজ্ঞানীর গতি--দেবযান। [অষ্টম 


জীব প্রথমে অঙ্চি, অর্থাৎ অগ্নি ধে লোকের নিয়স্তা, সেই লোক প্রাণ্ড হয়, 
তখন অন্নিদেব তাহাকে বহন করে। পরে ক্রমান্বয়ে দিবস, শুরু পক্ষাদির 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, অর্থাৎ তাহাদের অন্তনিহিত শক্তিসমূত, যে যে 
লোকের নিয়ন্তা, সেই সেই লোকে নীত হইলে, তাহারা তাহাকে বহন 
করে। ন্ৃতরাং ত্র সকল দেবতা বা! শক্তির দ্বারাই তাহার অতিবাহুন বা 
গমন ক্রিয়া সাধিত হয়, তক্জন্ত তাহাদিগকে আতিবাহিকী ও মার্গভৃতা 
বল! হইয়াছে। মৃত্যুর পর জীব জড়পিগ্ডিতেন্দ্রয় হয়; তাহার চেতন- 
বাহকের গ্রয়োজন। এ সকল দেবতার! তাহার বাহকের কার্ধ্য করে। 

_ এখানে অগ্ি জ্যোতি অহঃ প্রভৃতি শব আধ্যাত্মিক অর্থে প্রযুক্ত। 
এই বিরাটু সংপারচত্রে, যাহা! কিছু ক্রিয়া আছে, সে সমস্ত নিয়ম- 
পরিচালিত। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু আমর! সেই সকল নিয়মের 
অন্তরালে তাহাদের নিয়স্তাকে দেখিতে পাই না। সুক্ষ দৃষ্টি উন্মুক্ত হইলে 
তা! দেখা যায়। আর্য খণ্যগণ তাহা দেখিতেন। অস্মি গ্রভৃতি সকলেরই 
অভ্যন্তরে তাহাদের নিয়স্তা গ্োোতনাত্মক ব্রহ্ম-চৈতন্তাংশ দর্শন করিতেন। 
ভাহারাই দেবত|, দেই পরম দেবতার বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব মাত্র । এই 
জন্তই আমাদের পুরাণে দেবতা অসংখ্য । 

জীবের উতক্রমণ-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য আরতি আরও উপদেশ দেন,__হৃদয়- 
পুগ্ডরীক আদিত্যস্থানীয়। উহ! হইতে ১৯১টি প্র নাড়ী নিঃসৃত হইয়াছে। 
উহার! রশ্িস্থানীয়! | সুর্ধ্যরশ্মি সফল এই নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ ও নাড়ী'সমূহ 
হুর্ধ্যমগ্ডলে প্রবিষ্ট। ইহাদের দ্বার ইহ-পরলোকে গমনাগমন হয়। জীব 
যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তখন প্র সকল নাড়ীগত আদিত্য-রশ্মি 
দ্বার উর্ধে আকৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য, ৮ অধ্যায়, ষষ্ঠ খণ্ড। 

হৃদয়ন্থ ১০১ নাড়ীর মধ্যে একটি (্বুগ্।) মন্তকাতিমুখিনী। যে 
উবার দ্বারা গমন করে, সে মোক্ষ লাভ করে। সর্বতোগামিনী অন্ত শত 
নাড়ী নুক্শরীরী জীবের কেবল উৎক্রমণের পথ মাত্র। জীব স্থূল দেহ 


অধ্যায় ] ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি--দেব্যান। ৩১৭ 


অগ্নি ্জোতিরহঃ শুক্রঃ ষগ্মাসা উত্তরায়ণম্‌। 
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রঙ্মবিদো জনাঃ 0২৪।॥ 

“হইতে উৎক্রান্থ হই পৃর্বোক নাড়ীগত রশ্লির সাহাযো, যতটুকু সময়ে 
মন বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে গমন করে, ততটুকু সময়ের মধো আদিত্য- 
লোকে যায়। আদিতা-লোক ব্রহ্গলোকেরদ্বার। ২₹৩। 

অগ্রঃ, জেোঠিত, অঃ, শুকুঃ, উত্তরারণং যগ্মানাঃ | অগ্নি কোতিঃ 
পদদ্বয়ে শ্রুতি-কথিত অচ্িঃ অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্টাত্রী দেব হাকে বুঝাইতেডে। 
তদ্রপ অহঃ-_দিবসের, শুর্লু-_প্ুরুপক্ষের, ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, তাছাদের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে বুঝাইতেছে | তত প্রাতাঃ-এবস্ভূত পে গমন 
করিয়!। ব্রন্ধবিদঃ জনা; ব্রহ্ম গচ্ছস্টি। ব্রহ্মবে্ স্থল দেহ হইতে উৎক্রান্ত 
৪ইর়। ক্রমান্বয়ে তেজের নিয়ন্ত্রী শক্কিকে, দিবসের নিয়ন্ত্রী শক্ষিকে, শুক্ল- 
পক্ষের নিয়স্ত্রী শণ্তকে এবং উন্তরায়ণ ছয় মাসের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে 
প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্যে ইছার পর সংবতসর, শর্য, চন্দ্র ও বিছ্যতের 
কণা আছে। ব্রক্ষবিং ক্রমশঃ সংবংসহাদিকে প্রাপু হয়। পরিশেষে 
ধ্র্মালোক ভইতে এক অমানব পুরুম (নুভদারণ্যকমতে মানস পুরুষ ) 
আসিয়া! তীহাকে ব্রঙ্গলোকে লইদ্া মায়। এইরূপে বরহ্বিৎ ব্রঙ্ধ লাভ 
করেন। ইহার নামাস্থর অ্িরাদি মার্গ বা দেবমান। ২৪। 


অগ্ন, জ্যোতি, দিবা আর শুরু পক্ষ মাঝে 
অধিষ্ঠাত্রী রূপে যে যেদেবতা বিরাজে 
উত্তর-অয়নরূপী ছয় মাস আর, 

দেবধান যিনি হন অধিষ্াত্রী দেবত! তাহার 
এ সব দেবতাগণ পরে পরে পরে 
পথস্বরূপিবী হয়ে বণ? স্থিতি করে, 
অর্টিরাদি সেই মার্গ, তাহ! দেবধান, 
ব্রঙ্মবিৎ সেই পথে গিয়া! রঙ্গ পাঁন। ২৪। 


৩১৮ অলব্ধসিদ্ধি যোগীর গতি--পিতৃধান। [ অঙ$খ 


ধুমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণ বগ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি ধোগী প্রাপ্য নিবর্তৃতে ॥২৫।॥ 


ধৃমঃ, রাত্রি, তথা (এবং ) রুষ্ণ: ( কৃষ্ণপক্ষ), দক্ষিণায়নৎ যগ্মাদাঃ।" 
এখানেও ধৃমাদি শব্দে পূর্বের স্তায়,। তৎ তত অধিষ্ঠাত্রী মার্গভূত! 
আভিবাহিকী দেবতাগণকে বুঝিতে হইবে। এই সকল দেবতার! যথায় 
নিয়ন্ত-ভাবে অবস্থিত, এবন্ৃত যে মার্গ, তত্র (প্রযাতঃ) যোগী__ 
যে যোগী সেই পথে গমন করেন অর্থাৎ যে যোগী সাধনান্ন 
প্রবৃত্ত, কিন্তু সিদ্ধ হয়েন নাই, কিন্বা যিনি যোগত্রই হইয়াছেন, 
িনি সেই পথে যাইয়!। চান্দ্রমলং জ্যোতিঃ প্রাপ্য__চন্ত্রজ্যোতি অর্থাৎ 
তছুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া । তথায় কম্ধান্ুরূপ ফলভোগাস্তে 
নিবর্ততে- ফিরিয়া আসেন (শ্রী)। ৬৪১ শ্লোক দেখ। 

স্বর্গ হইতে মর্তালোকে পুনরাগমনের ক্রম বৃহদারণ্যকে এইন্ধপ আছে। 
কন্ী কৃতকর্মের ক্ষয়ে আকাশের মত হয়! আকাশকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ 
আকাশের সহিত মিশিক্না যায়। আকাশ হইতে বাষুকে, বাধু হইতে বৃষ্টিকে 
প্রাপ্ত হয়; এবং বৃষ্টির সহিত পুথিবীতে পতিত ভুইয়া শন্তাদির সহিত 
সংগ্ল্ট হইয়া অবস্থিতি করে। পরে তাহা আহারাদির সহিত, অন্তর্ধামী 


ধুম ও নিশার্‌ যার1 অধিষ্ঠান করে, 
কৃষ্ণপক্ষে অধিষ্ঠাতা রূপে যে বিহরে, 

পিতৃযান ছয়মাসব্যাপী আর দক্ষিণ-অয়ন 
তা*রও ছধিষ্টাতা;-_এই ঘত দেবগণ : 
পথের স্বরূপ হয় ক্রমশঃ যেথায় 
সে পথে যাইয়! যোগী চজ্জলোক পায়। 
ধূমযাৰ ইহা, পার্থ! এ পথে যাইয়! 
আয়ে তার পুনরায় সংসারে ফিরিয়4:২৫। 


স্মধ্যার় ] এই ছই ভিন্ন আর গতি নাই। ৩১৯ 


শুরুকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশবতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবুত্তিম্‌ অন্যয়াবর্ধতে পুনঃ ॥২৬॥ 


ঈশ্বরের প্রেরণায়, তাহাদের কর্মানথুরূপ উপযুক্ত পুং-জীবশরীরে নীত হইয়া 
গুক্রের সহিত সংশ্লি্ হইয়। থাকে। পরে স্ত্রীযোনিতে সি হইর! 
স্থগদেচ লাত করে। বুঃদারপাক ৬/২।১৬। ইঠার নামাস্তুর ধূমযান বা 
পিভযান। এখানে সংক্ষেপে যে গঠিত কিপেন বেদান্ত দর্শন ৩অঃ 
১ম পাঁদে এবং ৪অঃ ২--৩ পাদে তাহ! বিস্তারিত হউয়াছে। ২৫। 

জগ: জগংদ্থ জীবের | এতে গুরুকষে। গতী- এই শুরু! ও কুক 
€ই গতি। শাশখতে ছি মতে অনাদি পিয়া! শিদি& আছে। অগিরাগি 
নার্ প্রকাশময় অতএব পক্লু এবং ধুমাদি মাগ তমোময় অতএব কুফঃ 
(শ্)। এক অনাবিং যাঠি-একটীতে অর্থাৎ দেবখানে গমন করিয়া 
আর ফিরিয়া আসেন নাও যুক্ধ ভমেন | অন্যমা পুনঃ আবর্ততে- অগ্টাতে 
অর্গাৎ পিভৃঘানে বাছয়া সংসারে পুনরাগমন করন এই হহ বই আর 
গতি নাই। মাহারা কোশ নাকোন ভাবে সাধনা করে, তাহারা এই 
ছয়ের অন্ততর উত্তম গণ্ত লাভ করে। আর আমার মনত ঘে নরাধম 
কেবল শিশ্রো্রের সেবার কালাতিপাত করে, হায়! তাহার কোন 
গতি নাই । ২৬। 


স্বপ্রকাশ জানময় মার্গ দেবযান, 

মরণাঞ্চে : অপ্রকাশ ভমোময় নার্গ দুমমান, 

লাধকের  দেবধান শুক, অন্য অসিত বরণ ১ 

হিবিধ গত জানিও জগতে ঢই পন্থা সনাতন । 
শুরু মর্গে রতি বার, আমে ন! মে জন). 
আসে পুনঃ, কি -যার্ধে যে কর গমন । ৬। 


৩২৪ অতএব তুমি সদ! যোগহুক্ত হও । [ অষ্টদ 


: নৈতে স্তী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহযতি কশ্চন। 
তশ্মাণড সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥২৭॥ 

এতে স্যতী জানন্‌-_-এই ছুই মার্গের তত্ববিৎ। কশ্চন যোগী ন 
মুহতি--কোন যোগীই মুগ্ধ বা কর্তৃব্যমু় হয়েন না। যিনি যোগী, যাহার 
বুদ্ধি স্থির শাস্ত নিপল হইয়া: যাদৃশ কর্মে যাদুলী গতি লাভ হয়, 
তাহা তিনি জানিয়া থাকেন? .. ধর্যাকা ধ্য-নিরূপণে তাহার আর মোহ 
উপস্থিত হয় না। তন্মাৎ__-অত ০্ব। সর্কেষু কালেযু যোগযুক্তঃ ভব-_ 
সর্বদা] মছুক্ত যোগপথ অবলম্বন কর। যোগস্থঃ কুরু কম্াশি (২।৪৮)। 

এই ২৭ ক্লক, ৭ম শ্লোকোক্ত উপদেশের উপসংহার। সেখানে 
বলিয়াছেন, সর্ব কালে আমায় ম্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্মযোগী 
হও। পরে সেই কথার সম্প্রসারণে ১৪--১৫ প্লোকে বলিয়াছেন, যে 
যোগী সর্বদা আমাকে ম্মরণ করে, সে ন্থলভে আমাকে পায়; তাহার আর 
পুনর্জন্ম হয় না। তৎপরে প্রম্গক্রমে যেরূপে অনাদি কাল হইতে 
জগতের সৃষ্টি লয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে এবং সেই জগতে যাহাদের পুনর্জন্ম 
হয় ও যাহাদের হয় ন1; যেরূপে পুনর্জন্ম হয় ও যেরূণে হয় না, ১৬-_২৬ 
ক্নোফে তাহ! বলিয়!, পরে (২৭) বলিতেছেন, যোগী এই সকল তত্বজানিয়। 
থাকেন; তিনি আর কর্তব্যমূড় হয়েন না। অতএব তুমি সর্ব কালে মহুক্ত 
যোগে কেন্মযোগে) অভিনিবিষ্ট হও। ন্তরাং ইহা সেই ৭ম শ্লোকোক্ত 


একে মোক্ষ লাভ, অন্তে পুনর্জন্ম হয়, 

এই ছই পন্থ। যোগী জানে, ধনঞজয়! 
কার্ধযাকারধ্য মোহ তা+র নাহয় কখন; 
অতএব সর্ধকালে, ভরত নন্দন! 

যোগধুক্ত হও,--সদ! বুদ্ধি কর স্থির, 
লভিবে উত্তম! গতি ধাহে, কৃরুবীর | ২৭। 


অধ্যায় ] কর্মযোগের প্রাধান্ত। ৩২১ 


বেদেষু বজ্জেযু তপঃ্থ চৈব 
দানেযু বত পুণ্যকলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তশ সর্ববম্‌ ইদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানম্‌ উপৈতি চাঁদ্যম্‌ ॥২৮। 
ইতি তারকত্রঙ্গযোগে! নাম অন্টমোহধায়ঃ। 
কথারই াবাগ্তরমাত্র। 'াকুদুক্ ও আনমুক কর্ধেই ধন্ধের পূর্ণতা । 
ইহাই গতার সর্দর জাজলানান ১৭ 
বেদেমু-_বেদাদি শান্রণাঠে। অন্দে যক্জাদি কণ্মানঠানে | তপঃহ 
দানেসু চ-তপন্তা ও দানে । যতপুণাফলং প্রদিইং-যে পুণাফল শান্বে 
উপদিষ্ আছ্ছে। ইদং বিদহ'__চ্োমার গ্রশ্রের উরে যে তর আমি 
কঠিলাম, তাহ! সমন জালিয়া। মোদি (কশ্ুযোগী) তত সর্বাম্‌ 
তোতি-_সে সমুদান আিক্রম করে (১৪% দেখ)। আঘ্তং চ 
পরংস্থানম্‌ উপৈতি-_এবং বিশ্বের আদিদুত বিষুপদ (৮২১) গ্রাঞথ 
হয়। ১৮। 
উঠুন অধ্যায় শেষ হইল। ৭ অঃ ১৯ প্লেকে ভগবান বলিয়াছেন যে, 
ঈশ্বরে ভপ্কিমান্‌ হইয়া যর করিলে, তদ্দারা প্রন্ধ অধ্যাখ্মাদি তন্ব সকল 
জানা যায়। অই অধ্যায়ে অর্ছানের প্রার্থনামত ভগবান সেষ্ট এর্ধ 
অধ্যাম্মাদির তর সংক্ষেপে বুঝাউয়া, যার সাধনায় জীব মৃত্ুকালে 


এই যে নিগুঢ় তন কতিমু তোমার 
কর্খযোগের যোগিগণ তার মর্ব জানি সমুদয়, 
প্রাধান্ত. বেদপাঠে, যন্ত-দানে কিনব! তপঙ্তায়, 

যে সমস্ত পুণ্যকল লাত করা যায়, 

সমুদয় ধনগয়! জতিক্রম করি 

পায় শ্রেষ্ঠ বিশ্বমূল বিষুপদতরি | ২৮। 

২১ 


৩২২ অষ্টম অধ্যায়ের উপসংহার । [ অষ্টম 


যে ভাব স্মরণপুর্ববক দেহত্যাগ করিয়! তাদৃশী গতি লাভ করে, সবিস্তারে 
তাহা বলিয়াছেন; এবং সেই বর্ণনাবসরে জীবের সংসারে গতাগতির 
নিয়ম ও জগতের স্ষ্টিলয়তত্ব গ্রসঙ্গতঃ বিবৃত করিয়! উপসংহারে অর্জুনকে 
যোগবুদ্ধিতে কর্ম করিবার আদেশ করিয়াছেন। 

ঝন্ধাণ্ডের আদি যে পরম অক্ষর তত্ব, তাহা ব্রহ্ম। তিনি স্ব-ভাবেই 
অধ্যাত্ম, জীবাত্মম। আপনার অবিশেষ স্বরূপ বিসর্জনপুর্বক সবিশেষ 
জগতরূপে অভিব্যক্তি, তাহার কর্ম। নিয়ত পরিবর্নশীল জীবভাৰ 
তাহারই অধিভূত ভাব। সর্ব দেবতার অধিষ্ঠাতৃভাবে তিনি অধিটৈবত 
আর তূত-দেছের অন্তর্যযামিভাবে আঅধিষজ্ঞ (৩--৪)। 

জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ম্মরণ করিয়! দেহত্যাগ করে, পরজন্মে সেই 
ভাবই প্রাপ্ত হয়, ইহা! সাধারণ সত্য। কিন্তু মরণকালে ইন্দ্রিয় সকল 
বিবশ হয়, তখন চেষ্টা করিয়া কিছু ম্মরণ কর! যায় না। জীবনে ষে 
বিষয় বিশেষ অভ্যস্ত থাকে, যাহ! সর্বদ! স্থৃতিপথে বর্তমান থাকে, সেই 
গুলির সংস্কার, বিস্বৃত (59০90501005 ) অনন্ত সংস্কাররাশির মধ্যে 
তখন আপনি চিত্তের উপর ভাপিয়া উঠে, 00920501985 হয়। 
অতএব যাবজ্জীবন ঈশ্বরকে স্তবতিপথে রাখিতে গারিলে মুত্যুকালে 
সাহার ভাব স্বতিপথে আসে। তজ্জন্ত উপদেশ, সর্ধকালে আমাকে 
স্মরণ কর এবং স্বধর্শান্ুরূপ কন্ম কর। ইহাই সাধনতত্বের সার 
কথা। (৫-7৭)। 

ফিন্তু ঈশ্বর অনন্ত; তাহার তাবও অনন্ত। তাহার অক্ষর ব্রচ্ম ভাব 
আছে, অধিদৈবত পুরুষ ভাব আছে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভাব আছে। 
এ গুলি তাহার পরম ভাব। ইহা ভিন্ন তাহার মান্থষতন্থআশ্রিত ভাব 
(৯১১) বিস্ৃতি ভাব আছে ইত্যা্দি। সকল ভাবেই তাহার চিন্তা 
কর! যায়। যে ভাবে চিস্তা করিলে যেরূপ ফল হয়, এখানে তাহা! 
বলিতেছেন। 


খ্ধ্যায় ] বিবিধ সাধনত্ত্ব। ৩২৩ 


১ম উপায়। অনন্তচিন্তে দিব্য পুরুষভাবের বা অধিদৈবত বিষুভাবের 
চিন্ত! অভ্যাস কর1। তদ্দারা অস্তকালে যোগস্থ হইয়া ভক্তিভরে সেই চিন্তা! 
করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে, তাহাকে পাওয়া যায়। 

২য় উপায়। সর্বত্র বীতরাগ হইয় বরঙ্গচর্ধা অবলম্বনপূর্বক অতি 
মন্ে ঠাহছার অক্ষর ভাবের চিন্ত! অভ্যাস করা। তন্ধার! অন্তকালে যোগন্থ 
হইয়া ওক্কার মন্ত্র উচ্চারণপুব্বক দেছ্ত্যাগ করিলে ভগবানের অক্ষর 
ভাব পাও যায় (১১--১৩)। এই দ্বিধা প্রণালী বেদাস্ত-সম্মত। 
যোগশাস্ব্রে ইঠাদের নান ষট্‌চব্রভেদ। 

৩য় উপায় । পুলে ৭ম অধ্যায়ে ও পরে »--১৫ অধ্যায়ে যে 
পরমেশ্বর তাব বিবৃত হইয়াছে, অনগ্ঠ-চাক সেই ঈশ্বগতাবে চি্তসমর্পণ- 
পূর্বক কশ্মমোগে নিত্য মুক্ু থাকা (91১8 )1 ইহা গুহার ভাকিমার্গ। 
উাতে ঈশ্বর লাভ সুলভ (১৭) ইভা গাচার নিজস্ব । এঠ পন্থা অবপদ্থন 
করিতেই অঞ্জুনর প্রতি ভগবানের স্পষ্ট আদশ। 

এইরূপে ভগবানের পরন ভাব শ্ররণপুর্ধীক দেহ ত্যাগ করিতে পাগলে 
বঙ্ঠলোকও অভিক্রমপুর্ধক বঙ্গাণ্ডের বাঠিরে হাতার যে পরম ধাম 
(পুরাণের গোলোক ) চাহা লাছ ভয় । খন পুনঞ্জন্মের শেষ ভয়। 

শ্রুতিস্থতি উপদিষ্ অন্ট কর্থারাও এক্ষপোক লাভ হইতে পারে। 
কিন্তু ব্রক্ষলোক লাভই পরমা গতি নে । ক্ষলোক প্রান্ত সমুদায় 
লোকই বিনাশল্টল। ব্রচ্গার দিবসের আরামে প্ররূত্ত *ইতে কন্াধীন 
এই ব্রক্ষাণ্ডের বিকাশ এবং ধরঙ্জার রাত্রি সমাগমে আবার তাহাতেই 
ইহার বিলয়। ব্রদ্ধাতণ্ডুর ক'রণরূপা সেই প্রক্কতিরও অন্ীত এক পরম 
অক্ষর তত্ব আছে, তাহাই ভগবানের পরম ধাম, তাহাই পরম! গতি । 
যিনি তাহা লাভ করিতে পারেন, শনি তদ্ধাণ্ডের বাহিরে যাইয়া! তথা 
হইতে ব্রদ্ধাণ্ডের স্থষ্টি লয়, সর্ব্ব ভুতের জন্ম মৃহ্যু দেখিতে পান। যতদিন 
তাহ! না হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু-প্রবাহের অধীনত! অনিবার্ধ্য ১৫--২২)। 


৩২৪ মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়। [ অষ্ট্ 


অনন্তর দেহানস্তের পর সাধকের যেরূপ গতি এ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে 
তাহা দেখিব; এবং অন্টেরও যেরূপ গতি গীতায় অথবা! অন্ত্র উপদিষ্ট 
হইয়াছে, বোধসৌকর্ষ]ার্থে তাহাও এই স্থানে দেখিব। 

দেহাস্তের পর সাধকদিগের গতি ছুই প্রকার। শুর্ল! গতি বা দেবযান 
ও কৃষ্ণা গতি বা! পিতৃধান। যাহারা সর্বকালেই ঈশ্বরকে স্মরণপুর্বক 
স্বধন্ধানুরূপ কর্ম করে; যাহারা যোগমিশ্র ভক্তিমার্গে ঈশ্বরযোগে দিব্য 
পুরুষের, শ্রীবিষ্ণর উপাসনা করে; যাহারা জ্ঞানাশ্রিত যোগমার্গে 
আত্মযোগে অক্ষর এদ্ষের সেবা করে; অথবা যাহার! অনন্ত! ভক্তিতে, 
পুরুযোত্তম পরমেশ্বরকে ম্মরণপৃর্বক নিত্যকর্মযোগে যুক্ত থাকে, তাহার! 
সাধনার সিদ্ধ হইলে দেবযানে পরমা গতি (২১) লাভ করে। 
তাহাদিগকে আর সংসারে ফিরিয়! আসিতে হয় না। কিন্তু সিদ্ধিলাতের 
পূর্বে, দেহাস্ত হইলে তাহার! পিতৃধানে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, এবং 
কর্মানুরূপ ভোগের অবদানে আবার মর্ত্য লোকে ফিরিয়া আসে 
€(২৩--২৫)। যোগন্রষ্ট সাধকেরও খ্রর্ূপ পিতৃধানে গতি হয়। 
৬ঃ ৪*-_8৫ শ্লোকে যোগত্রষ্টের গতি বিস্তারিত হইয়াছে। যাহারা 
সকাম বজ্ঞাদির যথারীতি অনুষ্ঠান করে,-যাহার! সাধারণভাবে “পুণ্যকৎ*, 
তাহাদেরও পিতৃযানে গতি হয় (৯অঃ ২*_-২৯)। এইছুই তিন্ন আর 
গতি নাই। মান্য চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, পূর্বোক্ত 
বাক্য হইতে এরূপ আভাস পাওয়া যায়। 

যাহার! কোনরূপ সাধন! করে না, কেবল প্রকৃতি-সমুৎপন্ন রাগন্ধেষের 
বশে কশ্ম করিয়! জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের উক্ত ছুইপ্রকার গতির 
কোন গতিই হয় না; তাহাদের উদ্ধাগতি নাই। তাহাদের মধ্যে যাহার! 
রাজসিক ভাবাপর, তাহার! দেহান্তে মধ্যলোকে অবস্থান করে; 
আভিবাহিক শরীরে পৃথিবীর অন্তর্গত প্রেতলোকে বাস করিয়া, আবার 
মর্থলোকে আগমন করে (১৪আ$ঃ ১৫, ১৮)। আর যাহার! তামসিক 


ধ্যান] কর্মানুরূপ পরজন্মে বিতির দশা। ৩২৫ 


ভাবাপন্ন, তাহার! অধোগতি প্রাপ্ত হয়] থাকে (১৪1১৫); পুনঃ পুনঃ 
আবর্তনশীল ক্ষুদ্রসব জীব হইয়া বারংবার জন্মমৃত্যার অধীন হয়।"-_ 
স্ছান্দোগ্য ৫১৮ তাহারা উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয় (গীত! 
১৬.২০ )। কীট পতঙ্গ দন্দপৃকাদি হয় (বু$ঃ আঃ ৬.২.১৬)। এমনকি 
তাহারা গ্াখর মোনিও পাইয়া থাকে (কঠ ২২৭)। 
অতপর উপসংহারে কঠিলেন যে ঘোগিগণ এই গতিত্তন্ব বুঝিয়া 

থাকেন, তাহাদের আর কাধ্যাকাধা-মোহ হয় না। অতএব তুমি সর্বাদ! 
মতন্ত যোগ ( কশ্মযোগ ) অবলগনে দুঢ়নিঠ হও। 

শিথায়ে সাধনের পার্থে দিলা গতি। 

দন 'থ "দাসের" প্রন্থ, কি হইবে গতি! 

ভারকএক্গাযাগ নামক অহম অধ্যায় সমাঞ্চ। 


নবমোইধ্যায়)। 
রক 
রাজবিদ্যা-রাজগুহ্ব-যোগঃ । 
০ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
ইদং তু তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে হশুভাৎ ॥১। 
জীবে ও জগতে সম্বন্ধ যা” তার 
নবমে শ্তরীহরি নির্ণয় করিয়া, 
জ্ঞান ভক্তি ছয়ে মাথামাথি যথা, 
সেই রাজবিদ্তা দিলা দেখাইয়!। 
সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্‌ বিজ্ঞানসহিত জ্ঞান বা সমগ্র ঈশ্বরতত্জ্ঞান 
এবং তাহা লাভ করিবার উপায় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্ক, তাহ! 
মা শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। ] 
ব্রহ্ম অধ্যাত্মা্দি তত্ব কহিহ্থ তোমায় 
পরম ঈশ্বরতত্ব শুন পুনরায়। 
গুণে দোষ-দরশন শ্বভাব যাহার। 
কুটিল সন্দেহপূর্ণ হৃদয় তাহার ; 
নিগুঢ় শাস্ত্রের মর্ম সে বুঝিতে নারে, 
অস্থচিত গৃঢ় তত কহিতে তাহারে। 
তোমার সে দোষ নাই, ভূমি যৌগ্যতম, 
কহিব তোমায় এবে, যাহা গুহতম ; 
কছিব সেজ্ঞান আর সাধন! তাহার, 
যা” জানি অণ্ুত সব ঘুচিবে তোমার। ১। 


রাজবিস্কা_ছুখের সাধনা । ৩২৭ 


রাজবিদ্ধ! রাজহাং পবিভ্রম্‌ ইদম্‌ উত্তমম্‌। 
প্রতাক্ষাবগমং ধন্দ্যং স্ুম্থখং কর্,ম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥২॥ 


বলিতেছিলেন। মধো অষ্টন অধ্যায়ে, অর্জনের প্শ্রমত তাহারই অন্তর্গত 
ব্রহ্মতত্ব বিবিধ দাধনতন্য ও গন্তিতত্ব বিবৃত করিয়া, নবম অধ্যায়ে পুনর্বার 
'সেই জ্ঞান সেই রাজবিগ্া, যন্দ্বার! সেই জ্ঞান কার্ম্যহঃ লাত হয়, তাহ! 
বলিতেছেন । এই জগত এই অধ্যায়ের নাম প্রাজবিদ্তা রাজগুহা-যোগ*। 
বক্ষামাণ এই রাজবিদ্যা ও রাজগুহা যোগই গুহাতম তব। তজ্জন্ত বলি- 
তেছেন ;--ইদং তু গুহামং ছ্ানম্‌ অনঙ্নবে তে প্রবক্ষযামি। বিজ্ঞান-_ 
যদ্দারা বিশেষরপে জ্গানা মায়, জদয়ে ট্পলন্ধি করা যায়। অননুয়__গুণে 
দোষারোপের নাম অহ্মা। যে তাহা করে না, সে অনশুয়। যেসরল 
বিশ্বাসে আচরণ করে, সে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করে। গ্রাবঙ্যামি- বলিব । 
যজ্ঞাত্বা, অশ্গভাৎ-_সংসারের অন্ন হইতে। মোক্ষাসে- সু 
ভইবে।১। 

ইুদম্_-এই বিস্তা। রাজবিস্তা__নিগ্ত| সকলের রাভা। বাজ গুহাম্‌--» 
গোপনীয় বিষয় সমু্তের রাজা । অর্থাৎ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্তা বা সাধন। 
উপসর্জন পদের পর নিপাত। এই অপ্যায়ে বক্ষ্যমাণ যে ভক্কিসাঁধন, 


বিদ্ভামধ্যে রাজবদ্যা, বিদ্যা শ্রেষ্ঠাতম, 
সকল গুহোর মধ্যে ইত গুহাতম। 
হুণের সাধন সকল মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধনঞ্জয় 
সাধনা দুষ্টফল এট জ্ঞান, স্বখে সিদ্ধ ভয়) 
সর্বধর্খুসন্ম ত,--সকল ধর্শফল 
ইছার সাধনে পার্থ ! মিলে চে, সকল। 
কাম্যকর্্মরকল বত ভোগে ক্ষয় তর, 
এ জ্ঞানের মোক্ষ ফল অব্যয়-_অক্ষয় | ২। 


৩২৮ ভগবানের পরম ভাব (৪---১০ )। [নবম 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ধস্যান্ত পরন্তূপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩। 
ময় ততম্‌ ইদং সর্ববং জগদ্‌ অব্যক্তমূর্তিনা। 
মতস্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥৪] 


তাহাই ভগবানের উপদেশমতে বিস্তা বা সাধন সমূহের রাজ! অর্থাৎ. 
সর্ধোত্বম সাধন (তিলক )। 

ইদম্‌ উত্তমৎ পবিভ্রং__পবিভ্রতাকারক, পাবন। এই বিস্তালাভ হইলে 
হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা! নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্যক্ষাবগমং-_দৃষ্টফল, প্রত্যক্ষ- 
গম্য। ধর্ধ্যং_ধর্মান্থগত। কর্তুৎ সুন্থুথং-_ন্ুথে ইহার অনুষ্ঠান করা যায়। 
অব্যয়ং_অক্ষয় ফলজনক। 

এই প্লোকে “ন্ুহ্থখৎ করুম্ণ এই গীতাবাক্যটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিতে হইবে। অতঃপর ভগবান্‌ যে সাধনতত্ব বলিতেছেন স্থথে তাহার 
অনুষ্ঠান কর যায়। সাধনার এই দিকটা, এই প্রত্াক্ষগম্য “মুখের সাধনা” 
জার কেহ দেখাইয়া! দেন নাই । এই স্থাখের সাধনাই গীতার রাজবিস্যা। 
২৬--২৭ গ্লোকে ইহা বড় পরিষ্মণট হইয়াছে। ২। 

অস্ত ধর্্ন্ত অশ্রন্দধানাঃ-_-এই ধর্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই। ধর্ন্ত__কর্মে 
বঠী, ইমং ধর্খুম্‌ অশ্রদ্দধানাঃ | তাহারা, মাস্‌ অপ্রাপা__ আমাকে প্রাপ্ত ন। 
হইয়!। মৃত্যু-সংসারব্নি-__মৃত্াময় সংসারমার্গে। নিবর্তস্তে__নিয়ত 
ভ্রমণ করে। ৩। . 

এই বার প্রতিজ্ঞত সেই জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। লোকে ঈশ্বরকে 


এই যে পরম ধর্-কৌরব-তনয় ! 
যা'দের ইহার প্রতি শ্রদ্ধা নাহি রয়, 
তাহারা, হে পরস্তপ ! ন! পেয়ে আমায়, 
ভ্রমে নিত্য মৃত্যুময় সংসার-পন্থায়। ৩। 


ব্অধ্যায় ] ঈশ্বর অব্াক্ত মুস্তিতে বিশ্বব্যাপী । ৩২৯ 


স্থষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা বলে; কিন্তু কি অথে তিনি স্বষ্টিকর্তা, কি অর্থে 
তিনি জগতের আধার ও পালনকপ্তা এবং কি অর্থেই বা প্রলয়কর্তা, ক্রমে 
, ক্রমে তাহ! বলিতেছেন। 
অবাক্তমুধধিন! ময়! ( কারণভতেন-_ শ্রী) সর্ধম্‌ ইদং জগৎ ততম্-_ 
আমার মৃস্টি অর্থাৎ স্বরূপ (শং, শী) অবাক্ষ, ইন্দ্রিয়ের আগোচর। জীব 
ইন্ছিয়জ্জানে আমার ন্বন্ধপ ণঝাতভে পারে না। আমার সেই অবাক্ত 
কারণস্বন্ূপ “কার ছারা, এই সমণ্ত জগং তত । জগতের সর্ব বস্ব, অস্যরে 
বাতির ব্যাপ্ত, অগ্ুহ্যত । অথবা তত- বিস্তারিত বা প্রমারিত । আমার 
অব্যক্ত শবদ্প হইতেই এই লমুদায় জগ বিগ্তারিত বা প্রকাশিত হইয়াছে। 
কারণ বলিলে, নিম এবং ট্টপাদান [ছিবিধ কারণই বুঝিতে হয়। 
কুষ্তকার মুন্তিকা দিয় ঘট প্রন্মত করে। এখানে ঘটের নিমিস্ত কারণ 
কুম্তকার ও উপাদান কারণ মুন্তকা। ঈশ্বর বিশ্বকারণ; তিনিই পরমে- 
শ্বর ভাবে বিশ্বের শিনিনত, এবং প্রকৃতি ভাবে উপাদান । 
সর্বভূতাশি মংগ্কানি_স্কাবর অঙ্গন সব বন্ত কারণরূপী আমাতে 
জনন্তিত (28)। আণমই তাঠাদের ব্যাপক, ধারক ও নিম্ামক । জাবার 


চরাচরমর় এপ সমগ্র সংসার 

গর আনারে আালিও) পার্থ, কারণ ইভার। 

ন্কারণ  আনিই নিমিন্ত এর, আমি উপাদান, 
আমাভেই পরিব্যাপ্র এ বিশ্ব মান 
ইন্দন্ব-গোচর নকে সে ভাব আমার, 
জীব-জান-গম্য নহে রতন তাচার। 
কারপস্বরূপ সেই সন্ভায় আমার 
অবস্থিত সর্ব ভূত, কৌরব-কুমার! 
আমারই আশ্রয়ে বটে আছে সমুদয়, 
কিন্কু মম শুদ্ধ সন্ত! সে সবেনারয়। ৪। 


৩৩5 ঈশ্বরে জগতে জীবে সন্বন্ধ ( ৪--৫)। [নব 


ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ঠ মে যোগম্‌ এশ্বরমূ। 
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥ 


সর্ব অগস্থাত হইলেও, অহং তেযু ন অবস্থিত: আমি সে সকলে অব-. 
স্থিত নছি। মৃত্তিকাই যেমন রূপান্তরিত হইয়! ঘটাদি পাত্রে স্থিতি করে, 
আমার শুদ্ধ সন্ত! সে ভাবে ন্গাগতিক পদার্থে স্থিতি করে না। আমি 
আকাশের ন্যায় নিলিপ্ত। ৪ 

আবার সে এশ্বরং যোগং পশ্ত-_আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখ। 
এক ভাবে সর্বভূত আমাতে স্থিতি করিলেও, ভূতানি নচ মতস্কানি-_ 
অন্ত ভাবে ভূত সকল আমাতে স্থিতি করে না; অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগৎ 
আধার-আধেয়-ভাবে সংশ্লিষ্ট নহে ( শং)। 

আবার দেখ, মম আত্মা ভূততভৃৎ--ভূতধারক। ও ভূতভাবনঃ-_ 
ভূতভাবের উৎপাদক বা প্রতিপালক হইলেও । ন চ ভূতস্থঃ-কোন 
ভূতে অবস্থিত নহে। অথবা আমি ভূততৃৎ কিন্ত ভূতস্থ নহি। আমি 
ভূতের আধার হুইয়াও উহাতে থাকি না। মম আত্ম! ভূতভাবনঃ। 


আবার জামাতে বটে আছে সমুদায় 
অদ্ভুত প্রভাব মম দেখ পুনরায় ;-- 
নিলিপ্ত আকাঁশবৎ আমি এ সংসারে 
ইশ্বর সেহেতু আধেয় রহে যেমন আধারে, 
জগতে সে ভাবে আনাতে কতু না রয় দে সব7-- 
ওজীবে জীবজ্ঞানে বুঝিবে না এ তত্ব, পাগুব ! 
সম্বন্ধ আত্মভাব আমার, হে কৌরব-নন্দন ! 
চরাচর সর্ব ভূতে করিয়া স্থঙ্ন 
ধারণ পাপন বটে করে সমুদয় 
তথাপি জানিবে ভাহা কিছুতে ন! রয়। ৫। 


অধ্যায়] আকাশ ও বাযুর দৃষটাস্ত। ৩৩১. 


যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ববত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্ববাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥৬| 


মম আম্মা--ভগবানই আত্মন্বরূপ; ম্বতরাং তাহার পক্ষে আমার 
আত্মা, এরূপ সগ্বপ্ধ হইতে পারে না। তজ্জন্ত ইধর বলেন, মম আত্ম! 
আমার পরম স্বরূপ অর্থাৎ আমি শ্বয়ং। যেমন রাহুর শির, তদ্ধপ কল্প- 
নায় মী। এক ভাবে ভগবান্‌ ভূতভং হইলেও, তাহার যাহ] পরম স্বরূপ, 
তাহা গতগ্ত নহে । আর্থাং অধ্যাম্মভাবে (৮৩) বিছুতির ভাবে আত্ম- 
স্বরূপে, তিনি সব্দইচাশয়ন্থিত (১০২০) হইয়া ভৃতভাবন 5 কিন 
তাভার পরম শ্বরূপ জগছের অতীত (৭১৪, ৮/১৯১)। ৬ শ্লোকের 
টাকায় ইহ! সবিস্টারে বুঝিব। 

ভগবান্‌ অবাক মুতে সব্ময়। সদ ইত ঠাঙাতে অবস্থিত হইয়াও 
অবস্থিত নঙে, চিনি ই হইয়াও ভূতন্ত নঙেন, নিগুণি হইয়াও সঞ্চণ, 
অনন্ত তইয়াও সান্ত, অঙ্ষর হইয়াণ জগংকারণ, বিশ্বান্ুগ হইয়াও 
বিশ্বাতীত এই সমন্তহ ভাহার ঈশ্বসীয় যোগ। কাভার অবিচিন্তা 
শক্তি, ১1১0151)151776 10১6৮ ইচা জীবন্তানের অতীঠ। ৫) 

ঈশ্বর জগতের কপার হইয়াও অলংলিপু কিন্ধপে? সর্বত্রগঃ-_ সর্দার 
গমনগ্ল। মহান্‌ বাযুঃ। যা অসংলিপ্র ভাবে আকাশে স্থিতঃ। 
মহান--পরিমাণে মহান। তণা! তজ্ঞপ অসংলিগ্ ভাবে। সর্াণি 
ভূতানি মতগ্বানি, ইতি উপধারয়-সর্ব ভূত আমাতে অবস্থিত 
জানিবে। 





তিনি সর্দার সর্বতে! গমনশীল মহান্‌ পবন 

অনংলিপ্ত রছে নিত্য নিরাকার আকাশে যেমন, 
হপাুবাধু নিরাকার আমানতে তেমতি, ধনঞ্য় 
ও আকাশ জানিও সমস্ত ভূত অসংলিপ্ রয়। ৬। 














৩৩২ ্রহ্ম, মায়া, পুরুষ, প্রকৃতি, জীব ও জগৎ। [নবম 


আকাশের অর্থ, অবকাশাত্মক আকাশ-_মহাকাশ, 4501015 
50209$ আর আকাশ মহাভূত, 7:01১01. এখানে প্রথম অর্থঃঅভিপ্রেত। 

৪--৬ শ্লোকে যাহা বিবৃত হইল, তাহার মন্্ম বুঝিতে হইলে, অগ্রে 
বক্ষ, ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব ও জগৎ-_-এই সকল তত্ব বুঝিতে হয়। এই 
সকলই মূল জ্ঞাতবা তত্ব। ইহাদের পরস্পর দন্বন্ধ বুঝিলে তবে গীত! বুঝা 
'যায়। 

ব্রদ্মের ছুই ভাব। নির্বিপেষ ও সবিশেষ। নির্রিশেষ ভাবে ব্রহ্ম 
জগতের অতীত। পে ভাব সৃষ্টির বাহিরে, [776701070র বাহিরে এবং 
তাহা আমাদের জ্ঞানেরও বাহিরে। ম্তরাৎ তাহ! আমাদের অলোচ্য 
নছে। জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতেই আমাদের ব্রহ্গতত্বের ধারণা । সেই 
গৎ-কারণ-ভাবে ব্রঙ্গ সবিশেষ, সগুণ, সোপাধিক। এই বিশিষ্ট. ভাবে 
তিনি পরা শক্তিমান্‌ £1101:70. তাহার সেই শক্তির নাম মায়া। যে 
শক্তি প্রভাবে ত্বপরিছিকন ব্রদ্ধ পরিছিন্পের ন্যায়__বিভক্তের স্তায় হন, তাহার 
নাম মায়া; ৭1১৪, দেখ। মায়! তাহার শ্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াস্মিকা 
শক্তি__শ্বেতাশ্বতর--৬.1৮। বক্তির ছুই ভাব। বীজভাব ও প্রকাশ 
ভাব। ক্রিয়ার বিকাশোন্মুখ অবস্থায়, স্ষ্টির আদি মুহূর্তে সেই শক্তিদ্বার! 
বন্ধ হইতে জগতের মূল উপাদান কারণরূপ এক অবাক্ত সন্তার অভি- 
ব্যক্তি হয়। ইহাই প্রক্ৃতি। কারণ-রূপা মায়া শক্তির যে কার্যাবস্থা 
তাহার নাম প্রক্কৃতি। “এতাব্কাল তিনি (ক্রহ্ম) মিলিত শ্ত্রী-পুরুষ 
ভাবে ছিলেন; এখন আপনাকে ছুই ভাগে ভাগ করিলেন; তাহাতে 
পতি ও পত্ধী হইল ।*-_বৃহদারণ্যক ১1৪।৩। ব্রক্ম আপনাকেই পরম পুরুষ 
পরমেশ্বররূপে ও পরম! প্রক্কতিরূপে--দুই ভাবে প্রকাশিত করিলেন। 
এক পরম ব্র্ম-আধারে পুরুষ প্রর্কতি--ছই ভাবের বিকাশ হইল। 

অনস্তর সেই পরমেশ্বর ভাবে তিনি, সেই প্রক্কৃতি ভাবকে উপাদান ও 
'অধিকরণ করিয়া তাহাতে স্থষ্টির কর্ন! প্রতিষ্ঠিত করেন। চিত্রকর যেমন 


অধ্যায়] জীবতত্ব। ৩৩৩ 


চিত্র কল্পন! করিয়া, চিত্রপট গ্রহণপূর্বক, তাহাতে সেই কল্পিত চিত্র চিত্রিত 
করেন; তেমনি প্ররুতিকপ অব্যক্ত পটে ভগবান্‌ শ্বক'ল্লত নৃষ্টির বিকাশ 
করেন, “নাম ব্ধপ” দিয়া তাছাকে সং-রূপে, বাস্তব পদার্থে পরিণত 
করৈন,__ব্রঙ্মাও রচন! করেন এবং ব্রঙ্মাণ্ডের রচন। করিয়া স্বয়ং বিভূতির 
ভাবে (১২০) আম্মারূপে তাহাতে অহ প্রবিষ্ট হইয়া, সর্ব ভূত'ঙাবের 
বিকাপপুর্ব্বক অন্তর্গামিভাখে আপনিই তাঞা ধারণ কগেন। 

ভগবানের প্রঙ্হভাবের উপর অভব)ক্ এই জগৎ--এই বিরাটু 
বিশ্ব, উ/হার ব্যঞ্চ মুদি; আর সেই ব্য মুহিপ অন্তগালে তাহার যে 
অন্তর্গামিভাবে অগিষ্ঠান, ৯) ঠাহার অবাধ মুষ্ি। সব্যহতাশয়াস্থত 
আম। ঠাচার এহ মুর্ধিবহ বিভুপত (১০৯০ )।জাবস্ুতা পপ গ্রকাতি 
তাঠার এহ মৃষ্তি ছায়া (91207 এই অবাক মুহ্ঠিতেহ তিনি সর্ধবষয় 
অব্যক্রণুর্টি্প কারণে ঠাহার বাক মৃহি বা কাখ্য-কারণাসংঘাত জগৎ 
বিছৃত। মছ্ধা তাতম্‌ হল সরবত জগহ আবাস্ীদুহিনা। 

এইগীপে হগবান্‌ জগতের সহিত আপনার সঙ্গ €ুঝাইয়া পরে, জীবের 
সহিত উহার মে স্থক তাহা বলিতোছেন। স্গ 28 আমাতে অনাস্থত, 
কিন্তআনি দে সকলে অবাস্ঠত নঠি। আবার সর্গ 2১ আনাতে অবান্থত 
$ইলেও, এক ভাবে আনাতে অবস্থিত নঙে | এফ আনি তং কিন্তু 
ভৃতস্থ নভি। আমাগ আমরাই ইতঠাবন। অথ? আমার আম্মা ভুরু 
ও ইততাবন হইলেও ভূতিস্ত শে ৃ 

হহার মন্ত্র বুঝিপার ভন্ত প্রথমে ভূত বা জীব কি, তাহা দেপিতে 
হইবে। ৭.৫ ও ১৩১৬ শ্লেঃকে ভীবতন্থ বুঝিক্গাভ। জীবাম্ম। এক্ষেরই 
অধ্যাত্ম ভাব, শ্বরূপতঃ ব্রন্ধ। কিন্তু জীবাস্ম। জীব নকে। বাহ! জীব, 
তাহ! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র বা দেহ ও জীবাস্মার সংযোগে উৎপর, মিশ্র পদার্থ 
(১৩২৬ )। আমাদের স্কুল দেছের অভ্ন্তরে, মন বুদ্ধি ইন্দ্িয়াদি-সংগঠিত 
হুক্ম দেহ আছে; সর্বত্র অগ্ুস্যত তগবানের অধ্যাত্ম ভাবের সহিত 


৩৩৪ জীবতত্ব। [নবম 


সংমিশ্রণে সেই অচেতন শুক্ দেহ চেতনবৎ হয় এবং তাহাতে তাহার 
সৎ-চিৎ-আনন্দ ভাবের আভাস-ম্বরূপ “অহং-কর্তা জ্ঞাতা-ভোক্তা” ভাবের 
বিকাশ হয়। এই পকর্তীজ্ঞাতাভোক্তা! ভাবই* জীবভাব; আর সেই 
জীব-ভাব-সমন্থিত চেতনবৎ ক্স শরীরই জীব বা ভূত (৭৫ দেখ) 
এই স্থল দেহ তাহার বাহু আবরণ মাত্র। এই জীবভাব ব৷ ভূতভাব 
প্রকৃতির ভাব। তাহ! সবিকার অনিত্য ও পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু সেই তৃত- 
ভাবের পশ্চাতে ভগবানের যে আত্মভাব, তাহ! নির্ক্িকার নিত্য ও 
অপরিচ্ছিন্ন। 

অতএব ভগবানের আত্মভাবে জীব ভাব বিধৃত, আত্মভাবেই পর্ব তৃত 
অবস্থিত) কিন্তু সেই ভূত সকলে ভগবান্‌ অবস্থিত নহেন, এবং তাহার 
আত্মন্ডাব সর্বভূতাশয়স্থিত হইয় ভূতভূৎ ও ভূতভাবন হইলেও, তাহা ভূতন্থ 
নছে। আবার যাহ! ভূত ভাব, তাহা প্রকৃতির ভাব, আত্মার নহে। 
সুতরাং ভূতগণ আত্মাতে বা পরমেশ্বরে অবস্থিত নছে। 

এই মকল কথাই আকাশ ও বাসর দৃষ্টান্তে বুঝাইতেছেন। বাযু 
যেমন আকাশে স্থিত, জীবও সেইরূপ সর্বাত্মা ভগবানে স্থিত। আবার 
বায়ু আকাশে অবাস্থত হইলেও সর্বত্রগ ও মহান্। জীবও আত্মন্বর্ূপে 
সর্বগত, বিভু। প্রক্কৃতিবশ জীব পরমেশ্বরের নিয়ন ত্ব-সত্বেও আপনাকে 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনে করিয়া.কর্ম করে। অতএব জীবকে ঈশ্বরে 
অবস্থিত হইয়াও অনবস্থিত, অবশ হইয়াও ম্বাধীন বল! বায়, এবং 
ঈশ্বর অব্যক্ত মুক্তিতে সর্বময় -হইলেও জগতে অবস্থিত নহেন, বল! 
যায়। 

নিরঞ্জন নিল ব্রন্মের অংশ-কল্পন! পরমার্থতঃ অসত্য হইলেও জগত্তত্ব 
বুঝিবার জন্ত এরূপ কল্পনা করিতে আমরা বাধ্য এবং জগৎ-সন্বন্ধে 
সগ্ডগ ব্রন্দে অংশত্ব--নানাত্ব কল্পনা! অপরিছার্যা; ১৩1১৬ ও ১৫.৭ 
দেখ।৬। 


বধ্যায়) .: তগবান হইতেই স্ষ্টি এবং তীাহাতেই বিলয়। ৩৩৫ 


সর্ববডভৃতানি কৌস্তেয় প্রকৃতিং যাস্ঠি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদ বিস্জা মাহম্‌ ॥৭॥ 
প্রকৃতিং স্বাম্‌ অবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ॥ 
ভূতগ্রামম্‌ ইমং কৃত্স্ম্‌ অবশ: এাকৃতে বর্শা ॥প 


»_-৬ প্লোকে শ্থিতিকালে জগতের সভিত ভগবানের সন্বন্ধ উক্ত 
হইল। এক্ষণে সৃষ্টি-লয়ে জগতে ঈশ্বরে বে সম্বন্ধ, তাহা! বলিতেছেন । 

হে কোস্ত্রের। কলক্ষয়ে-প্রলয়কালে। সর্বভূতানি মামিকাং 
প্রকৃতি যান্তি-_আমার ব্রিগুণ! গ্রকৃন্তিতে লীন হয়। মামিকা-_মদীয়া 
(*ৎ উর )। সৃষ্টির আদি মুহুরধ হইতে গ্রলম়ের পূর্ব মুহর পর্যন্ত যে কাল 
সাহার নাম কল। '5গবানের কল্পনার উপর এই সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত বলিয়! 
ইঠার নাম কল্প। কল্পাদৌ-স্যষ্টির প্রারস্তে। তিনি-পুর্বের সেই 
হত সকলকে । অভং পুনঃ পুনঃ বিস্থজামি_বিশেষেণ স্থজামি, পুর্বববৎ 
€ শং)7 অর্থাং প্রলায় ঘা! অংবাশষ বা অব্যক ভাবে প্রকৃতিতে লীন 
ছিল, তাহাকে সেই পুর্দান্ুযানী। নামকপাদি বিশেষে পুনর্বার প্রকাশিত 
কাসি। ই€া লি নয়, বিশ্যছি। মাটির অর, যাত| ছিগ না, তাহার 
উৎপাদদন। আর বিশষ্টরর অর্গ যাচা অপ্রকাশিত "ভাবে ডিল, তাহা 
প্রকাশ করা। ৭। 

কিরূপে কল্পারন্ডে ভাতগণের বিশ্যটি তয়, অতঃপর তাচা বলিতেছেন । 


এই ভাবে পাকি! আনাতে কল্প কাল 
প্রলয় 9  কল্পশেষে অবশেষে সেই হুতজাল 
হইিতহ মিশাইয়। গুণময়ী মায়াতে আমার 
(7১) অতীশ্রিয় ভাবে রয়, কৌরবকুমার ! 

কল্ারস্তে পু₹ঃ সবে, কৌরবকেশরি | 

পুর্ববৎ নামরূপে প্রকাশিত করি। ৭। 


৩৩৬ সবপ্রকৃতি-আশ্রয়ে ঈশ্বর কর্্াধীন জীবগণের শর্ট । [নবম 


স্বাং প্রকৃতিং--স্বকীয়া, পৃর্বপশ্লে।কোক্তা মামিক! প্রকৃতিতে ( শং, রামা )। 
অবষ্টভ্য-_অধিষ্ঠান করিয়া (প্রী)। প্ররুতেঃ বশাৎ অবশং-_ প্রকৃতির" 
বশে অন্বতন্ত্রঃ পূর্ব্বকর্মজনিত সংস্কারের অধীন (শং)। কৃৎ্ঙ্ম্‌ ইম্‌ 
ভূতগ্রামম্--এই সমস্ত ভূতকে | পুনঃ পুনঃ বিস্জামি-_গ্রকাশিত করি।” 
অবশ_-৮।১৯, ৩।১৭ পৃষ্ঠা দেখ। জীবগণ অবশ ভাবে স্থটি-লয় 
ব্যাপারের অধীন থাকে। পুনঃ পুনঃ__এই শবের দ্বারা স্থষ্টিংলয়ের, 
অনাদিত্ব সথচিত হইতেছে। 

শ্রীধর পস্বাম্* অর্থে স্বাধীন! বুঝিয়াছেন। ফুল কথা, জগংস্থষ্টি কার্ধ্ে 
ঈশ্বরই প্রধান অথবা প্রকৃতি প্রধান, এমন কথ! পরিষ্কার বলিতেছেন না । 
প্রক্কৃতির সাঙাষা বিনা স্থষ্টি হয় না, ঈশ্বরের ইচ্ছান্থরূপ নূতন ভাবেও হয় 
ন1। যাহ! হয়, তাহা প্রকুতির বশে, প্রাচীন কন্মনবীঞ্জ বা বাসনা বীজবশে 
হয় ১৫।২ দেখ। অতএব প্রকৃতিই প্রধান ও স্বাধীন। পুরুষোত্বমে 
৬জ্গল্লাথের শীবিগ্হ ইট, হাতকাট!; থেহেতু ২ জগতে হাতির হাত, 





আপন ইচ্ছা কিন্ত ভরত-ননান! 
আমি হে, করি না এই জগৎ স্জন। 
ঈশ্বরকর্তৃক নিজ নিজ কম্ম্রফলে, শুন মহাযশ! 
প্রকৃতিৰশ ভূতগ্রাম অনিবার্ধ্যা প্রকৃতির বশ; 
জীবের সুষ্টি প্রলয়ে বিলীন হয় প্রকৃতির সনে 
ব্যক্ত হয় পুনরায় প্রকৃতিষ্কুরণে ;-_ 
পূব কর্ম অনুরূপ সবে, ধনঞ্য় ! 
আকৃতি প্রকৃতি সহ প্রকাশিত হয়। 
আপনার প্রক্কাতিতে অধিষ্ঠান করি 
অবশ সে ভূতগণে প্রকাশিত করি। 
এই ভাবে পুনঃ পুনঃ আমি, মতিমান্‌ ! 
প্রকৃতির বশে করি জগৎ নির্দদাণ। ৮। 


অধ্যায়] ঈশ্বর সর্ববর্তী! হইয়াও উদ্যাসীজবৎ। ৩৩৭ 


ন চ মাং তানি কণ্মাণি নিবরন্তি ধনগ্রয়। 
উদ্দাসীনবদ্‌ আসীনম্‌ অস্তং তেষু কর্ম ॥৯। 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ বিপরিবর্তৃতে ॥১০॥ 


স্বাধীনকর্তৃত্ব নাই। পুনব্বার ঈশ্বরই জগৎকাসণ; তাহার অধিষ্ঠান বিন! 
সথষ্টি হর না। এখানেও বলিতেছেন, “বিস্যজামি*--আমি বিসর্জন করি। 
অতএব প্রকৃতি প্রধান ব! স্বাধীন নহে। আবার প্রকৃতি ঈশ্বরেরই শক্তি, 
শ্থৃতরাং তাহ] হইতে শ্বাতস্র পদার্থ ও নছে। ৮। 

এইরূপে গ্রকারান্থরে স্থঙটিশ্থিতিলয়-কর্তা হইলেও উদাসীনবৎ আসীনম, 
--উদ্গাপীনের স্টায় অবস্থিত । যেহেতু তেসু বর্ম অপকৎ- স্্টিসংহারা[দ 
সেই বর্দ্সনুছথে অনাসক্ত । মাং তানি কশ্মাণি ন নিব লটিসংহারাদি 
সেই কশ্ম সকল আমাকে বন্ধ করে না। 

যে উদাসীন সে কোন কর্ণের কর্তা হইতে পারে না? আরযে স্ৃি- 
স্থিতি-লয়-কর্তা, সে উদাসীন হইতে পারে না। তজ্জ্ “উদাসীনবৎ” বল। 
হইয়াছে (9)1৯। 

কিনূপে ঈশ্বর উদাসীনবৎ হুইয়াও জগংস্ষির কর্ত1? বধ্াক্ষেণ ময় 
প্রকৃতি সচরাচরং জগত সুন্তে--আমার অপ্যক্ষতা অর্থাৎ প্রেরণ! ব! 
পরিচাঙ্নার ছার! প্রকৃতি স্থাবরঞ্নাক্মক জগং প্রসব করে। প্রর্কৃতির 


শহি-স্থিতি-সংছারাদি এই কর্প বত 
ইশ্বর জনাসক্ত আমি তার উদাসীন মত। 
উদ্দাদীনবং আপক্ি-বিহমে সেই কর্ম সমুদয়, 
করে ন! আমারে বদ্ধ কনু, ধনঝয় | ৯। 
অধ্যক্ষের ভাবে মাত, কৌরবকেশরি ! 
সু্টির কারণ গুণময়ী প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি। 


২ 


৩৩৮ ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ । [নবম 


স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। অধ্যক্ষ ব| নিয়ন্তূ-ভাবে ঈশ্বর প্রক্কতিতে অধিষ্টান 
করিলে, প্রকৃতি হইতে জগতের বিকাশ হয়। নেন হেতুনা--এই 
খঅধিষ্ঠান বশতঃ। জগৎ বিপরিবর্ততে__দর্ব অবস্থাতেই পরিবন্তিত হই- 
তেছে (শং); বারংবার সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই বিপরিবর্তন 
সমষ্টিভাবে সমগ্র জগৎসম্বন্ধে ও ব্যষ্ট্রিভাবে প্রত্যেক বস্তসত্বন্ধে। 
জগতে সর্বত্র--গ্রতি' অণু পরমাণুতে, নিয্নত এই বিপরিবর্তন 
(বারংবার পরিবর্তন )। সমগ্র জগৎ 'এক একটি বিভিন্ন ভাবের 
'শ্োত মান্র। 

চুত্ধক যেমন সন্গিধানে মাত্র থাকিয়াই লৌহের প্রবর্তক হয়, তেমনি 
ভগবান্‌ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃমাত্র থাকিয়াই তাহার নিয়ত পরিণামের কারণ 
হয়েন। অতএব তিনি কর্তাও বটেন, উদাসীনও বটেন। 

৪ হইতে ১০ প্লোকের স্থুল মন্্ব এই,-_প্রকৃতিবশ জীব গ্রলয়কালে 
প্রক্কতিবশে প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার পুনঃ স্যািতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে 
প্রকতিবশে আবির্ভূত হইয়া, পুর্বববৎ ভাব প্রাণ্ড হয়। ঈশ্বরের সন্তাতেই 
প্রক্কৃতির সত্তা, তথাপি কাধ্য প্রকৃতির বশেই হয়। শীশ্বরের অধিষ্ঠান ন! 
হইলে কিছু হয় না, আবার প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়াও কিছু হয় না। 
সুতরাং ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও স্বাধীন নহেন, কর্তা! হইয়াও কর্তা নেন, 
হর্তা হইয়াও হর্তা নহেন। তিনিই সকলকে ধারণ করেন, তথাপি নিপিপ্ত 
সকলকে পালন করেন, তথাপি উদ্দাসীন। যত অসম্ভব, তীছার কাছে 
সমস্তই সম্ভব। ইহা তাহার ঈশ্বরীয় যোগ। ভীবভ্ঞানে ইহা ঠিক বুঝ! 
যায় না। ১০। 


ঈশ্বরের মাত্র সেই অধিষ্ঠান লভিয়া আমার 
অধিষ্টান প্রতি প্রকাশ করে সমগ্র লংসার। 
কিন্তকর্রী আমার সে অধিষ্টানবশে, ধনগ্জয় ! 
প্রকৃতি এ সংসার বাক্রংবার সমুৎপন্প হয়। ১০। 


ক্যধ্যায়] জগতে জগগ্জাণের হাতত নাই__“ঠ'টো জগন্লাথ*। ৩৩৯ 


অবজানন্তি মাং মূঢা মানুষীং তনুম্‌ আশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবম্‌ অজানন্তে মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥১১। 


» মৃঢ়াঃ-মূর্থেরা । ৪--১* প্লোকোক্ত এবসুত মম ভূত-মহেশ্বরং পরং 
ভাবম্‌ অজানন্থঃ_-পরম ভাব না জানির1। মানুষীৎ তছুম্‌ আশ্রিতং-_ 
নরদেছাশ্রয়ে আবিহৃতি ও মনুষ্ের তায় ব্যবহারণীল। মাং অবজানস্তি-- 
আমাকে সাধারণ মন্বয্যক্জানে অবনত! করে। অপব1 অবজ্তার অর্থ হীন জান, 
ব্অসম্পূর্ণ ভাবে জানা । আমার মাগুষী তনু আশ্রিত বিভৃতির ভাবকেই 
পূর্ণ বরন্ধকূপে গ্রচণ করে, আমার পরম ভাব বুঝিতে পারে ন1। ভগবানের 


প্রকৃতির বশ যত জীব, নরবর! 
প্রকৃতির বশে ত্রমে সংসার ভিতর, 
বল্লান্তে তা+গের ৪য় প্লকৃতিতে লয়, 
কল্পারস্তে তাঙারাই আবির্ভূত হয়। 
আমারই আশ্রয়ে পাকে সেই জীবগণ, 
রগরাপের প্রকৃতির বশে কিন্তু করে, ভে) ্রমণ। 
হাতনাই আমারই বিলাস লেই প্রকৃতি আবার, 
£টো আপন স্বভাবে কিন্তু চলে অনিবার। 
স্বাধীন হই! আমি প্রর্কতি-অধীন, 
জগতের কর্কা বটে, তবু উদাসীন, 
জগৎ ধারণ করি আমি বটে রই, 
কিছুতেই লি কিন্ত কখন ন!হুই। 
সংসারে আমিই ধাতা, আমি হর্তা, কর্তা, 
তথাপি অধাত1 আমি, অহর্তা, অকর্ত!। 
আমার খ্রশ্বর যোগ জানিবে এ সব, 
জীবজানে বুঝবে না এ তত্ব, পাগ্ডব | ৪--.১। 
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৩৪৬ ভগবানের মানুষভাব"সম্থন্ধে মূঢ়গণের ধারণ! । নবম ] 


মোঘাশা৷ মোঘকর্ম্মাণো৷ মোঘজ্ঞ্ানা বিচেতসঃ। 

রাক্ষসীম্‌ আম্থরীঞ্ৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২| 
শ্রীকঞ্ণ মৃত্তিসত্বদ্ধে ইহা! সাধারণ ত্রাস্তি। বন্থদেব পুত্রক্ূপে তিনি সামান্ত 
মান্যও নছেন, অথচ ইহা তাহার পরম ভাবও নহে ।১১। 

সেই মূর্থেরা, মোহিনীৎ রাক্ষপীম্‌ আন্রীং চ এব প্রকৃতিং শ্রিতাঃ-_ 

রাক্ষসের স্তায় হিৎসাি প্রধান এবং অনুরের স্তান্ কাম দর্প লোভাদি 
প্রধান মোহিনী অর্থাৎ ভ্রান্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়!। মাম্‌ অবজানস্তি_ 
পুর্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়। তাহার! মোঘাশাঃ-_নিক্ষলাশ ; মোহান্ধ- 
হেতু ইষ্টলাভে বিফল-মনোরথ হয়। মোঘকর্্াণঃ-বৃথ! যজ্ঞাদদি কর্ম 
করে। মোঘজ্ঞানাঃ__তাহাদের জ্ঞান কুতর্ক[শ্রিত, ভ্রান্ত ; তন্বারা সত্যের 
জ্ঞান লাভ হয় না। বিচেতস২-_সদসৎ বিচারে অক্ষম। ১২। 








পরম ঈশ্বর আমি সর্ব্ব চরাচরে 
ভগবানের এ পরম তত্ব মম নাজানি অন্তরে, 
মানুষভাব নরদেহে আবি$ত সংসারে আমায় 

সম্থক্ধে অর্জুন] অবজ্ঞা করে মূর্ঘ সমুদায়। 

মুঢ়ের আমার পরম ভাব তাহার! না জানে, 
ধারণ]. বিস্তৃতির ভাবে মম পূর্ণ ব্রচ্ধ মানে । ১১। 
আহ্থরিক তাহারা রাক্ষদ আর অন্থরের মত 
জানুদ্ধি হিংস| ছ্েষ কাম ক্রোধে মগ্প অবিরত। 

কণ্ম এবং 

উপাসনা 








মোহঘোরে অতিভূত জ্ঞানবৃদ্ধিহা রা, 

অন্তে ভজি বুথ! স্থ ইচ্ছ! করে তারা, 
বৃথা করে বহুবিধ কর্ম অনুষ্ঠান, 
কুতর্ক-আশ্রিত মিথ্যা তাহাদের জ্ঞান। 
অশন, বদন, পান, হিংসা, পরধনে 
মজিয়া, আমারে ত্বণা করে মূড়গণে। ১২। 


' অধ্যায় ] মহাস্্গণের ভক্তিযোগে সাধন!। ৩৪১ 


মহাস্মান স্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিম্‌ আশ্রিতাঃ। 
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিম্‌ অব্যয়ম্॥১৩। 
সভতং কীর্রয়ন্তে। মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ত্রতাঃ। 
নমস্যস্ত শ্চ মাং ভক্ঞ্যা নিতাঘুক। উপাসতে ॥১9॥ 


ত-কিস্ত! ছে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম আশ্রিতাঃ মঙাক্মান:--দৈবী- 
প্ররু'তক মহায্মারা (১৬ অঃ ১৩ দেখ)। মাং ইতাদিম্‌ অব্রং জ্ঞাত্বা_ 
আমাকে স্ব ভুতের আদ, জগংকারণ ও নিত্য জানিয়া। অনন্তমনসঃ 
ভজন অনন্ত চতে আনার ওন্গন! করে। ১৩। 

উ দৈবীপুছ্ধিমুক মায্মণণের সাধনা ছই ভাবের )-_ভক্তিধোগে ও 
কঞানযোগে। ১৪ শ্লোকে ভাকযোগে সাধনা ৪১৫ শ্লোকে জ্ঞানযোগে 
সাধনা বিবৃত হইয়াছে । 

তাহারা সততৎ-_ সর্বদা । মাং কীর্বযস্থ: _মহিষর়ক আলাপ করাতঃ। 
দতন্থঃ চঢ়ব্রতাং চ-যছণীল ও দঢবত হইয়া) ডক] নমস্থস্তঃ চ--ভকি- 
পু্বক নমস্কার করিয়া । নিতাপুকা:- সর্ব যু [চিত । মাম্‌ উপাসতে। 


কিন্ত সেই মহাম্মারা, যাদের অন্যর 
দেব গুণে বিভুধিত, কুরুবংণধর, 
জগংকারণ আমি, আমি ভে, অব্যয়, 
জানিস! আমারে ভঙে অনন্ত-জদয়। ১৩। 
দই ভাবে কনে তার! ভঙ্গনা আমার, 
ভক্কিযোগে কেছ, কেহ জ্ঞানযোগে আর। 
ইকিবোগে, সুদ বতনে কেছ, কৌরব'ননন, 
উপাসনা! সতত আমার তব করে আলপন, 

নমস্কার করে নিতা সতক্ি অন্তরে, 

সদ! যোগযুক চিন্তে হম সেব! করে। ১৪। 
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৩৪২ মহাত্মগণের জ্ঞানযোগ সাধনা । [নবম 


জ্ঞানযজ্জেন চাপ্যান্যে যজন্তো মাম্‌ উপাসতে। 
একত্বেন পৃথক্তেন বনুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥১৫॥ 
আমাকে-_হৃদিস্থিত আত্মারূপী আমাকে (শং ), শ্রীকুষ্করূপী আমাকে 

রোমা, বল)। অর্থাৎ জদ্বৈতবাদ মতে, ইহা পরমাত্মা! পরক্রদ্ষের উপাসনা ; 
ঘআর বৈষ্ণবাচার্ধযগণের মতে, ইহ! প্ীভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের উপাসনা । এখানে 
কথা এই যে, প্রীকৃষ্ণ মান্ুষী তন্ুতৈই আপনাকে ঈশ্বর বলিয় সেই ঈশ্বর- 
তত্ব ও তাহার উপানন! ৭--১৫ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে 
অবার, ভূতাদি (৯1১২) ভূতমহেশ্বর (৯১১) বলিয়াছেন, সাধিভূত 
সাধিদৈব সাধিযজ্ত ভগবান্‌ (4৩৭) বলিয়াছেন; আবার তিনি সর্বভূতা- 
শয়স্থিত আত্ম! (১০1২০ )। অক্ষর ভাবই তাহার পরম স্বরূপ (৮১১ )। 
ছ্বতরাং যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্‌, তিনিই হৃদয়স্থ আত্মা এবং 
তিনিইখআপনার মায়াশক্িযোগে মানুষী তন্গুতে অবতীর্ণ প্রীকফ (৪1৯)। 
পুর্বোক্তরূপ প্রভেদ কল্পনা কেবল ভিত্তিহীন সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল 
মাত্র । ১৪। 


দেখি বান্থদেবময় সমগ্র জগৎ 
জানযোগে জ্ঞানযজ্ঞে পৃজে অন্তে, জ্ঞানী যে মহৎ। 
উপাসনা বহু বহু ভাবে করে মম উপাসনা, 
কেহ করে জীব ব্রদ্দে অভেদ তাবন1; 
জীবেশ্বর পরম্পর ভিন্ন কেহ ভাবে, 
প্রভুজ্ঞানে ভগবানে সেবে দানভাবে, 
সর্বময় আমারে, হে, কেছ বা আবার 
সেবে হরি-হর আর্দি কত ভাবে আর ? 
বিশ্বরূপী আমারে হে, বিশ্বে এই ভাবে, 
অতে ব! ভিন্ন ভাবে সেবে বহু ভাবে। ১৫। 


[অধ্যায় ভগবানের বিবিধ উপান্ত ভাব ও রূপ (১৬---১৯)। ৩৪৩. 


অহং ক্রুতু রহং বজ্ঃ স্বধাহম্‌ অহম্‌ ওষধম্‌। 
মন্ত্রোহহম্‌ অহম্‌ এবাজ্যম্‌ অহং অগ্নি রহং হুতম্‌ ॥১৬॥ 
অন্তে অপি চজ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্‌ উপাসতে। প্সমস্তই বাস্থদেব” 
এই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! যে ভজনা, তাহ! জঞানযজ্ঞ ্রী)। তন্মধ্যে কেচিৎ 
একদ্বেন_-জীব ও ঈশ্বর অভেদ জ্ঞানে, অঙ্থৈত তাবে। কেচিৎ পৃথক্কেন-_ 
ঈশ্বর উপান্ত প্রভু, জীব উপাসক দাস; ঈশ্বর এক বস্ত, জীব অন্ত বন্ধ, 
ইত্যাদি রূপ পৃথক্‌ জ্ঞানে দ্বৈত তাবে । আবার কেচিৎ বিশ্বতোমুখং মাং 
বন্ধ! উপাসতে । বিশ্বতোমুখ-_সর্ধাত্মক, বিশ্বরূপ। জগতের যেখানে 
হাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, চিন্ত! করি, ধারণা করি, সেই সমুদ্রায়ই তাহার 
প্রকাশ, এই জ্ঞানে ভজন] করে। ১৫। 
অনন্তর যে ভাবে ভগবান্‌ বিশ্বে সর্বময় এবং এই জগতের সহিত ও 
জীবের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধ হইতে কিরূপে তাহার 
ধারণ! করিয়! পূর্ব্বোক্ক সাধুগণ উপাসনা! করেন, ১৬--১৯ শ্লোকে তাহার 
সেই উপাস্ত ভাব ও রূপ সকল সবিশেষ বলিতেছেন। 
* অহং ক্রতুঃ__অগ্নিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ আমি; ইত্যাদি। যজ্--শ্মার্ত 
পঞ্চ বজ্ঞ (৩৯)। স্বধা--পিতৃগণের উদ্গেস্তে শ্রান্ধাদি। উধধ--ভেষজ, 


দৈবী বুদ্ধিুক্ত, পার্থ সেই লাধুগণ 

সংসারে সর্বান্র করে আমাকে দর্শন । 

আমি ক্রতু,_অগ্িষ্টোম আদি শ্রোত কর্ম; 

আমি খবিহজ্ঞ আদি স্থতিপিদ্ধ ধর্ম; 
ঈশ্বরের পিতৃভক্ষ্য স্বধ!। আমি; আমিই উষধি? 
সর্বমযহহব.: আমিই জীবের অন, ধান্তাদি ওষধি ? 

স্ত্রবাক্য আমি, আমি বজ্ঞ-হতাশন ; 

আমি হবিঃ, আমি হোম, তরত-নন্দন ! ১৬। 


৩৪৪ ঈশ্বরে জগতে জীবে সন্বন্ধ (১৬--১৯)। [নবম 


পিতাহম্‌ অস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ | 
বেদ্যং পবিত্রম্‌ ওক্কার খক্‌ সাম যজ্তু রেব চ ॥১৭| 


অথব! ওষধি হইতে উৎপন্ন অন্ন (শ্রী)। মন্ত্র-যাচ! মনন, অর্থাৎ বিষয়-, 
চিন্তা হইতে ত্রাণ করে, যাহার অন্ুধ্যানে মন অনুচিত বিষয় ত্যাগ 
করিয়! নির্দিষ্ট যোগ্য বিষয়ে একাগ্র হয়। আজ্য--ঘ্বত। হুত--হোম। 
আমিই ওঁ সকল ভাবে ও প্রকারে প্রকাশিত। 

রন্ধার্পণং বর্গ হবিঃ ইত্যাদি বাক্য (81৫ ) ভগবান্‌ ব্রঙ্ষজ্ঞানিগণের 
সন্থান্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, এখানেও সেই জ্ঞানযন্ত উপদিষ্ট হইল ।১৬ 

অহম্‌ অন্ত অগতঃ পিতা-_-জনগ্িতা, নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর। মাতা-_ 
উপাদান কারণ, পরম! গুরুতি। ধাতা- _কর্্মফল-বিধাতা৷ (৮7০৬15005-) 
পিতামহঃ-_-কারণের কারণ, ব্যক্তাব্যক্তের অতীত পরম অক্ষর ব্রক্ম।. বেস্তৎ 
_জানিবার বস্ত;ঃ জীব যাহা কিছু জানিতেছে তদ্ধারা দে আমাকেই 
জানিতেছে; ৭/৮--১২) ১০1২০--৪২ দ্রষ্টব্য। পবিভ্রং-_পবিভ্রকারী ॥ 
ওক্কারঃ_-৮.১৩ টীক1 দেখ । খক্‌--ছন্দোযুক্ত মন্ত্র। তাহাই গানের উপযোগী 
হইলে সাম। আর যে মন্ত্র ছন্দোবিহীন ও গানের অন্থপযোগী তাহ! যন্ধুঃ 
মেধু)। সর্ব বেদের সারভৃত বস্ত আমি। ১৭। 


পরম ঈশ্বররূপে আমি বিশ্বপিতা, 
পরম! প্রক্কৃতিরূপে আমি তার মাতা; 
ঈশ্বরের পরম অক্ষররূপে পিতামহ আমি, 
বিবিধ জগৎবিধাতারূপে হই অন্তর্ধামী 
উপান্ত যাহা জানে জীব, তাহে জানে সে আমারে ঃ 
ভাবওরপ যা কিছু পবিভ্রকর, আমি তা” সংসারে; 
সর্ববেদ-বীজমন্র আমি হে, ওক্কার ? 
খক্‌ সাম বভূর্বেঙগে আমি মাত্র সার।১৭। 


অধ্যায়] ঈশ্বরের সর্ববময়ত্ব (১৬--১৯)। ৩৪৫ 


গতিরভর্তী প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্থৃহা। 
প্রভবঃ গ্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীঞ্জম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥১৮। 


পুনশ্চ। গতিঃ--উপাসনার্দি কর্ধের দ্বারা যাহাতে গমন করা বায় 
অর্থাৎ কর্মফল ( শং)। ভর্তা__পোবণবর্তা। প্রভৃঃ-_নিয়ন্ত!। সাক্ষী-_- 
জদিস্থিত দ্রষ্টা। নিবাগঃ-_বাসগ্থান (শং, রাম) বা ভোগন্থান (প্রি, 
মধু)। শরণং_রক্ষক। নুভ্রৎ_বিন! কারণে হিতৈষী। প্রভবঃ-_সৃষ্ি- 
কর্কা। প্রলয়ঃ-সংহর্কা। স্থবানং-যাহাতে স্থিতি করে, আধার। 
নিধানং--প্রাণিগণের বর্তমানে ভোগের অনুপযোগী বিষয় ভবিষ্যতে 
ভোগের জন্ত যাহাতে নিহিত, সঞ্চিচ থাকে গিরি)। 
অব্যয়ং বীজং__-অনার্দি অনন্ত কারণ; যে কারণ-পরম্পরার আস্স্ত 
নাই। ১৮। 


কম্ম, জান, পুজা, ধ্যান, তপস্তা, ভকতি, 
যে ফল ইত্যা্দ কর্মে, আমি সেই গতি; 
স্বরে আমি তর্তা_-করি আমি সকলে পোষণ; 
জগতে আমি প্রহ়-করি আমি সকলে শাপন ) 
ঈংবেসন্ধন্ধ আমি সাক্ষী--সর্ব কর্ম দেখ সবাকার; 
শরণ--রক্ষক আমি; ম্ৃষ্ধৎ সবার; 
নিবাস ভোগের স্থান জানিবে আমারে ; 
সৃষ্টি ও সংহারকর্ত! আমিই সংসারে) 
আমি স্থবান_-সমভ্ত আমাতে অবস্থিত) 
জীবের ভবিষ্ক ভোগ্য আমাতে সঞ্চিত $ 
যা” কিছু সংসারে আছে জড় বা! চেতন, 
আমি তার অনাদি ও অনন্ত কারণ ।১৮। 


৩উ৬ জ্ঞানীর সাধনা-পরশ্বর্ষেযর সাধনা । [নব 


তপাম্যহম্‌ অং বর্ষং নিগৃহামুত্সজামি চ। 
অমৃতধৈঃব মৃত্যুশ্চ সদ অসচ্চাহম্‌. অর্জুনঃ 1১৯ 
অহং তপামি-_ছ্যলোকে আদিত্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিছ্যুৎরূপে ও. 
পৃথিবীতে অগ্রিরূপে উত্তাপ প্রদান করি। বর্ষং-বৃষ্টি অর্থাৎ জল। নিগৃহ্বামি' 
-আকর্ষণ করি। উৎস্থজাম--বর্ষণ করি। অমৃতং-_জীবন। মৃত্যু 
নাশ। সৎ অনৎ-_যে বস্ত যাহার কারণ, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সং এবং 
সেই কার্য বস্তু অসৎ ( শং)। সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরই নৎ বা অদংরূপে 
বর্তমান (রামা)। অথব! সৎ, স্ৃগ দৃষ্টবন্ত 3201059 এবং অসৎ, লুক 
আনৃষ্ট বন্ত 91017917165 
১৬ হইতে ১৯ শ্লোকে ভগবান্‌ আপনার বিবিধ ভাব আপনি বিবৃত 


জড় বা চেতন যত, আমিই সবার 
অন্তরে বাহিরে করি উত্তাপ-সঞ্চার; 
আমি করি ধরা হ'তে বারি আকর্ষণ; 
পুনরায় আমি তায় করি বরিষণ। 
আমিই অমৃত যাহা জীবের জীবন; 
আমিই সে মৃত্যু ধাহে নষ্ট জীবগণ ; 
আমি সৎ সর্বত্রই কারণ স্বরূপে ঃ 
আমিই অসৎ বস্ত পুনঃ কার্ধাযরূপে ঃ 
আমি বত স্থূল বন্ত-__ইন্ছরির়গোচর ঃ 
গৃঙ্ষ্ব বন্ত আমিই ইকজুয়-অগোচর ; 
সদসৎ বহু ভাব নাম রূপ ধরি 

সর্ব ভূতে একমাত্র আমি স্থিতি করি। 
এ পরম তত্ব মম জানিয়! অন্তরে, 
অনন্ত হৃদয়ে জ্ঞানী মম সেব! করে। ১৯। 


অধ্যায়] ভক্তের সাধনা--প্রেমের সাধন] । ৩৪৭. 


করিলেন। তিনি কেবল এই জগতের অবায় বীজ, অনাদি অনস্ত কারণ 
নহ্বেন; তিনি ফেবল ইহার প্রতব, প্রলয়, স্থান ও নিধান নেন 
অপবা হৃদিস্থিত সাক্ষী ও প্রভু নহেন; পরস্ত তাহার সহিত 
আমাদের সম্বন্ধ আরও আননাময়, মধুময়। তিনিই আমাদের পিতা, মাতা, 
ধাতা, ভর্তা, স্থহতৎ, শরণ ও গতি। 

তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়স্থান, তিনি শবদব্রন্ম বেদ, তিনি মূল শব ওক্কার, 
তিনিই তেজঃ, তিনি অমৃত ইত্যাদি জানিয়! জ্ঞানী জ্ঞানযোগে তাহার 
সেবা করে। ড়, দর্শন তাহার এই ভাবেরই সন্ধান করিতেছে । আর 
তিনিই আমাদের পিত!, মাতা, প্রন, সৎ, ভর্তা! ইত্যাদি জানিয়! ভক্ক 
পু্রভাবে, পিভৃভাবে, মাতৃভাবে, দাসভাবে, সধ্যভাবে, বাৎসল্যতাবে ব! 
কান্তভাবে তীঙার ভঞ্জনা করে। ইঠারই নাম ভাবসমস্থিত ভজন! (১৯৮) 
ৰ! ভক্তিযোগে ভজন1। ইহারই নাম (প্রেমের সাধনা। 

এই সাধনায় ভগবান্‌ প্রত্যক্ষ দেবতা। ম্থুথে ইষ্কার আচরণ করা 
যায় এবং ইহার ফল অক্ষর়। এই অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ দেবতার ছুখময় 
উপসনার উপদেশ দিবেন বঙিয়াই ভগবান্‌ অধ্যায়-প্রারস্তে বলিয়াছেন 
যে, এইবার আমি তোমাকে প্রত্যক্ষাবগম্য পবিত্র স্ুখসাধা অব্যয় যোগ 
বা রাজবিস্ভার কথ! বলিব । ৭1১২ প্লোকের টীকা এখানে দ্রষ্টব্য । 

পরিবারের মধ্য থাকিয়া পিতা মাতা! প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তি, পতি- 
পত্বীতে প্রেম, সন্তান ন্েহ ইত্যাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভগবানের আনন্দ 
ময় স্বরূপ আমাদের চিন্কে গ্রতিতাসিত আছে বলিয়াই আমর] পিতামাতার 
স্লেছে, সন্তানের ভক্তিতে, দম্পতির প্রেমে, শ্ুহদের ভালবানায়, শিশুর 
সরলতায়, প্রভুর কপার, আনন্দ বা রস অনুভব করি। এই সকল বৃত্তির 
বখোপযুক্ত অনুশীলন পরিপুষ্টি ও সম্প্রসারণের দ্বারা বখন তাহাদের 
কোন একটাও ঈশ্বরাতিসুখিনী হয়__র্ববকারপ তগবান্‌কে পিতা, মাতা, 
প্র, স্থন্ৃৎং, পতি প্রভৃতি ভাবের কোন ভাবে ভাবিতে পারি, তখন 


৩৪৮ সকাম যড্ধের ফল (২*--২১) [নবম 


ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপাঃ 
যজ্ঞ রিষট।।স্বর্গতিং প্রারথয়ন্তে | 
তে পুণ্যম আসাদ্য সরেন্দ্রলোকম্‌ 
অগ্রস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥২০॥ 
ভক্তিযোগে সাধনা হয়। এই ভাবদমন্থিত ভজনার টৃষ্টান্ত শ্ীভাগবতে 
ননাযশোদার পুজ্রভাবে, অন্ুরের প্রভুভাবে, শ্রদাম-স্থদামের সখাভাবে 
এবং ব্রল্নগোপীর কান্তভাবে বিস্তারিত হইয়াছে। 
এখানে বুঝিতে হইবে, যিনি দৈবী বুদ্ধিদম্পন্ন, যিনি পূর্বোক্ত ঈশ্বরত্ব 
সমগ্র জাত হইয়াছেন, তিনি সেইজ্ঞানে স্থিত হইয়া! জ্ঞানযোগেও ভজন! 
করিতে পারেন এবং ভক্তিযোগেও ভঙ্গনা! করিতে পারেন বটে, কিন্ত 
সাধনাবলে যিনি দে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহার নির্মল সাত্বিক চিতে 
যে ভগবানের কেবল চিৎম্বরূপ-জ্ঞানম্বরূপ প্রতিভামিত হয়, অথব! 
কেবল আনন্দম্বরূপ-_-রসম্বরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা নছে। পরস্ত সৎ- 
চিৎ-আনন্দময় ভগবানের সং-ম্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্-ন্বরূপ--তিনই 
প্রতিভাদিত হয়। তাহা না হইলে ভগবান্কে “সমগ্র” জানা হয় ন!। 
অতএব পৃর্বোক্ত মহাত্মগণের যে ভজনা, তাহ! শুদ্ধ জ্ঞানযোগ নহে, 
গুদ্ধ ভক্তিযোগ নহে, অথবা! কেবল কম্মযোগও নহে। পরস্ধ তাহা 
তিনেরই সমবার়--পরম জ্ঞান-ভক্তি-কম্ঠযোগ । জ্ঞানের যাহা! পর। নিষ্ঠা, 
ব্রজ্মজ্ঞান (১৮৫৯ ) তাহারই ফল ভগবানের পরা ভক্তি (১৮৫৩ )। 
জানের যাহা পরম ভাব, তাহাই পরা তক্ি। পরম জ্ঞান ও পরা ভক্তি 
এক হইয়া! যায়, আর সেই জ্ঞানে জ্ঞানী ঈশ্বরার্থ কর্দে প্রবৃত্ত হয়। ১৯। 


- কিন্তু এই ভাবে পার্থ, না ভজি আমায় 
সকাম দৈব যজ্ঞ করে যার! ফল কামনায়, 
হজ্জের ফল বৈদিক কর্মের তক্ত্রে রত নরগণ 
হর্গলাত সকাম যঞ্ঞতে করে আমার তজন। 


অধ্যায়] স্ব্স-গমন ও পুণ্যক্ষয়ের নিমিত ৩৪৯ 


তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং 

ক্ষণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্্দম্‌ অনুপ্রপন্না 

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১। 


যাহার! পুর্ব্বোক্ত ভাবে ভগবান্কে না ভঙ্তিয়! স্বর্গাদি ফল-কামনায় 
দৈব বনের পর্গাপাসন! করে (৪২৫) তাহাদের যজ্ঞ জ্ঞানযগ্ নহে; 
তাহাদের সাধন! হ্তান-ভক্তি-কম্মধোগ নছে। সংসারে তাহাদের জন্ম মৃত্যু- 
প্রবাহ অনিবার্ধয। ২০--২১ গ্রোকে তাহা বপিতেছেন। 

অ্রৈবিস্কাঃ-তরি বিস্তা,_খক্‌, যছুঃ ও সাম এই তিন বেদে; তাহাদের 
সমাহার ত্রৈবিদ্ত ; ইহা যাহারা জানে বা অধায়ন করে তাহার! ব্ৈবিস্তাঃ ; 
অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কাম্যকর্ম্রপরায়ণ ব্যক্তিগণ। অথর্র্ব বেদে যজ্ঞের 
বাবহার নাই। য্ৈ:__-সকাম বক্তানুষ্ঠান দ্বারা। মাম্‌ ই&--আমাকে 
পুজ| করিয়া। অন্ত দেবতারা আমারই রূপান্তর মাত্র, ইহা না জানিয়া 
ইন্তাদি দেবতাগণকে আনা হইতে পৃথক ভাবিয়া! পুজ। করে। বন্ততঃ সে 
আমারই পুর| (শ্রী)। এবং যজ্ঞশেষে, সোমপাঃ_-সোম পান করিয়া। 
অয্নের যাহ! সার, তাহাই সোম (১৫।১৩ দেখ )। তদ্দবারা পৃতপাপাঃ-_ 
নিশ্পাপ হইয়া, ৩১৩ দেখ। তাহারা শ্বর্গতিং__স্বঃ, ন্বর্গই গতি, অথবা 
স্বর্গ প্রতি গতি, স্বর্গগনন। প্রাথয়ন্তে__ প্রার্থনা করে। তে পুণ্য 
পুপ্যফল-ম্বরূপ। স্ুরেন্্রলোকম্‌ আসাস্-_প্রাণ্ড হইয়া । দিবি-_ন্বর্গে। 
দিব্যান্‌ দেবভোগান্‌ অশ্রস্তি-_দেবভোগ্য বন্ত সকল উপভোগ করে। ২। 


বল্তসোমপানে হ?য়ে নিম্পাপ-হৃদয 

স্বর্গলোক যেতে তা”র1 আঅভিলাষী হয়। 
ইন্রলোক লাভ ফরি সেই পুপ্ফলে 

ভোগ করে দেবভোগ তাহারা সকলে। ২। 


৩৫০ সংসারে পুনরাবর্তন--তভগবানের অনন্ত ভজনার ফল। [নবম 


অনন্যা শ্চিন্তয়ান্তো মাং যে জনাঃ পর্য,ূপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥২২॥ 


তে-_ন্বর্নকামিগণ। তৎ বিশালং স্বর্গলোকং ভূতৃ1| পুণ্যে ক্ষীণে_- 
পুণা ক্ষয় হইলে। মর্ত্যলোকং বিশস্তি। এব্প্রকারে, ত্রয়ীধর্মমম্‌ অনু প্রপরাঃ 
_বোদত্রয়ের কর্তন আশ্রয় করিয়1!। কামকামাঃ ভোগকামিগণ। 
গভাগতৎ লভন্তে--বারংবার সংসারে যাতায়াত করে । ২১। 

কিন্তু যাহার] অনন্তাঃ-_আমাকে ভিন্ন অন্ত কিছু কামন। করে ন! (ভ্)। 
তথাভূত যে ভক্তগণ মাং চিন্তযস্তঃ পঞ্ুপাসতে। নিত্যাভিযুক্তানাৎ তেষাং 
--আমাতে সর্বদ! যোগযুক্ত চিত্ত সেই মছাত্মথগণের। যোগঞ্ছেমম্‌ অহং 
বছামি। অখ্রাপ্ত বস্ত প্রাঞ্থির নাম যোগ আর প্রাপ্তবস্ত রক্ষার নান 
ক্ষেম। আমি তছভয়ের তার বহন করি। আমি তাহাদের অগ্রাপ্ড বস্তর 
সংযোগ ও প্রাপ্ত বন্তর রক্ষার বিধান ফিরি । 


পরে সুবিশাল ব্লক ভু, ধনজয়, 
সংসারে আসে পুনঃ মর্তালোকে, কম্ম হ'লে ক্ষয়। 
নরাগমন কামা কর্মে রত হ'য়ে সংসার ভিতরে 
কামিগণ এই ভাবে যাতায়াত করে। ২১। 
আমি ভি নাহি অন্ত যাহার কামনা, 
ভক্তের ক্নন্ত মানসে করে আমার ভজ্রনা, 
যোগক্ষেম আমাতেই যোগযুক্ত চিত্ত রছে যার, 
ঈশ্বর আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার। 
বহন যাহ! কিছু সে ভক্তের প্রয়োজন হয়, 
করেন করাই সংযাগ তার আমি সমুদর ঃ 
রক্ষার বিধান করি আমিই তাহার, 
এ ভাবে বহন করি যোগক্ষেম তার ।২২। 


ধ্যান ] সমস্ত দেবতাপৃজাও এক তগবানেরই পুজ!। ৩৫১ 


যে হপ্যন্যদেবতা ভক্তা বজন্তে শ্রন্ধয়ান্থিতাঃ। 

তে ইপি মাম্‌ এব কৌন্তেয় যস্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ॥২৩। 
অহং হি সর্ববধজ্ঞানাং ভোক্ত! চ প্রভু রেব চ। 

ন তু মাম্‌ অভিজানন্তি তত্বেনাত শ্চ্যবস্তি তে ॥২৪॥ 


জ্ঞানাবতার শঙ্করও এই শ্লোকের ব্যাখ্যার আর আপনার নিশ্চল 
খ্জানে নিশ্চল থাকিতে পারেন নাই; এখানে তিনিও ভক্তির স্রোতে 
হাসিয়! গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,_-“অন্তান্ত ভক্তগণেরও যোগ- 
'ক্ষেম স্বয়ং ভগবান্ই বহন করেন। ইহ! নিশ্চয়ই সত্য। তবে বিশেষ 
এই যে, ছন্ত তক্তগণ ম্বার্থবশে শ্বয়ং যোগক্ষেম কামনা করেন। কিন্তু 
ননদর্শিগগ তাদৃশ দ্বার্থধশে যোগক্ষেম কামন| করেন ন1। গ্াহার! 
জীবিতে বা মরণে আপনাকে লোভী করেন ন1। ভগবানই তাহাদের এক- 
মাত্র শরণ অতএব ভগবান্ই তাহাদেন্স ঘোগক্ষেম বহন করেন '”। ২২। 

কিন্তু যে ধাহারই পু! করুক, আমাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে 
না! যে তককা? শ্রদ্ধা অন্বিতাঃ_ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়!। অন্য্দেবতাঃ অপি ব্জস্তে 
-অন্তদেবতাকেও পুজা করে। তে অপি মাম্‌ এব অবিধিপুর্বকৎ যজজ্তি 
--ভাহারাও আমাকেই সেব1 করে, কিন্তু সে দেবা বিধিপুর্ববক হয় না।২৩। 


্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পার্থ, যদি ভক্তগণ 
অন্ত দ্বেবতারও পু! করে আচরণ, 
দেবতাপুজাও তাহাও জানিবে তুমি মন পৃভা হয়, 
ঈশ্বরের পুজ] অবিধি-পূর্ব্বক কিন্তু তাহা, ধনগ্য়।২৩। 
সর্ব বজ্সে আমি ভোকা- ইন্্র।দি দেবতা; 
সর্ব যন্তে আমি প্রহু--যজ্ঞকলদাতা ; 
তবে তাহ! অন্তর্ধযামিরণে আমি সর্ব দেবতার, 
অবিষি-পূর্ববক এই ভাবে বখাযখ না জানি আমার, 





৩৫২ দেবতাপূজায় ও ঈশ্বরপূজার প্রতেদ (২৩--২৫)। [নবম 


যাস্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিত্ন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌॥২৫॥ 


অহং হি সর্ব-যজ্ঞানাৎ ভোক্তা__আমিই সর্ব বজ্সে সেই সেই দেবত।- 
দ্ধপে ভোক্তা । এবং প্রত্ভ--্বামী, ফলদাতা ; আমি অধিষজ্ঞ (৮৪) 
তাহার! কিন্ত, ততেন ন অভিলানস্তি--যথাবৎ ইহা জানে ন1। অতএব 
চ্যবস্তি-_চ্যুত হয়, সংসারে পতিত হয়। 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যাহাই করুক, তাহ। ভগবানের সেবা । এই 
ভাবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। যাবতীয় কর্ম করিতে হয়। যতদিন. 
তাহ! ন! হয়, ততদিন কর্ম অবিধি-পূর্ব্বক হইবে; এবং ততদ্দিন তাহা! জন্ম- 
মৃত্যযুকূপ সংসার-গতির হেতু হইবে। অনেক সময় অনেক কার্যে আমাদের 
ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু তা” হউক। যদি জান, যে তিনিই ভ্রাস্তিরূপে 
আমাদের হদয়ে বিরাঞ্জিত, তাহ! হইলে সেই ভ্রান্তি আর বৈগুণ্য উৎপাদন 
করিবে না। সকল কার্য)ই তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা, সর্ধভাবের 
সাহায্যে তাহার স্বেব| কর1--ইহাই ভগবানের অভিমত সরল সহজ স্থখের. 
সাধনা । ২৭ শ্লোকে এ তত্ব পূর্ণ পরিস্মট। ২৪। 

কোন উপায়ই নিক্ষল নয়) তবেণ্যে জন ভর্জেষে ভাবে, তারে' 
ভজি সেই ভাবে” (৪1১১ )। দেবব্রতাঃ-_যাহার! দেবতাগণকে ঈশ্বরবোধে 
পুজা] করে। তাহারা দেবান্‌ যাস্তি--দ্েবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা 


ইন্দ্র, চন্দ্র, বন্থু আদি দেবতা -নিকর, 

চিন্তা করে আমা হ'তে তা”রা স্বতস্তর। 
অবিধি-পুর্বক তাই আমার তজিয়। 

আসে তা"র! পুনরায় সংসারে ফিরিয়]।২৪। 
কোন উপামন! নয় নিদ্ষল সংসারে। 
ধে ভাবে যে তে ভজ সেই তাবে তারে। 


অধ্যায় ] ভগবানের ভজন]। ৩৫৩ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি । 
তদ্‌ অহং ভক্তুযপহতম্‌ অশ্নামি প্রযতাত্মবনঃ ॥ ২৬॥ 


গ্রিতৃত্রতাঃ-_মুত পিতৃপিতামহা(দগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পৃজ! করে। তাহার! 
পিভ্ন্ যান্ত-_পিতলোক লাভ করে। আর যাহারা তৃতেজ্যাঃ__ভূতগণকে 
ঈশ্বরবোধে পুজ! করে। ইজ]-_পুজা। তাহারা ভূভানি যা্ত--ভূতলোক 
প্রাণ্ড হয়। ভুহগণ অস্তরীক্ষচারী সুক্্র শরীরী জীব। তাহাদের স্থান 
অন্তরীক্ষ। এই দেবাদি সমস্ত লোক অনিতা । কিন্তু মদ্যাজিনঃ-__যাহারা 
আমাকে বজনা, পূজ। করে। তাহার! মাং যান্তি--মামাকে প্রাপ্ত হয়।২৫। 

আমার পৃজায় বিশে উদ্চোগ বা জায়াসের আবশ্তক নাই। ভক্্যাঁ_ 
ভর সহিত । পত্র পুষ্পৎ ফলং তোয়ং (জপ )। যঃ মে প্রযচ্ছতি-- 
যে আমাকে অর্পণ করে। অহং 'প্রযতাম্বনঃ--দং্যতচিন্ত ভকের। ভক্কযা 
উপলততৎ ৩ৎ জন্লামি-_ভক্কিপৃর্বক সমপিত সেই বস্ত গ্রহণ করি। ২১। 


দেবগণে ঈশ্বর ভাবিয়া ভে যারা, 
নশ্বর দেবতা-লোক লাভ করে তা'র!। 
পিতৃগণে পুজা করি পিকুলোকে যায়, 
ভুত গ্রেতে পৃঙ্জা করি হুতলোক পায়। 
পৃজ! করে আমাকে থে অপিয়। হৃদয়, 
আমার পরম ধামে তা*র গতি হয়। ২৫। 
আমার পুজায় নাই আয়াল বিস্তর, 

ইন্বরের : ভক্কি মাত্রে তুষ্ট আমি, ওহে ভকুবর। 

পৃজা নিষ্চাষ নির্দল চিন্তে মম ভক্ষগণ 

শক্তিতে  বাহা করে ভক্তিভরে আমারে অর্পপ,__ 
পত্র, পুষ্প, ফল, জল,-_যা? ইচ্ছা! যাহার, 
আমি লই সে সকল ভক্তি-উপহার। ২৬ 
১৬০ 


৩৫৪ সর্ব কর্ম সাহাতে সমর্পণ । [ নবম 


যশ করোধি যদ্‌ অশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যতু। 
যত তপস্যসি কৌন্তেয় তত কুরুঘ মদর্পণিম্‌॥ ২৭॥ 


এমন কি আমার পৃজায় পত্র পুণ্পাদিরও প্রয়োজন নাই। যৎ কর্ম 
ফরোবি। বতজ্রব্যম্‌ অশ্রাদি--আহার কর। যং জুহোধি--যাগ বা ছোম 
কর। ষং দানং দদাসি। যৎ তপত্তস। হে কৌন্তেন্ ! তৎ মদর্পণৎ কুরুঘ-_ 
সেই সমস্ত আমায় অর্পণ কর। তাহ! হইলেই আমার পুজা হইবে, অন্ত ব্যাপার 
আবশ্তক নছে। স্থকর্মণ! তম্‌ অভ্যর্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানব১--১৮।৪৬ দেখ। 
সাধক রাম প্রসাদের নিয্োক্ত গীতটী এই প্লোকের প্রচুর টাকা। 
ওরে মন, ভঙ্গ কালী ইচ্ছ! হয় যে আচারে, 
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র দিবানিশি জপ করে। 
শয়নে কর প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ও নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্তামা মারে। 
যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে। 
কৌতুকে রাম প্রসাদ রটে, র্ষময়ী সর্ব ঘটে, 
ও, আহার করে মনে কর আহুতি দিই শ্থাম! মারে। 


মর্বকণ্ম অথবা হে প্রিয়তম! করছ শ্রবণ, 
ঈশ্বরে পঞ্জ পুষ্প ফল জলে কিবা প্রয়োজন? 
মমর্পণই, যাহা কিছু কর্ম কর, যা কর ভোজন, 
তাহার যাহা কিছু যজ্ঞ তপ কর বা সাধন, 
বাথ পৃজা! যাহ! কিছু কর দান, তাহ সমুদয় 

আমার আঁণি তৃমি কর, ধনঞ্জয় ! 

না হও বব জন্ত বিস্বত আমারে,-- 

ফি বাজ আমার তরে পৃথক ব্যাপারে? ২৭ 


অধ্যায়] তগবানে কর্ম সমর্পণ । ৩৫৫ 


অধ্যাপক ৬নীলকণ মজুমদার এই গ্লোকের মর্ম বিশদভাবে বুঝাইয়া- 
ছেন বা, ঈশ্বরকে মুহূর্তের জন্তও বিশ্বত ₹ইও ন1। তুমি যাহা কিছু 
কর্শ কর, তাহ! ঈশ্বরের কর্ম, এরূপ মনে করিলে আর চৌর্য্য, শঠতা, 
প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। যাহা ভোজন করিতেছ, 
তাজ! তোমার হৃদয়স্থিত ঈশ্বরই ভোজন করিতেছেন, এরূপ ভাবিলে, কে 
আর লোভীর ক্তার অপবিত্র, 'অভিতজনক নিকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে 
পারে ? যখন কাছাকে ও কিছু দান করিবে, তখন মনে করিও যে ঈশ্বরকে 
দান করিতেছি; এরূপ মনে করিলে আর অশ্রদ্ধাপূর্বক নিকুষ্ট দ্রব্য দান 
করিতে পারিবে না। খন যাগ, তপ, ঠোমাদি করিবে, তথন মনে 
করিবে ঘে, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরই করিতেছেন, তাহা হইলে আর 
নিটুর ভক্তিশুক্গ প্রতারণাপূর্ণ যাগাদিতে প্রবৃ্তি হইবে না। এইবপে 
যাহার সর্ববকণ্মে নিজের কর্তৃতবুদ্ধ দুর হয়, তাঙারই কর্ম ঈশ্বরে অপিত, 
তাঙার ঈশ্বরলান্ত সঙ্পিকট। অন্ধ কবি মিন্টন্‌ এই ভাবেই তক্তি-পরিধুত 
হাদয়ে বলিতেছেন, 
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এ শ্লোকের “তৎকুরুঘ মদপণিম্*__-সে সমুদায় আমাকে অর্পণ কর, এই 
কর সমপ্ণই কৃষ্ণোক্ত সাধনার বিশেষ কণ!। ইচার মর্ পরিষ্কার করিয়! 
না বুঝলে গীতা বুঝা হয় না। কুষ্কার্পণম্‌ অন্ত-_একণা মুখে বলার কোন 
ফলনাই। ইহা ভাবের কথ1। জগত্মদ ঈশ্বর দর্শন যেমন ভাবের 
কণা, ঈশ্বরে কম্মর্পপও ভাদুশ ভাবের কথা। ব্যাপার এই,_-আমার 
কোন বন্ত ধদ্দ কাহাকেও অর্পণ করি, দান করি, তবে যে মুহূর্তে দানপঞ্জ 
সম্পন্ন হইয়া যার, তাহার পর মুহূর্তে আর সে বন্ত আমার থাকে না, 
অপরের হইয়া হার়। ঈশ্বরে কর্খ সমর্পপের ষর্মশও তজ্ধপ। এই যে 
আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার সামর্থ্য, আমার চেষ্টা 


৩৫৬ ভগবানে কর্ম মমপণ। [নবম 


ইত্যাদিরূপ ধারণ! রহিয়াছে, ঈশ্বরে কর্ম সমপিত হইলে সে ধারণ! আর 
থাকিবে না। যখন ঠিক বুঝিতে পারিবে, যে “আমার দেহ মন” 
ইত্যাদি যে ধারণ! রহিয়াছে, তাহা ভূল; দেহ মন ইত্যার্দি সব তাহার) 
আমার ভিতর দিয়! যে সব চিন্তা যে কর্্চেষ্টা চলিতেছে, সে সবই 
তাহার--তখনই কৃষে কর্মার্পণ হইবে। 

সংপারের বহু থাত-প্রতিঘাত যিনি সহা করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়া 
থাকেন, থে সংসারের কোন কশ্ধেই আমাদের ঠিক যোলআন! একৃতার 
নাই। সংসারে আমর! কলের পুতুলের মত চলিতেছি। অজ্ঞেয অজ্ঞাত 
কি এক প্রেরণাবশে আমর! সর্বদা চপিতেছি-_-কেহই নিজের শ্বাধীন 
ইচ্ছাবশে কোন কিছু করে না, করিতে পারে না। ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি 
(১৮১১) যতঃ গ্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্‌ ( ৮৪৬) মন্তঃ সব্ধং প্রবর্ততে (১০৮), 
ইত্যাদি বাক্য ভগবান্‌ তাহাই বলিয়াছেন। 

শ্লোকের স্থুল মন্ম এই,_তুমি যাহা করিতেছ তাহাই কর, যাহ! 
খাইতেছ তাহাই খাও; তোমার জীবনের ধার! যেভাবে চলিতেছে, 
তাহাই চলুক; বাহিরে কোন বিশেষ পরিবর্তনের আবশ্তক নাই। কেবল 
প্রাণে প্রাণে ভাবিও, ভাবিতে অভ্যান করিও, প্রাণে প্রাণে জানিও, ষে 
সে সব ব্যাপার তোম! হইতে হইতেছে না; সমন্তই হইতেছে ঈশ্বর 
হুইতে। ইহা জানিয়া সমুদায় তাহার উপর ফেলিয়! দাও, তত কুরুঘব 
মদর্পণম্‌। ১২৬৮ ক্লোকে ৪ এই কথ! ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন। বথা স্থানে 
তাহার মর্ম বুঝিব। 

ইহাই গীতার মস্থখের সাধন1। এই সাধনায় সকলের সমান ত্ধিকার, 
সকলের সমান স্থবিধা। ইহাতে অর্থের আবশ্তক নাই, শাস্ত্রভ্তানের আবশ্তক 
নাই, কোন ভালবাসার জিনিস ত্যাগ করিবার আবশ্তক নাই, কোন 
অভালবাদার জিনিস গ্রহণের আবশ্তক নাই। ইহাতে আবশ্তক কেবল 
দেখে যাওয়া, বুঝে যাওয়া, যে এ সবই তিনি--বান্ছদেবঃ সর্বমূ। সমূদার 


দ্মধ্যায়] ভক্তিযুক্ত কর্মে কর্মবন্ধন নষ্ট হয়--ভক্কের তগবান্। ৩৫৭ 


স্টভাশুভফলৈ রেনং মোক্ষ্যসে কর্্াবন্ধনৈঃ | 
সন্স্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্কো মাম্‌ উপৈয্যসি ॥ ২৮ ॥ 
সমো হহং সর্ববড়তেষু ন মে দ্বেষ্যো হস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজন্তি ভূ মাং ভক্তা ময়ি হে তেমু চাপ্যহম্‌॥২৯॥ 
উহা হইতে হইতেছে, মধঃ সব্বৎ প্রবর্ততে। সব্ব বিষয়কেই ব্রন্মময় 
করিয়া লও, বিষয়ের মধ্েই সর্বদা ও সর্বত্র চৈতন্তময়কে দর্শন করিতে 
করিতে তোমার অধিকারগত কশ্মে প্রবৃত্ত থাক। ভগবান ভগধান্‌ 
বপিয়া এখানে ওখানে ঘুরিও না। যাঠাকে সর্বদ| পাইয়াই আছ, 
ঠাহাকে নাবার কোথায় খুজিবে। দেখ তিনি তোমার অতি নিকটে, 
দেখ তিনি সর্বময় । ২৭। 
এবম্-এই ভাবে চলিলে। শুভাঙ্জভফপৈ:--স্ুভাপ্মভ ফলপ্রদ। 
কর্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যনে । সন্ন্যাসযোগণুক্তাত্মা_ আমাতে বর্ম সমর্পণরূপ 
যোগে যুক্ত হইলে । ব্নিকঃ হইয়া । মাম্‌ উপৈষ্যসি। ২৮। 
কেবল ভকুগণই যে তাহার কৃপাভান্তন, অন্তে নয়; তাহ! নছে। 
অং সর্বাভৃতেযু সমঃ। মে দ্বেন্যঃ__অপ্রিয়। অপবা প্রিয়ঃ ন অন্তি। 
কিন্ত ভক্তির এমনি মভিম1 যে, যে তু মাং ভক্ষয'ভজন্তি__যাহার] আমাকে 





এই ভাবে ঠে অন্ছুন, হইবে মোচন 

কানুশ প্ইভাপ্মভ-ফলযুক্ত কর্দের বন্ধন। 

ভঙ্গনাব আমায় অর্পণ তুমি কর সমুদায়, 

ফল ঘুচিবে সংসারপাশ, পাইবে আমায়। ২৮। 
ভক্তকে বা অভকে মম ভিন্ন ভাব নাই, 

স্ক্ষের প্রিয় বা অপ্রয় নাই সমান সবাই। 

্গ্বানন তবে যে ভক্তিতে ভজে রছে সে আমাতে, 
ভক্কিতে আকৃষ্ট রছি আমিও তাহাতে । ২৯। 





৩৫৮ যে তক্ত, সেই সাধু। [নবম 


অপি চেৎ স্ৃহুরাচারো ভজতে মাম্‌ অনন্যভাক্‌। 
সাধু রেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবলিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মমাত্ম! শশ্চ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যুতি ॥৩১॥ 


তক্তিতে তজন1 করে। তে ময়ি--তাহার! আমাতে থাকে । অহম্‌ 
অপি চ তেধু-_-মামিও সেই সকলে থাকি, ৬।৩০ টাক! দেখ। ভক্ত 
ভগবান্‌কে চায়, তাহাকে পায়; কিন্তু অভক্তে চাহে না, কাজেই তাহার! 
পার না। ২৯। 

অন্তের কি কথা? চে যদি। ম্বছুরাচারঃ অপি-_অত্যন্ত 
কুংসিংকর্মা! লোকেও। অনন্তভাক্‌ মাং ভঙ্গতে আমাকে ভিন্ন অন্যকে 
তজনান! করে। সঃ সাধুঃ এব মস্তব্ঃঃ_তাছাকে সাধুই জানিবে। 
সঃ হি সম্যক্‌ ব্যবসিতঃ-_তাহার অধ্যবসায় বথার্থ সাধু। ৩০। 

হও ন| কেন দুঝাচার, তোমার ছুরাচারিতা| তোমায় এ সাধন! হইতে 
বঞ্চিত করিবে না। মানুষ সংমারে বিবিধ ভাবের তজন! করে। দেব- 
ছিজাদির ভজন! করে, গ্রীতি ভক্তি আদি মহৎ ভাবের তব্রন! করে, স্ত্রী 
পুজ ঘর্থ নাম বশাদির ভজন] করে, সখ ছুঃখ শ্নেহ আসক্তি আদি শারীর 





ভক্ত অতিশয় কদাচারী যে জন সংদারে 
কদাচারী অনন্য! ভক্কিতে যদি ভজে সে আমারে, 
হইলেও তাহাকেও সাধু বলি জানিবে নিশ্চয়, 
সাধু কারণ তাহার যত্ব সাধু$ ধনঞ্জয় 1৩০। 
ভক্ত শীস্তর ধর্শীল হয় ভক্ত দে আমার, 

. কখন ন্ট অচিরে শাস্বত শাস্তি লাভ হয় তার! 
হয়না জানিও কৌন্ডের! তুমি জানিও নিশ্চয়, 

ফখনও আমার ভক্ত বিনষ্ট ন1 হুয়। ৩১। 





অধ্যায়] তক্তি সাধনায় সকলের সমান সদ্গতি । ৩৫৯ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিক্ক্য যে পি স্থ্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 
জ্রিয়ো বৈশ্যা। স্তথ। শূড্রা স্তে হপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥৩২॥ 


ভাবের ভজন করে। এই সমুদায় ভজনের ভাবকেই যদি তাহার ভাব- 
রূপে বুঝিয় লইয়া,--মন্ত এবেতি তান্‌ (41১২ )জানিয়া ভজন! করিয়া 
থাক, তবে তুমি সাধু হইর়! যাইবে যত বড় ছরাচারই হও না কেন, দন্ত 
দর্পাদি যাবতীয় আহ্বর ভাব (১৯৪) তোমাতে থাকুক, বদি তাহার 
দিকে মুখ ফিরাইয়া থাক, এ সকল আন্বরিক্ত ভাবও তাহার ভাব বলিয়! 
বুঝিয়! থাক, 'তবে তোমার ছরাচারিতা স্বপ্ং নিবুত্ত হইবে। কঙ্দাচারী 
ক্ষিপ্রং- শীষ । ধশ্থায্বা ভবতি। এবং শঙ্বং শাস্থিং নিগচ্ছতি--নিতা 
শান্তি লাভ করে। ভেকোস্তেয়! প্রতিজানীহি-_ প্রতিজ্ঞাত হও, নিশ্চয়- 
রূপে জানিও। মে- আমার । ভক্কঃ ন প্রণশ্ততি--বিনষ্ট হয় ন1। ৩১। 

জাতিভেদ, কর্ম্মভেন, স্বীপুরুষভেদ, আমার কাছ নাই। এমনকি, 
যে অপি পাপযোনরঃ স্থ্যঃ__পাপছেতু চগ্ডালাদদি নীচঞুলে যাভাদের জন্ম। 
তথা স্বিয়ঃ নৈশ্যাঃ শৃড্রাঃ | তে অপি নাং বাপাশ্রিতা-আমাকে আশ্রয় 
করিয়া । হি-__নিশ্চক়ই। পরাং গণ্তং মাস্তি। 

এই স্থানেই গীতোক্ ভক্কষিমার্গের মহর। বেদান্তের ব্রহ্ষজ্ঞান মানব- 
সমষ্টির অন্ধাংশ নারী জাতিকে এবং শূদ্র জাতিকে পায়ে ঠেলিয়াছে। 
তাঙাদের ব্রহ্ধজ্ঞানে অধিকার নাই। ব্রঙ্ধ হি পুরুষ জাতিরই 


বাতিভেদ, কম্মভেদ মম পাশে নাই, 
ঈশ্বরের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই, সমান সবাই। 
কাছেকছোট আমাকেই করে, পার্থ, আশ্রয় বছারা, 
বড়নাই অন্তযজাতি নীচ-কুলে জন্মে বদি তা'রা, 
নারী কিনব! বৈশ্ত কিনা শুর্র যদ হয়, 
তা*রাও পরম! গতি লভে হে, নিশ্চয়। ৩২। 





৩৬৯ ভক্তি-সাধনায় সকপেরই সমান অধিকার। [নবম 


কিং পুন ব্রাহ্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তদ রাজর্য় স্তথা। 
অনিত্যম্‌ অস্থখম্‌ লোকম্‌ ইমং প্রাপ্য ভম্ব মাম্‌ ॥৩৩॥ 
মম্মনা ভব মন্তাক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু ৷ 

মাম্‌ এবৈস্যসি যুক্তৈ.বম্‌ আত্মানং মতপরায়ণঃ ॥৩৪॥ 
ইতি রাজবিছ্যা-রাজগুহা-যোৌগে! নাম নবমোহধ্যায়ঃ। 


একচেটে। বেদাস্তের বিদ্বান্গণের পক্ষে ম্রীলোককে স্পর্শ করা*ত দুরের 
কথা, দর্শন করিলেও, তাহাদের ধর্মমচ্যুতি হয় অর্থাৎ স্বার্থহানি হয়। 
তাহার! বোধ হয়, মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন নাই, কিম্বা মাতৃ-বক্ষ- 
ন্নেহ-পীযুষে পরিপুষ্ট হয়েন নাই। অপি চ, তাহার! হয়ত” রমণী-প্রসঙ্গ 
বিনাই ভগবানের স্ৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষ! করিতে সমর্থ। প্রেমস্বরূপিণী ভক্তি 
কিন্ত সকলকেই কোলে তুলিয়া! লয়। ৩২। 

চগালাদিও যখন মুক্তি লাভ করে, তখন পুণ্যাঃ--পুণ্য কর্ম! । 
ব্রহ্গণাঃ তথ! ভক্তাঃ রাজর্যয়ঃ। পুনঃ কিম্--ইছাদের কথ! আর কি? 
তুমি'ত রাজধি-_রাজ1 হইয়াও খণ্য। অনিত্যম্‌ অন্থখম্‌ ইমং লোক 
প্রাপ্য মাং ভজনম্ব_-অনিত্য এবং অন্থথ অর্থাৎ ছঃথপূর্ণ সংসারে আসিয়া 
আমাকে ভজন কল্স। ৩৩। 

তুমি মম্মনা ভব-_-তোমার মন যে কোন বিষয়ের পশ্চাতেই ছুটুক না 
কেন, তুমি সেই সব বিষয়কেই আমার ভাব বলিয়! বুঝিও। মন্তক্তঃ ভব 


পবিত্র ব্রাহ্মণ, উক্ত রাজখন্ঘগণ, 

ইহাদের কথ, পার্থ, কি আর তখন? 
অনিত্য সংসার এই ম্থুখভূমি নয়, 

এ সংসারে আগমন করি, ধনঞ্জয় ! 

বৃথা হে, স্থথের আশা করি পরিহার, 
রাজখাবি তূমি, কর ভজন! আমার । ৩৩। 


অধ্যায়] তুমি এই ভক্কিমার্গ অবলগ্কন কর। ৩১ 


--যাহ! কিছু তোমার ভক্তিপাত্র আছে সে সকলেতেই আমার বিশেষ 
প্রকাশ দৃষ্টি কর। মদ্যাজী হইয়া, মাম্‌ এব নমস্কুরু--তুমি যাছাকেই পৃজ। 
কর--ভঙ্জনা কর-_নমস্কার কর, তুমি জানিও সে সমস্তই আমি। 
এবম্‌ আত্মানং যুক্কাঁ-এইভাবে কার মন বুদ্ধি আমাতে যুক্ত রাখিয়! 
মৎপরায়ণঃ হইলে নাম্‌ এব এম্যপি। ৩৪। 

নবম অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায় সপ্থম অধ্যায়োক্ত ঈশ্বগতর- 
জ্ঞানেরই অনুবুত্তি। ইহাতে ভগবান নিজ অভিমত ও সাদর অনুমোদিত 
সাধনতত্বের উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে উপদিই্ বিষয় ।_-জ্ঞানবিদ্ঞানযুক্ত 
ভক্ষিই রাজবিস্ভা (১--৩); ভগবানের পরম ভাব, যে ভাবে তিনি 
জগতের সর্বাধার, সর্বব্যাপী, সর্বনিয়স্তা; তাহার সচ্ঘত জগতের ও 
জীবের সম্বন্ধ এবং তাহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি হইতে জগত-স্থষ্টি ও ঠাহাতে 
লয় কিন্তু তিনি তাহাতে অলিপ্ু (৪--১০); আন্রভাবাপক্প নৃণ্বরা সেই 
পরম ভাব না বুঝিয়! তাহাকে অবন্ঞ। করে, হাহাদিগের কম্ম, জ্ঞান ও 
আশা নিক্ষল (১১১২); তন্ববৎ মহাস্বগণের 'দ্বৈতভাবে জ্ঞানযোগে 
অথবু! দ্বৈতভাবে ভক্তিযোগে সেবা (১৩--১৫ ); স্ঠাহার উপান্ত ভাব ও 
রূপ নকল (১৬--১৯)); ভক্ষের যোগক্ষেম ভগবান বছেন (২২); সকাম 
যজ্ঞের ফল শ্বর্গভোগান্তে পুনঞ্জন্স (২০--২১)) ভগবৎপুক্ধায় ও অন্ত- 








আমাতেই মন কর সমর্পণ, 
ভক্ত হও পার্থ! ভুমি ভে আমার, 


ভক্তি. করহ যজন আমারই উদ্দেশে, 
সাধনার আমাকেই তুমি কর ননস্কার, 
০ এই ভাবে তুমি একান্ত জদয়ে 


আমাকেই করি পরম আশ্রয়, 
তব কার মন আমায় অপিয়! 
আমাকেই পাবে, পাবে হে নিশ্চয় । ৩৪ । 


৩৬২ নবম অধ্যায়ের উপসংহার । 


দেবতার পুজার ফলভেদ (২৩)? স্থখের সাধনা--তীহাতে সর্ব কর্মার্পণ 
(২৬--২৭); এবং তাহার ফল (২২, ২৮--৩৩)/ ভগবানের সেবায় 
স্রী শুড্রাদি সকলেরই সমান অধিকার (৩২)$ তাহার পরিণাম সকলের 
সমান সদৃগতি (২৯-_-৩৩)। তাহ! অবলম্বন করিবার জন্ত অঞ্জুনের প্রতি 
আদেশ। (৩৪)। 


শাকির ০ 


এ কেমন ধার! তোমার, হরি! 

শুধু তক্তে দাও চরপতরি। 
জ্ঞান-তক্তিহীন "আশুতোধয* দীন 

রবে কত দিন নরকে পড়ি। 
তুমি নির্বিকার সথহ্ৃৎ সবার 

এ কথা বিশ্বাস কেমনে করি? 

ফদি শুধু ভক্তে দাও চরণতরি। 

এ কেমন ধার! তোমার, হরি ! 


রাজবিদ্তা রাজগুহা-যোগ নামক নবম অধ্যায় সমাণ্ত। 





পঞ্চমোহধ্যায়ঃ। 
০2৬০৩ 
সন্ধ্যাসযোগঃ | 
অজ্ভুন উবাচ। 
সন্্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছেয় এতয়োরেকঃ তন্মে ব্রহি স্থুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১॥ 
কর্থের সঙ্গ্যাসে কম্মযোগে আর 
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে, 
নাশি সে সংশয়, কহিলা পঞ্চমে 
জিতেক্রি়্ কি সে মুক্তিলাভ করে ।-_ভ্রীধর 











অজ্জুন কহিলেন। 
প্রথমেতে কর্্মযোগে দিয়া উপদেশ 
সন্ত্রাসে ও কর্মময় বজ্ঞে তুমি করিলে আদেশ। 





কম্দরমোগে জ্ঞানের প্রশংসা কৃষঃ, করি পুনরায় 

অঞ্চুনের কচিলে জ্ঞানেতে শেষ কম সমুদায় 

সন্দে্ আবার কছিলে কর্ম করিতে সাধন, 
জ্ঞানের অসিতে করি সংশয় ছেদন। 
কর্-সন্ল্যাসের কণা কহ একবার, 

কর্দ ও কর্দুধোগে উপদেশ দাও পুনর্ব্বার। 

সন্ন্যাস এ সকল কথা আমি বুঝিতে ন! পারি, 

দুয়ের অতএব কৃপা করি, ওহে প্রীমুক্ারি 1 

কোন্টি এ ছুয়ের মধ্যে যাহা শ্রেরস্কর হয় 

রয়? তাহাই আমারে তূমি বলছ নিশ্চয় ।১। 


। 


১৯২ সন্গযান ও কর্মযোগের মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 


প্রীভগবান্‌ উবাচ। 
সন্ন্যাস: কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ | 
তয়োস্ত কন্মসন্ন্যাসাৎ কর্্মযোগে! বিশিব্যতে ॥ ২॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ৪১৪২ প্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন, বে ব্যক্তি 
যোগবুদ্ধিতে সর্ব কর্ম সন্ন্যাস করিয়াছে, জ্ঞানে যাহার সংশয় নষ্ট হইয়াছে, 
কর্ম সেই আত্মবান্ব্যক্তিকে বন্ধ করে না। তুমি সেই জ্ঞানে অবস্থিত 
হইয়! কর্মযোগ সাধন কর। এখানে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! কন্ধ-সন্ন্যাসের 
ও কর্খানুষ্ঠানের মর্ম অজ্ুন ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কর্ম-সন্ন্যাসের 
অর্থ কম্মত্যাগ বুঝয়৷ এবং তজ্জন্য একজন একই সময়ে কিরূপে কর্ম 
সঙ্স্যানী ও কর্মযোগী হইতে পারে, তাহ! না বুঝিয়া, বলিতেছেন । 

হে কৃষ্ণ! কর্দণাৎ সন্ন্যানং পুনঃ যোগং চ শংসনি-_-কর্দত্যাগ ও 
কশ্মযোগ ছুয়েরই কথা বলিতেছেন । এতয়োঃ-_এই ছুয়ের মধ্যে । যৎ মে 
্রেকঃ স্তাৎ, তৎ একং স্থনিশ্চিতৎ ব্রুহি__সেই একটা নিশ্চয় করিয়! বল।১। 

অনন্তর ভগবান্‌ বন্ম-সন্ন্যাসের প্রকৃত মন্দ কি এবং কিরূপে অন্তরে 
সন্ন্যাসী থাকিয়! বাহিরে কর্ম কর! যায়, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। 

সর্যাসঃ--কন্্মত্যাগ (শং) বাজ্ানযোগ (রামা)। কর্দ্মরযোগঃ চ) 
উতৌ নিঃশ্রেরমকরৌ-_উভয়ই নিরপেক্ষভাবে ৫ ৫) মুক্তি প্রদ (রানা )। 
তয়োঃ তু--কিস্তু সেই ছুয়ের মধ্যে। কর্ম্মলক্নযাসাৎ কর্্যোগঃ বিশিষ্যতে-_ 
কর্ম সন্যান অপেক্ষা কম্মযোগ বিশেষরূপে গুগযুক্ত। 


- জ্ীভগবান্‌ কহিলেন। 
বুঝিলে ন৷ মম বাক্য তুমি, ধনঞ্জয় ! 
কশ্মযোগই সঙ্ন্যাস ও কর্্রযোগ. ভিন্ন ফল নয়। 
উত্তম উভয় হ'তেই মোক্ষ, মিলে, নরৰর ! 
কিন্তু হে, সন্স্যাস চেয়ে যোগ শ্রেষ্ঠতর। ২ 


অধ্যায় ] প্রকৃত সঙ্গ্যাসী কে? ১৯৩ 
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসক্স্যাসী যো ন থেষ্টি ন কাঙক্তি। 
নিদ্ব্দো হি মহাবাহো সখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥ 


গীতার মহা শিক্ষা এই যে, সাধনাবস্থার চিত্তশুদ্ধির জন্ত, জ্ঞানের জন্ 
কর্ধ করিতে হয়, পরে জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় 
করিয়া, দেহ মন ইন্ত্রিয়াদিকে নিয়মিত, পরিচালিত করিয়া, প্রবৃত্তির 
বন্ঠত! পরিত্যাগপুর্বক অন্তরে সঙ্যাসী থাকিয়া, বাহিরে লোকহিতার্থে 
যুক্ত চিত্তে কর্ম করিতে হয়; ৩২৫_-২৬। ইহাই সঙ্্যাসযোগ। 
সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে এই তন্ব বুঝাইয়াছেন। জনকাদি রাজরিগণ, 
ব্যাস-বশিষ্ঠাদি মহধিগণ ও জ্ঞানাবতার প্রীশঙ্কর৪ তাহাই করিয়া 
ছিলেন।২। 

সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? যঃ ন স্বেপ্টি, নকাক্ষতি--যে কোন বিষয়ে 
দ্বেষ বা কোন বিষয়ে আকাক্ষা করে না। যে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সর্ব 
বিষয়ে সমান সন্ধ॥ সঃ নিত্য সন্ন্যাসী ভ্ঞেরঃ-_সে করতে থাকুক 
আর নাই পাকুক, নিত্যই সঙ্গ্যাসী জানিবে। নিষন্বঃ হি প্রবৃত্তি 
নিবৃদ্তি ভালবাসা দ্বণা প্রতৃতি সংসারের ভ্বন্ঘভাব হইতে মুক্ত 
পুরুষই। হ্খং বন্ধাৎ প্রমুচ্াতে_স্থখে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত 
হয়। ৩। 


নাই ধার কোন কিছু বিষয়ে বিদ্বেষ, 
কোন কিছু কখন চাহে না, গুড়াকেশ! 
সব্রাসীর সর্বদা বদিও কর্ণে প্রবৃধ সে রয়, 
লক্ষণ. সতত নক্্যাসী তারে জানিবে নিশ্চয়। 
কোনরূপ ঘন্থভাব চিন্তে নাই যার, 
সংসার-বন্ধন সুখে ঘুচে যার তার। ৩। 
১৩ 


১৯৪ সন্ন্যাস ও কর্্যোগ--উভয়েই ফলে এক (৩--৬)। :[ পিঞ্চম 


সাংখ্যষোগো পৃথক্‌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একম্‌ অপ্যাস্থিতঃ সম্যগ্‌ উভয়ো বিবন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ ॥ 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে শ্থানং তদ্‌ যোগৈরপি গম্যতে। 
একং খ্যঞ্চ যোগঞচ যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি ॥ ৫॥ 


_ সাংখ্যযোগৌ __সাংখ্য__জ্ঞাননিষ্ঠ। এবং যোগ- কর্ম নষঠা। এই ই 
পৃথক্‌, ইতি বালাঃ--বাল-বুদ্ধি লোক। প্রবদস্তি-বলে। ন পঞ্ডিতাঃ। 
কারণ, একম্‌ অপি--এ ছয়েয় মধ্যে একটিকেও । সম্যক আস্িতঃ-_ 
সর্বতোভাবে আশ্রয় করিলে। উভয়োঃ যৎ ফলং-উভয়ের ফল.যে 
মোক্ষ। তত বিন্দতে-_-তাহ1 লাভ করে 

সাংখ্যেঃ_ ভ্ঞাননিষ্ঠ সন্নযাদিগণ কর্তৃক । যত স্থানৎ প্রাপ্যতে-_যে স্থান 
প্রাপ্তি হয়। যোগৈঃ অপি-_-কম্মযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দ্বারাও । তৎ 
স্থান গম্যতে। -সাংখ্য ও যোগ পদদ্বয্ মতুপ অর্থে, অর্শাদিগণীয় অচ. 
প্রত্যয়ে সিদ্ধ। সাংখ্যং চ ( কর্ম) ধোগং চ--সন্্যাম এবং কর্ম্মযোগ। 
একং-_সমান.ফল, অতএব এক। যঃ পশ্যতি, সঃ পশ্যতি-_ঘে দ্তেখে 
তাহার দর্শনই যথার্থ দর্শন ; সেই ঠিক বুঝিদ্নাছে। 

গীতায় বক্ধনিষ্টার ছুইটামাত্র পন্থা ভগবান্‌ দ্বীকার করিয়াছেন। 





জঞাননিঠা, করনা ছুযে ভিন্ন ফল 
সন্তানও বালকেই বলে, নহে পঞ্ডিত সকল। 
কন্মুযোগ সম্যক্‌ সাধনা কর একের কেবল 
ফলে একই মোক্ষ পাবে তার, যাহ! উভয়ের ফল।6। 
(৩৬) জ্ঞাননিষ্ঠ সঙ্ন্যাসী যে মোক্ষ পদ পায়, 

কর্ছনিষ্ঠ কর্্দযোগী সেই স্থানে যায়। 

এরূপে সমান ফল জান কর্ম আর 

যে দেখে, যথার্থ পার্থ! দর্শন তাহার। ৫। 


অধ্যায়] 'ঈল্ল্যাসমীর্গে ও কর্ম্মযোগমার্গে সমতা ও বিষমতা। ১৯৬ 


একটা সাংখ্যনিষ্ঠা রা সন্ন্যা আর একটা যোগনিষ্ঠা বা কর্মযোগ (৩1৩) 
£য়েরই "গন্তব্য স্থান'এক । এই ছুই! পত্থার় যে যে অংশে সমতা এবং 
বিষমতা আছে, তাহা এই স্থানে দেখিব। 
(১) 
স্সযাসমতে-_জ্ঞানে মোক্ষ, কর্থে নহে । সেই জ্ঞান লাভের জন্ত 
ইঞ্জয়সং্যমপূর্ব্বক বুদ্ধিকে স্থির, একাগ্র, সম করিয়া এবং চিত্তকে নিধাম 
করিয়া, শ্বধন্মান্গুরূপ কর্ম করা প্রয়োজন। 
কর্্মযোগমতে-__পূর্ব্বোক এ সমুদায়ই স্বীকুত। 
(২) 
সঙ্গযাসমতে--জ্ঞানলাভের পর লৌকিক বিষয় কর্প উপেক্ষা এবং 
পরিভ্যাগ কর! কর্তবা । কারণ, তৃষ্ণামূলক কন্ম দ্ঃখদায়ক এবং জ্ঞানের 
বিরোধী; পিচ তাহ! সংসার-বন্ধনের ছেতু। 
কর্মযোগমতে--লৌকিক কর্্ব পরিত্যাগ ন। করিয়া, ফলাশা 
ভ্যাগপুর্বক আজীবন মে নকণ আচরণ করা উচিত। অচেতন কর্ম স্বয়ং 
কাহাকেও বদ্ধ বা মুক্ত করিতে পারে ন1। উহাতে কম্্রকর্তার মনে যে 
তৃষ্কামূলক ফলাশা, তাহাই বন্ধক) তাহাই কেবল ত্যাগ 'কর। 
নিষ্কাম কর্ণ জ্ঞানের বিরোধী নহে। অপিচ, সর্ব কর্ম পরিত্যাগ 'অসম্ভব। 
শরীর যাত্রা! নির্বাহের জন্তু কর আবশ্ীক। 
€৩) 
সন্ন্যাসমতে--ঘতদিন চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন, চি্তগুন্ধির জন্ত 
গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে পাকি! শাস্ত্রীয় যক্তাদি কর্ম করা জআবশ্ঠক) কিন্ত চিত. 
গুদ্ধির পরে, যত, শীঘ্র সম্ভব, তাহা ত্যাগ করিয়া সঙ্সযাস গ্রহণ করা 
বিশেষ কর্তবা। 
কর্ম যোগমতে-কেবল চিন্তগুদ্ধি কর্মের একমাত্র প্রয়োজন ঝছে (: 
জগতব্যাপার অব্যাহত রাখিবাজ জন, কর্ম অপরিহার্য, সঙ্গযাসোই” ফদ্িং 


১৯৬ সন্্যাসমার্গে ও কর্মযোগমার্গে সসত। ও বিষমতা। [পঞ্চম 


পরম কর্তব্য হয়, আর সকলেই বদি তাহ! অবলম্বন করে, তবে অচিরকাল 
ষধ্য জগতে মন্ুষ্ট জাতি থাকিবে না। অতএব চিত্তশুদ্ধির পরেও জগৎ 
ব্যাপার অব্যাহত রাখিবার জন্ত কর্থ কর! প্রয়োজন । 
€ ৪) 

সক্স্যাসমতে- সন্ন্যাস লইয়া! বনজ ফল মূলাদি অথব! ভিক্ষালন্ধ অনে 
জীবন ধারণ করিবে। জীবিকা! অর্জনের জন্ত অন্তরূপ কর্ম করিবে ন!। 

কর্মযোগমতে--স্বোপার্জিত দ্রব্যে অন্তের পোষণ করিয়া, পরে নিজ 
দেহের উপযুক্ত পোষণমাত্রের উদ্দেশে পান ভোজনাদি করিবে। আদান 
প্রদ্দানেই সমাজের স্থিতি। যে স্বার্থের অনুরোধে সমাজকে ত্যাগ 
করিয়াছে, যে সমাজকে কিছু দেয় না, সমাজ তাহাকে ভিক্ষা! দিতে বাধ্য 
নয়। পেটের দায়ে নিলঞ্জ ভাবে ভিক্ষা কর! অপেক্ষা, জগচ্চক্র-গ্রবর্তনের 
উদ্দেশে আপন অধিকার অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহাতে সমাজ- 
স্থিতি ও ঈশ্বরার্চনা, ছুইই সাধিত হয়। 

(৫) 

সঙ্গযাসমতে-জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্ম করায় বা না করায় 
জ্ঞানীর যখন কোন স্বার্থ নাই (৩1১৮) তখন জগতের পালন-পোষণ- 
কর্শেও তাছার প্রয়োজন নাই। তবে যদি কেহ, আপনার ব্যবহারিক 
অধিকার, জনকাদির ভায় পালন করিতে পারে, তবে তাহাতে দোষ 
নাই। কিন্তু ইহ। অপবাদ-_সাধারণ বিধি নহে। 

কর্মযোগমতে--কর্শে জ্ঞানীর প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম কাহাকেও 
ছাড়ে না। আর গুণবিভাগরূপ চাতুর্বরঘয-ব্যবস্থাস্থদারে ছোট বড় 
কণ্ে অধিকার সকলেরই থাকে । সেই অধিকার অনুযায়ী কর্ম নিষ্ষাম 
বুদ্ধিতে লোক সংগ্রহের জন্ত কর! জ্ঞানীর নিরপবাদ বর্তব্য। জগতের 
কর্মচক্ত স্বয়ং ভগবান্‌ জগদ্ধারণের জন্ত করিয়াছেন। যেব্যক্কি অন্থবর্থন 
করে না, দে পাপাত্ম।ঃ তাহার জীবন বৃথা (৩1১৬ )। 


অধ্যায়] কর্মযোগ বাতীত সরাস ছঃখমান। ১৯৭ 


সন্গ্যাসস্ত মহাবাহো হুঃখম্‌ আগ্তুম্‌ অযোগতঃ। 
যোগযুক্তে। মুনিব্ররক্ষ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ 


(৬) 

সন্নযাসমতে-__এই পন্থা! শিশ্বতি-অন্ুমোদিত; শুক যাজ্ঞব্ধ্য আছি 
এই পথে গিয়াছিলেন। ফল পরম শাস্তি। 

কর্খ্মযোগমতে--এই পন্থা শ্রতিস্বতি-অন্থমোদিত; ব্যাস, বশিষ্ঠ, 
জনক এবং স্বয়ং ভগবান এই পথে গিয়াছিলেন। ফল পরম 
শান্তি। 

ভ্ঞানলাভের পর, সর্ব লৌকিক কর্ম ত্যাগ করা, বিশ্বলীলা হইতে 
সরিয়! পড়া এবং জ্ঞানলাভের পর স্বধশ্মনুলারে উপস্থিত কর্ম ত্যাগ ন! 
করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে সে সমুদায়ের আচরণ কর, জ্ঞানে, প্রেমে ও করে 
ভগবানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক হইয়। বিশ্বীলার অন্ুবর্তা হওয়া, 
ইছাই উভয়ের মধো ভেদ । সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও সিদ্ধ কর্যোগী--উভয়েই 
জানী; উদ্চয়েরই স্থিতি ও শাস্তি এক। তবে কর্ণদৃষ্টিতে উতয়ের তেদ 
এই বে, সন্গ্যাসী আপনার শান্তিসাগরে আপনি ড্বিকা নিশ্চিন্ত থাকেন, 
কিন্ত কর্ম ঘোগী আপনি শান্তি লাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন) পরন্ধ যুক্ত 
চিত্তে স্বয়ং কম্মাচরণপূর্বক কন্মাকর্টের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া দিয়! 
সাধারণকেও শান্তিমার্গে আকৃষ্ট করেন। সংসারে কর্্মাকর্ম ধর্্মাধর্ 
নিক্নপণপূর্বক সাধু কর্মের প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইতে হইলে, স্থিতগ্রজ্ কর্- 
যোগীই তাহা দেখাইবেন; কর্মত্যাগী সন্গ্যানী যোগী অথব। বৈরাগী 
বৈষ্ণব তাহা পারিবেন না। কম্মরযোগীর জ্ঞানযুক্ত বর্মনথায়াই এক দিন 
ভারত উন্নত হইয়াছিল, আর জ্ঞানযুক্ত কর্শের অভাবেই তাহার বর্তমান 
ছদদশা। “তয়োস্ত বর্মপক্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ/তে (৫1২) এই 
গগবদ্বাণী ঞ্ব সত্য (তিলক) ।৫। 


১ম কর্যোগীর ইন্ছিয়ে কর্ম, মনে সঙ্গ্যাস (৭--১৩)। [পঞ্চম 
যোগযুক্তেগ বিশুদ্ধাত্ম! বিজিতাত্ন! 'জিতেক্্িয়ঃ । 
সর্ববভৃতাত্মভূতাত্মা কুর্ববন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭॥ 


কর্্মযোগ বিশিষ্ট কেন, পুনর্বধার তাহ! বলিতেছেন। অযোগতঃ 
সন্নযাসঃ তু ছঃখম্‌ আপ্ম্‌-_কম্দমযোগ ব্যতীত সন্ন্যান ছংখ প্রাপ্তির 
নিমিত্ত মাত্র। পরস্ত যোগযুক্তঃ__কর্্মযোগনিষ্ঠ। সুনিঃ-মনন ব! 
চিন্তাশীল ব্যক্তি। ন চিরেণ ব্রক্ম অধিগচ্ছতি-_অচিরাৎ ব্রহ্ম লাভ 
করেন।৬। 

যিনি যোগযুক্তঃ__কর্বযোগে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত। বিশ্ুদ্ধাত্মা__. 
নির্মলচিত্ত ( শং)। এবং বিজিতাস্মা__বশীকৃতমন! (রাম )। অতএব 
জিতেন্ত্িযঃ। আর ঘিনি সর্বভৃতাত্মভূতাত্মা-_যাহার আত্ম! সর্ব্ভূতের. 
আত্মভূত, ধিনি সকলকে আত্মরূপে দেখেন। তিনি কুর্ববন্‌ অপি ন 
লিপ্যতে--কম্ম করিয়াও লিপ্ত হয়েন ন1। ৭। 


জ্ঞাননিষ্ঠা তরে কেন বুথ! অনুযোগ, 

কর্ণযোগ সঙ্স্যাস যন্ত্রামাত্র বিন! কর্্মযোগ। 
ব্যতীত. থাকিতে কামের কালি সন্ন্যান ন! হয়, 
নম. - কিন্তু পার্থ, কর্মযোগে নিষ্ঠা যার রয়, 
না অচিরে মনের কালি তা”র মুছে যায়, 
বিলম্বে সেই মুনি ব্রচ্মপদ পার ।৬, 
কর্মযোগে যুক্ত সদা হৃদয় যাহার 
কামের কলঙ্ক লেখ চিত্তে নাই যার, 
মন যার নিরম্তর বশীভূত রয়, 

বশীতৃত রছে বার ইন্জ্িয়-নিচয়, 
সতত যে. আত্মতুল্য দেখে সমুধায়, 

কর্ম করিলেও লিগু ন! হয় সে তায়। ৭। 





শা 


ঘটি 


ঘঅধ্যায় ] কর্মমযোগীর ব্রন্ধে, কন্ার্পণ। ১৯৯ 


নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্ত মন্যেত তন্ববিৎ। 
পশ্যন্‌ শৃন্‌ স্প্‌শন্‌ জিরন্শ্রন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৮ ॥ 
প্রলপন্‌ বিস্বজন গৃহুন্ন,ন্মি্লিমিষন্নপি। 
ইন্দ্িয়াণীক্দরিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥ ৯ ॥ 
্রহ্মণ্যাধায় কর্্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত1 করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্পমপত্রম্‌ ইবাস্তসা ॥ ১০ ॥ 


গুর্ববোজ্জ কর্ম্মযোগে যুক্তঃ-_অভিনিবিষ্র-চিন্ত। ও ববিৎ ব্যক্তি (শং)। 
পশ্তন্‌ শৃন্‌ ইত্যাদি-_-দর্শন শ্রবণাদি কর্ম করিয়াও। ইন্দরিয়াণি ইন্জিয়ার্থেধু 
বর্তত্তে ইতি ধারয়ন্__ইন্ড্িযগণ স্ব স্ব ইন্ড্িয়-বিষয়ে প্রবর্তিত হইতেছে, 
ইহ! নিশ্চয় করিয়।। নৈব কিঞিৎ করোমি ইতি মন্তেত--আমি কিছুই 
করি না, এইরূপ মনে করেন। স্বপন্_-অবলাদ বশত; বুদ্ধির ক্রিয়া-বিরতি 
হইলে নিদ্রাবেশ হয়। বিশ্বজন্__ত্যাগ করিয়া। ৮--৯। 

কর্ধে কর্তৃত্বাভিমান থাকিতে কর্দমফললেপ অনিবার্যা। কিন্ত 
কর্মাণি ব্র্ধণি আধায়--পরমেস্বরে অর্পণ করিয়া, আমি যাহ! করিতেছি 


তত্ববিৎ দেই যোগী দেখে, ধনঞ্য়! 
ই্জিয়ের-ধর্শ মাত্র কর্ম সমুদয় ;__ 
চক্ষু করে দরশন, শ্রবণ শ্রবণ, 
স্বক্‌ স্পর্শ, নালা স্বাণ, বদন ভোজন, 
কর্মযোগীর নিদ্রা! যায় বুদ্ধি, হস্ত করয়ে গ্রহণ, 
ইন্দির়ে  বাগিক্তিয় কছে বাণী, চক্ণ গমন, 
কর্ম-মনে নিশ্বাস উন্মেষ আদি প্রাণ আদি বায়ু, 
সন্ত্রাস: বিসর্গ-আনন্দ দেয় উপস্থ 'ও পাছু। 
করি সর্ব, ভাবে যোগী, সে কিছু নাঁকরে, 
ইন্জি় সকল স্ব স্ব বিষয়ে বিহরে । ৮--৯। 


মস কর্ম্মযোগীর কর্্--দেহ ইন্দ্রিয় মন বৃদ্ধিতে । [ পঞ্চৰ 


তাহ! সেই ঈশ্বরের কাষ। অথব! ঈশ্বরই সকলের হৃদয়ে থাকিয়া! সকল 
করাইতেছেন, এই ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করিয়া! ; ১৮1৬১ দেখ । এবং 
সঙ্গং ত্যন্তা--কর্তৃ'ত্বর অভিমান কিংবা আসক্তি ত্যাগ করিয়া । বঃ করোতি। 
সঃ পদ্মপত্রম্‌ অস্তসা ইব-_-পদ্মপন্ত্র ধেমন জলে লিগু হয় না, তন্রপ। 
পাপেন ন লিপ্যতে। অন্তসা-_-জলের দ্বারা । পাপ--কাম্য কর্ম মাত্রেরই 
ফলাফল নিবন্ধন জীব সংসারে লিগ হয়" অতএৰ কর্মের সেই ফলাফলই 
পাপ। ন লিপ্যতে--লিপ্ত হয় না, এই বাকো পাপ শবের অর্থ নির্দেশ 
করিতেছে, ৫১৫ দেখ । এখানে পদ্মপত্র ও জলের উপমাটা লক্ষ্য করা উচিত। 
জল পদ্মপত্রে লিপ্ত ছয় না, তদ্রপ পাপ তাহার হাদয়ে প্রবেশ করে ন!। 

যিনি কর্মযোগে যুক্ত, ব'হার চিত্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাবাপক্ন এবং 
দেহ মন ইন্জ্িয়ের উপর ধাহার আধিপত্য জন্মিঘাছে, যিনি জ্ঞানে অবস্থিত 
তত্ববিৎ, তিনি প্ররুতির গুণ হইতে নিষ্পন্ন, দর্শন, শ্রবণ, গমনাদি কর্দকে 
আপনার কম্ন বলিয়। ধারণ। করেন ন! এবং সে সকলে আসক্ত হয়েন না। 
তিনি কর্খ সকল ব্রন্ষে সমর্পণপূর্ববক পদ্মপত্রস্থ জলের ন্তাক় নিণিগুভাবে, 
লোকদ্ছিতির জন্ত, কর্ম করেন। এইরূপে একই সময়, একই ব্যক্তি, 
সঙ্গ্যাসী হইয়াও কর্্রযোগী হয়েন। ইহাই গীতোক্ত সাধনার মূল তন্ব। 
ভগবান্‌ স্বয়ং এই ভাবেই কর্ম করিয়! কর্মের আদর্শ দেখাইয়াছেন। ১। 

..... এইরূপে এ সংসারে বত কিছু কর 
জানি মনে সে সমস্ত ইন্জ্িয়ের ধর, 

কণ্মযোগীর ব্রদ্ধে ষে সে সমুদয় করি সমর্পণ, 

কর্-ব্রন্ধে “আমি করি” অভিমান করি বিসর্জন, 
ফলের জকাজ্ষ! ত্যজি করে সমুদায়,_- 
ভৃত্য বথা করে কর্ম প্রভুর সেবার 
পল্পপত্র যখ! লিগু নাহি হয় জলে, 
সেজন না লিপু হয় তা'র ফলাফলে। ১০। 








্ 


স্ধ্যায় ] কর্পযোগীর কর্মের ফল চিত্তগুদ্ধি। ২৯১ 


কায়েন মনসা বুদ্ধা। কেবলৈরিন্দ্রিয়েরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং তাক্তগাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ . 


(কর্ম) যোগিনঃ আত্মশুদ্ধয়ে-_চিত্তশুদ্ধির জন্ত। সঙ্গং তান্ব।--আসক্কতি 
ত্যাগ করিয়া। কেবলৈঃ কায়েন, মনসা, বৃদ্ধা, ইঞ্জির়ৈঃ অপি কর্ 
কুর্বন্তি--কে বল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্জরয়ের দ্বার! কর্ম করে। কেবল-- 
মমত্ববর্জিত ( শং), কর্ণ অভিনিবেশশুন্ট (প্র )। কেবল শব, কায় মন 
বুদ্ধি ও ইন্দ্র ইহাদের প্রতোকেরই বিশেষণ । 

প্রকৃতপক্ষে কেবল কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রয়ের দ্বারাই করা হব়। 
বাথ বিষয় চক্ষু কর্ণাদি ক্তানেক্্িয়ের দ্বার দিয়! মনের স্ান/ অস্তঃকরণে নীত 
₹ইলে, বুদ্ধি তাহার বিষয় বিচার-পূর্ব্বক তাহার ন্বরূপ নিশ্চয় করে। তখন 
তাহ! হইতে মুখ দুঃখ বোধ হয়। স্বখহুঃখবোধ হইতে ঈদ্চিত বিষয় গ্রহণ 
ব! ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। তাহ! মনকে পরিচালিত করে। পরে মন 
আমাদের যে গ্রহণশক্তি, যাহ! সল্প বাহু ইন্জ্রির়, তাহাকে পরিচালিত 
করে। তাহা আবার স্থূল হম্তকে পরিচাপণিত করে। তবে গ্রহণ বা 
ত্যাগাত্মক কর্ম হয়। জ্ঞানেন্দরিয়গণ বাঠিব্রের বিষয়কে ভিতরে আমির 
ইচ্ছা দ্বেবা্দি উৎপাদন করে আর কর্েন্্রিরগণ অন্তরের বিষয্কে 


ইচ্ছ। দ্বেষ কাম ক্রোধ ঈধ! অ'ভমান, 
এরা সদ! মনোমাঝে ভালে, মতিমান ! 
এরাই চিত্তের কালি জানিও, পাণগ্ডুব! 
সেই চিত্ত “শুদ্ধ” যাহে না রয় এ লব। 
কর্দযোগের কর্্মযোগী চিত্তগুদ্ধি লাভের কারণ, 
ছার! চিন্তগদ্ধি করি সেই ইচ্ছ! দ্বেষ ঈর্যাদি বর্জন, 
বুদ্ধীন্তিয় মনে আর শরীরে কেবল 
এ সংসার মাঝে কর্ম করে ছে মকল। ১১। 





২৯২ ফলাশাত্যাগে শাস্তি-_সুক্তি, ফলাশাতেই সংসার-বন্ধন। .[ পঞ্চ 


যুক্ত কর্মফলং ত্যক্ত। শান্তিম্‌আগ্োতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২॥ 


বাহিরে আনিয়! দিয়া, বাহিরের কর্ম সম্পাদন করে। সুতরাং মন বুদ্ধি 
প্রতভৃতিই কর্শের নির্বাহক । এইরূপ সর্বত্র । 

- স্দ্দের জলে যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ তাহাতে হুর্ধ্যাদির.. প্রতিবিশ্ব 
ঠিক পড়ে না । আমাদের চিত্ত যেন একটা হুদ। কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ হিংসা 
ঈর্ষা পরচর্চাদি তাহার তরঙ্গ । তরঙ্গ থাকিতে তাহাতে জ্ঞানহুর্য্য ঠিক 
প্রতিভাসিত হয় না। কর্্মযোগের কার্য সেই তরঙ্গ নাশ করিয়া চিত্তকে 
স্থির নিশ্চল শাস্ত করা। ইহাই আত্মসুদ্ধি ব1 বুদ্ধির নিরশ্্বলত1। ১১1 

কর্ধের দ্বারা কে বন্ধ হয়, আর কেই বা মুক্ত হয়» কর্মযোগ যুক্ত 
ব্যক্তি কর্মবফলং ত্যন্কা। নৈঠ্ঠিকীম্‌-নিষ্টা, দৃঢ়তা ; তাহ! হইতে প্রান্ত, 
নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নিশ্চলা, আত্যন্তিকী। শাস্তিম্‌ আপ্রোতি। আর -যে 
ব্যক্তি কর্্মযোগে অযুকঃ-_-ফলাশায় কর্ম করে। সে কামকারেণ ফলে 

২স্পকামের প্রেরণার, প্রবৃত্তিবশে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ফলে আসক্ত 
হইয়া। নিবধ্যতে__সংসারপাশে বদ্ধ হয়। সে কামের প্রেরণায়, কামের 
অধীন হইয়া ফলাশায় কর্ম্ম করে, স্থৃতরাং পরাধীন, বন্ধ । ১২। 


কর্মযোগে যার চিত্ত সদা যুক্ত রয়, 

সেই যোগী কর্মফল তাজি সমুদয় 
কর্বযোগীর অনস্ত শাস্তির স্থখ-পারাবারে ভাসে, 
শাস্তিলাত স্থির নিষ্ঠা হ'তে পার্থ! যে শাস্তি বিকাশে। 
অযোগীর কিন্তু সেই নিষ্ঠা নাই যাহার অস্তরে, 
বন্ধন কামের প্রেরণে মাত্র সর্ব্ব কর্ম করে, 

সেই হে, আপক্ত হয়ে কর্ধ্ফলে যত, . 

হায় রে! আবদ্ধ হয় সংসারে নিয়ত। ১২। 


অধ্যায় ) কর্দমযোগীর কর্ধসন্ন্যান অন্তরে । ২৩ 


সর্ববকণ্ম্মীনি মনসা সং্স্যান্তে স্ুখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈৰ কুর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌॥ ১৩॥ 


কর্মযোগ-সংসিদ্ধিতে যাহার দেহ, মন, ইন্জিয়ের উপর আধিপতা 
হয় (৫1১* টাক! দেখ) সেই বশী দেঙ্ী-_জিতেনিয বাক্তি। সর্ব- 
কর্মাণি মনসা সংন্ন্ত_-মনে মনে ( প্রত্যক্ষতঃ নহে ) সর্ব কর্ম ইন্দ্রিয়াদির 
উপর সম্যক্রূপে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ শ্বভাব-্রেরিত ইন্জিয়াদিই স্ব স্ব 
বিষয়োপযোগী কর্মে বাপুত, মনে ইহা স্থির জানিয়া। ন এব কুর্বন, ন 
কারয়ন্_ শ্বয্ং কর্ম না করিয়া বা না করাইয়; অর্থাৎ আমি কিছু 
করিতেছি বা করাইতেছি, এরূপ না ভাবিয়া ( গিরি )1 নবন্থারে পুরে 
স্থখম্‌ আন্তে--নব দ্বারযূক্ত দেহরূপ-গুহে সুথে থাকেন। আপবা নবন্ধারে 
গুরে সর্ব কর্মাণি মনসা সংগঠস্ত__সমুদায় কর্মই দেহের ধর্ণামাত্র মনে করিয়া 
(রাম!) ইত্যাদি। 

তিনি জানেন, স্বভাব গ্রবর্ততে (৫1১৭) স্বভাব পরিচালিত ইন্দিয়াদি 
হইতেই সর্ব্ঘ কর্ম হয় (৫1১১); এবং এইরূপে দেভাদি হইতে আত্মার 


শরীর স্বরূপ গৃক্কে নয়টা ছ্য়ার,__ 
ডষ্ট ই চক্ষু কর্ণ, চই নাসা আর 
বদন, উপস্থ, গুহা; নব দ্বারময় 
কশ্ুযোগীর এই গৃচে জিতেজির যোগী, ধনঞয় ! 
বাহিরে কর্ণ, দেহ মন, ইঞ্জিয়াদি হ'তে যত কর্ম 
মনে মন্ত্যাস, জানিয়া সে সব মাত্র ব্বভাবের ধর্ম, 
ফল শান্তি দ্েহাদিতে সে সকল করিয়া অর্পণ, 
নিরস্তর জ্বথে কাল করেন যাপন ঃ 
আমি কোন কর্ম. করি, অথব1 করাই, 
তাহার ঘদয়মাবে এ ধারণ! নাই। ১৩। 














২০৪  প্রক্কৃতির কর্তৃত্ব ভোকৃত্ব-_-মাত্মা অকর্তা (১৪--১৫)। [পঞ্চম 


ন কর্তৃত্ব ন কণ্াণি লোকস্য স্থজতি প্রভূঃ। 
ন কন্ধমরফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥ 


স্বাতন্া উপলন্ধি করেন বলিয়াই তিনি কোন কর করিতেছেন ব 
করাইতেছেন, মনে করেন না; সুতরাং রাগছ্েষাদদ-জনিত হর্য-বিষাদ 
তাহার থাকে না; তিনি নিত্য প্রসন্ন_ন্থখী এবং কর্থাী হইয়াও 
সন্ন্যাসী । ১৩। 

পূর্বোক্ত বিতেন্দিয় শুদ্ধচিত্ত (১১) যোগী সাধনার আরও পরিপাক 
দশায় আত্মার স্বাভাবিক স্বরূপ দেখিতে পান (রাম1)। তিনি দেখেন, 
আত্ম! গ্রক্কৃতির অধীন নছেন, পরস্ধ তিনিই প্রক্কৃতির প্রভু, নিয়স্কা। 
'সেই প্রতুঃ-_আত্ম। ( শং )। কর্তৃত্ধং ন স্যজতি-_-জীবের কর্তৃত্ব সথষ্টি করেন 
নাঃ অর্থাৎ জীবগণ যাহ! কিছু করে, আত্ম। তাহার প্রবর্তক নছেন। 
ন কন্মাণি শ্থজতি-লোকের গৃহ নিন্মাণাদি কর্্মমালারও কর্ত! হয়েন 


আত্মার স্বরূপ, পার্থ, দেখে সেই জন। 
সেই দেখে,__যাঁচ1! কিছু করে জীবগণ 
আত্মা. আত্মা সে সকল কর্প্প কিছু না করায়, 
অকন্মু করে ন! জীবের কিন্ব! কর্ম্ঘ সমুদায় ; 
স্বরূপ ঘটায়ে সংযোগ কিনব! কর্মফল সনে 
করে ন! ছঃখী বা ম্থখী কভু জীবগণে। 
পূর্ব কালে পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম যে করে 
সংস্কার রছে তা'র তাহার অস্তরে। 
স্বভাবই সেই পূর্ব্ব সংস্কার অন্তরূপ ভাব 
কর্ম করায় যথাকালে ব্যক্ত হয় ;-_ ইহাই শ্বভাব। 
এই যে ম্বভাব পার্থ, ইহাই করার 
এ সংসারে ভাল মন্দ কর্ম সমুদায়। ১৪। 


অধ্যায় ] আত্মাকে কর্তা বোধ করা অজ্ঞানের ফল। ২০৫ 


নাদত্তে কশ্যচিৎ পাপং ন চৈব স্থকৃতং বিভুঃ 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহান্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥ 


না। ন কর্মফলসংযোগং--অগুষ্ঠিত কর্মের ফলে উৎপর যে স্ুখ-ছঃখাদি, 
তাহার সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, তাহাও আত্মা করেন ন|। তবে এ 
সকল কোথা! হইতে হয়? শ্বভাবস্ত প্রবর্ততে-_শ্বভাবই কর্ধে গ্রবৃত 
হইয়া থাকে। প্রাণিগণের জন্মাস্তরকৃত কর্দের অব্যক্ত সংস্কার, বাছা 
বর্তমানে বথোপধুক্ত কালে দ্থান্ুরূপ কার্ষেয অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম 
স্বভাব ( শং ১৮:৪১) অর্থাৎ পূর্ববকর্শ-সংস্কারের নাম স্বভাব (জী )। 
সেই ম্বভাবই জীবকে কখন পাপ কর্শে, কখন পুণা কর্মে আকৃষ্ট করে। 
শ্বভাবই প্রবর্তক । আমর! আপনিই বন্ম করি, আপনিই আপনাদের 
অদৃঃ সৃষ্টি করি; আপনাদের লালায় গুটিপোকার মত আপনারাই বন্ধ 
হই। অজ্ঞ লোকেই সে সকল আম্মার কন্ম বলিয়! মনে করে। ১৪। 
তিনি আরও দেখেন যে, আত্ম! বিভুঃ__পরিপূর্ণ ; অর্থাৎ কোন 
দেহ-বিশেষে আবদ্ধ নহে, পরস্ত সর্বব্যাপী । সেই আত্মা কমডচিৎ পাপং 
ন জাদত্তে_কাছারও পাপ গ্রঙ্গ করে না। ন চহ্থুকৃতম্‌ এব--এবং 
কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করে ন1। যে কর্ম রাগছেবাদি উৎপাদনে চিতকে 
কলুধিত করে, জ্ঞানকে আবুত করে, তাহা পাপ; আরঘাহ! রাগছ্েষাদি 
নই করিয়া চি্তকে নির্খল করে, তাহা পুণ্য । সংসারদশাতে দেহিরপেও 


সর্বময় আত্ম,__পুনঃ দেখে সেই জন 
আল্মাতে কা'রো পাপ কা”রে পুণ্য করে না বহন। 
পাপপুণ্যুও অজ্ঞানে জীবের জ্ঞান সমাচ্ছন্্ রয় 
নাই, তাহা! তাহাতে সকল জীব বিমোহিত হয়; 
অজ্ঞানে তাই তা”র! ভাবে আত্মা করে সমুদয় 
পাপ পুণা ভাল মন বত কর্ম হয়। ১৫। 





৪৬ কর্ম্মযোগীর আদিত্যবৎ পরম জ্ঞান। [ পঞ্চম 


জ্তানেন তু তদ্‌ অজ্ঞানং যেষাং নাশিতম্‌ আত্মনঃ.। . 
তেষাম্‌ আদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকশিয়তি তত পরম্‌॥ ১৬ ॥ 

আত্ম! প্ররুতিকত কর্মোৎপন্ন পাপ-পুণ্য দ্বারা রঞ্জিত হয় না। জবা 
কুন্থমের নিকটে শুভ্র স্কটিক্ের রক্তিম! ভাব যেমন, আত্মাতে পাপপুণোর 
সংযোগণ্ড তেমন। কিন্তু অজ্ঞানেন জ্ঞানম্‌ আবুতং__জীবের জ্ঞান অজ্ঞানে 
আবৃত; ৩৩৯ দেখ । তেন জন্তবঃ মুহাত্তি__তজ্জন্ত জীবগণ মুগ্ধ হয়। 

১৪--১৫ শ্লোকের মর্ম এই। যেমন অগ্রির সাহায্যে স্থালীতে রন্ধন 
হয়, কিন্তু রন্ধনের ভাল মন্দের জন্ত অমি দায়ী নহে; অথবা যেমন 
আলোকের সাহাধ্যে চক্ষু বস্ত দর্শন করে, কিন্তু ভাল মন্দ দর্শনের জন্ত 
আলোক দায়ী নহে, আলোক দুশ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়! দেয় মাত্র; 
তন্রপ আত্মার অধিষ্ঠানবশতই জীবের অন্তরে ভোত্তৃত্বের উদয় হয় বটে, 
কিন্ত জীব আপন স্বভাবের বশে ভাঁল মন্দ কর্ম করিয়৷ সুখ দুঃখ ভোগ 
করে, আত্ম! তাহার অন্ত দায়ী নহে; আত্মা তাহার প্রকাশক মাত্র। 
স্বার্থপর প্রহর স্তায় আত্ম! শ্বীয় স্বার্থের অন্ত কাহাকেও কোন কর্মে 
নিয়োগ করে না। জীবের অনাদি কর্্ম-সংস্কার-জনিত বাসন! বা! কাম 
আত্ম-বিষয়ক সত্য জ্ঞানকে আবৃত করিয়! (৩/৩৮-৩৯) তাহাকে কর্মে 
প্রেরিত করে। কিন্তু অন্তানমুগ্ধ জীব সেই বাসনার প্রেরণায় কর্ম করিয়া 
মনে করে যে, আত্মা কর্ম করিয়া ও কর্ম করাইয়! স্থখ হুংখ--পাপ পুণ্য 
ভোগ করে। ১৫। | 

তু-পরস্ত। যেষাং. তৎ অজ্ঞান আত্মনঃ_ন্ত্যনেন নাশিতং__ 
১৪এবং ১৫ শ্লোকোক্ত আত্মার শ্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া, যাহাদের সেই 
অজ্ঞান নষ্ট হইয়া বায়। বুদ্ধির রাজলিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হ্ইয়! 





আত্মজ্ঞানে আত্মার স্বরূপ দেখি, কিন্তু ধনঞ্জয়! 
অজ্ঞান নাশ ধাহাদের সে অজ্ঞান দূরীভূত হয়, 


অধ্যায়] জ্ঞানে পুনর্জন্ম নিবারণ ( ১৬--১৭ )। ২০৭ 


তদ্বুদ্ধয়স্তদাতআনস্তনিষ্টাস্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছ্তযপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিরধূতকলাষাঃ ॥ ১৭॥ .. 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পশ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ১৮ ॥ 
তাহা স্থির শান্ত নিশ্চল সাত্বিক হয়, ৪1৩৫ শ্লোক ও ৫1১১ গ্লোক 
দেখ। তেষাৎ তৎজ্ঞানং পরং--পরমার্থ তত্ব ( শং), পুর্ণ ঈশ্বরশ্বরূপ 
(শ্রী) খ্রকাশয়তি। আদিতাবত__যেমন হুর্ধ্য অন্ধকার নই করিয়া 
পমন্ত জগত প্রকাশ করে ।১৬। 
তদবৃদ্ধয়ঃ__সেই জানে প্রকাশিত মে পরম তন্ব, সেই তত্বে যাহাদের 
বুদ্ধি অর্পিত । তদাস্মানঃ_ধাহারা তম্মন!। তত্লিষ্ঠাঃ__সর্ধাদ|! তাহাতে 
নিষ্ঠাযুক্ত। তৎপরার়পা:__ভাচাট ধাঙাদের পরম আশ্রর়। জ্ঞাননিধূর্ত- 
কলযাঃ-জ্ঞানে ধাহাদের কলব, পাপাদি দোষ নিরস্ত তইয়! বায়। 
তাচার1 অপুনরাবুত্তিং গচ্ছস্থি_ আর পুনর্জন্ম প্রাপ্প হয়েন না। ১৭। 
সেই জ্ঞান ধাহারা লাভ করিয়াছেন, সেঃ জ্্রানিগণের হদয়ে যে সকল 


ও পরম তাদের জদয় মাঝে আদিত্য সমান 
জানের আপনি কুটিয়! উঠে সে পরম জ্ঞান, 
বিকাশ যেল্ঞান হে নরবর, তাদের অন্থরে 
পরমার্থ গৃঢ় তব প্রকাশিত করে। ১৩। 
এরূপে পরম তত্ব পেয়ে, ধনঞ্জয় । . 
তাছাতে ধাছার বুদ্ধি অবিচল রয়, 
মেই জ্ঞানীর তাহাতেই নিষ্ঠ|, রহে তাহাতেই মন, 
মুক্তিলাভ কবেন তাতেই মাত্র আশ্রয় গ্রহণ, 
জ্ঞানের পবিত্র তোয়ে ধৌত পাপতার 
যাঃন সেখ! যেখ! হ'তে ন1 আসেন আর ১৭। 


২০৮ সিদ্ধ কর্ম্মযোগীর গুণগ্রাম (১৮--২৬)। [ পঞ্চম: 


ইহৈব তৈ ঞিতঃ সর্গো। যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তম্মাদ্‌ ব্রন্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥ 


সগুণের বিকাশ হয়, ১৮--২৬ শ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। পণ্ডিতাঃ-_ 
সেই পণ্তিতগণ। বিস্তাবিনয়সম্পন্ে ব্রাহ্মণে, গবি, হস্তিনি শুনি শ্বপাকে' 
চ-_সম্ত্রাহ্মণ, গো, কুকুর, চণ্ডাল ও হস্তীতে। সমদণিন:-_সমদর্শী হয়েন। 
তাহারা সমগ্র জগৎকে ব্রন্মময় দেখেন, স্থৃতরাং তাহাদের কাছে সকলই 
সমান ; ৬।৩২ টীক! দেখ। ১৮। 

এই রূপে, যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং__যাহাদের মন সর্বত্র সমভাবে 
বিরাজিত ব্রক্গে প্রতিষ্ঠিত। তৈঃ ইহ এব সর্গঃ জিতঃ-_-এই জীবদ্দশাতেই 
তাহাদের সংসার নিরঘ্ত হয়। কারণ (হি) ্রন্ধ নির্দোষং সমং_নির্দোষ- 
ভাবে সম, £50105 1017020010 7 তাহাতে শ্বজাতীয়, বিজাতীয়, 
স্বথগত, দেশ, কাল প্রভূত কোন ভেদ নাই, তিনি সমস্ত ভেদরহিত 


জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত ধাহার হৃদয়, 
সেই জ্ঞানী উত্তম অধম তার তুল্য সমুদয় 
সর্বভূতে বিভা! ও বিনযধুক্ত ব্রাহ্মণ উত্তম, 
সমদর্শা গো, হস্তী, কুকুর কিন্বা চণ্ডাল অধম, 

এক আত্ম জানি সেই সবার অন্তরে, 

পণ্ডিত সমান চক্ষে সবে দৃষ্টি করে। ১৮। 





সর্বত্র এরূপ যার সমদৃষ্টি হয় 
সেই সংসারেই থাকি করে সংসার বিজয়। 
জ্ঞানীর ব্রচ্ধে নাই গুণময়ী প্রকৃতির দোষ, 
্রা্ধী স্থিতি সর্বত্র সম সে ব্রহ্ধ,__সর্বাংশে নির্দোষ । 
এই জ্ঞান লাভ করি সেই জ্ঞানবান্‌ 


এ সংসার অন্ষভাবে করে অবস্থান। ১৯। 


অধ্যায়] তাহার ব্রাহ্ষী স্থিতি ও অক্ষয় সখ ২০৯ 


ন প্রহৃয্োৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোছিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূটো ত্রচ্ষবিদ্‌ব্রক্ষণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ 
বাহাস্পর্শেষসক্তাতআ বিন্দত্যাত্বনি যত সৃখম্। 
সব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সখম্‌ অক্ষয়ম্‌ অশ্মতে ॥ ২১॥ 


"একমেবান্ধিতীয়ম্*। বর্গ সর্ব জীবের হৃদয়ে খাকিলেও, জীবের প্রকৃতি- 
জাত রাগন্ধেযাদি দোষে কখন লিপু হয়েন না, ত্রিগুণভেদে ভিন হয়েন 
না। তিনি নিরঞ্জন, নিগুণ, আকাশবৎ সর্বত্র সম, নির্দোষ সম। 
তম্মাৎ_-এই সমদর্শন হইতে । তে ব্রচ্ষণি স্থিতাঃ ত্রাঙ্মী স্থিতি লাভ 
করেন; নির্বিকার সৎ-চিৎ-আনন্দময় ভাবে অবস্থান করেন। ১৯। 

তিনি ব্রহ্ধবিৎ হইয়া ব্রন্ধণি স্বিতঃ- তরঙ্গ ভাবে অবস্থিতি করেন। 
প্রিয়ং প্রাপা ন প্রলাযাৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপা ন উদ্বিজেৎ (২1৫৬ দেখ )। 
স্থিগবুদ্ধিঃ-স্থিত প্রজ্ঞ | অসংমুড়ঃ-_মোভবর্জিিত | ২০ । 

তিনন বাহাম্পর্শেনু অপক্কাস্মা_ _ইন্দ্রয়গোগা বাহা বিষয়ে অনাসক্চিক 
হইয়া। আম্মনি যত ম্রথং--অন্থঃকরণে প্রকাশমান যে সান্বিক 


ঈঢশ যে এক্বৎ ব্রচ্ছে স্থিতি ধার, 
সিঙ্ধমোগ ই লাণ্ে হর্ষ নাই কখন ঠ'চার। 
উচ্নানিট্টে অনিষ্ট সঞ্চারে ঠার উদ্দেগ না তয় 
নির্বিকার স্থিরবুদ্ধ, ভার জদে মোহ নাঠি রয়। ২৪। 
অনাসক্ত থাকি বাহ্‌ ইন্র্রিয়-বিষয়ে 
অনাসন্ত জাগে যে সারিক নখ তাহার জদয়ে, 
যোগীর . আপনার অস্থরের সে স্ুখ-উচদ্াসে 
সপ বর্গ বিৎ সেই জ্ঞানী নিরন্তর ভাসে। 
নিরস্বর ব্রচ্গে রাখি নিবিষ্ট হৃদয় 
করেন সে সুখ ভোগ, যে সখ অক্ষয় ।২১। 
১৪ 


২১০ বিষয় স্থখ ছঃখমধ্যে, কাম ক্রোধ জয়েই হ্ুখ। [পঞ্চম 


যে হি সংস্পর্শজা ভোগ! হুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্ধন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২॥ 
শরুোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখী নরং ॥ ২৩॥ 


স্থুখ (১৮৩৭ )। তৎবিন্দতি--লাভ করেন। ব্রহ্গযোগবুক্তাত্মা_-ব্র্ে 
নিবিষ্টমনা। সঃ অক্ষয়ং নুখম্‌ অন্লতে। অনাসক্তি শবের অর্থ স্ত্রী, 
পুক্র, বন্ধু, বা! অর্থাদি বিষয়ে গ্রীতিশূন্ততা নছে। আসক্তি ও প্রীতি এক 
বস্ত নছে। ধিনি তত্বদর্শী, তাহার পক্ষে, সর্ব ভূতে ঈশ্বর আছেন 
জানিয়া, সেই সেই বস্ততে যে প্রীতি, তাহ! আসক্তি নহে এবং তাহ! 
ত্যাজ্য নহে। ২১। 

তিনি বাহা সুখ চাহেন না; কারণ, সংস্পর্শপাঃ ষে ভোগাঃ-_ 
বিষয়েন্র্রি়সংষোগ হইতে উৎপন্ন যাহা কিছু ভোগ-হ্থথ। তে ছঃখযোনয়ঃ 
এব--নে মকল ছুঃথের যোনি অর্থাৎ কারণ মাত্র। আস্তস্তবস্তঃ--তাহা- 
দের আরম্ভ ও শেষ আছে; আসে আবার যায়। অতএব বুধঃ তেযুন 
রমতে-_জ্ঞানী সে সকলে প্রীতি লাভ করেন না। ২২। 

কাম-ক্রোধ-জনিত আঁবেগ-_বাসনা, ভাবন! চিত্তকে চঞ্চল করিয়! 
তাহার সমতা ও শাস্তি নষ্ট করে। কিন্তু যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্‌-_ 
দেহত্যাগের পূর্ব পর্যান্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন (শ্রীী)। কামক্রোধোস্তবং 





বিষয়-সন্তোগ হ'তে সুখ যাহ! হয় 
বিষয়ন্গধ ছুঃখের কারণ মাত্র তাহ! সমুদয়। 
ছুঃখের . কৌন্তের, সে সুখ যত আসে পুনঃ যায়; 
হেতুমাত্র বুধগণ প্রীতি লাভ নাহি করে তায়। ২২। 
কামের ক্রোধের বেগ, শুন নরবর! 
কামক্রোধ- নির্খবল সুখের পথে বিশ্ব নিরস্তর। 


অধ্যায়] জীবহিতে রত খধিগণের তন্গনির্ব্বা। . ২১১ 


যোহম্তঃস্থখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রঙ্গনির্ববাণং ব্রহ্মভৃতোইধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 


'বেগং_-কামক্রোধ হইতে উৎপন্ন শারীরিক এবং মানসিক বিকার। ইহ 
এব-_তাহ! উৎপন্ন হওয়া! মাত্রেই, অর্থাৎ বাহ্‌ বিষয়ে প্রবর্তিত হওয়ার 
পূর্বেই (জী )। ধঃ সোড়়ং শকোতি--যে বাক্কি সহ বা প্রতিরোধ 
'ফরিতে সমর্থ হয়। সঃ যুক্তঃ_ সেই বাক্তি যোগে যুক্ত, স্থির নিশ্চলচিন্ত। 
সঃ নরঃ সখী | ২৩। 

কাম-ক্রোধাদিজনিত আবেগই নির্মল আনন্দ ভোগের বিশ্ব। কিছু 
চাছিতেছি কিন্তু পাইতেছি না, ফল ভঃখ, ক্রোধ । অতএব যখন কাম- 
ক্রোধাদির জয়"হয়, বাহা বিষয়ের প্রত্যাশা 'মার থাকে না, তখন জীব 
আপনার অন্থরে আপনি স্থণী, আম্মারাম হয়। এইরূপে যঃ অন্বঃমখঃ, 
অন্তরারামঃ | আরাম_-গ্রীত্ি, আনন্দ। তথা এব চ অস্যর্জেোতিঃ-_ 
অন্বপৃষ্টি। বক্ষভুতঃ-_যে রক্ষভাব প্রাপ্ন হইয়া । স যোগী বঙ্ধনির্ববাণস্‌ 
অ[ধগচ্ছতি-_সেই কল্মযোগী বর্ষনির্বাণ লা করে।২৪। 


জ্বীন সেভেতু,সে বেগ চিন্তে উদিত যেমন 


সো এবং অমনি যে পারে তারে করিতে দমন ) 
শ্রী আমরণ করে ভেন কামক্রোধে জয়, 
তারই চিত্ত যোগে সুক-_সেই সুখ হয়। ২৩। 
কাম-ক্রোধ-জয়ী সেই যোগী ধনজয়, 
আম্মারামীর আপন অন্তর স্থথে নিতা মুখী রয়, 
নির্বাণ বাহ বস্তু ত্যজিয়! অন্তরে ক্রীড়া! করে, 
দৃষ্টি রাখে নিরস্তর অন্তরে অন্তরে; 
নির্বিকার ব্রহ্গভাবে করি অবস্থান 


শান্তিময় ব্রদ্মপদে লভে সে নির্বাণ । ২৪। 


২১২ কামক্রোধমুক্ত বর্ম যোগী ইহপরপোকে মুক্ত। [ পঞ্চ 
লভন্তে ব্রন্মনির্ববাণম্‌ খষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ। 
ছিন্নদ্ৈধা যতাত্মানঃ সর্ববভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫। 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো৷ ব্রক্ষমনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্বনাম্‌ ॥ ২৬ ॥ 


পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন খবয়:__-তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ। খষ, দর্শনে । তক 
ধিনি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি খব। ক্ষীণকল্মষাঃ__যাহাদের পাপক্ষয় 
হইয়াছে। ছিরছ্বৈধাঃ__সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। যতাত্মানঃ__দেহ মন 
সংযত হইয়াছে । এবং সর্বভূতহিতে রতাঃ। তাহারা ব্রহ্গনর্বাণৎ 
লভত্তে। পাঠক দেখিবেন, ব্রক্ষবিৎ খষগণও লোকহিতকর কর্মে 
প্রবৃত্ত । ২৫। 

কামক্রোধ হইতে বিধুক্তানাং ষতচেশলাং বিদ্দিতান্মনাং--আত্মতত্ব 
ঝাহার! বিদিত হইয়াছেন। তাদৃশ যতীনাং। অভিতঃ--উভয়তঃ, জীবিত 
ও মুত উভয় অবস্থাতেই (শং,শ্রী)। বন্নির্বাণং বর্থতে। তাহার! 
ঘে কেবল দেহান্তেই মুক্ত তাহ! নহে, পরস্ধ জীবদ্দশাতেও মুক্ত। যতী-_ 
সংযতেন্দ্রিয় সর্যাসী। ২৬। 


এই ভাবে ধাহাদের ক্ষীণ পাপচয়, 

জীবহিতে বশীভূত দেহ মন, বিগত-সংশয়, 

জ্ঞানীর সর্বভূতহিতে রত সেই খষগণ 

কশ্পু  ব্রক্ষানন্দ লাভ করি জুড়ায় জীবন। ২৫। 

কাম নাই, ক্রোধ নাই, সংযত হৃদয়, 
পরমার্থ-তত্ববেত্ত! সঙ্লযাসি-নিচয়, 
এ দেছে দেহান্তে কিনব! ব্রহ্মানন্দে রয়, 
জীবনে মরণে তার! মুক্ত, ধনঞ্জয়! ২৬। 


অধ্যায় ) সমাধিস্থ নিষাম যোগীর মুক্তি ২১৩ 


স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্ববাহ্যাংশ্চ্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্রবোঃ ৷ 
প্রাণাপানৌ সণৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥ 
যতেক্দ্ি়মনোবুদ্ধি মুনি মৌঁক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয় ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮ ॥ 


এক্ষণে ধ্যানযোগের কথা! বলিতেছেন। ধ্যানযোগে কন্মংযাগের 
অন্তর্গত যোগ-বজ্ঞ (৭২৮) এবং “কম্মযোগের শীর্ষস্থানীয়” (বল), 
উচ্চতম সোপান। ইহার দ্বার! চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য নিবৃত্ত হয়। তখন 
সেই স্থির চি্ধে পরদ্ধের নিগুণ অক্ষর আত্মভাব আর তাহার সগ্ঙণ 
পরমেশ্বরভাব, ছুইই প্রতিভাত হয় । ২৭--২৯ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। 
এই ছই শ্লোক, পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ের স্ুত্রস্বরীপ। 

বাহান্‌ স্পর্শান্‌ বহিঃ রুত্বা-_বাহা বিষয় সকল বাছিরে রাখিয়!। কাম্য 
বিষয় সকল চিন্তাধারা মনোমধ্যে প্রবেশ করে, অতএব তদ্িষয়ক চিন্ত! 
পরিত্যাগ করিলে তাঙার! মনোমধো প্রবেশ করিতে পারে না (ভ্)। 
চক্ষঃ চ কবোঃ অন্তরে এব (কুতা)_ন্ধদপো চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টি স্থাপন 


কেমনে নিষ্কাম কম্মে চিত্ত শুদ্ধতয়, 
কেমনে নিম্মগ চিন্তে জ্ঞানের উদয়, 
কেমনে জদয় মাঝে নিশ্মল সেজান, 
প্রকাশে আদিত্যবৎ পূর্ণ ভগবান, 
যেজ্জানে না রয় চিত্তে মিথ্যা তেদ জ্ঞান, 
ত্রাঙ্গণ চণ্ডাল--বাছে কলি সমান, 
যেজ্ানে সন্ন্যামী থাকি অন্থরে অন্তরে 
খণষগণ জীবভিতে সদা কর্ম করে, 
বলেছি সকল,--এবে করছ শ্রবণ 

যাহা! হ'তে হয় ব্র্ধ-শ্বরূপ দর্শন। 


২১৪ ধ্ানযোগে ব্রহ্গনির্ববাণ। [পঞ্চম 


ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ববলোকমহেশ্বরম্‌। 
সুহৃদং সর্ববভূতানাং ভ্রাতা মাং শস্তিযুচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 
ইতি সন্্যাস-যোগো! নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ | 
করিয়া। নাঁপাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণ-অপানৌ সমৌ কত্বা-_নিশ্বান ও 
প্রশ্থাসকে সমান করিয়! নির্দিষ্ট পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর; নির্দি্ 
পরিমাণে নিশ্বাস ত্যাগ কর। শ্বাস প্রশ্বা ঠিক তালে তালে গ্রহণ ও 
ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে শ্বাস যন্ত্রের কার্য নিয়মিত করিলে তন্দার! 
সমন্ত দেহ যক্ত্রের অসামগ্রন্ত দূর হয়। ( কর্্মযোগে বিবেকানন্দ )। যঃ 
মুনিঃ সংযত-ইন্দ্িয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ হুইয়াছেন। সূ 
সদ! মুক্তঃ এব-_-তিনি এ দেহে বা দেহান্তে সর্বদ! মুক্তই। মুক্তি বা 
বরঙ্গনির্র্বাণ--২।৭২ শ্লৌোকের ব্যাখ্যা দেখ। ২৭--২৮। 
এইরূপ ধ্যানযোগে তাহার! আমাকেই ( শং ) যজ্ঞ-তপসাৎ ভোক্তার 


ধ্যানযোগে কাম্য বিষয়ের চিন্তা উদ্দিলে মানসে 

ব্রচ্গনির্বাণ চিত্তাঙ্থারে সে সকল মনোমাঝে পশে, 
অতএব সেই চিস্ত! ভাজি, ধনঞ্জয়! 
মনের বাহিরে রাখি সে সব বিষয়, 
ভ্রযুগল মধ্যে দৃষ্টি করিয়! স্থাপন, 
প্রাণও অপান নামে যে ছই পবন 
নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে নাসায় সঞ্চরে, 
সে ছয়ে যে সংযমিত করিয়া অন্তরে, 
যতনে ছয়ের বেগ সমান করিয়া, 
ইন্দ্র ও মন বুদ্ধি স্ববশে রাখিয়া, 
ত্যজে ইচ্ছা! ভয় ক্রোধ, মোক্ষপরায়ণ, 
সদ! যুক্ত সেই জন, কৌরব-নন্দন ! ২৭---২৮। 


অধ্যায় ] ঈশ্বরকেই সর্বকর্ত। ও সর্ব-নুহৃদ্রূপে দর্শনে শাস্তি। ২১৫ 


স্াসমুদায় যজ্ঞ তপন্ঠার অর্থাৎ যাবতীয় কর্মের ভোক্তা, [:0)০)/01. 
৯/২৪ দেখ। সর্বলোক-মহেশ্বরং__সমগ্র বিশ্বের মহান্‌ ঈশ্বর 950710070 
০০0001101. (১৩২২ দেখ )। সর্বহৃতানাং সুহৃদং ভ্তাত্বা, শাস্তিম্‌ 
খচ্ছতি__ শান্তি লাভ করেন। এই শাস্তিই সর্ব সাধনার চরম লক্ষা। 
শান্তির জন্তই কম্ম ওজ্ঞান। তুর যুক্তি বা অধ্যয়নের দ্বারা তব দর্শন হয় 
না, যোগন্জ দৃ্টিতেই হয়। তথনই প্রকত শাস্তি লাভ হয়। 

পঞ্চম অধ্যায় শেষ হইল। জঙ্চুন সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্টুক। কিন্তু 
সন্নযাসের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝেন নাই । বরং কর্ম-সন্নযাসের অর্থ 
কন্মত্যাগ বুঝয়া বলিতেছেন ধে, কম্মনক্ন্যাস ( কশ্মত্যাগ ) এবং কম্মযোগ 
(নিষ্কাম কন্মমচরপ) এই দ্রয়ের মধ্যে কোন্টী ভাল, তাহ! আমাকে 
বলুন। 'অতএব ভগবান প্রত সন্গ্যান কি, তাহ! বলিতেছেন। 

কশ্মত্যাগ মাত্র সন্ন্যাস নহে। পরন্থ রাগন্েয বিমুক্ত হইয়া নিম্পূ 
ভাবেধে কম্ম করে, তাহাই বণার্থ সন্ন্যাস। কণম্মযোগানুষ্ঠানে ধাহার 
রাগন্ধেবাদি দূরীত জইয়! চিত্ত শুদ্ধ সান্তিক ভাবাপন্ন হইয়াছে তাছারই 
আদিত্যবং জানের বিকাশ হয় (১৬)। তিনি গ্রকুক্ত ভন্ববিং হইয়! 
প্রক্কতিকৃত দর্শন শ্রবণাদি কন্ম, খআত্মার কন্ম নহে বলিয়া! বুঝেন। 
তিনি বর্ষে সর্ব কর্ম অর্পণপুর্্বক, পদ্মপত্রস্ত জলের স্তায়, কেবল 
দেহাদির দ্বার! কর্ম করেন (৭--১১)। সে কর্ম সকল আমি করিলাম 


এই ভাবে যোগী যবে যোগে মগ্ন হয়, 

এ বিশাল বিশ্বে দেখে আমি সর্বময় । 
যোগে. আমি সর্ব যজ্ঞ তপস্তার ভোকা, 
ইশ্বরদর্শনে সর্ব লোক মাঝে আমি মহেশ্বর, 
শাস্তি আমি সর্ব ভূতে নিরপেক্ষ বন্ধু, 

জানিয়! অন্তরে শাস্তি পার নর। ২৯ 


২১৬ | পঞ্চম অধ্যায়ের উপসংহার । [পঞ্চম 


বা করাইলাম, এরূপ ধারণা তাহার থাকে ন1 (১৩)। করে 
আসক্তি হইতেই সংসার বন্ধন ঘটে; সেই আসক্তি না থাকায় তাহার 
সে সংসার-বন্ধন ঘটে না (১২)। 

সেই জ্ঞানী আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন ( ১৪--১৫)। 
তাহার নিকট ত্রাঙ্গণ চগ্ডাল সমান__সমন্তই ব্রচ্ষময়। তাহার 
রা্মী স্থিতি লাভ হয় (১৮--১৯)। তত্বদ্শ স্থিরবুদ্ধ সেই খবিগণের 
চিত্তে পাপ থাকে না, কোন দ্বিধা থাকে না, হর্ষোদ্েগের চাঞ্চল্য 
থাকে না। তাহারাই আত্মারাম সঙ্ন্যাপী। ত্ীহারাই কামক্রোধে 
বিচলিত ন1 হইয়! সর্ধভৃতহিতকর কণ্মে প্রবৃত্ত থাকেন। ঈদৃপ নিষ্ধাম 
সর্বভৃতহিতৈষী তবদর্শী খবিগণ সদাই ব্রক্ষে যোগযুক্ত এবং সর্বাবস্থাতেই 
মুক (২*--২৮)। তীহারা ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে সর্বলোকমহেশ্বর 
এবং সকলের নুহদ্রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া শাস্তি লাভ করেন (২৯)। 

জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া স্থির শান্ত নির্মল নিম্পৃহ চিত্তে যে সর্বভৃত- 
হিতকর কর্মে প্রবৃধ থাকে, সেই সঙ্ন্যাসী। তীব্র কর্মমচেষ্টার সহিত 
অনস্ত শাস্তি--এই শিক্ষা গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ত্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান;-_ 
ইহাই গীতার সঞ্গযাসযোগ, ইহাই গীতার কর্মযোগ ও সাধন-তব। স্বিতীয় 
শ্লোকে কর্্মযোগ নিঃশ্রেরসকর এবং কর্দাসন্ন্যাস অপেক্ষা) বিশষ্ট 
বলিয়াছেন। সেই কথাই সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে বুঝাইলেন। 

অস্তরে স্ন্যাসী থাকি পার্থ কর্ম করে, 
আসক্তির কৃপে কেন “্দাস* ডুবে মরে! 





সন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যার সমাপ্ত। 


্টবধ্যায় | 


পিঠা ] 
শ্ীতগবান্‌ উনাচ। 
অনাশ্রিতঃ কর্মমীফলং কার্নাং কণ্ম করোতি যঃ। 
স সম্নাসী চ মোগী চন নিরগ্নি ৪ চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥ 


কন্মে শুদ্ধ মন জিতেক্র্িয়গণ 
কি উপায়ে যোগ করেন সাধন, 
অস্থির জদয় কি পেন্থির ভয়, 


ষ্ঠ হৃষীকেশ করিলা বর্ণন।--বলদেব। 
৫ অঃ ১৭_-২৮ প্লোকে যে ধ্যানযোগ হৃতিত হইয়াছে যষ্ঠ অধ্যায় 
াার বিদ্তৃতি। চতুর্থ অধ্যায়ে ক্মযোগের অন্তর্গত বিবিধ মজ্ঞের কথ! 
উক হইয়াছে, যণা__ইন্দ্রিযগণকে সংযমাগ্পতে ভোম, বিষয় সকলকে 
ইন্জিয়ামিতে ছোম (৪২৬), সমুদায় প্রাক ও ইন্্িয়ক্মুকে আত্ম- 
সং্যমযোগাপ্রিতত হোম (৪.২৭ ) অপান বায়ু প্রাণ বায়ুর ছোম, প্রাণ 
বাছুতে অপান বায়ুর চোম (৪1২৯) ইন্তযাশি। এই সমস্তই এই অধ্যায়ে 


উভগবান্‌ কঞিলেন। 
ধ্যানযোগ আচরণে মুক ভয় যোগিগণে 
সংক্ষেপে যা' বলেছ তোমায়, 
কিবা! তার আচরণ কিরূপ সে যোগী জন, 
সবিস্তারে গুন গুনরায়। 


২১৮ সন্ন্যাপীর ও যোগীর লক্ষণ (১--২)। [ষষ্ঠ 


বণিত ধ্যানযোগের অন্তর্গত। পুর্বোক সন্গ্যাদযোগ ও এই ধ্যানযোগ 
আত্মবিজ্ঞানলাভের শেষ সাধন। ধ্যানযোগ বর্ম্যোগেরই উচ্চতম অঙ্গ । 
সম্পূর্ণ ইন্দ্রির়সং্ঘম ব্যতীত কর্ম্মযোগ দিদ্ধ হয় না। পূর্ণ ইঞ্জ্রয়পং্যমের , 
জন্ত ধ্যানযোগের প্রয়োজন; অতঃপর সেই ধ্যানযোগের উপদেশ 
দিতেছেন। ইহা পাগল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার প্রায়শঃ 
অনুরূপ। 

পাতঞ্জল দর্শনের অন্ুবন্তাঁ যোগিগণ সংপারত্যাগী সন্ন্যানী। গীতার 
যোগিগণকেও পাছে সেইন্জপ কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী মনে হয়, তজ্জন্ত ভগবান্‌ 
আগ্রে সেই যোগীর লক্ষণ বলিতেছেন। 

কর্দফলম্‌ অনাশ্রিতঃ যঃ কার্ধযং কর্ম করোতি-_কর্মফলের আশ! 
না রাখিয়া! (২1৪৮) যিনি আপন কর্তব্য কম্ম সকল করিয়! থাকেন। 
সঃ সক্্যাসী চ যোগী চ-_তিনিই প্রকৃত সঙ্গ্যাসী এবং তিনিই 
প্রকৃত যোগী; ৫৩ দেখ। নিরগ্নিঃ ন-__-অগ্নিহোত্রাদি ইষ্টকণ্বর্জিত 
সন্ন্যাসী প্ররুত যোগী নছে। অক্রিয়ঃ চ ন--এবং যজ্ঞাদি লোক- 
ছিতকর পূর্ত কর্ত্যাগী ব্যক্তিও প্রকৃত যোগী নহে । এ যোগী 
কর্্মযোগী। ১। 


তাজ মাত্র লোকধর্ম্, অগ্নিোত্র আদি কন্ম 
যতিবেশে সন্ন্যাস ন। হয়, 
কিবা! তাজ যন্ত ব্রত শাস্মত কন্ম যত 
যোগীর নিষুপ্ম! হলেই যোগী নয়। 
লক্ষণ কর্্ম-ফল-তৃফ! যত পরিহরি অবিরত 
নিত্য কর্মে যিনি মনোযোগী 
পার্থ, সেই মহাজন যথার্থ মন্ন্যাসী হন, 


যথার্থ তিনিই হন যোগী । ১। 


অধ্যায়] কর্মযোগ ও সন্গযাস। ২১৯ 


যং সন্ন্যাসম্‌ ইতি প্রাহু ধোগং তং বিদ্ধি পাণুব। 
ন হাস-ন্যস্তসংকল্লো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২॥ 
আরুরুক্ষোম্মুনের্যোগং কর্ম কারণম্‌ উচ্যতে | 
যোগার্ঢহ্য তন্তৈব শমঃ কারণম্‌ উচ্যতে ॥ ৩ ॥ 


যং সন্নযাসম্‌ ইতি প্রাছঃ-যাহাকে সন্গ্যাস বলা যায়। তংযোগং 
বিদ্ধি--তাহাই কম্মযোগ জানিও (শ্রী, রামা)। যেহেতু (ছি) 
অসংন্তস্তসংকল্পঃ কশ্চন_-কন্ী হউক বা জ্ঞানী হউক, কাম্য কর্ম ব! 
কম্মফলবিষয়ে সঙ্গ তাগ করিতে না পারিলে কেহই। যোগী ন ভবতি-_ 
যে'গী হয় না। কর্মমযোগীই-__সন্্যানী। ৫৩ শ্লেকেও এই তত্বই উপাদষ 
হইয়াছে । ঘোগী--৩।৩ টীক! এবং দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ । ২। 

যোগম্‌ আরুরুক্ষো1ঃ মুংনঃ- যোগে আরোহণ অর্থাৎ যোগজ জ্ঞান লাভ 
করিতে ধাহার ইচ্ছা, কিন্তু এখনও তাহা লাভ হয় নাই। তাহার পক্ষে, 
কর্ম তদারোহণে কারণম্‌ উচাতে-__কারণ বলির! কথিত্ত হয়; তাহাকে 
কর্মযোগ সাধন করিতে হয়। কারণ-_দাধন, উপায়। যোগারঢস্ত 
তন্ত এব-_-আবার যোগে আরূঢ় হইলে, অর্থাৎ সেই জ্ঞান লাভ হইলে পর, 
তখন তাহারই পক্ষে। শমঃ কারণম্‌ উচ্যতে-শমকেই কারণ বল! হয়। 





যাহারে সঙ্স্যাস কর তাই কর্মযোগ হয় 
যোগ ও জানিবে, হে পার নন্দন! 
সন্লাস যেই জন এ সংসারে সন্ধল্ল ত্যজিতে নারে, 
৯4 যোগী হ'তে পারে নাসেজন।২। 
যোগী হ'তে ইচ্ছ! যার, কণ্মই সাধন তা'র, 
কেই সে সিদ্ধ যোগধর্দে 
যবে যোগে সিদ্ধ হয় স্থির শান্ত চিত্তে রয়, 


বিনিযুক্ত সদ! সর্ব কর্মে । ৩। 


২২৯ সিৎ যোগী আসক্তি ও সন্বল্প তাগী মাত্র। [ষ্ঠ 


যদ! হি নেন্দ্িয়ার্থেযু ন কর্ধন্বমুষজ্জতে। 
সর্ববসংকল্লসন্ন্যাসী যোগারূঢজ্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥ 
এখানে শম শবের অর্থ-সন্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মততেদ আছে। 
আমাদের সে বিষয়ে তর্কবিতর্কে প্রয়োজন নাই। পর শ্লোকে ভগবান্‌ 
আপনিই যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়াছেন। তাহ! হইতে আমরা ইহার 
অর্থ বুঝব। ৩। 
কখন সাধককে যোগারূঢ়, যে.গী বপাযায়? যদা হি ইন্দিয়া্েযু-_ 
যখন সাধক ইন্দ্রির়ভোগা বিষয় সকলে। এবং কর্ধন্থ-__সেই বস্তব লাভের 
উপায়ভূত কম্ম সকলে। ন অন্রষচ্জতে_ আসক্ত হয় না। এবং সর্ব- 
সঙ্কল্প-সন্নযাসী-সেই আপক্চির মৃশীভূত তদ্বিষয়ক সঙ্কর সকল ত্যাগ 
করে। তদা যোগারূঢ় উচাতে। তখন স্তাহাকে যোগারূঢ় বল! হয়। 
এখন পূর্ন গ্লেরকের মর্ম বুঝব। এখানে দেখি, *যোগারূট* ব্যক্তি 
সঙ্কল্পত্যাগী, কম্মে আসক্কিত্যাণী। কম্মত্যাগী নহে। সম্কল্প ও আদক্তি 
বা কামই যোগের অন্তরায়; ৫২০ দেপ। এই সন্কল্প ও আসক্কি নষ্ট 
করিয়! সর্ব! অন্তঃকরণ”ক সংযত স্থির শান্ত রাখিতে পারিলেই, ধোগে 


অতঃপর কাঁহ শুন, কেমন সে জন। 

যোগারঢ় বলি যাবে জানে লাধুগপ। 

এ সংসার মাঝে আছে ভোগ্য বস্ত যত 
যোগার কর্ম হতে দে সকল মিলে, ছে ভারত! 
যোগীর সেই কর্ম আর সেই ভোগের বিষয়ে 
লক্ষণ সঙ্কল্প হইতে জন্মে আসক্তি হৃদ:য়। 

ত্যঙ্জি সে আসক্তিমূল সন্কল্প-নিচ়, 

কর্ম আর বর্মঞাত ভোগের বিষয়, 

অন!সক্ত চিত্তে যোগী রছেন যখন, 

যোগারূঢ় কহে তারে পঞ্ডিতত তখন । 9। 


অধ্যায়] আম্মস্বাতস্তর--পুরুষকার (৫--৬)। ২২১, 


উদ্ধরেদ আত্মনাত্মানং নাতআ্মানম্‌ অবসাদয়ে। 

আত্ত্ৈব হ্যাত্ুনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ 
আরূঢ় থাক! যায়। অতএব শম শের অর্থ অন্তরেক্তিয়ের সংযম, অর্থাৎ 
অন্তঃকরণের স্থিরতা বা শাস্তি। গীহার ১০৪ ও ১৮৪২ শ্লোফেও এই 
অর্থেই শম শব প্রযুক্ত হুইয়াছে। সিদ্ধ লাভের পরও শরীর থাকে, 
আর শরীর থাকিলেই কর্ম থাকে; কিন্তু কম্ম থাকিলেও তিনিণ“ন 
কর্দন্থ অনুবজ্ছতে"__সেই কশ্ম সকলে আসক্ত হয়েন না; ম্ুুতরাং 
তাহাতে তাহার যোগের বিপ্র হয় না। ৩ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
তিলক বলেন,_যোগারোহণে ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, কম্মই শম 
অর্থাৎ শাস্তির কারণ আগ মোগারূঢ় হইবার পর শমই কর্মের কারণ। 
যোগারঢ্ত তান্তৈ+ শমঃ ( কর্ণি) কারপম্। কারণ বলিলেই কিছু না 
কিছু কার্ধ্য থাকা অনুণ্মত হয়। সাধনাবস্থায় বম্ম শাগ্তির কারণ, আর 
পিদ্ধাবস্থায় শম ( শাস্তি) কম্মেব কারণ; 'এইক্পে কার্ম্যকারণ পরিবর্তিত 
হয়। সিদ্ধ ঘোগী যাবজ্জীবন শান্থ চিত্ত, নিফাম ভাবে, লোকসংগ্রহের 
জন্ত' কর্ম করিতে থাকেন। ৪। 


সেই যে'গী হতে যদি হয়, চে, বাসনা 
আপনার যনে তুম করিবে সাধনা। 

পুরুষকার আপন পুকরুষকার আশ্রয় করিয়া 

আস্মদ্দাতন্য ক্রমে ক্রমে হব্জুয়াদি স্ববশে আনিয়া 
ধীরে ধীরে ক্রমোন্নদতি করিবে আত্মার 
এ ভাবে আপনি কর আপন উদ্ধার। 
প্রবৃত্তির বশে তুমি করিয়া গমন, 
আপনার অবনতি না কর সাধন । 
আপনি জানিও তুমি বন্ধু আপনার, 
তুমিই তোমার শক্র জানিবে আবার 1৫ 





২২২ স্ববশ ইন্জিয়াদি বন্ধু, অন্তথ! তাহারাই শত্রু। [ষষ্ঠ 


বন্ধুরাত্মাতননস্তস্য যেনাত্ৈবাত্মনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ক শক্রত্বে বর্কেতাত্মৈৰ শত্রবু ॥ ৬ ॥ 


পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধাবস্থ! লাভ করিতে হইলে, আন্মনা--আপনার দ্বারা, 
আপনার উদ্তমে পুরুষকার প্রকাশপুর্ব্বক ইন্দরিয়া্িকে বশীভূত করিয়া, 
আসক্তির ক্ষয় করিয়!। আত্মানম্‌ উদ্ধরেং__আপনাকে উদ্ধার করিবে। 
আপনার শ্বভাবকে, মনকে, আত্মাকে উন্নত করিবে। ইন্দরিয়াদির 
বশীভূত হইয়া, আত্মানম্‌ ন অবসাদয়েং--আপনার আত্মার অবনতি 
সাধন করিবে না। হি-কারণ। আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ, 
আত্ম! এব আত্মনঃ রিপুঃ1 যদি ইন্জিয়াদিকে বশে রাখিয়া! যণোপযুক্ত 
ভাবে কর্ম করিতে পার, তবে তাচারাই আত্মার বন্ধু। অন্যথ| তাহারাই 
আত্মার শত্র। তুমিই তোমার মিত্র, তুমই তোমার অমিত্র। 

কেবল যোগ বাজ্ঞান লাভে কেন, সর্বত্রই এই নিয়ম । কোন বন্ধ 
লাভ করিতে হইলে, যত্ব ও অধ্যবসায় সহ স্বয়ং চেষ্টা করিতে হয়; 
অন্তের উপর নির্ভর করিলে, পরের মুখ টাঠিয়! থাকিলে হয় না। ৫1, 

যেন পুরুষেণ আত্মনা এব আত্মা জিতঃ-__যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায়, 
আপনি আপনাকে জয় করিয়াছে, আপনার দেছ ইন্দ্রিয়াদিকে বশ 
করিরাছে ( শং, শ্রী)। আত্মনঃ তন্ত আত্ম! বনধুঃ__সেই জিতেজ্দি়, 
আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির দেহ মন প্রতৃতি তাহার বদ্ধ । অনাত্মনঃ তু 


আপন উদ্তমে পার্থ, সংসারে যে জন 
আপনিই বশে রাখে আপনার দেছেন্্রিয় মন, 
আপনার বশীতৃত ইন্ছরিয়াদি জানিও তাহার 
মিত্রবা বন্ধুর স্বরূপ হয়, কৌরব-কুমার | 
অমিত কিন্তযারইন্তিয়াদি বশীভূত নয়, 
তা'র! তার শক্রবৎ অপকারী হয়। ৬। 








অধ্যায়] জিতাত্মা যোগীর গুণগ্রাম। ২২৩ 
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোষ্তম্খহুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থে। বিজিতেন্দিয়ঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোদ্তরীশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥ 


আত্মা এব-_অবিঞ্িতেন্দছ্রিয ব্যক্তির নিজ মন প্রভৃতিই। শক্রবৎ 
শত্রত্বে-অপকার-করণে। বর্তেত_অবস্থান করে। ৬। 

ঈদুশ সাধনায়, শীতোফ-স্থখ-ছুঃখেষু তথ! মান-অপমানয়োঃ জিতা- 
ঝ্বনঃ-_শীতোষ্ণাদিতে যাহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, নির্র্িকার (রামা )। 
অতএব প্রশাস্তস্ত-_যাহার শাস্তি লাভ হইয়াছে। তাহার হৃদয়ে পরমাত্মা 
সমাহিতঃ; অথবা তাহার আত্মা পরম্‌ সমাহিতঃ_-সম এবং স্থির হয়। 
“দেহী আত্মা সামান্ততঃ ম্থথ ছঃখাদিতে মগ্র থাকে; কিন্তু ইন্দিয়াদি 
জিত হইলে এ আত্মা প্রসন্ন পরমাত্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়* (তিলক )1৭। 

ঈদৃশ বাক্চি যিনি জ্ঞান বিক্মান-__জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করার 
€৩1৪১ দেখ )তৃপ্তায্া হয়েন। অতএব বুটস্থঃ--ভোগ্য বস্ব বিদ্ধমান 
থাকিলেও ঘিনি নিন্দিকার। অতএব বিজিতোন্দ্রয়ঃ | অতএব সম- 


ছন্দভাব শীহাতপে স্থখ-৪ঃথে ঘার 
কিন্বা মান অপমানে চিত্ত নির্বিকার, 
সিদ্ধ মেগার রাগ নাই, দ্বেষ নাই, প্রশান্ত জদয়) 
লক্ষণ (৭-৯) পরমাত্মা তারই দে গ্রতিষ্ঠিত হয়। ৭। 
দেই যোগী কর্্যোগ সাধিয়! যে জন 
বছজ্ঞান অতিজ্ঞত1 করিয়! অর্জন, 
তাজিয়া বিষয়-তৃফ| সন্ষ্ নিয়ত, 
নির্বিকার চিত্ত যার সেহেতু সত, 


| 


২২৪ ধ্যানযোগ সাধন (১*--২৬)। [ষষ্ঠ 


ুহৃন্িত্রাযু্যদাসীন-মধাযস্থঘেসবন্ধুযু। 

সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যুতে ॥ ৯ ॥ 
যোগী যুগ্তীত সততম্‌ আত্মানং রহনি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্বাত্ম! নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥ 


লোষ্র-অশ্ম-কাঞ্চনঃস্মুৎপিও, প্রস্তর ও স্বর্ণ বাহার সমান। সঃ যুক্ত 
ইতি উচাতে--তাহাকে যোগারূট বল! হয়। ৮। 

পূর্বোক্ত জিতাত্ম! সমলোস্ট্র-অশ্ম-কাঞ্চন যোগী হইতেও যিনি স্ুহ্বং 
মিত্র আবি উদাপীন ইত্যাদি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-সম্পর্ন। তিনি 
বিশিষ্কতে-_বিশিষ্ট, যোগীর মধ্যে বিশেষরণে শ্রেষ্ঠ । স্ুজৎ-_বিনা কারণে 
প্বশাবতঃ উপকারী । অরি--পরোক্ষে অনিষ্টকারী। দ্বেদ্য_-সমক্ষে অপ্রিম্- 
কারী। উদাসীন-__ভাল মন্দতে নিরপেক্ষ । মধাস্থ--বিবাদে প্রবত্ত উভয়েরই 
হিতৈষী। বন্ধু--সম্বন্ধবশত্ঃ উপকারী । পাপ-_পাপকশ্মকারী। ৯। 

১০--২৯ শ্লোকে ধ্যান যোগের সাধন প্রণালী বলিতেছেন । যোগী-_- 
পূর্বোক্ত গুণনম্পন্ন বাক্তি। আস্মানং সততং যুজীত__সদ| মনকে যোগ. 


অতএব বশীভূত ইব্দ্রর-নিকর, 

যার কাছে তুলা লোস্ট কাঞ্চন প্রস্তর, 

তাঙাকেই যোগারাঢ় সাধু জনে ক, 

সংসারে তাহার চিত্ত চঞ্চল না হয়। ৮। 
সমদশীগ আবার স্থুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, সাধু, 
শ্রেঠযোগী জরি, বন্ধু, মধ্যস্থ, বা ছেষ্য ও অদাধুঃ 

সকলের প্রতি ধার হদর় সমান 

যোগীর মাঝেও পুনঃ তিনি গুপবান্‌। ৯। 

যোগের মাধনে যোগ্য সেই মহাজন, 
যোগ সাধন অতঃপর কহি গুন তা+র বিবরণ। 


অধ্যায়] পাতগ্রলোক অষ্টা যোগের আটটা অঙ্গ । ২২৫ 


যুক্ত সমাহিত করিবেন। কি উপায়ে তাহা হয়, ক্রমশঃ তাহা! বলিতে- 
ছেন। একাকী-_সঙ্গশৃন্ত। সাধনার সময় একাকী নির্জনে সাধন! 
কুরিতে হয়। গোলমালে বিদ্ব হয়। রহসি--নিঃশক স্থানে রোম! )। 
যতচিত্তাত্মা-_যাহার চিত্ত অর্থাৎ অস্তঃকরণ ও আত্মা অর্থাৎ শরীর (শ্রী) 
বশীতৃত। নিরাশীঃ__নিরাকাজ্ষ । অপরিগ্রহঃ-যে অন্তের নিকট 
হইতে কোন কিছু উপহার কিন্বা দান লয় না; যাহা কিছু প্রয়োজন 
সে সমস্ত তাহার স্বোপাঞর্জিত হইয়া পাকে। 

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের আটটী অঙ্গ এই £-_ 

০) যম--অহিংসা, সত্যনিষ্টা অস্তেয় (চুরি না কর! ), ব্রক্ষচর্যয ও 
অপরিগ্রহ (দান গ্রহণ না করা )। ১০ ও ১৪ শ্লোক। 

(২) নির়ম-__শীচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় 'ও ঈশ্বর প্রণিধান, 
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণি। ১৪ শ্লোক। 

যম ও নিয়ম চরিত্র গঠনের জন্ত একান্ত আবশ্াক। ইহা ভিত্তি- 

স্বরূপ না থাকিলে কোনবূপ সাধনাই হয় না। 

*৩) আসন-_১১ শ্লোক । 

(৪) প্রাণায়াম-__৪ অধ্যায় ২৯ প্লোক। এই অধ্যায়ে প্রাণায়ামের 
উল্লেখ নাই। বোধ হয় ভগবছপদিঞ্ রাজযোগে প্রাণায়াম 
অবন্থ প্রয়োজনীয় নতে। 

€৫) প্রত্যাহার--বাহা ভোগ্য বিষয় তইতে ইন্জ্রিরগণকে নিবুঝ 
কর। ১২, ২৪, ও ২৬ গ্লোক। 


(১১:২৬) নিক্ষাম যে, স্ুসংঘত বার দে মন, 

কতু বে অঙ্ভের দান করে না গ্রহণ 

একাকী নিঃশব স্থানে থাকিয়!, ভারত! 
একাগ্র করিবে চিত্ত যোগী অবিরত । ১*। * 
১৫ 


এ] 


[এ 


২২৬ যোগের স্থান ও আসন। [ষষ্ঠ 


(৬) ধারণা-চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়! একটামাত্র 
বিষয়ে স্থিরীকরণ। ১৩, ও ২৬ শ্লোক। 

(৭) ধ্যান--অবিচ্ছেদে বিষয়-বিশেষের চিন্তা। ১৪ ও ৩৫ 
শ্লোক। 

(৮) সমাধি__সাধারণ জীবের তিনটা অবস্থা__জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্ত । 
জাগ্রৎ অবস্থায় পঞ্চ কর্েন্তরিয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্িয়, মন, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কার এই ত্রয়োদশ করণ কাজ করিতে থাকে। স্বপ্নাবস্থায় 
মন বুদ্ধি ও অচঙ্কার কায করে; দশ ঈন্দ্রিয় কায করে না। 
আর নতম অবস্থায় কোন করণই কায করে না। এ অবস্থায় 
জগদজ্জান একবারেই থাকে না। এই তিন ছাড়া আর একটী 
অবস্থা আছে। তাহার নাম তুরীয় বা সমাধি। এ অবস্থায় 
বাহিরে দ্লগৎ জ্ঞান থাকে না- চক্ষু দর্শন করে না কর্ণ শ্রবণ 
করে না, নাসিকার স্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়! স্তব্ধ হইয়া যায় ইত্যাদি। 
কিন্ত ভিতরে আত্মপণ্তাটি সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে৷ বাহিরে নিদ্রা 
কিন্তু ভিতরে পূর্ণ জাগরণ । এ অবস্থায় মন বুদ্ধির সছিত আজ্ঞা 
চক্রে সংযুক্ত থাকে। 


গ্মবন্ত এই মন বুদ্ধির যোগরূপ সমাধি ব্যতীত জগতের কোন 
কর্ম হয় না) বুদ্ধির সিত মনের সংযোগ না হইলে কোন 
জ্ঞানই হয় নাকোন কর্মাই হয় না। যখনই কোন ভ্ঞান-- 
কোন কর্ম হয়, তখনই মন অজ্ঞাতসারেও ক্ষণকালের জন্ত বুদ্ধির 
সহিত যুক্ত হয়। তবে মনধুদ্ধির এই অজ্ঞাতসারে ক্ষণস্থায়ী 
সংযোগকে যোগশাস্ত্রে সমাধি বলে না। যখন জ্ঞাতসারে এই 
সংযোগ সংঘটিত হয়, বখন উহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, 
যোগশান্ত্রে তাঙাকেই সমাধি বলে। বহু ম্বক্কতির ফলে তাহ! 
খটিয়! থাকে। ১০। 


ধধ্যায় ] যোগের স্থান ও আসন। ২২৭ 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থির আসনম্‌ মাতুনঃ| 

নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম॥। ১১ ॥ 

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিতেক্িয়ক্রিয়ঃ। 

উপবিশ্যাসনে যুগ্জ্যাদ্‌ যোগম্‌ আত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ 

প্রথমে আসন । শুচৌ দেশে- পবিত্র স্থানে । আত্মনঃ--আপনার। 

আসনং প্রতিষ্ঠাপা- স্থাপন করিয়া । সেই আসন কিরূপ? স্থিরং-- 
নিশ্চল। ন অতি উচ্ভিতং-_-অনতি উচ্চ। ন অতি নীচং। চেল বস্ত্র, 
অঞ্জন ব্যান্াদির চর, এবং কুশ উত্তরে, ক্রমে ক্রমে উপরিতলে 
যে আসনে। অগ্রে কুশ, তার পর চণ্, তার পর বস্ত্র, এইরূপ বিপরীত 
ক্রমে (শং)। তত্র--মাসনে। মনঃ একাগ্রং কৃত্বা। যত-চিত্ত-ইন্জ্িয়- 
ক্রিয়ঃ সন্‌ উপবিশ্ত। আত্মবিশুদ্ধয়ে-__চিত্তে সাত্বিক ভাব বিকাশের জন্য । 
সাত্বিক চিত্তের লক্ষণ ১৩/৭-১১ এবং ১৮২*-৩৯ শ্লোকে দেখ। 
যোগং মুঞ্জ্যাৎ__-যোগ অভ্যাস করিবে (শ্রী)। আত্মস্তুদ্ধি--৫1১১ 


দেখণ ১১--১২। 


সুপবিত্র স্থানে ঘোগী কুশালন পরে 
আসন ব্যান্বাদির চশ্ম রাখি, বস্ত্র ত্পরে, 
করিবে নিশ্চল ন্াবে আপন আসন, 
অতি উচ্চ, অতি নিম্ন না ভয় যেমন। 
সে আসনে বনি, মন একাগ্র করিয়া, 
উপবেশন সংযমি চিত্তের আর ইঞ্জিয়ের ক্রিয়া, 
যোগিগণ চিত্তগুদ্ধি লাতের কারণ 
করিবেন যোগাত]াস, কৌরব-ননন | ১১--১২। 


ঠা 


২২৮ উপবেশন, ঈশ্বর ধ্যান। [ষষ্ঠ 


সমং কার়শিরোগ্রীবং ধারয়ল্নচলং স্থিরঃ। 

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩॥ 
প্রশান্তাত্মা বিগততীর্রক্ষচারিব্রতেস্থিতঃ। 

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে। যুক্ত আমীত মতপরঃ॥ ১৪ ॥ 


মাধনোপঘোগী উপবেশনাদির বিষয় বলিতেছেন। কায়ঃ-_দেহ- 
মধ্যভাগ, শিরঃ ও গ্রীধা__কার়শিরোগ্রীবং_মুলাধার হইতে মৃদ্ধাগ্র পর্য্যন্ত 
অংশ (শ্রী) সমম্‌ অচপং ধারয়ন্_-দরল এবং স্থির ভাবে ধারণ করতঃ। 
স্থির: স্থির হইয়।। শ্বং নালিকা গ্রং সংপ্রেক্ষ্য_-আপনার নাসাগ্রে দৃষ্টি 
নিক্ষেপপুর্বক ৷ এবং দিপঃ চ অনবলোকয়ন্-_ইতন্ততঃ দৃষ্টি না করিয়া? 
অর্থাৎ চাক্ষুষী বৃন্তিকে অগ্ত দিক হইতে আকর্ষণপুব্বক নাসাগ্রস্থ 
আকাশের প্রতি স্থির রাখিয়া। ১৩। 

প্রশান্তাম্া-যাহার শান্তি লাহ হইয়াছে! বিগতভীঃ-নির্ভয় । 
১৬।১ দেখ। এবং ব্রশ্ঈচারিব্রতে-_এক্ধচধ্যে | স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য-- 
মনকে বাহা বিষয় হইতে ফিরাইয়। লইয়া । মাচ্চত্তঃ ও মৎপরঃ- শ্বর- 
পরায়ণ ছইয়া। যুক্ত; মাদীত--যাগী পুরুষ অবস্থান করিখেন। 

মন, চিত্ত; অন্তঃকরণের চার বাত্ব, মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার। 


কায় শর গ্রীবা ধরি সরল অচল, 
ধারণা  অনগ্ দৃষ্টিতে দেখ নাসাগ্র কেখল, 
ইতস্ততঃ ন। দেখিয়।, প্রশাস্ত হৃদয়, 





যম ব্রহ্মচারী ব্রত ধরি তা্জি সব্য ভয়, 
প্রত্যাহার বাহ্‌ বন্ত হ'তে মনে লয়ে ফিরাইয়া, 
ধান সতত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া, 
ত্রিয়ম একমাত্র আমাকেই করিয়! আশ্রয় 


যোগযুক্ত রহিবেন যোগী, ধনঞ্জয় | ১৩--১৪। 


অধ্যায় ) ঈশ্বরযোগ-_ফল---শাসতি, মুক্তি। ২২৯ 


যুল্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ 

শীস্তিং নির্ববাণপরমাং মতসংস্থাম্‌ অধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ 
নাত্যশ্মতস্ যোগোহস্তি ন চৈকান্তম্‌ অনশ্নতঃ। 

ন চাতিন্বপ্রশীলম্ত জাগ্রত নৈব চার্জভুন ॥ ১৬॥ 


প্রথমে ইন্জিয়ে বাহা বিষয়ের ছাপ পড়ে। পরে “মন” তদ্বিষয়ে সংশয় 
উৎপাদন করে, ইহ! “এই বস্তু” কি না? পরে “ধুদ্ধি নিশ্চয় করে ?ইহা 
এই |” দরে কোন বন্ত দেখিয়! মনে হইল, ইহ! কি 1-_মানুষ বা অন্ত 
কিছু । ইহা মনের ক্রিয়া। পরে নিশ্চয় হইল ইঠ! বুক্ষ। ইহা বুদ্ধির ক্রিয়!। 
আর যে বুন্তির দ্বারা আমর! অআঅহরহঃ নানা বিষয় দেখিতে, শুনিতে, 
জানিতে চেষ্টিত, তাহার নাম “চিত*,অন্থ সন্ধিৎস! বৃত্তি) এবং ষন্দার। আমি 
ইহ! দেখিলাম, পাইলাম ইত্যাদ মনে হয়, তাচা “অহংকার” | ১৪। 

এইরূপে ঈশ্বরে যোগঘুক্ত হওয়ার ফল বলিতেছেন। নিয়তমানসঃ যোগী 
আত্মানম্‌ এবং যুঞ্জন-_এরূপে মনকে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়। নির্ববাণপরমাং-- 
নির্বাগুই যাঙাতে পরম প্রাপ্য বস্ত,। মোক্ষ লাভের সাধনতৃতা । 
এবং মংসংগ্থাং_যাহ! আমাতে সংস্থিতা (রাম! ); মদধীন! (শং); 
যাহ! আমাতে স্থিতির ফল। তাদুণী শাস্তিম্‌ অধিগচ্ছতি।১৫। 


ধ্যান এবং ম্বসংযত-চিত্ত, পার্থ! সেই বোগিগণ 

যোগফল এই ভাবে আমাতেই স্থির করি মন, 

শান্তি ঘে শান্তি না পায় কেহ না পেলে আমার, 

যে শান্তিতে মোক্ষ হয়, সেই শান্তি পার়। ১৫। 
অত্যন্ত অধিক বে বা করয়ে ভোজন, 
অতিশয় অল্লাহারী অথবা যে জন 

অত্যন্ত নিত্রিত কিনব! জাগরিত রয়, 

তাহার অর্জুন | যোগে সিদ্ধি নাহি হয়।১৬। 
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২৩০ যোগীর আহার বিহার ( ১৬--১৭ )। [ষষ্ঠ 


যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচে্টশ্যয কর্ম । 
যুক্তন্বপ্রাববোধস্য যোগো ভবতি ছুঃখহা ॥ ১৭ ॥ 
বদা বিনিয়তং চিত্তম্‌ আত্মশ্েবাবতিষ্ঠতে | 
নিস্প্‌হঃ সর্ববকামেত্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥ 
যোগীর আছারাদির নিয়ম বলিতেছেন । অতি অশ্রতঃ-_অতি 
ভোজনশীল ব্যক্তির । যোগঃ ন অস্তি ইত্যাদি স্পষ্ট | ১৬। 
যুক্তাভারঃ ইত্যাদি । যুক্ত-স্বপ্র-অববোধ-_-উপযুক্ত নিদ্রা এবং জাগরণ 
যাহার। রাত্রিমানকে তিন ভাগ করিয়া, প্রথম ও শেষ ভাগে জাগরণ 
ও মধ্য ভাগে নিদ্রা ( মধু )।১৭। 
কখন যোগ দিদ্ধি লাভ হইয়াছে বল! যায়? বদ! বিনিয়তং-_ 
বিশেষরূপে সংযত। চিঝম্। আত্মনি এব ঝবতিষ্ঠতে-_-আত্মাতেই 
অবিচল ভাবে স্থিতি করে। এবং সব্বকামেভাঃ নিম্পৃহঃ--দর্ব 


কামা বস্তুতে নিম্পৃ্ণ হয়। তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে--তখন যোগী 
বলা হয় 1১৮ 


উপযৃক্ত মত করে আহার বিহার, 
সর্বকর্শে উপযুক্ত চেষ্ট! রহে যার, 
উপযুক্ত নিদ্র। বার আর জাগরণ, 
ছঃখছারী যোগে হয় স্তবসিদ্ধ সে জান। ১৭1 
যোগধুক্তের যবে চিত্ত স্থুসংযত হ'য়ে, ধনঞ্জয় ! 
লক্ষণ একমাত্র আত্মাতেই স্থির ভাবে রয়, 
কোননপ কামতোগে স্পৃহা! নাহি থাকে, 
তখন পঙ্ডিতগণ যোগী বলে ভাকে। ১৮। 


অধ্যায়] যোগীর চিত নিবাত-নিফম্প দীপশিখাতূল্য স্ির। ২৩৯: 


যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা৷ স্মৃতা । 
যোগিনো৷ যতচিত্তম্তয যুগ্তীতো যোগম্‌ আত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 

যত্র চৈবাত্নাত্মানং পশ্যন্সাতানি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥ 


নিবাতস্থঃ দীপঃ যণ1 ন ইঙ্গতে-_বাযুপ্রবাহ-শৃন্ত স্থানে দীপশিখ। যেমন 
চঞ্চল তয় না। সা__সেই দীপশিখা। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ-_. 
আত্মযোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত যোগীর। যতচিন্তস্ত উপম! স্বতা--সংযত 
অন্তঃকরণের উপমা খলিয়া কথিত ৪য়। অচঞ্চলা দীপশিখা যেমন 
পদ্দার্থকে সমভাবে প্রকাশিত করে, অচঞ্চল! চিন্তবৃত্তিতে তদ্রপ আত্মতত্ব 
সমভাবে প্রকাশিত ভয়। ১৯। 

কোন্‌ অবস্থার নাম যোগ, ২০--২৩ শ্লোকে তাহা! বলিতেছেন। যত্র 
চিন্তম্‌ উপরমতে-_যে অবস্থায় চিত্তের সমস্ত চাঞ্চলা নিবৃত্ত হয়। তং 
যোগসংভ্ভিতম্_-তাহার নাম যোগ। ২৩ ক্পোকের সিত অনুয়। ইছাই 
ধ্যানযোগের স্বরূপ লক্ষণ। যোগশ্চিববুত্তি-নিরোধঃ-_পাতঞ্জল সুত্র । 

*যত্র_ষে অবস্থায়। যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তম্‌ উপরমতে-_. 
যোগাভ্যাসের দ্বারা অবরুদ্ধ, বাহ্থবিষয় হইতে নিরু্ত, চিত্ত উপশম প্রাপ্ত 


পবন-প্রবাছ বখ। নাই, ধনঞ্য় ! 
দীপশিখা যখ! সেণা চঞ্চল না হয়, 
যোগীর সংযত [চন্ত বুঝ সেই মত, 
ষোগ-সাধনায় যোগী যবে হয় রত। ১৯। 
চিত্তের সমন্ত বুঙি যবে সাধনার 
যোগবুক নিরুদ্ধ, নিবৃদ্ত হয়,-.“যোগ” বলে তায়। 
অবস্থা ' যাঙছাতে ছুয়ে করি আব্মগ রশন, 
২5২৩) ন্দাত্মাতেই পরিতূষট ছয়ে হোগিগণ, ২০। 


২৩২ যোগযুক্ত অবস্থা ( ১৯২৩ )। [ষষ্ঠ 


সৃখম্‌ আত্যন্তিকং বৎ তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহাম্‌ অতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যক্্র ন চৈবায়ং স্থিত শ্চলতি তত্বতঃ ॥ ২১ ॥ 

যং লব্ধু। চাপরং লাতং মন্তে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিত ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥ 


হয়; চিত্তের সর্ব চাঞ্চলা নিবৃত্ত হয়। যত্র আত্মনা আত্মানং পশ্ঠান্--ষে 
অবস্থায় নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিয়া। আত্মনি 
এষ তুষ্যতি--আত্মাতেই তুষ্ট হয়। বাহা বিষয়ের প্রত্যাশা! থাকে 
না। ২৭। 

এবং যন্ত্র বুদ্ধিগ্রান্থং-্্ষে অবস্থায় কেবল অনুভবগম্য (গিরি )। 
অতীক্্িযং-_ইন্দ্রিয-গ্রাহা বিষয়-সান্ভাগ হইতে বাতা পাওয়া যায় না। 
আত্যন্তিকং যৎ স্থুখং তৎ বেত্তি-_বিষয়-সন্ভতোগকালে যে স্থখ হয়, তাহা 
সাত্বিক চিত্তবৃত্তির ভাব-বিশেষ; তাা ছঃখ-মিশ্রিত। সেই স্থখ হইতে 
এই স্থখ শ্বতন্তব। আনন্দ-ন্বরূপ আত্মার ভূমা স্থুখভাব নির্ল চিত্তে প্রতি- 
বিশ্বিত হইলে, বুদ্ধি যাহ! গ্রহণ করে, তাহাই এই আতান্তিক সুখ । ইহাতে 
ছঃখের লেশ থাকে না। গীতা শ্ুখ ত্যাগ করিতে বলে না, পরস্ত প্রকৃত 
সখ যে কি, তাহ! দেখাইয়। দেয়, আর তাঙাই পাইবার পন্থা! বলিয়া! দেয়। 


কি এক অনন্ত স্থুথে ভাসমান রয়, 
বিষয়-সন্ভোগ হ'তে যেন্খ নহয়, 

কেবল অন্তরে মাত্র অনুভব যার, 

যে তাব করিয়! লাভ, কৌরব-কুমার, 
আম্মভাব হ'তে যোগী ম্ঘলিত ন! হয়, 

বা” লতিঙে অন্ত লাভে তুচ্ছ মনে হয়, 

বে ভাবে করিলে স্থিতি কত এ সংদারে 
সরুতয় ছঃখণ্ড জা উলাইতে পায়ে। ২১--২২। 


অধ্যায়] যোগের লক্ষণ ২৩৩ 


তং বি্তাদ্‌ ছুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বদি্িচেতসা ॥ ২৩॥ 
ংকল্প প্রভবান্‌ কামাংস্ত্ক্ত। সর্ববান্‌ অশেষতঃ। 

মনসৈবেক্দরিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥ 


এবং যন্ত্র চ স্থিতঃ অযং (যোগী )। তত্বতঃ ন চলতি-_যাহা! তব, যাহ! 
প্রকৃত সতা, ভাতা হইতে বিচলিত ভয় না। ২১। 

এবং যং লন্ধ-_যে অবস্থা লাভ করিলে! অপরং লাভং। ততঃ-- 
তাভা হইতে। অধিকৎ ন মন্ততে। এবং যস্মিন্‌ স্থিতঃ__যে অবস্থায় স্থিত 
তলে । গুরুণা অপি দ্ঃখেন__গুরুতর দ্ঃখেও। ন বিচাল্যতে ।২২। 

ছখে-সং'যাগ-বিয়োগৎদঃখ সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ অভাব 
যাহাতে ; ্ঃ৭সংস্পর্শ-শৃণ্ত যে অবস্থা । তং যোগসংজ্িতং বিগ্তাৎ_-তাহার 
নাম যোগ জানিবে। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন-__দুঢ় অধাবসায় স। অনির্বিপন- 
চেতলা যোক্ুবা:__নিব্বেদ-রছিত চিত্তে অভ্যাস করা কর্ববা। ভার! 
আমার আর হইবে না-_ঈদুশ নৈরাশ্ট্ের নাম নির্বেদ | ২৩। 

*যোগাঙ্গযাসের বিধি বলিতেছেন । সন্কল্ন-প্রাভবান্‌ সর্ব্বান্‌ কামান্‌ 
অশেষাতঃ তাক । সঙ্গল্প-_শোভন-অধ্যাস (গিরি); অগথা সম্যক 


$থের সংযোগ মাত্র বাঙাতে না রয়, 
জানিবে তাহার নাম “যোগ”, ধনঞয়! 
যোগ সবদৃচ যতনে তাহা! করিবে অভ্যাদ 
(২+--২৩) যতন করিবে নাভাবিক়! নিরাশ ।২৩। 
যোগসাধন সন্বক্প-সম্ভৃত কাম বত, ধনঞয়! 
প্রণালী একবারে বিলর্জান করি সমুদয়, 
(২৪2২৬) ধরি] যনের বল, ইন্জিয়-নিচয়ে 
প্রত্যাহার সর্বা তোগ্য বন্ধ হ'তে ফিরাইয়! ল'য়ে। ২৪। 











২৩৪ আত্মযোগ-সাধন (২৪--২৬ )। [যষ্ধ 


শনৈঃ শনৈ রুপরমের্‌ বুদ্ধ্া ধৃতিগৃহীতয়া । 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব! ন কিঞ্চিদি অপি চিন্তয়েত ॥ ২৫ ॥ 


কল্পনা। ভোজ্য পানীয় স্বী গ্রভৃতি বস্তর সংস্পর্শ হইতে অথবা! তাহাদের, 
চিন্তা হইতে, যাহ! যাহ! আমাদের মনে স্থখজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা! 
তাহা পাইবার ইচ্ছা চয়। এই ইচ্ছাই “কাম”। ইভা সঙ্কল্প-প্রভব, সম্কল্প 
হইতে উৎপন্ন । এই সকল বিষয়াভিলাষ সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়! 
(২৫৫ )। এবং মনস1 এব ইন্দরিয়গ্রামৎ সমন্ততঃ বিনিয়ম্য-মনের বলে 
ইন্দ্রিয় সকলকে সর্ব বাহ বিষয় হইতে বিশেষপ্ধপে সংযত করিয়া, চিত্তকে 
অন্তমুথ করতঃ। ২৪। 

ধতি-গৃহীতয়া বুদ্া-_সাধন-ধৈধযাঠগত বুদ্ধির দ্বারা । ধৃতি-__ধৈর্যয, 
ধারপা। শনৈঃ শনৈঃ-_ ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা, সহসা নহে। মনঃ আত্ম- 
সংস্থং কৃত্বা_মনকে আত্মাতে সমাক্‌ স্িত, নিশ্চল করিয়া (শ্রী)! 
উপরমেৎ__বিলীন করিবে । ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েং__আর কিছু চিন্তা 
করিবে না। 

চিন্তা চিত্তবৃত্তির তরঙ্গ। অতএব কুচিস্তা হউক, স্ুচিন্তা হউক, 
কোনরূপ চিত্ত! থাকিতে,_চিত্তে কোনরূপ তরঙ্গ থাকিতে, তাহা স্থির 
নিশ্চল হইতে পারে না। যখন স্ব চিন্তা প্রশমিত হয়, সমুদায় বিষয়ের 
চিন্ত। দূরীভূত হুইয়! মন শৃগ্ভ ৬৪০2) হইয়া পড়ে, তখন সে মন-_ 
গ্রকুতির নিয়মে, স্বভাবতই দৈব ভাবে পরিপূরিত হয়। প্ররূতি অপূর্ণত| 
রাখেন না। টত015 801)015 ৮৪০0. পাধিব বিষয়ের ভাৰ যেমন 


সাধন-ধৈর্ধোর যোগে ধরি বুদ্ধি-বল, 

স্থাপন করিয়! মনে আত্মায় নিশ্চল, 
সমাধি ক্রমশঃ ক্রমশঃ তা+র করিয়া বিল 

চিন্তা! না করিবে আর অপর বিষয়। ২৫। 


অধ্যায়] মনঃ সংযমের উপায় অভ্যাস এবং বৈয়াগা। ২৩৫ 


যতে৷ যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম্‌ অস্থিরম্‌ । 
ততস্ততে। নিয়ম্যৈতদ্‌ আত্মন্যেব বশং নয়ে ॥ ২৬॥ 
প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং স্খম্‌ উত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতম্‌ অকল্মম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


যেমন মন হইতে সরিয়া যাইবে; প্রকৃতির নিয়মে, সেই পরিমাণে দৈব ভাব 
আসিয়! সেই শুন্ত স্থান পুর্ণ করিবে। দিব্য্তান, দিব্যশংক্, (দব্য প্রেমের 
বিকাশ হইতে থাকিবে । ২৫। 

চেষ্টা করিলেও রজোগুপের প্রভাববশতঃ যদি মন চঞ্চল ভয়, তবে কি 
করা উচিত ? চঞ্চলম্‌ অস্থিরং__চঞ্চল-ম্বভাব্তেতু অস্থির ( রামা )। মনঃ 
যতঃ যতঃ নিশ্চরতি-_যে যে বিষয়ে ধাবিত হয়। ততঃ ততঃ নিরম্য-_ 
সেই সেই বিষয় হইতে প্রতিনিবুত্ত করিয়া। এতৎ আত্মনি এব বশং 
নয়েৎ--ইচাকে আত্মায় স্থির করিবে (শ্রী )। ২৬। 

এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় রজোগুপ প্রশমিত হইয়া! মন নিশ্চল হইলে 
যোগীর অন্তরে কি ভাব হয়, ২৭-_২৮ শ্লোকে তাহাযবলিতেছেন। শাস্ত- 


স্বভাব-চপল মন সতত অঙ্থির 
রজোগুণে যথা যা ধায়, কুরুবীর, 
ধারপা সো সেথা হ'তে তারে আনি ফিরাইয়া 
সযতনে আত্মবশে আসিবে লইয়।২৬। 
এইরূপে পুনঃপুনঃ সংযমে, অঙ্জুন ! 
ক্রমে ক্রমে তিরোছিত হয় রজোগুপ। 
রজো গুণ নাশে হয় প্রশান্ত হাদয়, 
ধর্খাধর্্ পাপপুণ্য তাহাতে ন রয়; 
জীবন্ুক্ত ক্ধভাবে অবস্থান করে, 
আপনি উত্তম স্থখ আসে তার তরে ।২৭। 


২৩৬ যোগীর সথখ,-_ব্রন্মানন্দ ( ২৭--২৮ )। [ষ্ঠ 


যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্ষঃ। 

হখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম অত্যন্তং স্থখম্‌ অশ্নুতে ॥ ২৮ ॥ 
সর্ববভূতদ্থম আত্মানং সর্ববসৃতানি চাত্সনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা! সর্ববন্ধে সমদশনিঃ ॥ ২৯ ॥ 


রজসং--বিগত'রজোগুণ। অতএব প্রশাস্তং__সম্পূর্ণরূপে শান্ত, মানসং-- 
মন যাহার। ব্রদ্ষতৃতং- ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত (ভ্রী)। সং-চিৎআনন্দময় 
বর্গ স্বরূপে, অবস্থিত। ১৮৫৫ দেখ। অকল্মবম্-_-সংসারের হেতৃভৃত 
ধর্মাধন্ম, পাপ পুপ্য-বর্তিত (শং)। এনং হি ধোগিনম্_ঈপৃশ যোগীর 
নিকট। উত্তমং গ্খম্‌ উপৈতি-_-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৭। 

এবম্‌_এক ভাবে । আম্মানৎ সদ1 যুঞ্জন--মনকে সদ! যোগযুক, 
করিয়া। বিগতক এবঃ-_নিষ্পাপ। যোগী; স্থখেন-_-অনায়াসে। অত্যন্তং 
শ্বখং__নিরতিশয় স্থখস্বরূপ। ব্রহ্গ-সংস্পর্শম্‌ অশ্লুতে_ তরঙ্গের সংস্পশ, 
অপরোক্ষানুভূতিরূপ স্থথ লাভ করে। ২৯-৩* ক্লোকে সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ 
[ক তাহ! বলিতেছেন। ২৮। 

তখন যোগমুক্তাস্মা-_-যোগে যুক্তচিত্ত যোগী। আত্মানং সর্বস্থং__ 
আত্মাকে সব্বভূতে বিরাজ্িত। আত্মনি চ সর্বভূতানি--এবং আত্মাতে 


সেই ধে নিষ্পাপ যোগী ভরত-নন্দন, 
এই ভাবে যোগধযুক্ত সদ! রাখি মন 
নিশ্চল কারয়। চিত্ত, অনায়াসে তার 
পরম আনন্দময় ব্রচ্ছে হৃদে পায়। ২৮। 
যোগ-সমাহিত-চিত যোগী যেই জন 

যোগজ দৃষ্টি জগতে সর্বত্র করে ত্রদ্ধ দরশন, 
সব তৃতে আত্মাকে সে দেখিবারে পার, 
দেখে পুনঃ সর্ব ভূত বিরাজে আত্মার । ২৯। 


খধ্যায় ] যোগজদৃষ্টি__সর্বতৃতে এক আত্মা, এক আত্মাতে সর্বভূত। ২৩৭ 


যে! মাং পশ্টতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তশ্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যাতি ॥ ৩০ ॥ 


*সর্বভূতকে | ঈক্ষতে__দর্শন করেন। এবং সমদর্শনঃ হয়েন। তখন তিনি 
দেখেন, সব সমান, সব আত্মা, সব ব্রহ্ম । এক বন্ধই জগৎ হুইয়! রহিয়- 
ছেন। বান্থুদেবঃ সর্বম্‌ (৭1১৯ )। এক আত্ম--এক ব্রদ্ধ বাতীত আর 
কিছুরই স্বতন্ত্র সা নাই। আমরা জগতে যে নানাত্ব দেখিতেছি, সে 
নানাত্ব নাই (১৩২৭ দেথ)। এক ব্রহ্ম অবিভক্ত হইয়াও বিভক্কের 
চার সব্বভূতে খিরার্জত (১৩১৬) আর তাহাতেই সর্বভূত-ভাব 
অবস্থিত (৯.৪--৬)।২৯। 

ঈদৃশ যোগী, ধিনি যোগযুক্তাম্মঁ__যোগে সমাহিতচিত্ত। এইরূপে যঃ 
সর্ধবত্র-_বহিজ্ঞগতে স্থাবর জঙ্গম সর্ব পদার্থরূপে এবং অন্তজগতে ইন্জিয়- 
বৃত্তি মন বুদ্ধি আদিরূপে যা! কিছু আছে, সে সমুদায়ে। মাং পশ্তি-_ 
আমাকে-_ঈশ্বরকে, আম্মাকে, ব্রহ্মকে দেখে। সব্বং চ ময়ি পশ্তাতি-_ 
অন্তরে খাতিরে যাচ1 কিছু আচে, মে সকণকে আমা দর্শন করে; 
আমাতেই সে সমুদায় ভাব প্রতিষ্ঠিত € ৭1১২ দেখ) মে সকণ আমারই 
ভাব বলিয়া বুঝিয়া গাকে। অহং তস্ত ন প্রণহ্তামি, সচনমে 
গ্রণগ্ুতি-জামি তাহার পরোক্ষ হই না, সেও আমার পরোক্ষ 
হয় না। 


যোগী ও শগবান এ ভাবে জগতময় যে দেখে আমায়, 
পরম্পর  আমাতে সমস্ত বসব দেখিতে যে পায়, 
প্রতাক্ষ কখন পরোক্ষ আমি না হই তাছার, 
সেও ন! পরোক্ষ হয় কখন আমার 

জগতে চাহিয়। দেখে সর্বাত্র আমারে, 


আমিও প্রতাক্ষ হ'য়ে কপা করি তারে ।৩০। 


২৩৮ যোগসংসিদ্ধি-_যোগী ও তগবান্‌ পরম্পর প্রত্যক্ষ । [ষষ্ট 


এখানে পশ্ঠতি--দর্শন করে, এ কথার অর্থ এমন নে, যে তাহাকে 
এই চক্ষে দেখ! যাইবে; যেমন আমরা এই সব জাগতিক বস্ত দেখি- 
তেছি, ঈশ্বরকেও তদ্রপ দেখিব। তাহ! হইতেই পারে না। তিনি 
জগতের সামিল একটা কিছু ভৌতিক বস্তু নহেন। তবে তিনি 
ভৌতিক পদার্থের স্তায় দৃশ্া বস্ত্র হইবেন কিরূপে? তিনি কখনই দৃশ্য 
ভয়েন না, তিনিই যেজ্রঙ্ী। এখানে দর্শন অর্থ হৃদয়ে অনুভব কর|। 
যে সর্বত্র তাকে দর্শন করে অর্থাৎ এই সব-_তুমি, আমি, গাছ, মাটি, 
পাথর, জল, আকাশ ইত্যাদি সমুদায় যাহা কিছু আমাদের মন বুদ্ধির 
গণ্ডীর মধ্যে আসে, সে মকলই যে তাহার ভাবান্তর, অথব! তিনি স্বয়ং 
ইভা হৃদয়ে ুঝিতে পারেন। আর ইহা শিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ভগবানে 
নিত্যযুক্ত যোগী। 

এই যোগ লাভ হইলে, আর আম্মপর ভেদ থাকে না, দ্বৈত জ্ঞান 
খাকে না। পূর্বে যিনি পরোক্ষ সহান্থহুতির বশে পরকে আপনার 
করিয়া লইয়া কর্ম করিতেন, এখন তিনি,_সেই পর ও আপনি যে 
এক, তাহা প্রত)ক্ষ করিয়া, সেই পরার্থ কম্ম আপনারই ক্র দেখিয়া, 
প্রীভগবানের অদ্ভুত মিম দর্শন করিতে করিতে ভক্তিপরিপুত ভদয়ে 
ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাহার ধর্মমসংস্কাপনরূপ কর্টের সঙ্ারস্বরূপে সর্বভূত- 
হিতে, সর্বলোক সংগ্র্ণে__ছালোক ভূলোকাদি সর্ব লোকের পালন ও 
পোষণোপযোগী কর্মে রত থাকেন (৫1২৫)। তখন কর্্মযোগ, জানযোগ, 
ভক্তিযোগ সব এক হইয়া যায়। ইাই গীতার যোগতত্ব; ইহাই পরম 
নিঃশ্রেয়স, পরম পুরুযার্থ। 

এ শ্লোকে আর একটা প্রশ্ন এই ধে, যোগী ও ঈশ্বর পরম্পর 
পরস্পরের প্রত্যক্ষ; তবে অযোগী কি ঈশ্বরের দৃষ্টির বহির্ভূত? ন!। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “আমারে তজে যে ভাবে, আমি তি সেই ভাবে 
(৪1১১) অর্থাৎ ভক্ত বা জ্ঞানী হরস্থ ঈশ্বরকে ( ১৫1১৫) সর্বদা দেখেন, 


ছআধ্যায়) অছৈতদর্শী যোগীর স্থিতি ঈশ্বরে । ২৩৯ 


সর্ববভৃতস্থিতং যে মাং ভজত্যেকত্বম্‌ আস্মিতঃ। 
সর্ববথ বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্তৃতে ॥ ৩১ ॥ 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোইঙ্ভুন। 

স্থখং বা যদ্দি বা ছুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥ 


ঈশ্বরও সর্বদ! তাহাকে দেখেন; কিন্তু অন্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখে না, 
ঈশ্বরও তাহাকে দেখিয়াও দেখেন না (মধু)। বস্তুতঃ তিনি সকলকেই 
সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ৩০। 

এইরূপে সর্বসাতে আমাকে € আমাতে সর্ব ভূতকে দর্শনপূর্ব্বক, যঃ 
একত্বম্‌ আন্টিত:__যে ব্যক্কি একত্বে বা অভেদ জ্ঞানে অবস্থিত হুইয়া। 
সর্বভূতাস্থতং মাং ভজতি-_সব্বভুঁতে বিরাজিত আমাকে ভজনা করে। 
সধোগী সর্ব! বর্তমানঃ অপি-_যেন তেন প্রকারে থাকিলেও। ময়ি 
বর্ততে_ আমাতে স্থিতি করে ( শং)। ৩১। 

পূর্বোক্ত যোগিগণের মধোও যঃ শ্রথং বা দ্রঃখং যদি বা_-ধিনি সুখ 
এবুং ভুঃখ। এখানে “বা” শব “এবং অর্থে (শং)। আম্ম-উপম্যেন-- 
আপনার সুখ ৪ঃখের মত। সর্বত্র সমং পশ্যপ্তি। সযোগী পরমঃ মতঃ-_ 
সর্বোত্তম অ'ভপ্রেত । 

যোগজ দৃষ্টিতে যিনি এক আম্মাকে সর্বা়তে অবস্থিত দেখেন (২৯) 
সর্বাত্মা ঈশ্বরকে সর্বত্র ও ঈশ্বরে সমুদায় দেখেন (৩১), ধিনি এইরূপ 





সব্বভূৃতে আছি আমি, আমাতেই সব, 

এরূপ অভেদ জ্ঞানে আমায়, পাণুব ! 

ভজয়ে যে, থাকুক সে যেমন তেমন, 

জানিও আমাতে স্থিতি করে ভে, সে জন। ৩১। 
প্র যোগী অপরের সুখ তুঃখ আপন সমান 

সর্বত্র যে দেখে, তারে করি শ্রেষ্ঠ জান। ৩২। 


২৪০ সর্বত্র সমবেনবান্‌ যোগীই সর্বোত্তম। | [ধষ্ঠ 


একত্বে আস্থিত হয়! সর্বাত্ম ঈশ্বরকে ভজন! করেন ও তাহাতে অবস্থিতি 
করেন, তাহার কাছে কোন তেদ থাকে না। তিনিই প্রক্কত সমদর্শী 
তিনিই সর্ধ জীবের সুখ হুঃখ আপনার স্থুখ দুঃখের মত দেখিয়! 
কার্ধাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েন। তিনিই সর্বাশ্রেষ্ঠ। 

যেখানে এক জন অপরকে দেখে, সেখানে আমি তুমি ভেদ থাকে, 
কিন্ত যেখানে সবই আত্মময়, সেখানে আর ভেদ থাকে না;)_-সবই আমি 
বা সবই তুমি। তখনই কেবল আমর! প্রেম কাহাকে বলে বুঝিতে 
পারি ; কেবল তখনই সমুদয় জগৎকে প্রেমালিজন করিতে পারি। যদ্দি 
কাহারও এরূপ ভাব কখনও উদ্দিত হয়, তখন বুঝিব যেসে ঈশ্বরানু'ভব 
করিয়াছে। ইহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান এবং এই জ্ঞানই জীবের বথার্থ 
পুরুষার্থ। 

তখনই মাগ্ষ যথার্থ ভালবাসে, তখন সে দেখিতে পায়, যে তাহার 
ভালবাপার প্রিনিষ স্বয়ং ভগবান্‌। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল 
বাঁসিবেন যদি তিনি জানেন, স্বামী সাক্ষাতব্রহ্ম্বরূপ। তিনি শক্তকেও প্রীতি 
করিবেন, খিনি জানেন স্ই শক্রও ব্রন্ম। তখনই তিনি, নিজে স্থুথুঃখের 
অতীত হইলেও, সাধারণে যাহাতে হ্থখ হঃখ পায় তাহ জানিয়! স্বয়ং 
রাগঞ্ধেষের অতীত থাকিয়াই, আত্মসংস্থ হইয়! কর্ম করেন; তখন কর্ম 
জান ভক্তি এক হইয়! যায়। 

পুনশ্চ, মানব-নীতিশাস্ত্রের মূল তত্ব এই একত্ব জ্ঞানে । আমাদের 
জীবনের সমুদ্রায় কম্মকে আমরা ছুই ভাগে ভাগ করি। এক স্ত্রীপুজাদির 
জন্ত লৌকিক কর্ম; আর এক, ভগবদ্‌ আরাধনারূপ পারলৌকিক কন্খু। 
কিন্তু পূর্বোক্ত একত্ব জ্ঞান যাহার হইয়াছে, যাহার কাছে সবই 
আত্মময়, তাহার কাছে আর কর্দের গর ছুই ভেদ থাকিতে পারে না। 
গীতার মহাশিক্ষা! এই যে, কর্মের এরূপ তেদ করনা করিয়! কতকগুলিকে 
পরিত্যাগ পূর্বক, অপর কতকগুলিকে অবলম্বন কর! বর্তবা নহে। এক 


অধ্যায়] যোগে স্থিতির অন্তরায়। ২৪১ 


অজ্জুন উবাচ। 

যোহয়ং যোগ স্তবয়। প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসুদন। 

এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্থা স্থিতিং স্থিরাম্‌॥ ৩৩ ॥ 
ভগবান্ই জগত্ময়, এ জগৎ তাহার এবং সমুদায় কর্ও তাহার, 
ইহা বুঝয়া “শ্বকর্মপা তম্‌ অভ্যর্চয* স্বকর্্ দ্বারা তাহার অর্চন! 
করিয়া, সিদ্ধিলাভ কর (১৮৪৬) । আপন আপন অধিকার 
অনুরূপ কশ্ম, অকপট শুদ্ধ চিত্তে অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরেরই 
কর্ধ করা হয় বা ত্তীহারই জর্চনা করা হয় এবং তন্দারাই সিদ্ধি 
লাভ হয়। ৩২। 

অনন্তর অঞ্জুন ক্চিলেন, হে মধুসথদন! সামোন--মনের সমতায়। 

সামা,__রাগদ্ধেষাদিশূন্ত সর্বত্র সমদর্শন (মধু); কিংবা লয়-বিক্ষেপশূন্ত 
আম্মাকারে অবস্থিতি (শ্রী); কিন্বা সর্বনৃতে সম ঝা ব্রহ্ষদর্শন। সকল 
অর্থই মন্মতঃ এক। যঃ অয়ং যোগঃ ত্য! প্রোক্তঃ। চঞ্চলত্বাং_মনের 
চঞ্চজতা ভেতু | এতন্ঠ স্থিরাং স্থিতিং--দীর্ঘকাল স্থারিত্ব। অহং ন 
পশ্তামি-_ আমি দেখি না। ৩৩। 


অঙ্ছুন কহিলেন। 
কৃ হে' যে যোগতন্ব কছিলে আমার 
যোগে: এ সংসারে সর্বসয় সমদৃষ্টি বায়, 
স্বিতির  বিকার-বিক্ষেপহীন চিত অচঞ্চল, 
অস্থরায় রাগ নাই দ্বেষ নাই, সমান সকল; 
মনের যেরূপ চঞ্চল কিন্ত মন, হে কংসারি! 


চঞ্চলতা সে তাবে স্থায্িত্ব তা”র বুঝিতে না পারি ।৩৩। 
১৬ 


২৪২ মনোনিগ্রছের উপায় [ষষ্ঠ 


চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবনূঢ়ম্‌। 

তশ্যাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব স্ুদুক্ষরম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
জ্রীভগবান্‌ উবাচ। 

অসংশয়ং মহাবাছে! মনে ছুনিগ্রহং চলম্‌। 

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥ ৩৫ ॥ 


কারণ, ছে কষ! মনঃ হি, চঞ্চলং--মন স্বভাবতই চঞ্চল। এবং 
প্রমাথি--দেহ ইঙ্ত্রিয়াদিকে মথিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, পরবশ করে (শং)। 
অপরঞ্চ সে বলবৎ ম্তরাং জয় করা ছুফর। অপিচ দৃঢ়ং-_জন্মজন্মাস্তরের 
বিষয়-বাসনা-বিজড়িত থাকার দুশ্ছেপ্ত (শ্ী)। তস্য নিগ্রহৎ, বায়োঃ 
নিগ্রন্ম্‌ ইব-_বান্ধুকে নিরুদ্ধ করার স্যায়। অহং নুহুক্ষরৎ মন্ডে। ৩৪। 

মনোনিগ্রহ্ের উপায় বলিতেছেন। অসংশয়ং মহাবাছো! ইত্যাদি 
স্পষ্ট। মনোনিগ্রছের বহু উপায় থাকিলেও ভগবান্‌ অভ্যাস ও বৈরাগ্য, 
এই দুইটি মাত্রের উল্লেখ করিলেন। অভিপ্রায় এই যে এই ছটাই 





্বভাবতঃ মন কৃষ্ণ ! সতত চঞ্চল, 
বিমধিত করে দেহ ইন্ত্রয় সকল, 
একে ত" সে বলবান্‌, দৃঢ় পুনরার 
লিপু থাকি জন্ম-জন্ম-বিষয়-তৃষ্ণায়। 
তাহার নিগ্রহ মানি হঞ্চর তেমন 
ছঙ্কর রোধিতে বণ! চঞ্চল পবন | ৩৪। 
শ্ীভগবান্‌ কহিলেন। 
সতা বটে যা!” কছিলে,-_চঞ্চল মে মন, 
সত্য বটে স্থৃছুফর তাহার দমন। 
মনোনিগ্রহের কিন্তু, ওছে মহাবাছ! শুন তথ্য সার, 
উপার অভ্যাসে বৈরাগো হয় দদন ভাহাক্স। 


অধ্যায় ] অভ্যাস ও বৈরাগয। ২৪৩ 


শ্রেষ্ঠ উপায় । কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার নাম অভ্যাস; আর ইন্জিয়- 
ভোগ্য বিষয়,__পানীয়, ভোজ্য, সথথম্পর্শ বন্ত ইত্যাদিতে রাগ অর্থাৎ 
ভু! বা আসক্তি (১৪৭) পরিত্যাগের নাম বৈরাগ্য। 
অনেকে মনে করেন, ধর্ধমমার্গে যে বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহার 
মন্ব, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনেচর হওয়!। ফলতঃ এরূপ ত্যাগের 
সহিত বৈরাগ্যের সম্বন্ধ বড় অল্প। যে আনক্তি, ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, 
তাহার কাছে বন বা নগরী, ছুইই সযান। দেই বিরাগী। পরন্ধ যাহার 
আসক্তি যায় নাই, সে গিরিগুহ্াবানী হইলেও বিরাগী নছে। 
ইঠকারিতার দ্বার! চিত্ত সংযত তয় না। নুন্দরী-দর্শনে চিত্ত চঞ্চল 

তইতে পারে বলিয়!, তাহ! দেখিব না,_-এ ভাবে চিত্ত-সংযমের চেষ্টা কর! 
বুথা। পরম্ত তাহার অসারতা পর্যযালোচনাপূব্বক চিুসংঘমের অভ্যাসই 
শ্রেরঃ। কি ভাবে সে অভ্যাস করিতে হয়, ২৬ প্লোকে তাহা বলিয়াছেন। 
যখনই মন অনুচিত বিষয়ে ধাবিত হয়, তখনই ভাহাকে ফিরাইয়! আনিয়া 
আপনার বশে রাখিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করাই অভ্যাস। হঠযোগ- 
মণ্ঠে, কুস্তক-স্থার! প্রাপবায়ুকে রুদ্ধ করিলে, ছবুত্ত দ্যন্বরূপ মন অবরুদ্ধ 
হয় বটে, কিন্ত দ্য অবরোধমুক্ত হইলে আবার দন্যবুত্তি করে,__বিষয়ে 
ধাবিত হয়। গীতার উপদেশ মনকে অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা সাধু করা। 
. অক্যাসও রূপ, রস, আদ যত তোগের পদাখ 
বৈরাগয সমস্ত ছ'দিন পরে তয় অপদার্থ, 

এইরপে অসারত! চিন্তি সে সবার, 

সে সকলে অগ্রয়াগ কর পরিহার। 

বদ ও সে সবে মনধায়বারে বারে 

পুনঃপুনঃ ফিরাইয়! আনিবে তাছারে। 

অভ্যাসে বৈরাগো হেন সদ যতনে 

পারিবে ক্রমশঃ ভূমি শানিবারে মনে । ৩৫। 


২৪৪ প্রকৃত বৈরাগ্য কাহাকে বলে। [ষষ্ঠ 


বৈরাগা-পিদ্ধির প্রকৃত কৌশল সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন | যদি ইচ্ছ! হয়, 
শত বর্ষ বাচিবার কামনা কর; যত কিছু সাংসারিক বাসন। আছে, ভোগ 
কাঁরয়া লও । তবে তাহাদিগকে ব্রঙ্গস্বরূপে দর্শন কর; উহাদ্দিগকে শ্বগীয় 
ভাবে পরিণত করিয়া! লও । সংসার ত্যাগ কর, স্ত্রী-পুক্রার্দিকে ত্যাগ 
কর,--ইছার এমন অর্থ নছে যে, উহ্বাদ্দিগকে রান্তায় ফেলিয়া দাও, 
যেমন অনেক নরপণ্ডর! করিয়া থাকে। উহা'ত ধর্ম নহে। উহা! 
পাশবিক কাণ্ড। বে কি করিবে? উহাদের মধ্যে ঈশ্বরদশন কর; 
এবং উহাদের জন্ত যে ক্ধু, তাহাকে জগৎ-চক্র প্রবর্তনের নিমিত্ত কর্ম- 
রূপে, পোকস্থি তির নিমিত্ত কম্মরূপে-_ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম্বরূপে, সাত্বিক 
কামরূপে, (৭1১১) পরিণত কর। ইহাই প্ররুত বৈরাগ্য। ইহাই 
প্রকৃত পথ। যেনির্বোধ সংসারের বিলাস-বিভ্রমে মগ্ন, সে প্রকৃত পথ 
পায় নাই। তাহার পা পিছলাইয়াছে। অপরদিকে যে জগৎকে 
অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া ধীরে ধারে শুকাইয়। আপনাকে মারিয়! 
ফেলে, লদয়কে শুষ্ক মরুনুমি কঠোর নীরস বীভৎস করিয়া ফেলে, সেও পথ 
ভুলিয়াছে। দুইটিই বাড়াবাড়ি। দ্বইটিই ভ্রম--এ দিক আর ও দিক। 

চিন্তসংধম অভ্যাস প্রণালীর মধ্যে কয়েকটা উৎকৃষ্ট প্রণালীর বিষয় 
বলা হইতেছে $-- 

€১) গুরুদত্ত ইইমস্্র জপ। যে সময়ে মন অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, 
তখন একাগ্রচত্তে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় 
মালায় বা করে সংখ্য! রাখিয়া! ১০৮ বার জপ করা বিধি। মনকে 
একাগ্র করিতে হয়; ধেন জপের সময় মনে অন্ত বিষয় উদিত না 
হয়। যদি ১০৮ সংখ্যা পুর্ণ হইবার পুবেধ মনে অন্ত বিষয় উদ্দিত হয়, 
তবে পুর্ব সংখ্য। ত্যাগপুর্বক পুনর্বার এক হইতে আরম্ভ করিবে। এই 


ভাবে অধিচলিত যত্বে অভ্যাস করিতে হয় ও ক্রমশঃ জপসংখ্য। বদ্ধিত 
করিতে হয়। 


অধ্যায়] কয়েকটা চিত্ত-সং্যম-অভ্যাস-প্রণালী। ২৪৫ 


অলংযতাত্বনা যোগে! ছুত্প্রপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোইবাপ্ত,ম্‌ উপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ 


(২) মনকে সর্বদা ধর্ম ও নীতিসঙ্গত, লোকছিতকর কার্ধ্ে 
ব্াপুত রাখিতে হয়। 

(৩) কোন দেবমৃত্তি বা সাধু পুরুষের মুষ্তি বা তাহার চরিত্র, অথবা 
মাত! কিছু পরম পবিত্র বপিয়! মনে হয়, তাহ! ধ্যান করিতে হয়। তীহার 
আদর্শে নিজ চরিত্র পবিভ্র করিতে চেষ্টা করিতে হয় । রর 

“যাচারা যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাছাদের প্রত্যেক জিনিস একটু 
একটু করিয়া ঠোক্রান ভাব 'একবারে ত্যাগ করিতে হইবে। একটা 
পবিত্র ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিত্যে থাক। শয়নে, প্বপনে, 
সর্বদা উঠ! লইয়া্ট গাক। তোমার মপ্তিষক, স্নায়ু, শরীরের সর্বাঙ্গই সেই 
চিস্থায় পূর্ণ থাকুক। অন্ত সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই সিদ্ধ 
হইবার উপায়। খুব দুঢ়ভাবে সাধন! কর। মর, বীচ, কিছুই গ্রাহ্া করিও 
না। “মন্ত্রের সাধন কিন্ব! শরীর পতন।” ফলাফলের দিকে লক্ষ্য ন! 
করিয়! সাধন-সাগরে ডুবির! মাইতে হইবে। তাহা হইলে, যদি তুমি খুব 
সাহসবান্‌ 59, তবে ছয় মাসের মধ্যেই একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে '*_ রাজযোগে বিবেকানন্দ । | ৩৫। 

সার কথা এই যে, অসত্যতাত্বনা__অভ্যান ও বৈরাগোো যাহার মন 
বশীভূত নহে, তাহার পক্ষে। যোগঃ ছুম্পাপঃ ইতি মে মতিঃ। বস্যাব্মনা 
তু যততা-যন্ণীল ও সংযতচিত ব্যক্তির দ্বারা। উপার়তঃ--পৃর্বোক্ 


অভ্যাসে ধৈরাগ্যে চিন্ত বশে নছে যার, 

আমার বিশ্বাদ যোগ ছশ্রাপ্য তাছার। 

কিন্তু চিন্ব বশে যার, দুঢ় বন্ধ আর, 

অভ্যাসাদি ছার যোগ হ'তে পারে তা'র | ৩৬। 


২৪৬ যোগত্রষ্টের গতি (৩৭--৪৫ )। [ষষ্ঠ 
অঞ্জুন উবাচ। 


অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
কচ্চিক্লোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিল্নাভ্রম্‌ ইব নশ্াতি। 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমুডে। ব্রক্মণঃ পথি ॥ ৩৮॥ 
অভ্যাসাদি উপায়ে (গিরি )। যোগঃ অবাণ্ডুৎ শক্যঃ__যোগ লাভ 
হইতে পারে। উপায়__পুরুষকার ( মধু )। ৩৬। 
অঙ্ঞুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে প্রথমে শ্রদ্ধয়! উপেতঃ-_শ্রদ্ধার সহিত 
প্রবস্ত হইয়া। পরে, অযতি__মনের চাঞ্চল্যহেতু শিথিল প্রযত্ব হওয়ায়। 
অল্লার্থে নগ | যতি-যত্বশীল। ধোগাৎ_-যোগ হইতে । চলিত-মানসঃ 
হয়। সে যোগসংসিদ্ধিম্‌ অপ্রাপা- যোগে দিদ্ধি লাভ করিতে না পারায়। 
কাৎ গতিং গচ্ছতি--কি গতি প্রাপ্ত হয়। ৩৭। 
হে মহাবান্থো! কর্ম এবং জ্ঞান উভয় হইতে বিভ্রষ্ঃ--স্থলিত হুইয়!। 
এবং অগ্রতিষ্ঠঃ__নিরাশ্রয়। অতএব ব্রহ্ণঃ পথি-_ বর্গ প্রাপ্ডিমার্গে, 


অঞ্জুন কহিলেন। 


প্রথমে আরস্ত করি শ্রদ্ধার সহিত 

অনুস্তর যত্বাভাবে হ'য়ে বিচলিত 
যোগলষ্টের বিষয়-গ্রবণ চিন্ত যোগ হ'তে যার 
কিহয়” ভরষ্ট হয়, বল কৃষ্ণ, কি হয় তাহার? 

ন! লভিয়! যোগে সিদ্ধি, হায় রে, তখন 

কি দশ। তাহার হয় বল, জনার্দন। ৩৭। 

সাধন! সন্জযাস মার্গে না হয় তাহার, 

কম্মযোগমার্গে সিদ্ধি নাই আরবার, 


অধ্যায়] যোগত্রষ্টের পতন নাই। ২৪৭ 


এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্রুম্‌ অরথম্যশেষতঃ। 
তবূমন্যঃ সংশয়স্যান্তয ছেত্তা ন হ্যাপপদ্ভতে ॥ ৩৯ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 


পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তম্য বিগ্ভাতে। 
নহি কল্যাণকৃ্ড কশ্চিদ্‌ ছুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥ 


দেবধানমার্গে (৮।২৪)। বিমুঢঃ (হইয়1)। কচ্চিৎ ছিল্লাত্রম্‌ ইব ন 
নশ্তি-__সে কি ছিন্ন মেঘের টায় বিনষ্ট হয় না? ৩৮। 
হে কৃষ্ণ! এতৎ মে সংশক্ম্‌ অশেষতঃ-__সম্পূরণরূপে । ছেত,ম্‌ অহলি-_ 
দূর করিতে ধোগ্য । হি-__যেহেতু। স্বৎ-মন্ত__তুমি ভিন্ন অন্ত ব্যক্কি। 
অন্য সংশয়ন্ত ছেতা! ন উপপত্ততে-_এ সংশয় নাশের যোগ্য নছে। ৩৯। 
ভগবান্‌ কছিলেন। ঠ€ে পার্থ! তশ্ত ন এব ইহ, ন অমুত্র বিনাশঃ 
বিস্ততে-__তাঙার ইচপরকালে বিনাশ নাই; ইহলোকে অকীত্তি প্রভৃতি 


না পার বিমুঢ ব্রদ্ধলাতের উপারন। 
নিরাশ, জ্ঞান কর্ম ছুই পথ ত্র, 
ছিন্ন মেঘ মত সে কি হয় হে, বিন&?৩৮। 
দুর কর এ সংশয় নিঃশেবে আমার, 
কে অন্ত পারিবে তাজ! তৃমি তিপ্ন আর? ৩৯। 
ভগবান কঙিলেন। 
বিসর্জন কর বৎস! বুথা এ সংশয়, 
যোগত্রষ্টের যে কল্যাণকারী, তার হুর্গতি না হয়। 
অসদ্গতি ইহলোকে কোন মন্দ ন। ভয় তাহার 
হয়না পরজস্মে নীচ গতি কিন্ব। নাই তা”র। ৪৯। 


২৪৮ স্বর্গ-ভোগান্তে উচ্চকুলে তাহার জন্ম, [ষষ্ঠ 
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্‌ উবিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥ 
অথবা যোগিনাম্‌ এব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। +" 
এতদ্ধি ছুর্লভতরং লোকে জন্ম যদ্‌ ঈদৃশম্‌॥ ৪২ ॥ 


পাতিত্য ও পর়লোকে হীন জন্মপ্রাপ্তি হয় ন| ( শং)। অমুত্র__-পরলোকে। 
নহি ইত্যাদি স্পষ্ট। তাত-_অজ্জুন এখন শি্য,. পুত্রস্থানীয়, তজ্জন্ত তাত 
€( বৎস ) সম্বোধন । ৪০। 

সেই যোগত্রষ্ঃ। পুণ্যকৃতাং-_-পুণ্যকর্ম্বকান্তিগণের.। লোকান্‌ প্লপ্য। 
তত্র শাশবতীঃ সমাঃ ইধিত্বা-_বনু বর্ষ বাস করিয়!। শুচীনাং শ্রীমতাং গেছে 
অভিজায়তে__সদাচারী ধনীর গৃছে জন্ম লাভ করেন। ( সাধু ব্যক্তি উত্তম 
জীবকে পুক্পরূপে লাভ ফরেন )। ৪১। 

অথবা ধীমতাং যোগিনাম্‌ এব কুলে ভবতি__জম্মলাভ করে। ঈদৃশং 
যৎ জন্ম, তৎ ছি লোকে ছর্লভতরম্। ৪২। 








যে সমস্ত লোকে যার পুণ্যকম্মাগণ, 
সে সমস্ত পূণ্য লোকে করিক়! গমন) 
যোগন্রষ্ট বহু বর্ধ থাকিয়া সেথায়, 
ভোগশেষে নরলোকে আলি পুনরার 
ধনবান্‌ মাঝে ধার চরিক্র পবিত্র 
. জন্ম লাভ করে তার গৃহে ম্থুপবিভ্র। ৪১। 
যোগন্রষ্টের অথবা যে জ্ঞানবান্‌ যোগী, ধনঞ্য় ! 
ধাস্মিকের তাহার পৰিভ্র-কুলৈ তার জন্ম হয়। . 
কুলেজন্স যোগীর পবিভ্র-কুলে ঈদৃশ জনম 
হয়এবং এ সংসারে মুহর্লভ, তরত-দত্তম ! ৪২। 











অধ্যায় ] এবং পূর্বজন্মের বুদ্ধি লাত হয়। ২৪৯ 


তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকম্‌। 
ষততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩॥ 
পর্বান্তযাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশো হপি সঃ। 

' জিচ্ভান্থরপি যোগস্য শবব্রহ্ষমাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 


ততঃ-_-ধনী বা যোগীর কুলে জন্ম লাভ করিয়া। তং পৌর্বর্দেছিকং 
হুদ্ধিংযোগৎ লন্ভতে--সেই পূর্ব দেহে লব্ধ বুদ্ধি লাশ করে। ততঃ চ-- 
এবং তাহার পরে। দুপুর্বসংগ্কারবশে সংসিত্ধ ভূয়ঃ যততে-_পিদ্ধিলাভার্থ 
অধিক যত্র করে। 

হত্ব-ও অভ্যানের ফল এ জন্মে না ফলিলেও নিরাশ হুইবার কারণ 
নাই। পর পর জন্মে ফলিবে। এইজন্মেই সমস্ত ফুরাইয়। যায় না1৪৩। 

সঃ তেন এব পুর্বাত্যাসেন অবশঃ অপি_-পর জন্মে সেই পূর্ববাভ্যাসের 
বশে অবশভাবে পরিচালিত হইয়াই। হিতে ব্রহ্মনিষ্ঠার আকৃষ্ট হয়। 


এ এন্ধপে সে যোগত্র&, মহাত্মা শ্রজন 

সেই সেই কূলে করি জনম গ্রহণ, 
ূর্নজস্মের পূর্ব দেহে ছিল তা”্র সাধনা যেমতি 
বৃদ্ধ লাত জ্ঞান বুদ্ধ গর দেহে লতে হে, তেমতি। 
হয়। সেই সস্কারবশে পুন সেই জন 

পিদ্ধিলাভ তরে করে অধিক যতন। ৪৩। 

অতি বলবান্‌ সেই জভ্যাস নিচয় 
স্তাবহতঃ অবশ ভাবেতে তার চিন্ত ছবি লয়। 
যোগমাগে বিষয়ের তুচ্ছ স্বখ করি বিসর্জন 
আর্ট হয় বোগমার্গে স্বভাবতঃ ধার তাঁর মন। 

সবে মাত্র প্রবেশিয়া ধোগের পন্থা 

সকাম যল্তাদি চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল পার। ৪৪। 


২৫৪ তপস্বী আদ অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ট । ' [ষষ্ঠ 


প্রবত্বাদ্‌ যতমানম্ত্র যোগী সংশুন্ধকিহিষঃ। 
অনেকঙম্মসংসিদ্ধ স্ততে৷ যাঁতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
তপন্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌ যোগী ভবাভ্ভুন ॥ ৬৬৪ 


এবং যোগন্ত জিজ্ঞান্থঃ অপি-_-যোগতত্বের জিজ্ঞান্থুমাত্র হুইয়াই; যোগ- 
মার্গে প্রবেশমাত্র । শবত্রক্ম অতিবর্ততে--বেদকে অতিক্রম করে; অর্থাৎ 
বেদোক্ত কাম্য কর্ধব অপেক্ষা অধিক ফল লাভ করে। ৪9 । 

সেই যোগী। প্রযত্বাৎ যতমানঃ তু-_পূর্ববাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক 
মত্ববান্‌। সংশুদ্ধ-কিবিষ:__নিষ্পাপ ₹ইয়!। অনেক-জন্বসংসিদ্*:_-অনেক 
জন্মে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। ততঃ-__তাহার ফলে। পরাৎ গতিৎ যাতি 18৫1 

ষোগী-_মছুক্ত এই যোগের যে অনুষ্ঠান করে, তাদৃশ যোগী। 
তপস্থিভযঃ অধিকঃ__তপস্থী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিভাঃ অপি অধিকঃ 
ইতাাদি। তপশ্বী--তপঃপরায়ণ, ১৭১৪--১৬ দেখ। জ্ঞানী-_কর্ধুসক্স্যাস- 
নি জানী। ক্মী_কামা কর্মী । তপন্থী, জানী ও কাম্য কর্মী হইতে 


অধিক তন করি ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
বিধৌত কলুষরাশি ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
জন্মে জন্মে ক্রমে হয়ে পবিত্র-ঘদয় 
লতয়ে পরম! গতি যোগী, ধনঞ্জয় ! ৪৫। 
বিবিধ তপস্। নিত্য করে যে সাধন, 
অথব। সঙ্স্যাসনিষ্ট জ্ঞানী যিনি হ'ন, 
যোগীর  কিন্বা থে সকাম করছে সতত তৎপর, 
শ্রেষ্ঠত্ব. অঞ্জুন, এ সব হতে যোগী শ্রেষ্ঠতর । 
অতএব যোগ্গী হও, তুমি বুদ্ধিমান! 
বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে কর্ম্ঘ কর অনুষ্ঠান 1৪৬ 


অধ্যায়] তক্তিমান্‌ কর্মযোগী সর্বোত্তম । ২৫১ 


যোগিনাম্‌ অপি সর্বেব্ষাং মদ্গতেনাস্তরাত্বন!। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ ॥ ৪৭ ॥ 


ইতি ধ্যান-যোগো নাম ষষ্টোহধ্যায়ঃ | 

কর্পযোগী শ্রেষ্ঠ । অতএব হে অঞ্জুন] যোগী ভব--তুমি যোগী হ; 
তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই যোগ অর্থাৎ “কৌশল,” যুক্তি অবলম্বন 
কর। কশ্মধোগমার্ যে সন্নযাসনিষ্ট জ্ঞাননাধন অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং কাম্য 
কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ৫1২ ও ২1৫০ শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।৪৬। 

সর্কেষাম অপি যোগিনাম্‌ মধ্যে শ্রদ্ধাবান্‌ যঃ মদগতেন অন্তরাত্মন1__ 
আমাতে মনোনিবেশপূর্বক (জী)। মাং ভজতে,_-আমার ভজন! করে। 
স মে যুক্ততমঃ মতঃ__সে আমার মতে সর্বোত্তম | ৪৭। 

ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ হইল। এই অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা! পাতঞ্জল যোগের অস্থুরূপ বটে, কিন্ধু ঠিক তাহা নহে। গীতার 
যোগী নিষ্কাম কন্টা (৫১ দেখ) কিন্তু পাতঙ্জলের যোগী কর্ণত্যাগী 
সব্রযামী। আর পাতঞ্জল যোগে ঈশ্বর-প্রণিধান সাধনার, অন্থতম উপায় 
মাত্র (যোগন্থত্র ১২৩) কিন্ধ গীতার তকই শ্রেষ্ঠ যোগী (৬1৪৭)। অধিকন্ধ 
পাতঞ্জলের ঈশ্বর, বিশ্বের স্ত্িস্থিতিলয-কর্ত! নছেন। তিনি কেবল কর্পা, 
কর্খফল ও রে" 'দ বর্জত সর্বজ্ঞ পুরুষবিশেষ (যোগন্ত্র--১1২৪-২৬ )। 
স্থতরাং পাতঞ্জল যোগে যে আত্মদর্শন হওয়ার উপদেশ আছে, তাহ! 
গীতার ঈশ্বর দর্শন (*.৩০) হইতে তিক্ন। ফলতঃ গীতার ধ্যানযোগ, 
কর্ম াসেরইত উতর সোপান । এই যোগযুক অবস্থায় রাগ দ্বেবা্ি 


তক সকল যোগীর মাঝে আবার যেজন 
সর্বশ্রেষ্ঠ আমাতে সতত মন করি সমর্পণ, 

যোগী আন্তরিক /লৃদ্ধাসচ তজয়ে আমারে, 
যোগিগণ:মীঝে জানি শ্রেঠতম তারে। ৪৭। 


২৫২ ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহার । [ষষ্ঠ 


সমস্ত মলিনতা নষ্ট হইয়! চিত্ত স্থির শাস্ত এবং সম্পূর্ণ নির্মল হইয়! 
জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। তখন আত্মতৰ ও ঈশ্বরতত্ব জানা যায়। 
তর্ক যুক্কি উপদেশাদির দ্বারা ঈশ্বর জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, 
তা! পরোক্ষ জ্ঞান; শোণ!| কথার মত। সেজ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে 
না পারিলে, সেজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে না৷ পারিলে, কিছুই হয় ন!। 
ধ্যানযোগে তাহা ভগ । যোগকৌশলে মন ও ইন্দ্রি়গণকে অন্তমু করিতে 
পারিলে, চিত্তে আর কোন বাহা বিষয়ের ছায়া পড়িতে পারে না। 
তখন বুদ্ধিতে আত্মার যাহ! যথার্থ স্বরূপ, তাহ! প্রতিভাসিত হয় ও 
তাহার সঙ্গে ঈশ্বর-দর্শনও হয়। সমাধি অবস্থায় এই আত্মদর্শন ও ঈশ্বরদর্শন 
সিদ্ধ হয়। একবার এই দর্শন সিদ্ধ হইলে, সব পরিষ্কার হইয়া যায়। 
ভ্রানযোগে যাহ! পরোক্ষভাবে জান! গিরাছিল, এখন তাহ! প্রত্যক্ষভাবে 
গ্লানা যায়। এই প্রত্যক্ষভ্ঞানের আর প্রচ্যুতি নাই। যে জীবনে একবার 
মাত্রও চিনি খাইয়াছে, মে আর কখন চিনির মধুর আম্বাদ বিস্থৃত 
হয় ন1। 

মুহূর্তের জন্তও যদি কাহারও ভাগ্যে এই আত্মদর্শন, সমদর্শন, একটু 
অবস্থিতি ঘটি থাকে, তবে তাহার চক্ষে সমুদয় জগংটা পরিবর্তিত হুইয়! 
যায়, পবিজ্ঞ হইয়া যায়। তাহার চক্ষে ব্রাহ্মণ চগ্ডাল, গাতী কুড়র, শত্রু 
মিত্র, সাধু অসাধু: সব সমান। 

পূর্বোক্ত এই যোগের অন্ুরায় মনের চঞ্চলত1। অতঃপর মনঃসংযমের 
উপায় এবং যোগত্রষ্টের গতি বলিতেছেন । মানুষের মন শ্বভাবতঃ চঞ্চল 
বটে, কিন্তু সুদৃঢ় অভ্যাস এবং অকপট বৈরাগ্যের দ্বার! মনকে সংযত 
করিয়! যোগপাধন-সার্গে গ্রবৃত হওয়া যার; এবং প্রবৃন্ত হই! কিঞ্চিং 
অগ্রসর হইতে পারিলে আর পতন নাই। কোন কারণে যোগত্রষ্ 
হইয়া! ইহজন্মে সিদ্ধিলাভ না হইলেও পরলোকে শ্বর্গভোগ হয় এবং 
স্ব্গভোগাস্তে পবিভ্রচেত! ধনবানের কুলে অথবা পবিজ্র যোগীর কুলে জন্ম 


অধ্যায় ] ষ্ঠ অধ্যায়ের উপসংহার । ২৫৩ 


লাভ হয়) এবং সেই পর জন্মে পূর্বসংস্কারবশে আবার সাধনপথে 
অগ্রসর হওয়া যার়। এই যোগমার্গ বা “কর্শমকৌশল*-মার্গ (২1৫০ ) 
তপস্তাদদি অপেক্ষা উত্তম। আর ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ হইয়। ইহার আচরণ, 
সর্বোত্তম । 


ধযানযোগে দেখে পার্থ তুমি সর্বময়, 
"নাসের" নয়ন কেন বিষয়েতে রয়! 


ধ্যানযোগ নামক ষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 


তৃতীয়োইধ্যায়ঃ। 


সি 8৯১৬ ০ 


কর্ম-যোগঃ | 


অর্জুন উবাচ। 
জ্যায়সী চেত কর্মমণস্তে মতা বুদ্ধি জর্নার্দন। 
তৎ কিং কর্ম্মাণি ঘোরে মাং নিয়োজয়মি কেশব ॥১॥ 
কর্মযোগে আর কর্মের সন্যাসে 
জন্মেছে সংশয় পার্থের অন্তরে; 
তাই কর্ম্মযোগ কহিলা বিস্তারে 
উভয়ে অভেদ বুঝাবার তরে। 
তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কম্মুযোগ। যোগ শব্ের আভিধানিক অর্থ, 
যুক্তি, মিলন, সাধন, উপায়, কৌশল বা তৎসদৃশ ব্যাপার। অতএব 
কর্মযোগ শবের মৌপিক অর্থ, কর্ম করিবার উপায় বা কৌশল। যোগঃ 
কর্মন্থ কৌশলম্‌ (২৫০ )। কর্ম করিবার অনেক উপায় বা কৌশল 
থাকিতে পারে, কিন্তু যাহ! শুদ্ধ এ নিরবস্ত, কর্্মযোগ বলিলে পঙ্ডিতগণ 


অন্ডুন কহিলেন। 
হে কেশব! মনে বড় হতেছে সংশয়,__ 
অঞ্জুনের কর্ম হতে বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ বদি হয়, 
সনেহ কি হেতু আমান তবে, বল হৃযীকেশ ! 
এই ঘোর যুদ্ধে তুমি দাও উপদেশ? ১। 


৮ অর্জুনের, সংশয় এবং গ্রন্থ । - ৯৫ 


তাহাই বুঝিয়া থাকেন ; আর যাহাতে কম্দ্াচরণের সেই সুদ্ধ পন্থা নির্ণাত 
হইয়াছে, তাহার নাম কর্মযোগশাস্ত্র বা সংক্ষেপে যোগশান্ত্র । গীতা! সেই 
“যোগশান্ত্র" ।-তিলক। | 

ভগবান্‌ ২৩৯-_-৫৩ শ্লোকে অজ্জুনকে বুদ্ধিযোগের বা কর্যোগের 
উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, “বুদ্ধো। শরণম্‌ অন্থিচ্ছ কূপণা: ফলহেতবঃ। 
ঘোগবুদ্ধ অবলম্বন কর; যাহার! ফলাশায় কর করে, তাহার! কষুদ্রাশয় 
(২৪৯ )। এই বুন্ধযোগে কর্ম করিলে, কর্মফল পাপ পুণ্য উভয়রূপ বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়! অনাময় পদ লাভ হয়। এই যোগবুদ্ধিতে কশ্ম করিতে 
করিতে যখন তোমার বুদ্ধি সুন্বস্থির নিশ্চল হইবে, তখন তুমি যোগে 
সিদ্ধ হইবেশ। 

কিন্তু অঙ্জুন এই বুদ্ধিযোগত্তর তখন বুণ্ধতে পারেন নাই। 

স্বধন্্নানথদারে প্রাপ্ত এই যুদ্ধ যে যোগবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া! নিঃশ্রেয়স 
লাভের হেতু ৪ইতে পারে,তাহ! বুঝেন নাই । বরং মনে করিতেছিপেন যে, 
কম্মযোগবুদ্ধির আধারে এই যুদ্ধ করা যায় না; কারণ, কশ্মযোগের ফলাশ! 
ত্যাগ করিতে হয়; পরস্ধ “হতো বা প্রাপ্নাসি স্বর্গৎ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে 
মহীম্‌, হত হও স্বর্গ পাবে, জয়ে রাজ্য ধন” ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায় 
যে, এই যুদ্ধে বিলক্ষণ ফলাশা রহিয়াছে । অতএব !তনি যুদ্ধ করিবেন, 
কিন্বা তাহ! হইতে বিরত হইয়া সঙ্গযাস গ্রহণ করিবেন সে বিষয়ে সন্দিহান 
হইয়াছেন; অধিকস্ত ইহাকে ঘোর হিংসায্মক অধর (নিক) কামা কর্দ 
বুঝিয়৷ বলিতেছেন ;-- 

হে জনার্দন | চেৎ--যদি। কর্ণ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতা--সকাম 
কর্ম অপেক্ষা! কর্পুযোগবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, এমন আপনার অভিপ্রায় হয়। তৎ 
কিং ঘোরে কর্্মণি মাং নিয়োজয়সি--তবে আমার, ঘোর ছিংসাময় কর্মে 
কেন নিষুক্ত করিতেছেন? 

ভগবছুপবিষ্ট কর্যোগমার্গে বর্ধ অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান; তবে সে 


৯৬ কর্মাচরণ ও কর্ণত্যাগ-ছয়ে শ্রেয় কি ?। [তৃতীয় 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদ্‌ একং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহম্‌ আগ্ুয়াম্‌ ॥২। 


বুদ্ধি কামকলুবিত সমল বুদ্ধি নহে ; পরস্ত নিফাম, নির্মল, সর্বত্র এবং 
সর্বদা “সম” (17517700125 ) সাত্বিকী বুদ্ধি (২1৪৯ দেখ)।১। 
ব্যামিশ্রেণ ইব বাকোন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব-_যেন সন্দিগ্ধার্থক 
বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছেন । ব্যামিশ্র--সন্দেহোৎপাদক 
(থ0058503)1 একত্বার বলিয়াছেন, তুমি যুদ্ধ কর; ইহাতে হত 
হইলে স্বর্গ পাইবে আর জয়ী হইলে রাজ্য পাইবে ;--আবার বলিয়াছেন 
ফলকামনায় কোন কর্ম করিও না, তুমি ফলাশী ত্যাগ করিয়! বুদ্ধিযোগ 
অবলম্বনে কর্ম কর। এ কথার মর্ধ্ব যেন পরিফার বুঝা! যায় না। অতএব 


কর্মযোগে সবিশেষ উপদেশ দিলে 

ফলাশ! ত্যপ্িয় কর্ম করিতে কছিলে, 

কিন্ত পুনঃ এই যুদ্ধে-_-কহিলে এমন, 
কপ্দাচরণ হত হই স্বর্গ পাব, জয়ে রাজ্য ধন। 
ও কর্মতাগ অতএব হৃষীকেশ! নাহি বুঝি মনে, 
ছুয়ে শ্রেয় বুদ্ধিষোগে এইযুদ্ধ করিব কেমনে? 
নিকৃষ্ট সকাম কর্ন এই ঘোর রণ, 
তা”ছাড়ি কর্তব্য মানি সন্স্যাস-গ্রহণ। 
যোগ-_ যুদ্ধ, পরস্পর বিরুদ্ধ সাধনা, 
জটিল সন্দেহ বাক্য না হয় ধারণা । 
মনে হয় এ সকল অস্পষ্ট যেমন, 
মনে হয় তাছে মম বিমোহিছ মন। 
অতএৰ একযাঞ্র বল, ককপাময় ! 
যাহাতে নিশ্চিত মম শ্রেয়োলাভ হয়। ২। 











ঃ 


অধ্যান্ ] ঘিবিগ সাধনমার্গ-কর্ছসন্যান ও হর্্মযোগ । ৯ 
ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কম্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥৩। 
তৎ একৎ নিশ্চিত্য বদ-_স্থির করিয়া! সেই একটী কথা বলুন ;যুদ্ধ করিব 
কিনা, তাহা! স্পষ্ট করিয়া বলুন! যেন অহং শ্রেরঃ আপু.যর়াম্‌--যাহাতে 
আমি শ্রেয়োলান্ত করিতে পারি।২। 
ভগবান্‌ দেখিলেন, অঞজ্জুন তাহার উপদিষ্ট বুদ্ধিবোগের মণ বুঝিতে 
পারেন নাই, অতএব আবার সবিস্তারে বলিতে আরম্ত করিলেন। যেরূপে 
স্বধশ্মোচিত এই যুদ্ধ কম্মযোগ বুদ্ধির আধারে করা যায় এবং তদ্্ারাই 
পরম শ্রেয়োলাভ হয়, ক্রমশঃ তাহ! বুঝাইতে লাগিলেন। সমগ্র তৃতীয়, 
চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তাহ! বুঝাইয়াছেন। 
হে অনঘ!-_ নিম্পাপ-শ্বভাব অজ্জুন! অন্নিন লোকে দ্বিবিধ! নিষ্ঠ? 
পুরা ময়] প্রোস্তা__-এ সংসারে ব্রচ্মনিষ্তার ছই তাব,_-ইছাই আমি পূর্বে 
বলিয়াছি। নিষ্ঠা দ্বিবিধা তথাপি এক বচন। কারণ, ব্রচ্ষনিষ্ঠা 
একই; কেবল অধিকারিভেদে তাহার সাধনপ্রণালী দ্বিবিধা। 
সাংখ্যানাং জ্ঞানযোগেন-_সাৎখ্য জ্ঞানীদের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে। এবং 
যোগিনাৎ কর্্মযোগেন__যোগিগণের নিষ্ঠা কর্দ্রযোগে । ২১১--৩৮ 





্ীভগবান্‌ কহিলেন। 
্রক্ষনিষ্ঠার ইতিপূর্বে, হে নিষ্পাপ ! বলেছি তোমারে, 
ছ্বিবিধ দ্বিবিধ সাধন-পন্থ! আছে এ সংসারে । 
সাধন! সাংখ্য জ্ঞানে জ্ঞানী এই সংসারে যাহার! 
জ্ঞানযোগে নিষ্ঠাবান, অজ্জুন, তাহার ১ 
যোগ্িগণ কম্মযোগে নিষ্ঠাবান্‌ হয়, - 
একই মাত্র ব্রহ্মনি্ট! প্রকাশে উতর ৩ .. 
ছ] 








৯৮ সাংখ্য জ্ঞানীর সঙ্গ্যাম এবং যোগীর কর্্ধধোগ। [তৃতীয় 


গ্লোকে সাংখ্য-নিষ্ঠা এবং ২৩৯--৭২ ল্লোকে কর্দমযোগ-নিষ্ঠঠ বিবৃত 
হুইয়াছে। 

একটীর উপর প্রাপঢাল! ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। একটা বিষয়ে 
বুদ্ধিকে স্থির, নিমগ্ন রাখাই সেই বিষয়ে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা স্থিতি (শং)। জ্ঞান 
প্রাপ্তির পর সর্ব কর্ম সঙ্স্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখার 
নাম সাংখ্য-নিষ্ঠা ; আর জ্ঞান লাভের পর জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া 
অনুষ্ঠেয় কর্থে প্রবৃত্ত থাকার নাম কর্্মযোগ নিষ্ঠা । এই ছুই ভিন্ন আর 
তৃতীয় নিষ্ঠা ভগবদনুমোদিত নহে । অন্ঠান্ত-নিষ্ঠা এই ছুয়ের অন্ততরের 
অন্তর্গিত। যাহার বুদ্ধি কামনার আবেগে চঞ্চল, ইন্য় অবশীভূত, তাহার 
পক্ষে কোন নিষ্ঠাই সম্ভব নহে। পরস্ত যে নিষ্কাম, স্থিরবুদ্ধি, 
জিতেন্ট্রিয়। সে জ্ঞাননিষ্ঠও হইতে পারে, কর্মনিষ্ঠও হইতে 
পারে, ফল একই। যৎ সাংখ্ৈঃ প্রাপাতে স্থান তদ্‌ যোগৈরপি 
গমাতে (61৫)। 

এই প্লোকে আর একটি কথা আছে, সমুদয় গীতার মম্ব- 
বোধের জন্ত স্মরণ রাখ! আবশ্তক; কিন্তু হুঃথের বিষয় অনেকেই তাহ! 
স্মরণ রাখেন না । “যোগিগণের নিষ্ঠা কর্্মযোগে” এই বাক্যে কম্মরযোগ- 
নিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভগবান্‌ “যোগী* শবে নির্দেশ করিলেন। ৬1১ ও 1৪ 
ক্লোকেও তাহাই বলিয়াছেন। আবার ২:৩৯, ২1৪৮, ২:৫০, ৫1৫ প্লোকেও 
“যোগ” শবে কর্মযোগ নির্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবান্‌ গীতায় 
পকর্্মঘোগ* এবং “কর্্মষোগী” এই ছইটাকে সংক্ষেপে *ষোগ* এবং 
“যোগী” শবে নির্দেশ করিয়াছেন। “যোগ” “যোগী” এবং "যুক্ত* শবের 
অর্থ সম্বন্ধে ইহা স্বরণ রাধিলে, গীতার তাৎপর্য নির্ণয়ে আর কোন 
গোলঘোগ উপস্থিত হয় না। ভগবানের স্পষ্ট উদ্জি উপেক্ষা করিয়া 


আপন আপন মনের মত অর্থ- কল্পন! করাতেই, গীতার তাৎপর্যয সবন্ধে 
খত মততেদের সৃষ্টি । ৩। 


অধ্যার ] কর্মযোগ-নিষ্ঠার উপযোগিতা! (৪--৮)। ৯৯ 
ন কন্্নণাম্‌ অনারস্তাক্লৈম্ঘ্যং পুরুযোহগ্নতে। 
ন চ সঙ্লযসনাদ্‌ এব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥ 


উপরোক্ত দ্বিবিধ সাধনমার্গের মধ্যে অঞ্জুন এখন সাংখ্য-নিষ্ঠা 
অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলগ্বনে উদ্ভত; কিন্তু ভগবান তাহাকে কর্মাযোগনিষ্ঠা 
অবলম্বনের উপদেশ দিগনাছেন। অতএব সঙ্ন্যাসমার্গের অন্থুবিধ! কি? 
কর্দরযোগ মার্গের স্বিধা কি? এবং এই যুদ্ধই বা কিরূপে সেই যোগ- 
বুদ্ধির আধারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহা বলিতেছেন। 

তুমি সন্গ্যাস অবলম্বনে উদ্ভত বটে, কিন্ত কশ্মণাম্‌ অনারস্তাৎ-_-কম্ম 
আরম্ভ না করিলেই। আরম্তভ--উদ্মোগণপূর্ববক অনুষ্ঠান। পুরুষঃ নৈষ্ষম্্যৎ 
ন অশ্ুতে_নিষ্বর্্রভাব ঝ| ভ্ঞাননিষ্ঠ সক্স্যাস লাভ করে না। আরও 
সন্স্যসনাৎ এব-_কেবল কন্মত্যাগ হইতেই। ন চ সিদ্ধিম্‌ অধিগচ্ছতি-_ 
লিদ্ধি লাভ করে না। নৈ্র্ম্য-_কম্-শৃ্ভঠতা, সঙ্গ্যাস। কর্থ করিলেই 
তাহার কিছু না কিছু ফলভোগ আছে; অতএব সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়! 
নিষ্কর্থ। হইতে পারিলেই, কর্মফল ভোগের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাত হয়। 
সাংখ্যনিষ্ঠ সন্নযাসবাদ মতে ইহাই “নৈষ্কম্ম্যেরর তাৎপর্য্য। 

কিন্ত গীতার শিক্ষা অন্তরূপ। নিঃশেষে সর্বকর্্ত্যাগ কখন হয় না; 
স্থুতরাং ত্ররূপ কর্মুশূন্তত| অসম্ভব। তবে কর্ধ, বিভিন্ন জড় পদার্থের 
বিভিন্ন সমাবেশ মাত্র। তাহ! স্বয়ং কাহারও বন্ধনের কারণ নছে। 
করের মূল আমাদের মনের ইচ্ছা ত্বেষ। এ ইচ্ছা দবেষ হইতে তাহাতে 
আসক্তি বা বিদ্বেষ জন্মে। তাহাই বন্ধনের কারণ। এ আসক্তি নষ্ট 


কন্ম ছাড়ি সমুস্তত সঙ্গ্যাস গ্রহণে, 

কিন্ধু পার্থ, নিগুঢ়ার্থ ভাবি দেখ মনে ; 
কশ্মত্যাগ মাত্রে কেহ সন্গ্যাসী ন! হয়, 
অথব! সঙ্ন্যাসে মাত্র সিদ্ধি লাভ নয়। ৪। 


ঠা? 





২৪৩ পু কর্ণ কিছুতেই ছাড়ে না। ও [সতী 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণম্‌ অপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃত। 
কার্য্যতে হাবশঃ কর্ণ্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈপ্গৈঃ ॥৫॥ 
কর্েন্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌। 
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিষুঢ়াত্ম! মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬| 


করিয়া! কর্ম করিতে পারিলে, তাহা না করার সমান হয়। উহাই 
যথার্থ নৈষ্ঘর্দ্য। ন কর্ধণাম্‌ অনারস্তাৎ ইত্যাদি বাক্যে ভগবান এই 
কথ! বলিয়াছেন। ৪। 

আরও দেখ, কর্্মত্যাগ অসম্ভব। ক্ষপম্‌ অপি কণ্চিৎ অকর্ম্মকূৎ 
জাতু ন ছি তিষ্টতি-_কর্ম ন! করিয় ক্ষণকালও কেহই কোন অবস্থাতেই 
থাকে না । জাতু--কদাচিৎ। হি-_-কারণ। সর্বঃ গ্রকৃতিলৈঃ গুপৈঃ অবশঃ 
কর্ম কারধ্যতে--সকলেই প্ররকৃতিজাত রাগ বিদ্বেষাি প্রবৃত্তির দ্বার 
পরিচালিত হুইয় অবশভাবে কন্ম করে। আমর! ইচ্ছা করিয়! কর্ম করি 
না, প্রকৃতি আমাদিগকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। কর্ধ-গ্রবাহ অনা্দি। 
কোন অগম্য উদ্দেশে ঈশ্বর হইতে ,ইহার উদ্ভব। তাহার গতি রোধ 
করিতে জীবের সাধ্য নাই, অধিকারও নাই। ৫। 
যঃ বিমুখ ূধ । হস্ত পদাদি কর্শেক্রিয়াণি সংবধ্য। ইন্জির়ার্থান্‌ 


কণ্ধত্যাগ হউক অজ্ঞান, পার্থ | কিবা তনববিৎ, 

অমন্তব  কশ্ম ছাড়ি কেহ কতু নারহে কচিৎ। 
বশীতৃত প্রকৃতির গুণে জীব যত 

কেবল করে হে, অবশ ভাবে কর্ম অবিরত। ৫। 

কশ্রেজিয় যে মূর্খ সংযত করি কন্মেন্রিরগণ 

সম. মলে মনে করে ভোগ্য বিষয় স্মরণ, 

মিথ্যাচার, দান্তিক কপটাচাদ্দী ভারে বল! হয়, 
তাহার এক্সসত্যাঠৌ সিদ্ধি নাহি হয়। ৬। 


অধ্যায় ] কর্ধমার্গ অবলখন কর-তাহাই উত্তম। ১০১ 


যন্তিন্দ্িয়াণি মনস! নিয়ম্যারভতেহ্জুন। 
কর্শেক্দিয়ৈঃ কণ্মযোগম্‌ অসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭। 
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ণ্ম জ্যায়ো হাকর্্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ্‌ অকম্্মণঃ ॥৮ 


মনসা ন্মরন আন্তে- ইঞ্জিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে মনে ম্মরণপুর্বাক 
অবস্থিতি করে। সঃ মিথ্যাচারঃ-__-কপটাচারী, দাস্তিক। উচ্যতে। ৬। 
কর্ম খন কিছুতেই ছুটিবে না, তখন বঃ তু-_বরং যিনি । ইন্দরিয়াপি 
মনসা নিরম্য--জ্ঞানেন্সিয় সকলকে মনে মনে সংযত করিয়া। অসক্তঃ-- 
অনাসক্ত চিত্তে। হন্তপদাদি কর্শেন্দ্িয়ঃ। কর্্মযোগম্‌ আরভতে, স 
বিশি্তে__ষে কর্মযোগ আরম্ভ করে, সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য । ৭। 
অতএব ত্বং নিয়তং কর্ম কুরু-_কন্ম কর। অকর্মণঃ-__কর্্ম না কর! 
অপেক্ষা। কণ্মজ)ায়ঃ-_শ্রেষ্ঠ । প্রত্যুাত অকর্মণঃ তে শরীরযাত্র। অপি ন 
চ প্রসিধ্যেৎ_-কর্খ না করিলে তোমার শরীরঘাত্রাও চলিবে না। 
*নির়ত শবের এক অর্থ, সর্বদা; ৫ শ্লোক হইতে এই অর্থই সমস ও 
সঙ্গত হয়। উষ্ভার আর এক অর্থ, নিয়মযুক্ত। আর এক অর্থ, যে 
কর্ম শান্মোপদি্, যাহাতে যাহার অধিকার (অর্থাৎ সমাজ-চক্রের থে 


তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি সেই মহাজন 
নিক্কাম অন্তরে লংঘত করি জ্ঞানেক্রিয়গণ 
কশ্তাপ্রে্ট কর্থোন্দ্িয়ে নিত্য কর করে সমুদয়, 
মূঢ় কর্মনত্যাগী হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই হয়।৭। 
সেহেতু নিত কর্ম কর অনুষ্ঠান, 
অকর্ম অপেক্ষা অকর্প হইতে কর্ণ শ্রেষ্ঠ, মতিমান! 
কর্ম তাল সর্ব কম্পন ঘদি ভূমি কর বিসর্জন, 
অসম্ভব হবে তব শরীর ধারণ। ৮। 


১৫২ যজ্ঞার্থ কর্ণ কর। [তৃতীয় 


যজ্ঞার্থাৎ কর্ণ্মণোহগ্যত্র লোকোহয়ং কর্ণ্দবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর 1৯ 

অংশে যে অবস্থিত এবং তাহুসারে যে কর্ধ্াংশটুকু যাহার তাগে পড়িয়াছে) 
তাহাই তাহার নিয়ত করব । ইছারই নামাস্তর *ন্বধর্খ*। এখানে নিয়ত 
শবে পূর্বোক্ত সমুদায় অর্থই আছে বলা যায়।৬ 

৫--৮ শ্লোকের স্থুল মর্ম এই । বাহিরে কর্মমত্যাগ নৈধর্ঘঘ্য ব! সন্ন্যাস 
নছে। ভিতরে বিষয়চিস্তা ছাড়িতে ন৷ পারিলে, বাহিরে কর্ম্মত্যাগ 
কপটাচার মাত্র । তাহাতে কোন ফল নাই। অপি চ, কর্মত্যাগ করিলে 
দেহধারণের জন্ত অন্তের গলগ্রহ হইতে হইবে। অন্ত পক্ষে, কর্মত্যাগ 
মত সহজ ব্যাপার নহে। বিশ্ব জুড়িয়! প্রকৃতি যে কর্মপ্রবাহ চালাইতেছে 
তাহার গতি রোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অতএব সে চেষ্টা ন! 
করিয়া, যে ভাবে কর্ম করিলে কর্মের প্রকৃতি বিশুদ্ধ হুইয়। যায়, গীতা 
তাহার উপায় নির্দেশ করিয়াছে । ইহাই কর্মমযে'গ। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের 
উদ্গেপ্ত, প্রকৃতিকে ছাড়িয়! জীবলীলা বন্ধ করা। গীতার উদ্দেশ্ত নীচের 
প্রক্কৃতিকে শুদ্ধ করিয়া উপরের দিব্য প্রকৃতির দিব্য খেলার বিকাশ-পূর্ববক 
ভগবানের সহিত যোগে থাকিয়া, তাহার দিব্য লীলার সহচর হওয়!। 
মন্তাবম্‌ আগতাঃ, মধ্যেব নিবসিষ্যসি গ্রত্তি বাকো গীতা এই কথা 
বলিয়াছে। যে তাবে কর্ম করিলে তাহ! সিদ্ধ হয়, অতঃপর তাহা! 
বলিতেছেন। ও 

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণঃ-বজ্ের নিমিত্ত যে কর্শা, তত্তির। অন্তর অন্ত 
কর্থে শেং)। অয়ং লোকঃ---এই সংসার | কর্ধবন্ধনঃ-_কর্মই যাহার বন্ধন, 
তাহা কর্ম্মবন্ধন; তাদৃশ কর্ম এ সংসারে বন্ধনন্বরূপ, ২৩৯ দেখ। 
অতএব মুক্তসঙ্গঃ সন্__সঙ্গ অর্থাৎ ফলালক্তি ও কর্তৃত্বাতিনিবেশ ত্যাগ- 
পূর্বক, নিফাম হইয় (প্ী ) ২1৪৮ দেখ। তাদর্থং কর্ম সমাচর-_বজ্ঞার্থ 
কর্খ কর। 


অধ্যায়] হজ্ঞার্ধ কর্শে সংসার বন্ধন হয় না। 55৩ 


তগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, "যুদ্ধ কর, আর এখানে বলিতেছেন, বজ্ঞার্থ 
কর্ম ভিন্ন অন্ত কর্ম সংসারে বন্ধনস্বরূপ। স্থৃতরাৎ এই মহাযুদ্ধও অঞ্জুনের 
ঠযজ্ঞার্থ কর্ম”। অতএব যজ্ঞ শবের অর্থের উপর এ ক্লোকের অর্থগৌরব 
নির্ভর করে। বজ্জকে আমরা এখন “্যগ.গিশতে পরিণত করিয়াছি। একটা 
ধূমধাম চৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। কিজ্ঞ যাজের আদিম অর্থ 


বুঝ পার্থ! বিচারিয়া, বুঝ কি কারণ 
প্রবুকি-প্রধান কর্শে আছে প্রয়োজন । 
শরীর থাকিতে কর্ম ছাড়! নাহি যায়, 
কর্খমাহাাগ মাত্র জ্ঞান কেত নাচি পায়। 
কামন1 থাকিতে বুথ! সন্লাস-গ্রভণ 
সেচেতৃ সহসা কর্ম না কর বর্জন । 

দেব নর পঞ্চ পক্ষী--যত কিছু আছে, 
অঞ্জন ! ধাণী ভে তুমি সে সবার কাছে । 
্মধিবারে সেই খাণ, তাদের সেবায় 


মঙ্জার্থ আত্মক্যাগ যা, তারে “যজ্ঞ” বলা যায় । 
কম্্ুকরণে ষে কর্মের মূলে নাই স্থার্থসিদ্ধি-আশা, 
আাদেশ মূলে নাই যার আ'ত্ম-ন্থখের পিপাসা, 


সর্ব-ভূত-সেবা হেতু আত্ম সমর্পণ, 
এই আম্মসমপ্ণ__ীস্বর অর্চন-_ 








বজ্জতিন্ন. উতা “যজ্ঞ 7--কর কর্শা যজ্জের উদ্গোেশে ; 
সর্ব কর্ম ইহা ভি যাহ! কিছু কর কামবশে, 
সংসার- বন্ধন স্বরূপ হয় তাহাই সংসারে, 

বন্ধন তা'র ফলতোগে জীব জন্মে বারে বারে। 


বজ্ঞার্থে করছ কর্ন নিষাম হৃদয়, 
সেকর্ধে সংসার কর্থবন্ধন না হয় ।5। 


৯০৪ বজের মর্শ-খণপরিশোধ বোধে আত্মত্যাগ । [তৃতীয় 


প্ররূপ নহে। প্রাচীন ভাস্তকারেয়! এ অর্থ গ্রহণ করেন না। বজ্ঞঃ- 
পরমেশ্বরারাধনম্‌, বজ. দেবপুজায়াম্‌ ( নীলকণ্ঠ )। ধজ্ঞঃ ফলাভিসন্িরহিতৎ 
তগবদারাধনম্‌ (রাম! ১৬।১)। ইজ্যতে পৃজ্যতে পরমেশ্বরঃ অনেনেতি, 
বজঃ (গিরি)। অতএব যজ্ঞ শবের মৌলিক অর্থ ঈশ্বর-আরাধন! । যজ্ঞের 
গ্রতিশব “ঘজন” শবে এ অর্থ স্পষ্ট । 

দৈবযজ্ঞ খাষিযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃ-বজ্ঞ ও ভৃতষজ্ঞ-_এই পঞ্চ বজ্ঞ, সকল 
গৃহস্থেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া যে শান্ত্রবিধি আছে, তাহার মন্ান্থধাবন করিলে 
এই যজ্ঞার্থ কর্মের মর্ম বেশ বুঝ! যায়। রামানুজ তাহাই বলিয়াছেন। 
আমর! জগতের সহিত নানা ভাবে সম্বদ্ধ। দেবগণ, খষিগণ, পিতৃগণ, 
মন্ম্যগণ ও ভূতগণ--ইছাদ্দের সকলের সহিত আমর! সম্বদ্ধ ও সকলের 
কাছেই খণী। সেই খণ পরিশোধ কর! আমাদের কর্তব্য। 

€১) আমাদের জন্ম, স্থিতি, বুদ্ধি প্রভৃতির জন্ত আমর] দেবগণের 
নিকট খণী। দেবশক্তি বা ভূমি, জল, বায়ু, আদিত্য, বিছ্যুৎ প্রভৃতির 
শক্তির (৩।১১) ব্যয়েই জীবজগতের স্থিতি। সেই খাণ শোধের অন্ত, 
দৈবধজ্ঞ-_যাগ হোমাদি করিতে হয়) ৩.১৬ টীকায় যজ্ঞতত্ব দেখ। (২) 
খাধিগণজ্ঞান ও ধন্ধের প্রবর্তক ও রক্ষক; আমরা পরম্পরাক্রমে তাহ 
লাভ করি। সেই খণ শোধের জন্য খধিযজ্ঞ-_সমাকে সেই জ্ঞান ও ধন্মের 
প্রচার, আচরণ ও প্রতিষ্ঠ। করিতে হয়। (৩) পিতৃগণের নিকটে আমর! 
দেহ লাভ করিয়৷ তাহাদের যত্বেই মানুষ হই। সেইখণশোধের জন্ত 
পিভৃযজ্ঞ-_শ্রান্ধ, পিতৃতর্পণ, শান্ত্রবিধি-অন্থুসারে ন্ুসস্তান উৎপাদন ও 
তাহাদের উপযুক্ত পালন ও শিক্ষা্দির হবার] উপযুক্ত বংশ রক্ষা! করিতে হয়। 
(৪) মানুষের নিকট, সমাজের নিকট আমরা বিশেষরূপে খণী-_-সমাজের 
সহায়তা বিন! আমর! গ্রক্কত মান্ধুষ হইতাম না। এই খণ শোধের অন্ত 
বৃ-যজ্ঞানুষ্ঠটান-_-সর্বতোভাবে সমাজের মঙ্গলোদ্ধেশে কর্ম করা, বথা-_জ্ঞান 
নীতি ও ধর্শের প্রচার ও'আচরণ, রাজশামন ও যুদ্ধাদির ছার! সমাজ রক্ষা, 


অধ্যায়] ত্যাগাত্মক সর্ব করছি বজ্জ--তাহাই ঈশ্বরার্ভন!। ১৭৪ 


সমাজের উন্নতির জন্ত কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি, অতিথির সেবা, বিপন্পের সেবা, 
সাধুর সেবা! ইত্যাদি কর্তব্য। (&) ভূতগণের নিকট-_গো-মেষাদছধি পণ্ড, 
পক্ষী, উত্তিদ্‌ প্রভৃতির নিকট, কত উপকার, কত প্রয়োজনীয় বস্ত আমর! 
পাই; জ্ঞানত: অজ্ঞানতঃ তাহাদের কত হিংসা করিয়! থাকি । এই খাপ 
শোধের জন্ত ভৃতবজ্ঞ-_-এ সকল ভূতগণের উপযুক্ত রক্ষণ ও পালনাদি 
করিতে হয়। 

অতএব যজ্ঞের মন্্মভাগ খণ পরিশোধার্থ ত্যাগ (98011600 )। পুর্ব 
কালে যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে এই ত্যাগের ভাব, খণ পরিশোধের ভাবই 
ফুটিয়া উঠিত। সর্ব ভূতের নিকট আমাদের ধণ পরিশোধের জন্ত অধমর্ণের 
ভাবে (00 07 50170 018. 06607) এই যে ত্যাগাত্মক কর্মনিষ্টা, ইছাই 
যজ্ঞ । রামানুজ বলেন *্যন্জ্র” কর্্বযোগ। ইহাই ঠিক সদর্থ। যজ্ঞের মর্শ 
আত্মত্যাগ এবং কম্মযোগী আত্মত্যাগী বা আয্মবিস্থৃত কর্মী। 

এক্ষণে শ্লোকের মর্ম এই-__ঈশ্বর আরাধন! বা হজ্ঞানুষ্ঠান যে কর্খের 
উদ্দেগ্ত নহে, তাহা সংসার-বন্ধন মাত্র। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশে কম 
কর। অর্থাৎ যন্ঞার্থ কম্ম করিতেছি,__মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী ইত্যারদদ সর্ববভূতের 
নিকট খপপরিশোধের জন্য, সমাজ স্থিতির জন্য, ভূমি জল বায়ু প্রভৃতি যে 
সকল প্রাকৃতিক শক্কির ব্যয়ে জীব-জগৎ বদ্ধিত, সেই সকল শক্কির পূরণের 
জন্য কশ্ম করিতেছ এবং তাারই কারণ ভ্রব্য-সংগ্রহ অর্থোপার্জন কৃষি 
বাণিজ্যাদি কণ্ম করিতেছি-_-এই ভাবে কর্ম করিতে হয়। ভাবিতে 
পারিলে, করিতে পারিলে জীবনের সমস্ত কর্ণ ই যজ্ঞার্থ কর্খে পরিণত কর! 
যায়--জীবনকে যজ্ঞমযর় কর! যায়। ইহ! হইতেই পরম শ্রেয়ঃ-_-সাংসারিক 
ও পারূলৌকিক সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয় $--ইহলোকে অভ্যুদয় ও 
জীবগুক্তি ও পরলোকে মোক্ষ লাত হয়। 

সারাংশ এই যে, এ সংসার কর্মময় । কর্ম ছুই ভাবে কর! যায়। সকাম 
ভাবে অর্থাৎ আত্মন্থথের উদ্দেশে, আর নিফাষ ভাবে অর্থাৎ জগং-চক্র 


১5৬ জগন্ধারণে বজ্ঞার্থ কর্মের প্রয়োজন (১*--১৩)। [তৃতীয় 
সহযদাঃ প্রজাঃ স্য্ট। পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যাধ্ম্‌ এষ বোহস্তিট কামধুক্‌ ॥১০॥ 


প্রবর্তনের উদ্দেশে । মীমাংসকগণ সকাম যজ্ঞাচরণের বিধি দিয়] থাকেন । 
সকাম বজ্ঞে অনিত্য স্বর্গাদি লাভ হয় (৯/২*)। ভগবান্‌ মীমাংসক দিগের 
বজ্ঞানুষ্ঠান বিধি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকাম যজ্ঞের নিন্ম! 
করিয়াছেন ( ২।৪২--৪৫ ) এবং যজ্ঞ শকের ব্যাপক অর্থ স্বীকার করিয়! 
সর্ব কর্ম্মই যজ্ঞ-বুদ্ধিতে অর্থাৎ খণপরিশোধ ও ঈশ্বর-অর্চনা জ্ঞানে করিতে 
বলিয়াছেন। অখিল সংসার ঈশ্বরের এবং অখিল সংসারের 
অখিল কর্ম্মও সেই ঈশ্বরের । এই তত্ব বুঝিয়] যদি আমর! আপনাদিগকে 
ঈশ্বরের কর্মে যসত্স্বরূপ ভাবিয়া, নিজ নিজ কর্তৃত্বকে তার চরণে অর্পণ 
করিতে পারি, তবে সে সমুদায়ই ঈশ্বরের অর্চনাম্বরূপ হয়। এ ক্লোকে 
“্যন্তার্থ কর্ম* আর ১৮৪৬ গ্লোকে পম্বকশ্মন দ্বারা ঈশ্বরার্চনা* এই উভয় 
বাক্যে ভগবান্‌ একই কথা বলিয়াছেন ; এবং “কম্দ্নকৌশল” বা “কম্মযোগ* 
সুত্রে ইহলোক্‌ ও পরলোক উভয়কে একত্র গাখিয়! দিয়াছেন। পর 
লোকের অন্ত ইহলোককে অথব! ইহলোকের জন্ত পরলোককে উপেক্ষার 
উপদেশ তাহার প্রীমুখ হইতে নিঃস্থত হয় নাই ৯ 

যজ্ঞ সম্বন্ধে নিজের এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া! সে বিষয়ে 
১০--১৩ গ্লোকে প্রজাপতির অভিমত শুনাইতেছেন। 

পুরা পূর্বে হ্ষ্টিকালে। প্রজাপতি সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সষ্টা উবাচ-_ 
সহযজ্ঞাঃ অর্থাৎ যজ্ঞরূপী কর্মের সহিত বর্তমান প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়! 


যঞ্জের মাহাত্ম্য এই কৌরব-কুমার ! 
পুরাকালে চতুঙ্ছুথ করিল! প্রচার। 
স্ষ্টিকালে প্রজাপতি করিয়! চজন 
বর্ণাশ্রম ধর্ম সহ যত গ্রজাগণ 


রর 


অধ্যায়] যে দ্বর্গে মর্তে বিনিময়, অযাজ্জিক চোর। ১০৭ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত্র ব। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরম্‌ অবাপ্দ্যথ ॥১৪॥ 
ইফ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্যাস্তে যজ্দ্রভাবিতাঃ। 
তৈর্দত্তান্‌ অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূড.ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥ 
অর্থাৎ প্রজাস্্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণধশ্মান্থরূপ কষ্ সৃষ্টি করিয়া 
বলিয়াছিলেন। অনেন প্রসবিধ্যধ্বম্‌__-এই কর্মরূপী যজ্ঞ দ্বারা তোমর! 
উত্তরোত্তর অভয় লাভ কর। প্রদব-ব্ুদ্ধি। এষঃ তু বঃ ইষ্টকামধুক্‌ 
অন্ত__ইহা তোমাদিগের সর্ব অভী্টপ্রদ হউক 1১০। 
কিরূপে যজ্ঞ সর্ধব-অভীষ্প্রদ, অতঃপর তাঠ1 বুঝাইতেছেন। তোমরা 
অনেন দেবান্‌ ভাবয়ত--এই যজ্ঞন্বার৷ দেবগণকে সংবদ্ধিত, প্রীত কর। 
তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্ত্__সেই দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্ধিত করুক। 
এইরূপে, পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ--পরস্পরকে সংবর্ধিত করিয়!। পরং শ্রেয়ঃ 
অবাগ্দ্যথ- পরম শ্রেয়োলাভ করাবে ।১১। 
দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ-যজ্জ ছারা গীত, সংবদ্ধিত ভইয়া। ইষ্টান্‌ 
ভোগান্‌ বঃ দাহ্ুস্তে হি__বান্ছিত তোগ্য বন্ত সকল তোমাপিগকে নিশ্চয়ই 


কছিলেন সম্বোধন করি সে সবায় 
প্রজাগণ ! কর সবে যজ্জ সমুদায়। 
নিত্য নিত্য অভ্যুদয় ইচ1 ৮তে পাবে 
কামধেন্থ সম ইহ1 অভীষ্ট পুরাবে। ১০। 


যল্জ দ্বার! দেবগণে কর সংবধ্ধন, 

দ্েবগণ করিবেন জল সাধন 

এইরূপে সংবন্ধনা করি পরস্পর 
পরস্পর শ্রেয়োলাভ কর নিরন্তর । ১১। 
হজ্জে গ্রীত হয়ে সেই দেবতা -নিচয় 
বিবিধ বাঞ্ছিত ড্রব্য দিবেন নিশ্চয়। 
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ণ 


১০৮ যজ্ঞশেষতোজীর পাপক্ষয়, অযাজ্িক পাপজোজী। [তৃতীয় 


বজ্জঞশিষটাশিনঃ সস্তে মুচ্যন্তে সর্ববকিহিষৈঃ। 
ভূপ্ততে তে ত্বঘং পাপা ষে পচস্ত্যাত্বকারণা ॥১৩॥ 


দিবেন। তৈঃ দত্তান্‌ ( ভোগান্‌ ) তাহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তসমূহ। 
এভাঃ অপ্রদায়--তীছাদিগকে না দিয়া। যঃ ভুঙক্ে_যে ভোজন 
করে। সঃস্তেন এব-_সে নিশ্চয়ই তস্কর। তাহার চৌধ্যাপরাধ হয়। 

পুরাণাদিতে দেবগণের ঘেরূপ বর্ণনা! আছে, তাহা হইতে এ সকল 
উক্তির মর্ম অনুধাবন করা সহজ নয়। উপনিষৎ হইতে জান! যায়, 
যে দেবতার! প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের অস্তমিহিত বিশিষ্ট ভাবযুক্ত চৈতন্ত- 
প্রবাহ। অষ্ট বন্ু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ অদিত্য, ইন্দ্র ও গ্রজাপতি,_-এই ৩৩ 
দবেবতা। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অস্তরীক্ষ, আদিত্য, স্বৌঃ ( আকাশ ), 
চন্দ্রম! (রস) ও নক্ষত্র সকল,_-এই অষ্ট বন্থ। দশ প্রাণ (দশ ইন্দ্রিয়) 
ও আত্মা (মন ),-এই একাদশ রুদ্র। বৎসরের দ্বাদশ মাস, দ্বাদশ 
আদিতা ) ইহার! জীবের আফুঃ আদান (গ্রহণ ) করে। সুনযিত, অশনি, 
বিছ্যৎ) ইন্দ্র । যজ্ঞই প্রজাপতি । ( পণ্ড সকলকে যজ্ঞ বল! হইয়াছে, কারণ 
তাহার! যজ্ঞের সাধন ও আশ্রয় ।-_বৃহদারণ্যক ৩1৯.২-_-৬)শাস্কর ভাষ্য )। 
চতুবর্ের আশ্রমধর্দম যথারা'তি অনুষ্ঠিত হইলে, এ সকল প্রারুতিক শক্তি 
স্ুসতবন্ধিত ( দেবগণের পুষ্টি ) এবং তাহার ফলে বিবিধ স্থুখ লাভ হয়। 
১৬ শ্লোকের টাকায় এই তত্ব বিশদ ভাবে বুঝিব। ১২। 

বজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সম্তঃ__যজ্ঞাবশেষ দ্রব্যাদির দ্বার! অর্থাৎ অগ্রে দেবতা 
পিতৃ মন্থধাদি সকলের সেবা করিয়া! (পরের কাজ করিয়া) যাহ! 





চৌরধ্যাপরাধী নাহি দিয় তা+দিকে তাদের দত্ত ধন 
আপনি যে খার, সে'ত তক্কর যেমন। ১২। 

পাপ অনুষ্ঠের যজ্ঞ কর্ম করি সমাপন 

নষ্ট হয় অবশেষ যাহ! রয়, ওহে প্রজাগণ, 


রর 
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অধ্যায়] কর্পচক্র-বজ্ঞচক্র বা! সংসার চক্র (১৪১৬ )। ১০৯ 


অল্নাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি পর্জস্থাদ্‌ অন্নসম্তবঃ | 
যজ্ভাদ্‌ ভবতি পর্ভভন্যে! যজ্ঞঃ কর্ণ্মসমুন্তবঃ ॥১৪। 


, অবশিষ্ট থাকে, তন্বার! যে সাধুগণ দেহ-যাত্র! নির্ববাহ করেন (৪1৩১ দেখ)। 
তাহার! সর্বকিঘিষৈঃ__সর্ধ পাপ হুইতে। মুচান্তে। যে তু আত্ম- 
কারণাৎ পচস্তি--আপনার জন্তু পাক করে অর্থাৎ আত্মন্থথের 'জন্ত 
সংসারে কশ্বা করে। তে পাপাঃ-_সে পাপিগণ। অঘং ভুগ্জতে--- 
পাপ অন্ন ভোজন করে ।১৩। 

জগৎ-চত্র-প্রবর্তনের জন্তও কশ্দম করা অবনত বর্তব্য। ১৪---১৬- 
প্লোকে সেই জগৎ-চক্র কি, তাহ! বলিতেছেন। অল্পাৎ ভূতানি ভবস্তি, 
পর্জন্তাৎ অন্নসন্তবঃ | অন্ন হইতে জীবের ও মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে 
অল্পের অর্থাৎ আছার্য দ্রবোর উৎপত্তি । পর্জন্ত-_মেখ। হজ্ঞাৎ পর্জান্তঃ 
ভবতি, যজ্ঞঃ কর্ধসমুদ্তবং__যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম হইচ্ে 
যজ্ঞ হয়। ১৪। 


দেহ-যাত্র। সমাধান করিয়া তাহায় 

সাধুগণ সর্বপাপে মুক্ত ভয়ে যায়। ও 
অথাঞ্জক আপনার তরে কিন্তু পাক করেযারা 
পাপভোজী, পাপ অন্ন তুঞ্জে, হয় মহাপাপী তা+র!। 

অগ্রে অপরের সেবা করিয়া! যে জন 

পরে নিজ কর্ম করে, সাধু সেই জন। ১৩.। 


নিরথি সংসার-চক্র অর্জুন] আবার 
কর্মচক্রব!  অহ্থচিত হয় তব কর্-পরিহার। 
সংসারচক্র অল্প হ'তে জন্মে লীব, বৃষ্টি হতে, অয়, 
(3822১৬) +.যজে বৃষ্টি, বজ পুনঃ কর্ে পমুৎপন্ব ৭ ১৪1. 


১১০ কর্শচক্রত্যাগী ব্যক্তিগণ পাপাস্ম!। [তৃতীক্গ 


কর্ম্ম ব্রহ্ষোন্তবং রিদ্ধি ব্রক্ষাক্ষরসমুস্তবম্‌। 

তস্মাহু সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥১৫॥ 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অধায়ুরিন্দ্রিয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥ 


কণ্ম ব্রা্ষোন্তবং বিদ্ধি-_ব্র্গ অর্থাৎ বেদ হইতে কম্পন উৎপন্ন জানিও; 
কর্ধের বিষয় বেদে বিধিবদ্ধ আছে। ব্রন্দ অক্ষর-সমুদ্তবং--বেদ পরম 
বক্ষহইতে উৎপন্ন । তন্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম যন্তে নিত্যৎ গ্রতিষ্ঠিতম্‌। 
অতএব বেদ সর্বগত অর্থাৎ সর্বার্থ-প্রকাশক হইলেও তাহার তাৎপর্ধ্য 
সদা। যজ্জে অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত কর্মে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানযুক্ত কর্মের বিধান 
দেওয়াই বৈদিক যজ্ঞ বিধির তাৎপধ্য । ১৫। 

অতএব ধন্তানুষ্টান করিয়া, এবম্‌-_এই ভাবে। প্রবন্তিতং চক্রং_ 
কর্মচক্র বা জগৎচক্র। ইহলোকে যঃ ন অন্ুবর্তয়তি__যে ব্যক্তি অনুবর্তন 
করে না। সঃ অথাফুঃ-_সেই ব্যক্তি, জ্ঞানী হউক কিনা অন্ঞানী হউক 
তাহার জীবন পাপস্বরূপ। সে ইন্জ্রিয়ারামঃ-_ইন্দ্রির স্থখেই তাহার 
আরাম, সে মোক্ষার্থী নহে। সঃ মোঘৎ জীবতি-__তাহার বাচিয়া 
থাকা বৃথা । এই জগৎচক্র কেবল মনুষ্যলোক লইয়৷ নহে, পরস্ত 
মনুষ্যলোক ও দেবলোক উভয়ই ইহার অস্তর্গত। 

যজ্ঞতত্ব। ৯-_-১৬ ক্লোকে ভগবান্‌ যদ্দের উপযোগিতা উল্লেখপুর্ববক 


বেদ হতে প্রবন্তিত কন্দ সমুদয় 

বেদের প্রকাশ পুনঃ ব্রহ্ম হতে হয়ঃ 

সে হেতু যদিও বেদ প্রকাশে সকল, 
প্রতিষ্ঠিত মর্ তার বন্জেই কেবল ;--. 
বেদের তাৎপর্য সেই যন্ষের বিধান, 
যা'হতে জগৎ লতে পরম কল্যাণ । ১৫। 


কাধ্যার়] বযজতব। ১২২ 


বজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন | যজ্ঞের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক 
কথা ৯ ঞ্লোকের টীকায় বুবিয়াছি। যজ্ঞ যে আমাদের সর্বতোভাবে 
পরম উপকারী এখানেও তাহা পুনর্বার বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

শাস্ত্রের উপদেশ, যজ্ঞে যে দ্বৃত প্রভৃতি নিক্ষিণ্ত হয়, তাহা! এক অপুবব 
শক্কিযুক্ত হইয়! ধূম ও বাম্পাকারে হূর্ধ্যরশ্মিপথে উর্ধে উত্থিত ও জলীয় 
বাপের সছিত মিলিত হইয়া তাহাকে বু্টিতে পরিণত করে (গিরি, 
মধু)। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের! বিবেচনা করেন, জলীয় বাম্পকে মেঘরূপে, 


এই যে, সংসারচক্র, শুন ধনঞ্জয় ! 
ব্রহ্ম হ'তে বেদ, কম্ম বেদ হ'তে হয়। 
কথ্মচর বা করবে যজ্ঞ, যজ্ঞ বৃষ্টি, বুষ্টি ততে অর, 
সংসার অন্ন হ'তে সর্ব তৃত হয় সমুতৎপল্প। 
গতিমান্‌ মহাযন্ত্র সম এ সংসার; 
্রচ্মাদি যা” কিছু বন্ত, সবহ অঙ্গ তা'র। 
প্রতোক অঙ্গের আছে ক্রিয়! শ্বতস্তর, 
নিজ শক্ত মত সবে সদ! কর্্মপর। 
প্রতি জীব, প্রতি অণু. পরমাণু আর 
সাহাধ্য করিছে সদ! ক্রিয়ায় তাহার। 
নিজ নিজ কম্ধ যর্দি নার করে সবে, 
ক্রিয়ার ব্যাথাত তায় এ যঙ্ত্রের হবে। 
এ নংসার মাঝে করি শরীর ধারণ, 
এ চক্রের অন্ুবন্তী ন1 হয়ে যে জন, 
জ্ঞানযুক্ত কর্মযজ্ঞ করে পরিহার 
পাপের শ্বরূপ হায়! জীবন তাহার। 
ইন্জিয়ের সুখ তা" জীবনের সার, 
সংসারে বাচিয়! থাক! বিফল তাহার ।১৬। 


১১২ হজ্তন্ব। [স্কৃতীর 


ৃষ্টরপে পরিণত করিবার পক্ষে তড়িতের ক্রিয়াবিশেষই প্রধান সহা়। 
বিছ্যুৎস্ফুরণ ব্যতীত মেঘ ও বৃষ্টি প্রারণঃ দৃষ্টিগোচর হয় না? অতএব 
যে কোন উপায়ে উর্ধস্থ বাশ্পে তড়িতের সংযোগবিয়োগন্ধার! অতিবৃষ্টির 
ও অনাবুষ্টির প্রতীকার হইতে পারে। প্রাচীন খধিগপ এ শ্থলে 
য্জানুঠঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহৎ হজ্ঞাগ্রিকুণ্ডে বু পরিমাণে বে 
স্বতাদি নিক্ষিপ্ত হয়, তাহ! বাশ্পাকারে উর্ধে উদ্খিত হইবার লময়, হয়ত 
বিষ্যযৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সেই ঘ্বতবাম্পকণ! সমূহ কেন্দ্রত্বরূপ 
(501595 ) হইয়! জপীয় বাম্পকে মেঘ ও বৃষ্টিতে পরিণত করিবার 
পক্ষে সহায় হয়। 

আবার বৈস্তশান্্ব হইতে জানি যে অশ্বখ বজডুমুরাদি যে সকল 
কাষ্ে যজাগি গ্রজলিত হয়, সে সমস্তই উৎকৃষ্ট সংপোধক ও বিষনাশক। 
আর জীবদেহের গঠন ও পোবণ পক্ষে গব্য ঘ্বৃত উৎকৃষ্ট পদার্থ। যজঞ- 
ক্রিয়ার ছার! প্র সকল পদার্থের সার অংশ বায়ুর সহিত সম্মিলিত ও 
অপূর্ব শক্তিতে (হোমিওপ্যাথিক ওধধ শক্তির নিয়মে ) সর্ব দিকে 
প্রসারিত হইয়া, দুধিত ভূমি জল বাস্ুকে বিশোধিত করে এবং বৃষ্টির 
সহিত পুনর্বার ভূমিতে পতিত হুইয়! তাহার উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। 
স্বতাদির অস্থ-সমুহ-সংঘোগে উর্বর সেই ভূমিতে যে শ্তাদি জন্মে, তাহাতে 
জীবদেহ-গঠন-পোষণের উপযোগী পদার্থ অধিক পারমাণে থাকে ; 
সুতরাং সে সকল বস্ত জীবের স্বাস্থ্য ও আহুবদ্ধিকর হয়। 

অতএব ধজ্ঞ যে আমাদের “ইষ্কামধুক্‌” (৩/১* ) অভীষ্ ফলপ্রদ, 
তাহা! বেশ খুঝিতে পাগি। যজ্ছদ্বারা আমর! পৃথিবা জল, বায়ু, আদিত্য, 
বিছযৎ (ইন্দ্র) প্রতৃতি দেবতাগণের কর্শক্তির সহায় হই (দ্েবান্‌ 
ভাবয়তানেন ) এবং তদ্বারাই আবার আমাদিগের নখ, স্বাস্থ্য ও 
আতুত্ন্ধি হয় (তে দেবাঃ ভাবয়ন্ত ব5:)৭ সে যন্ধের যুগ আর নাই। 
সে দৈবধজ্ঞ নাই। সেই লুল! সুফল! ভারতকুফিতে জবার এখন সজল 


খ্যধ্যার় ] কর্ধাকর্টে জ্ঞানীর স্বার্থ নাই (১৭---১৮)। ১১৩ 


বন্তাত্বরতিরেব স্তাৎ আত্মতৃগুশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্ডেব চ সন্তুষটস্ত্থী কার্ধ্যং ন বিভ্ভতে ॥১৭॥ 


নাই, বৃক্ষে সুফল নাই, ফলে স্থরস নাই, রসের পোষনী শক্তি নাই। 
দেশ স্বাস্থ/হীন, সংক্রামক ব্যাধির ও অন্থখের আবাসভুমি । এই জন্ভই 
বোধ হয় তগবান্‌ বণিয়াছেন, “যে হাছাদের দত্ত ধন তাহাদিগকে না 
দিয়া আপনি খায়সে চোর, সে পাপী ও পাপভোজী*! হায়! যন্তত্যাগী 
আমরা এখন এই পাপী ও পাপভোজিগণের সম্প্রদায়ভুক্ত। আর 
আমাদের সেই খ'বষজ্জ নাই; জ্ঞানগৌরবমণ্ডিত সেই খ'বসমাজও আক 
নাই। সেই পিড়যজ্ঞ নাই? আর প্তিকুলের সুখোজ্ৰল-কাএক ব্রদ্ষচারি- 
ব্রতধারী সেই ছাত্রসমাজও নাই । সেই ভূতবজ্জ নাই; আর রাজ। ও 
রাজতুল্য ধনকুবেরগণের সেই “বিরাট” গো-গৃভও নাই, অমুতব্ধিণী 
পরন্দিনী ধেলুকুলও নাই এবং আযঘ়ুঃ সব-বলারোগ্য-প্লীতি-হ্ুখ-বিবর্ধন 
(১৭৮) ছঞ্চ-দধি-ঘ্বত ভোজনও নাই । দৈবধজ্ঞ এখন লোকদেখান 
প্রতিমাপৃজায়, খধিষজ্ঞ অর্থকরী বিস্তায়, পিতৃধজ্ঞ 1নয়মবন্ধ শ্রান্ধতর্পণে, 
বৃষ দশের নিকট মানসম্ত্রম-অর্জনে, এবং ধনকুখেরগণের ভূতবজ্ঞ সথের 
তুরঙ্গ-পালনে, পর্যবসিত হইয়াছে । আমা।দগের মনে হয় আমাদের 
গ্রামে গ্রামে, গুভে গৃঠে, সেই প্রাচীন যঞ্জের গ্রপা পুনঃ প্রবতিত হইলে 
শের জল, বাধু ও ভূমির অবস্তার উৎকধ, শ্বান্তের উৎর্ধ এবং 
ইহুপারত্রিক সর্বাঙগীণ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। ১৩। 

ধঃ তু মানবঃ-_কিন্তু যেমানব। আত্মরতিঃ এব আত্মড়ধঃ চ আত্মনি 
এব সন্ধঃঃ স্তাৎ_আম্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই 


অতএব ভাবি দেখ, কৌরব-কুমার | 
জ্ঞানীর পৃথিবীতে কশ্ম করা উচিত সখার। 
নিজের জন্ত কিন্তুছে, জদয়ে ধার, তর জঞানোদয়, 
কোন কর্দ আত্মাতেই প্রীতি ধার, বিষয়ে:ত নয়, 
থাকেন] আতম্মাতেই তৃণ্ু, নহে অরাদির রসে, 
আত্মাতেই তৃষ্ট, নছে কামতোগবশে, 
সংসারে তাহার কাধ্য নাই, ধনঞজয় ! 
কোন কর্থে কোন স্বার্থ তাহার না রয়। ১৭। 


৮ 


১১৪ তুমি সেই জ্ঞানীর,মত নিঃস্বার্থবুদ্ধিতে কর্থ কর। [ততীষ্ক 


নৈব তন্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কণ্চন। . 

ন চাস্ত সর্ববভূতেষু কম্চিদ্‌ অর্থবাপাশ্রয়ঃ 0১৮ 

তন্মাদ্‌ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর ।- 

'অসক্তো হযাচরন্‌ কর্ম পরম্‌ আগ্োতি পুরুষঃ ॥১৯। 
সন্ত; ধিনি নিজের জন্ত সংসারের কোন বিষয়েরই প্রত্যাশী নছেন । 
তন্ত কাধ্যৎ ন বিস্ততে-__তাহার (€ আপনার স্থাথের জন্ত ) কোন কার্ষ্য 
থাকে না। ১৭1 রি 
7 তহ্--সেই জ্ঞানীর । ইহলোকে কতেন--কাধ্য করায়। অর্থঃ ন 
এব--প্রয়োজন ৭1 শ্বার্থ নাই। অকূতেন চ--না করাতেও ফোন 
স্বার্থ নাই। কশ্ম করায় 'থবা না করায় তাহার লাভালাভ নাই। 
অন্ত সর্বভূতেযু কশ্চিৎ অর্থবাপাশ্রয়ঃ চ ন অস্তি_মর্থ প্রয়োজন; 
তন্লিমিত্ত ব্যপাশ্রয়, অবলম্বন ব1 আশ্রয়ের বস্ত নাই; সংসারে এমন কিছুই 
নাই, স্বার্থ-সিদ্ধির জ্ত যাহা তিনি অবলগ্বন করেন। তিনি বার্থান্বার্থের 
অতীত। ১৮। 

তক্মাৎ_সেই জ্ঞানী পুরুষ, যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, 

কর্ম করাতে কিম্বা না করাতে ধাহার কোন স্বার্থ নাই, তাহার পক্ষেও 


কুদ্দীকন্্বে কম্ম-অনুষ্ঠানে কিনব! কর্ম পয়িহারে 
তারস্বার্থ স্থার্থাস্বার্থ কিছু তার নাই এ সংসারে। 
নাই সর্বভূতে কোন কিছু এমন ন! রয়, 
স্বার্থভেতু যাহা তিনি করেন আশ্রয় । ১৮। 
যদ্দিও কম্মেতে তা”র নাই প্রয়োজন, 
জ্ঞানীর মত কিন্তু জগচ্চক্রবিধি করিয়! ম্মরণ, 
অনাসক্তভাবে কর্ম কর! তারও যদি সমুচিত ধর্ম, 
কর্মাকর অতএব তুমি কর তোমার বা+কম্ম। 
কর সদ! অনাসক্ক ফলফামনায়,- 
অনাসক্ত কর্দে জীব মোক্ষপদ পাঁয়। ১৯। 


অধ্যায়] . তদ্বারাই মুক্তি লাত করিবে। ১১৫ 


€১৬ প্লোকোক ) জগচচক্র গুনটর্ভনের জন্ঠ, কর্ণ কয়া বখন আবশ্তক, 
তখন তুমিও জগচ্চক্র প্রবর্তনের জন্ত। সততম্‌ অসক্তঃ--সঙগা! অনাসঙ্ত 
গ্রাকিয়া। কার্ধ্যং কর্ম সমাচর-__-তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম, যে কর্খে তোমার 
অধিকার আছে, যাহা তোমার কর্তবা (001) তাচার আচরণ কর। কারণ 
€ ছি), পুরুষঃ অসক্তঃ-_মনাসক্ত ভাবে। কর্শা আচরন, পরম্‌ আপ্রোতি 
--পরম পদ প্রাপ্ত হয়। 

১৭--১৯ এই তিনটা প্লোক লইয় হেতু এবং অনুমানযুক্ত একটা বাকা 
এবং ১৬ শ্লোক তাচার পূর্ববস্তী বাকা। জ্ঞানী টক অজ্ঞানী হউক, 
জগচ্চক্র প্রবর্তনের জস্ত সকলেরই কম্ম করা উচিত; কিন্তু দিনি জ্ঞানী, 
তীচ্চার নিজের জন্তু কোন কর্থ নাই, কন করাতে অথবা ন। করাতে 
তাহার কোন স্বার্থ নাই। অতএব তুমিও সেই জ্জানিগণের মত স্বার্থ 
চিন্তা «1 করিয়া, লাভালাভের ভাবনা না ভাবিয়া, অনাসক্তভাবে তোমার 
কর্তবা পালন করিয়া যাও; তদ্দারাই মোক্ষ লাভ করিবে। 

ইঙাই এখানে সরল ও স্বাভাবিক অর্থ। কিন্তু সঙ্সযাসবাদী 
আচার্ধযগণ এ কণা স্বীকার করেন না! কম্মযোগ হইচে যে মোক্ষ লাভ 
হয়, এ কণা ঠাচারা গ্রাহ্থ করেন না। “অপক্ষোহ্াাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি 
পুরুষঃ*__চগবানের এমন স্পষ্ট উপদেশ-সবেও নকে 


তহার' ১৭ শ্রোকের পতন্ত কার্ধযৎ ন ধিগ্ততে* এই বাক্যকে গীতার 
সিদ্ধান্ত বাক্যন্ধপে উপস্থাপিত করিয়া বলেন, যে এবস্ডুত € ১৭-১৮ 
প্লোকোক ) জ্ঞানিগণই কেবল কন্ত্যাগ করি! সন্ন্যাস গ্রহণের উপযুক্ত, 
অন্তে নছে। তোমার সেই সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ হয় নাই, অতএব তুমি 
কর কর (শৎ, প্রী)। 

এখানে বক্তব্য এই যে “তন্ত কাধ্যং ন বিস্ততে,* ইহা বিধিবাক্য 
নহে ;*ন বিদ্ততে” লটের পদে “করিবে না” (1936 70£ ৫০.) এরূপ বিধি 
বুঝায় না। জ্ঞানলাতের পরেও জ্ঞানী কর্্ঘ করিবেন, কি না করিবেন, সে 


২১৬ কর্মযোগ সন্বন্ধে--জ্ঞানবাদী পঞ্ডিতগণের মত, [তৃতীয় 


বিষয়ে যাঁচা বিধি, তাহা ভগবান্ঠএখানে বলেন নাই) পরবতী 
২৫ ও ২৬ প্লোকে বলিয়াছেন। ণযোজয়েৎ সর্বকর্্মাণি বিদ্বান্‌ 
যুক্তঃ সমাচরন্।* “কুরধ্যাৎ বিদ্বাংস্তখাসক্ত শ্চিকীধুঃ লোকসংগ্রহম্*। 
এখানে, “যোজয়েৎ* এবং পকুর্যযাৎ, এই ছুইটা দেই বিধিবাক্য। 
বিদ্বানের নিজের প্রয়োজন ন! থাকিলেও বোকসংগ্রহ্থের ব! জগচ্চক্র- 
প্রবর্তনের (৩।১৬) জন্ত তিনি স্বয়ং অবস্তই কর্ম করিবেন (ঘ)$£ 0০) ? 
ইহাই ভগবানের স্থনিশ্চিত উপদেশ। 

পুনশ্চ ভগবান্‌ হি সত্য সত্যই অঙ্জুনকে অন্তানী জানিয়া ন্নপ 
বলিয়। থাকেন, তবে স্পষ্ট কথার,__“হে অর্জুন ! সম্যক্‌ জ্ঞান ন| হইলে 
সঙ্সযাসে অধিকার হয় না, তোমার সে জ্ঞান নাই, তুমি এখন জ্ঞানলাভের 
জন্ত কর্ম কর।” এমন ভাবে না বিয়া, তিনি কছিলেন “অকর্্ম অপেক্ষা 
কর্মই তাল” (৩৮ ); “মহুক্ত এই কন্মযোগের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি না'করে 
সে গণ্ডমূর্থ, নির্বোধ ও নষ্ট (৩.৩২ ); পনাংখাযোগ অপেক্ষা কর্্মষোগ 
বিশি্” (৫.২ )) প্জ্ঞানে সর্ব সংশয় ছেদনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থিত হও* 
(৪18২) ইত্যাদি। জ্ঞানলাভের পর কর্মত্যাগ করাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত 
হয়, তবে পূর্বে/ক্ত ভগবহুক্তি-সন্বন্ধে বলিতে হয়, যে ভগবান্‌ আপনার 
তত্যন্ত প্রিয্র ভক্কের মনে “ধোকা” দিয়। মিথা| কথ! কছিলেন। ধাহারাঁ 
ভগবানের উপরে এরূপ অসত্যের আরোপ করিয়া স্বপক্ষ-সমর্থনের চেষ্ট! 
করেন, তাহাগের সহিত কোন বিচার নাই (তিলক )। 

গীতা সন্্যাসের নিন্দা৷ করেন না, প্রত্যুত প্রশংসাই করেন; কিন্তু সে 
অল্স্যাস গৃহ্ত্যাগ নয়, পরিচ্ছদত্যাগ নয়, লৌকিক-কর্ম-বিদ্বেষ নয়, অথব1 
স্্রী-পুতর-কন্ত।-ভ্রাতৃ-বন্ধু-আত্মীয়-্বজন-স্বদেশ-ত্যাগ নয়। সে সন্ন্যাস ও 
কর্মযোগ বন্ততঃ এক (৬২)। দে জঙ্ন্যাসের ভিত্তি জ্ঞান। জ্ঞানে 
জগতের গৃঢ়তব হৃদয়ঙ্গম . হইলে, ম্জানে আদক্তির ক্ষয় হইলে, অস্তরে 
সন্ধ্যামী থাকিয়। জ্ঞানী জ্ঞানযুক/_নীতিযুক্ত কর্্মাচরণ দ্বারা জগৎ পালন 


অধ্যায় ] এবং তগবানের স্পষ্ট উপদেশ। ১১৭ 


করিবেন। তন্দবার! জগতের লৌকিক তাগ ও আধ্যাত্মিক ভাগ-_ফোন 
ভাগেরই বিচ্ছেদ বা উপেক্ষা হইবে না; ছই দিকেরই কার্য সুসম্পয়- 
হইবে । ৩২৫--২৬, ৫২--১২ প্রন্ততি ল্লোকে এ কথা অতি স্পষ্ট । 

সে সক্গাপ আর নাই; কিন্তু তাহার গন্ধট। এখনও ভারতের হাওয়ায় 
সর্বত্র মিশিচা আছে। লৌকিক বিষয় সব পাপ, তাহ! ছাড়িয়া সঙ্গযাস 
অবলম্বনই শ্রেরঃ; সরস পরম পবিভ্র, সর্ববতোভাবে আজরণীয়-__সন্লযাসের 
এই অবিরাম সঙ্গীতধ্বনি প্রত্যেকের কাণে বাজিতেছে; প্রতি মুহূর্তে, 
গ্রতি পলে, প্রতি দণ্ডে সারাজীবনকালব্যাপী সেই ধ্বনি গুনিয়। শুনিয়া 
আমর সন্নযাসের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। বিস্তালয়ে শিশুপাঠ্য 
গ্রন্থ হইতে আরম্ত করিয়া ধর্শান্ত্র ও উচ্চাঙ্গের দর্শনশান্য পর্যাস্ত, 
সর্বত্রই সেই সঙ্গ্যাসের বাতাস। যাত্রার অভিনয়ে, কথকের কথকতার, 
ভগবানের গুণান্ুকীর্তঃন, ভিখারীর ভিক্ষার, রাখালের গানে, সর্বত্র 
সেই সুর । 

হে বিষয় পুনঃ পুনঃ আমাদের জানের পণে আসে, সে বিষয়ের একট 
দুটষংস্কার ছাদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপযুক সময়ে তাহা ক্রিয়া করে। সেই 
দংস্কারের বশেই আমরা গাঁভার আসল সন্গযাসের অভাবে, খোর আধ্যাত্মিক 
স্বার্থপর ইদানীস্থন সকল সন্নযাসেরই আদর করি। 

কিন্ত উঞপ বৈরাগ্যের কণার পরিবর্তে আমানের আচার্ধযগণ যদি 
আমাদিগকে গীতার মহান উদার সঙ্গীত গুনাইতেন, যি আমরা 
আজীবন শুনিয়া আদিতাম যে, কর্তব্যনিষ্ঠটাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, 
জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া, কাম-ক্রোধ স্থার্থবশে বিচলিত ন1 হইয়া, 
অকপট নিঃম্বার্থ হৃদয়ে, সংযত শান্ত চিত্তে, শ্বধর্থাসারে প্রাপ্ত কের 
অনুষ্টানই ঈশ্বরের অর্চনা, শুণ্বারাই পিদ্ধি লাভ হয় (১৮৪৬) বদি 
গুনিয়! আাসিতাম, পরের অন্ট, দেশের জন্ত, ধর্শের জঙ্ভ, লোকসংগ্রহেয় 
জন, জগতের জন্ত, আপনার সাধ্যানুয্ূপ কায়িক, 'বাচনিক ব1 মানসিক" 


১১৮. কর্মযোগের অভাবে জাতীয় জীবনের অবনতি । [তৃতীয় 


অতল নিঃস্বার্থ কর্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে (২৪০ ); আর তাহাই 
ঈশ্বরের অর্চনা, তদ্দবারাই সিদ্ধ লাভ ই, ইহপয়লোকে কল্যাণ লাধিত 
হয়--ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয়; তবে নিশ্চয়ই আমাদের “কন্ম 
খসিয়।” বাইত না। তবে নিশ্চয়ই অতুল খশবর্য্যের অধিকারী ভারত আজ 
একমুষ্তি অগ্নের কাঙ্গাল হইত না, ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রে লঙ্জ! নিবারণ করিত 
না, বিলাতী গাঢ় ছুঞ্চে সম্তান পালন করিত না, এবং সর্বাপেক্ষা লজ্জার 
কথা, বিলাতী বেদব্যাখ্য। শুনিয়। জ্ঞানপিপানা মিটাইত ন!। 

ব্দ আমর1 ভগবপদিষ্ট কর্্মমোগবুদি, জদয়ে লইয়া, কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হই, যদি নীতিযুক্ত শক্তি লইয়া কার্ষো অগ্রসর 5ই, তবেধে 
কর্ধেই প্রবৃত্ত হই না,_শ্রম, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজবিধান, ইত্যাদি 
যে কোন কার্ধোই ব্যাপূত হই না, তদ্দারাই শ্গ্র, বিজয়, অভাদয় ও প্রুব। 
নীতি” প্রাপ্তি অবশ্তস্তাবী ( ১৮1৭৮ )। 

কর্মের ছোট বড় নাই। মুটের মুটেগিরি হইতে ব্রাক্ধণের বিষুটসেব) 
ও যোগীর যোগসাধনা, সবই সেই ভগবানের কর্ম । শুদ্ধ সাত্বক চিত্তে, 
অকপট সবল প্রাণে, করিলে সেই সমস্ত তাহারই অর্চনা; সকলেই ফুল 
সমান; ১৮ অং ৪৫--৪৯ শ্লোক দেখ। 

ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “যে মদ্পদিষ্ট কর্ম্মষোগের অনুষ্ঠান না করে, 
সে সর্বগ্তান বিমূঢ় মূর্খ ঃ সে নষ্ট হুইয়। গিয়াছে জানিও* (৩।৩২ )। আমরা 
ভগবানের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি, ফলে বাস্তবিকই উৎসঙ্নে গিয়াছি। 


আর একট! কথা, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, এথানে বল! আবশ্তক মনে 
করি। পরমহংস দেব বলিতেন, হাড়ি পোড়ান হলে আর নোয় না; 
তেমনি পাক ছাড়ে উপদেশে ফূল হয় না। অতএব বৃদ্ধ-বুদ্ধাগণকে না 
হউক, কিন্ধ কোমলমতি ঝালকবালিকাগণকে গীতার কর্ম্মযোগটা বেশ 
বুঝাই্য়! দিলে, আশ! হয় কালে দিশ্চয়ই নফল ফলিবে। শিক্ষাবিভাগের 
কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে এক্টু বিবেচনা-ফরিবেন কি? ১৯। 


অধ্যায় ' কর্তে সিদ্ধি--জনকাদির দৃষটান্ত। ১১৯ 


কন্ম্মণৈব হি সংসিত্িটনান্থিতাঃ জনকাদয়ঃ। 
লোৰসংগ্রহম্‌ এবাপি সংগশ্যন্‌ কর্তৃম্‌ অর্থসি ॥২০॥ - 


অনন্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন । দেখ, জনকাদয়ঃ কর্ম্বপা এব-- 
কর্মের দ্বারাই । সংসিদ্ধিদ্‌ আন্থিতাঃ_-সম্যক্‌ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
সিদ্ধি--সফলতা, পুরুষার্থ, প্রশ্থ্ধয, বিজয়, জ্ঞান এবং মোক্ষ। তাহারা এই 
সমুদায়ই লাভ করিয়া! রাজধি হইয়াছিলেন; রাজরূপে গ্রজাপালন এবং 
খাষেরপে ব্রহ্গদর্শন, করিয়াছিলেন । 

পুনশ্চ। জ্ঞানীর যখন কর্্াকম্থ্বে কোন স্বার্থ, কোন অর্থব্যপাশ্রয় 
নাই, তখন কম্প্র তাহার কর্তব্রূপে আসিবে কোথা হইতে? উত্তরে 
বলিতেছেন, লোকসংগ্রহম এব অপি সংপশ্ঠন্-_লোক সংগ্রহের প্রতি ভৃষ্টি 
করিয়াও। কর্ম অঙ্থসি-তোমার কর্ম করা উচিত (৩।২৫)। 
আপনার কর্ম অপেক্ষা লোকসংগ্রহার্থ কম্মে জ্ঞানীর অধিক মহস্বৃঃ 
“এবাপি* শবের ইহাই তাৎপর্ধয (তিলক )। 

লোকসংগ্রহ--দৃষটাস্ত দেখাইয়। লোককে ধন্মার্থ কম্মে প্রবর্তিত কর!। 
ভানিগণের কর্ধ দেখিয়া অন্ত সাধারণে কশ্ম করে। অতএব স্বয়ং 
সাধারণের মধ্যে পাকিয়া, তাহাদের একজন হইয়া, যুক চিত্তে কম্দ্রাচরণ- 
পূর্বক, তাহাদিগকে সর্ববাঙগীণ মঙ্গলের পথে পরিচাপিত করার নাম 
লোকসংগ্রহ। | 

লোকনংগ্রহ পদে, লোক শবে, কেবল যে মন্বযালোক বুঝাইতেছে, 
এমন নছে। ভূপণোক পিতৃলোক দেলোক সভ্যলোকাদি সমন্বিত সমগ্র 


জানীর দেখছে, জনক আদি রাজখয ধারা 
লোকস্কিতির কর্খেই সফলকাম হইলেন তা+র1। 

জন কর্দে লোকস্থিতি গ্রতিও হে, দৃষ্টিপাত করি 
দুষ্টান্ কর্খই কর্তব্য তব, কৌরব-ফেশরি । ২০1 


১২০ শ্রেষ্ঠব্যক্তি সাধারণের পথ প্রদর্শক । [ভৃতীয় 


যদ্যদ্‌ আচরতি শ্রেষঠস্তত্দ্‌ এতো! জনঃ। 
স যু প্রমাণং কুরুতে লোকম্তদ্‌ অনুবর্তৃতে ॥২১॥ 


জগতের ধারণ, পোষণ, পরিপালন,_এই ব্যাপক অর্থ এ লোকশবে 
রহিয়াছে ; কেবল মনুষ্যলোকের নয়, সর্ববলোকের শ্রেয়ঃ সম্পাদন তন্বার! 
বুঝাইতেছে। জ্ঞানিগণই এই তত্ব বুঝিতে পারেন; ন্থুতরাৎ লৌক- 
সংগ্রনার্থ কর্ম তাহাদের “বেগারের কর্ধ* নছে; ইহা! তীহাদের অত্যান্ত 
মহত্বপূর্ণ সর্বোত্তম কর্তব্য। জ্ঞানী যখন, *সর্বভূতত্থম্‌ আত্মানং সর্ব- 
ভূতানি চাত্মনি* (৬২৯), আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বকৃত আত্মাতে 
অবস্থিত দেখিয়া! থাকেন, তখন তিনি আর নিক্ষর্দমা হইয়! থাকিতে পারেন 
নাঃ তীহার কর্ম কখনই শেষ হয় না (তিলক )। 

বদি কেহ বলেন যে, যিনি চ্ষ্টি করিয়াছেন, তিনি পালন করিবেন, 
্ন্তের এত ভাবনা কেন? কিন্তু জানী একথা বলিতে পারেন না। 
“আমি* “তুমিশ ও “ঈশ্বর এ ভেদ জ্ঞান ধাহার আছে তিনি জ্ঞানী 
নছেন। দর্বনূতে এক অবায় ভাব (১৮।২০) এক অধৈত বন্ধ দর্শন 
হন্দি বখার্থ সাত্বিক জ্ঞান হয়, তবে জ্ঞানী যে ঈশ্বরেরই স্তায় জগতে 
পালন-পোষণে, সর্বভূত-ছিতে কর্ম করিবেন, (৪।১৪-১৫ ) ইহা! স্থির। 
“. বর্তমানকালে ভারতের জ্ঞানিগণ বোধ হয় ভগবানের এই উপদেশটা 
বিশ্বৃত হইয়াছেন, তজ্জণ্তই বুঝি এখন আমাদের এই হূর্দশা। ২*। 

শ্রেষ্ঠঃ (লোকঃ ) বং যৎ আচরতি। ইতরঃ জনঃ-_সাধারণ লোকে । 
তৎ তৎ এব--সেই সেই কর্খই করে। স যং খ্রমাণৎ কুরুতে-_তিনি, যে 


জ্ঞানী এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন 

সাধারণের তাহ! দেখি কর্ম করে অন্ত সাধারণ। 

নেতা যেক্সপ করেন তারা প্রামাণিক বলি, 
সেইরূপ করে পার্থ অপরে সকলি। 


ব্ধ্যার় ] লোকস্থিতির জন্ত ভগবানের কর্ম । ১২১ 


ন মে পার্থান্তি কর্তৃক ত্রিযু লোকেযু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তম্‌ অবাণ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২ ॥ 
যদি হাহং ন বর্তেয় জাতু কর্ধ্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 

মম বর্জানুবর্তান্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥২৩ 


কন প্রাণাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। লোকঃ তত এব অন্ুবর্ততে-.. 
সাধারণ লোকে তাহারই অন্থদরণ করে। ২১। 

হে পার্থ! ত্রিধু লোকেযু-_ব্বিভূবনে । মে কিঞ্চন কর্তব্যং নান্তি। 
কারণ আমার কিছুই অনবাপ্তম্‌ অবাপ্তব্যৎ ন__নপ্রাপ্ত ব1 প্রাপ্য নাই। 
তথাপি কর্মণি এব চ বর্ডে--আমি কম্ম করিতেছি। ২২। 

যদি অহং ঠি অতন্দ্রিতঃ- তন্দ্রাশৃন্ত, অনলদ হইয়!। জাতৃ--কদাচিৎ। 
কর্্রণি ন বর্ধে-কর্ে প্রবৃত্ত না হই। তাহা হইলে মনুষ্যাঃ 
সর্বশঃ--সর্ব প্রকারে। মম বত্ম অনুবর্ধস্তে_ আমার অনুস্থত পথের 
অনুগমন করিবে । ২৩। 


2০ 78748: টার 

স্বধশ্ম-পালন তুমি কর, নরবর ! 

ভগঘানূ তা” দেখি অপরে হবে ম্বধন্মে তৎপর ২১। 

আপনিই আমার কর্তব্য কিছু নাই এ সংসারে, 

দৃষ্টান্ত কারণ কিছুই নাই ব্রঙ্গাণ্ড-মাঝারে, 
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্য যাহ! অর্জুন, আমার, 
তবু দেখ, আমি কর্ম করি অনিবার। ২২। 
আলন্ত তাজির৷ যদি আমি কদাচিৎ 

লোকস্থিতির নাছি করি নিরন্থর কণ্ঘ সমুচিত, 

নিষিত্ত সর্বশঃ আমার পথে করিয়! গন 

ভাহার কর্ণ পার্থ হে, ছাড়িবে কর্ সর্ধা সাধারণ। ২৩। 


১২২, জ্ঞানীর কম্্রত্যাগে দোষ। [ তৃতীয়, 


উতসীদেয়ুরিমে লোক! ন কু কর্ণ চেদ্‌ অহম্‌। . 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্‌ উপ্হন্যাম্‌ ইমাঃ প্রজা: ॥২৪॥ 


দেখ, চেং-যদি। অহং কর ন কুর্ধ্যাম-_-আমি কর্ম না করি। 
তবে ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ_-কম্মলোপবশতঃ এই প্রপ্গাগণকে আমি 
উৎসন্পে দিব। আর সঙ্করস্ত চ কর্তা হ্যাম্‌__কম্ুলোপবশতঃ ধর্মসম্কর 
হইবে; স্থতরাৎ আমিই সেই ধর্্সঙ্করের কারণ হইব। অতএব 
উপহন্তাম্‌ ইমাঃ প্রজা:_আমিই এই প্রজ্জাগণের মালিন্ত বা বিনাশের 
হেতু হইব। 

সন্কর-_-পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পদার্থের একত্র সংমিশ্রণের নাম 
সঙ্কর। এখানে সঙ্কর শবে ধর্সক্গর বুঝাইতেছে (মধু )। ভগবছুক্তির 


তাই যদি আমি কম্দমুনা কার সাধন 
আমিই উৎসর দিব এই প্রজ্ঞাগণ। 
আপরে ছাড়িতে কর্ম দেখিয়া আমারে, 
আমা! হ'তে তবে ধন্মসন্কর সংসারে । 
ভাচার যজ্ঞ দান তপন্তাদি লোকধন্মনাশ, 
কন্মত্যাগে ব্যাধি কলহাদ ₹তে প্রজার বিনাশ, 
দোষ কষ বাণিজ্যা'দ চানি, তায় অর্থক্ষতি, 
পরদারদোষে বর্ণসস্কর সম্ততি, 
হত্যা, চৌর্ধয, ছুর্ভিক্ষ, যুদ্ধাদি অমঙ্গল 
আমার আলম্ত হ'তে হবে এ সকল। 
সমাজ শৃঙ্খলা হবে আমা হ'তে নষ্ট, 
আম হ'তে প্রজাগণ মলিন বিন । 
সে হেতু আমি হে,করি কর্ণ নিরন্তর, 
আমার দৃষটান্তে ভূমি হও কর্ধ-পর।২৪। 


জধ্যায় ] ধরখসন্কর--বিবিধ বিশৃঙ্খল] । .. ২২৩ 


সক্তাঃ কর্ণণ্যবিদ্বাংস্ু যথ। কুর্বস্তি ভারত। 
কুর্ধ্যাদ্‌ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধু্লোকসংগ্রহম্‌ ॥২৫। 


“মর্ম এই যে, তিনি কর্মুত্যাগ করিলে, তাহার দৃষ্টান্তে অন্টেও নিজ নিজ: 
কর্তব্য পালনে বিরত হইবে; তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খল1 (01501061)' 
যথা! চৌর্যা, হত্যা, ছপ্ডিক্ষ, দান তপস্তা্দি ধর্মের তিরোভাব, পরদারা- 
সক্তি ইত্যাদি বৃতর অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইঞার নাম ধর্-সক্কর। 

বর্তমান সময়ে ভারতের প্রায় সব্ব সমাজে এই দোষ সম্পূর্ণরূপে 
স্পর্শ করিয়াছে। পূর্বতন মগাত্মগণ যে কন্ম-জ্ঞান-ভ:ক্তময় ধশ্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাছ! কালক্রমে কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । বর্তমান 
সময়ে সংসারের কর্মক্ষেত্রে আমাদের আদশ কিছু নাই। সেই প্রাচীন 
রাঙ্ধি জনক বা আধুনিক রাজধি রাঞ্স। রামানন্দ রায় * আর নাই। 
আমাদের বিশ্বাস, সংসারাশ্রমে থাকিয়া কেহই বার্থ ধাশ্মিক হইতে 
পারে না; কম্মে পাকিলে ধন্ম হয় না। সংসারাশ্রমশ্যাগ ভিন্ন সাধনার 
পন্থাই নাই। অণচ সংসার ছাড়য়া থাঞ্চিতেও পারি না। এইরূপে উভয় 
সষ্কটে পড়িয়। হাবুডুবু থাইতেডি । ১৪. 

অতএব জ্ঞানিগণও লোকন্থিতির হগ্, মঞ্ঞানীকে কর্মের আদর্শ 
দেখাইবার ভন্ত, কম্ম করিবেন। অবিদ্বাংসঃ_ _মন্পানিগণ। কম্মণি সক্তাঃ-- 


আতএব লোকস্থিতি মনে উচ্ছধা করি 
জ্ঞানীর প্রতি জ্ঞানীও করিবে কম্ম ভরঠ-কেশর | 
কর্টের বিধি কিন্তু কামবশে করে যেমন অজ্ঞানী 

সতত নিষ্কামে ৬থা করিবেন জ্ঞানী ।২৫। 


রামানন্দ রার পীচৈতন্ত দেবের সমসাময়িক | তিনি উড়িম্তার রাজ প্রতাপ রুদ্রের 
রাজত্বের দক্ষিণাংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি পরষ রাজনীতিক্ঞ ও সঙ্গীত-মালা- 
বেশ-তৃা-রচনাদি কলা! বিদ্যায় হুদক্ষ অথচ, উত্তম পতিত, পরম ধারন্সিক, জ্ঞানী, নিশ্পৃহ 
নিষচাম ভক্ত ছিলেন। এক দিক যোগ এক দিকে তোগ ঠাহ।তে বর্তমান ছিল। 





১২৪ জ্ঞানীর প্রতি কর্মযোগ আচরণের আদেশ ২৫--২৬)। [তৃতীগ 


ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্‌ অজ্ঞানাং্ম্ীসজিনাম্‌। 
যোজয়েত সর্ববকর্ণ্মাণি বিদ্বান্‌ যুস্তঃ সমাচরন্‌ ॥২৬॥ 


আসক্ত হইয়া। যথা কুর্বস্তি-_যেরূপ করে। বিদ্বান অসক্তঃ--আসক্ত 
না হইয়। লোক-সংগ্রহম্‌ চিকীধু?_ লোকস্থিতির ইচ্ছায়। তথা 
কুর্ধযাৎ--অবশ্ত সেইরূপ করিবেন (17050 09) ৩। ২০ টীকা দেখ। 

কারধ্যের ভিতর আসক্তি বা আগ্রহ বত কম থাকে, কার্ধ্য তত ভাল 
হয়। তাববশে পরিচালিত হইলে, মন চঞ্চল হয়, মস্তিফের স্নামুমগুলি 
উত্তেজিত হয় এবং শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়। যে শক্তিটুকু কাধ্যরূণে 
পরিপত হওয়! উচিত ছিল, তাহ! বৃথা ভাবুকতায় পর্যবসিত হইয়া 
ক্ষয় হইয়া যায়। মন শান্ত থাকিলে আমাদের সমস্ত শক্তি কার্ধ্যে' 
পর্যযবসিত হয়। স্থিরচিত্ত ধীর ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্ধা করে। 
জগতের বড় বড় জ্ঞানী কাধ্যকুশল সমস্ত ব্যক্তিই ইহার প্রমাণ। কিছুতেই 
তাহাদের চিত্তের সমতা-_-সামঞ্জন্ত ভগ্র হইত না। গীতার যে আদর্শ 
কর্খ্, তাহাতে তীব্র কর্শীলতা থাকিবে কিছ্যু কামনার অশান্তি ব1 
চাঞ্চল্য থাকিবে না। জ্ঞানিগণ যদি কর্ম না করেন তবে দাধারণের 
পক্ষে কর্মের আদর্শ বা সংকর্মের পথপ্রদর্শক কেহ থাকে ন1; তাহাতে 
সংসারের অধোগতি ও বিনাশ নিশ্চিত। তাদ্দুশ আদর্শ কর্মীর অভাবে 
ভারতের বগুমান ছুর্দীশা, ইহার দৃষ্টান্ত । ২৫। 

যদি তুমি মনে কর, ষে অজ্ঞানীর উপকারার্৫ধে লৌকিক কর্ম কর! 
ভ্ঞানীর আবশ্তক নহে, তাহাকে তব্ভ্ঞানে উপদেশ দিলেই কার্য; হইবে। 
তাহা নছে। যদি তুমি অজ্ঞানীর মনে সহসা! জ্ঞানোদ্রেক করিতে যাও, 
তাহাতে তাহার জ্ঞান লাত'ত হইবেই না, পরম্ধ কর্থের প্রতিও অনাস্থা 








অজ্ঞানীকে উপদেশ দিলে, ধনঞয় ! 
কর্খে তার পূর্বরমত শ্রদ্ধা! নাহি রয় 


জধ্যায় ] জ্ঞানী সদাচরণের পথ প্রদর্শক. হইবেন । ১২৫ 


জন্মিবে। তাহার উভয় কুল্ণসষ্ট হইবে। অভ্ঞানীকে, আত্মা নিবি, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ইত্যাদি উপদেশ দিলেই সে পাপাচরণে নিবৃ্ত হইবে না, 
অথচ যে ষনে করিতে পারে যে, আত্ম বখন নিজ্কিযর তখন সে কোন 
কর্মের জন্ত দায়ী নহে। সুতরাং তদ্বার৷ তাহার পাপাচরণ বন্ধিত 
হইবার সম্ভাবনা । অতএব, অজ্ঞানাং কর্ম্সঙ্গিনাম্‌ বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ-_ 
কর্মাসক্ত অজ্ঞানীকে জ্ঞানোপদেশ দিয়! তাহার কর্ম বিষয়ে বুদ্ধির অন্টথাঁ 
ভাব জদ্মাইও না। অপি তু--বরং। বিদ্ধান্‌ যুক্কঃ সমাচরন্-_যুক্ত চিক্তে 
কর্ম করিয়!। অজ্জানীকে, সর্বকম্্াণি যোজয়েৎ _সর্ব কর্ম করাইবে। 
জ্নী স্বয়ং উপযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, সাধারণকে প্রত্যক্ষ আদর্শ 
দেখাইয়া, তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন। মব্নয।সমার্গ 
অপেক্ষা! কর্ম্মধোগমার্গের ইহাই বিশেষ মহত্ব। 

৯হইতে ২৬ প্লোকে মানবসমাজের মূল তত্ব উপদি& হইয়াছে 

মন্ুষ্যঘোনি প্রাপ্ত হইয়! প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে যাহা যাচা. 
করিতে হয়, এখানে ভগবান্‌ তাহার উপদেশ দিয়াছেন। দেখিলাম, তাহা 
স্বাথত্যাগ, আত্মোৎসর্গ। যিনি গৃহী, স্ত্রীপুত্র-ধন-জন-সম্পদ্‌ লইর! 
আছেন, তিনি পরের জন্ঠ,-দেবতা পিত মহ্ুষ পঞ্ড প্রভৃতির সেবার 
অন্ত, সর্বভৃতহিতের জন্, আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩১৩); আর বিনি 
জআঞনী, তবদশ খধি, ধিনি সংসারের সমস্থ বিষয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ 


অথচ তাহাতে জ্ঞান অন্ঞানী না পায়; 
অক্রানীব কর্্-মার্গ, ভ্ঞান-মার্গ-, দই দিক যায়। 
বুদ্ধিতেদ সে হেতু যে অজ্ঞ, করে অনুরক্ত রয়, 
অনুচিত তার বুদ্ধিতেদ কভু উচিত নাহর। 


যুক্ত চিত্তে কর্ণ করি জ্ঞানী জবিরত। 
অজানীকে সর্ব কর্খে রাখিবে নিরত।২৬ 


১২৩ সমাজতব্বের মূল হৃ ( ৯--২৬)। [কৃতী 


করিয়া আত্মতগু হইয়াছেন, সেই সর্বঘ্খগী সঙ্গাসীও, জ্ঞানে 'অবন্িত 
হইয়া, সেই পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন (৩২৫ ও ৫1২৫)।, গারস্থ্যা- 
শ্রমী হউক, সঙ্স্যাসাশ্রমী হউক, ত্যাগাত্মক 'কর্শুই মনুয্যত্বের কেব্্রতৃমি।* 

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়! ভারতে ভগবানের এই আদেশ উপেক্ষিত 
তইতেছে। অগৈত ত্রহ্ষজ্ঞান ও কর্ম্সন্লাসের উপর কঝৌক দিয়া, শঙ্কর 
ভারতকে নিরীশ্বর নৌদ্ধধর্মের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া 'তাহাতে 
মৃতপ্রায় বৈদিক সঙ্লযাসধন্্রকে পুনজর্বিত করিলেন বটে, কিন্ধু তন্দার! 
ভারতের জাতীয় জীব্নে বিশেষ উপকার হইল না। অধঃপতনোনুখ 
ভারত, কি আধ্যাত্মিক কি লৌকিক, কোন দ্দিকেই উন্নতির পথ 
পাইল না। 

ভগবান্‌ বলিতেছন, বিদ্বান বাক্তি যুক্তচিত্তে স্বয়ং কর্ন করিয়া 
অবিশ্বান্কে সর্ব্ব কর্মে নিয়োক্সি* কবিবেন; অর্থাৎ ব্রন্মভ্তানকে লৌকিক 
কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন না। জ্ঞানী বাক্তি লৌকিক কর্মের মধ্যে 
পাকিয়াই যুক্ক চিত্তে স্বয়ং কর্ম করিয়া, অজ্ঞানীকে শ্রেয়োলাভের পথ 
দেখাইয়! দিবেন; কখন তাহার বুদ্ধিতেদ করিবেন না। ঢু 


কিন্তু শঙ্বপ্রমুখ আচার্য্গণ ভগবানের সে আদেশ উপেক্ষা করিয়া 
অজ্ঞানীর বুদ্ধি ভেদ করিয়া! দিলেন। তঁভারা কহিলেন, কর্ম মাত্রই 
অবিভ্তামূলক স্থাতরাং হেয়। কম্দরযোগেরও মূলা বড়বেশীনয়। উহ! 
নিয় স্তরের উপযোগী সহকারী গৌণ উপায় মাত্র । সর্ব-কর্ম্-সন্্লাস- 
পূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাদ্প ধশ্ম হইতেই মোক্ষলাভ হয় (শাক্কর 
ভাষ্যোপক্রমণিক1 )। 

সে শঙ্কর আর নাই। কিন্তৃত্তীহার সেই সন্গাসের ঝৌক, আফিমের 
নেশার মত আও বর্তমান । টোল, চতুম্পাঠী আদি যে স্থানেই প্রাচীন 
শাস্ত্রের চর্চা, কথকের কথায়, বাত্রার গানে যেখানে ধর্ণকথা, সেই 
স্থানেই সেই সন্ন্যাস; দেই স্থানে এই কথা বে, সংসার কিছু নয়। ফল 


অধ্যায়] কর্ম প্রন্কতির, তাহাতে অজ্ঞানীর ভ্রান্ত কর্তৃত্ব । ১২৭ 


প্রকৃত; ক্রিয়মাণান্িটিপৈঃ কম্াণি সর্ববশঃ। 
অহঙ্কারবিশুঢ়াত্মা কর্তাহম্‌ ইতি মন্তাতে ॥২৭॥. 


এই হইয়াছে যে, তদ্বারা সাধাব্রণে কেহ বড় জ্ঞান ভক্তির কিছুই পাইল 
না, পাইবার কথাও নয়; |কস্তু কর্মের গ্রতি যে আগ্রহ এবং উৎসাহ 
থাক! আবশ্তক, তাহা নষ্ট হইল; অধঃপতনোন্ুখে ভারত অধিকতর বেগে 
খধঃপতিত হইতে লাগিল। ০, এ 
ই! অবশ্ত সত্য যে কেহ কেহ সন্স্যাসমার্গে যাইয়াই অপাধিব প্র্থর্যয 
লাভ করিয়াছেন? কিন্তু ইহাও সত্য যে তদ্বারা ভারতের জাতীয় জীবনে 
তিল মাত্র উন্নতি হয় নাই। বহু বিস্তৃত ক্্টকাবুত জঙ্গলের মধ্যেও 
দৈবাৎ ছুই একটা ম্থরস ফলবান্‌ তরু ণাকিতে পারে; কিন্ত তাহাতে 
সেই জঙ্গল মৃল্যবান্‌ উদ্ভান মধ্যে গণনীয় হয় না। হহাও ঠিক তন্্রপ। 
ভগবদ্‌ উপদিষ্ট কণ্্রযোগঞ্জান অবলগ্বন করিয়াই ইক্ষাকু প্রস্ৃতি 
রাজধিগণ রাজশাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন (৪। ১--২), সেই 
জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই মুনগণ ভগবানের সাধশ্ম্য শাভ করেন (১৪১-২ ) 
সেই জান যেখানে বর্তমান, সেখানে শ্রী, বিজয় অবাদয় ও গুলা নীতি 
বিরাজিত (১৮.৭৮)। অতএব, চে হিন্দুসস্তান, তোমরা তর্কের সিদ্ধান্তে 
মুগ্ধ না হইয়। “ভগবানের” উপদেশ শিরোধার্ধ্য কর। ভ্ঞানযুক্ত বৈরাগো 
আসক্তি ন্ট করিয়া কর্বব্ানিষ্ঠা ধর্মুনিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠাকে হুদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া, শৃন্তাত্মক নামধশের হেয় আকাক্কাকে িদর্জন দিয়া, ভগবানকে 
জদয়ে ধারণ করিয়া, তৎপ্রদর্শিত কর্মপথে, আপন আপন কর্তব্য-_-স্বধন্ম 
পরিপালনে অগ্রসর 5ও (0০ ৮০017 00%/)। আবার নিশ্চয়ই তোমাদের 
সেই প্রাচীন জান গৌরব শরশ্বর্যা বীর্ঘয যশঃ শ্রী লা হইবে। ২৬। 
জানী ও অল্ঞানীর . কর্মের বাহ রূপ এক হইলেও ভিতরে প্রতেদ 
অনেক। ২৭1২৮ শ্লোকে তাহা বলিতেছেন। প্রকে; গুণৈঃ সর্বশঃ কর্ম্াশি 
ক্রিয়মাণানি-_প্রকতির পের ভারা সর্ধর কর্প ভয়। আমরা প্ররৃতির গুণে 


১২৮ প্রকৃতির কর্থে জ্ঞানী আসক্ত হয় ন!। [তৃতীর 


তন্ববি€ু তু মহাবাছে! গুণকর্ম্ারিভাগরোঃ। 


গুণ! গুগেষু বর্তস্ত ইতি মত্বা! ন সজ্জতে ॥২৮। 


পরিচালিত হইয়! কর্থে প্রবর্তিত হই। প্রকৃতির গুণ [9 ০৫ 1380016. 
কিন্তু অহস্কারবিূঢাত্মা_অহং বুদ্ধির বশে সুখ হইয়া। অহৎ কর্তা ইতি 
মন্ততে--বআমি কর্ম করিলাম মনে করে। প্রন্কৃতি আপনার কার্ধ্য 
আপনি করে কিন্তু অজ্ঞানী তাহাতে ভ্রান্ত কর্তৃত্বের অভিমান করিয়! 
থাকে ।২৭। 

তৃ-কিন্ত। হে মহাবাহো! গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ববিৎ--প্রক্কৃতির 
গুণের, সত্ব রজ ও তম এই যে বিভাগ এবং গুপবিভাগহেতৃ 
কশ্বের যে বিভাগ, সে সকল তত্ব যে জ্ঞাত আছে। সে গুপাঃ-- 











কর্দ করেজ্ঞানী আর অজ্ঞানী উভয়, 
উভয়ে যে ভেদ তাহা গুন, ধনঞ্জয়! 
'জ্ঞানীও সব্ব, রঞ্, শম,তিন প্রকৃতির গুণ, 
অজ্ঞানীতে অখিল সংসার এই তা*ছতে অর্জুন! 
প্রডেদ যাহ! কিছু ক্ম্মতুশি দেখ এ সংসারে। 
সেই প্রকৃতির গুণে জানিবে সবারে। 
কিন্তু অহস্কারে হ'য়ে মোহিত-হাদয় 
সুড় জন তাবে--“মামি করি সমুদয়” ২৭। 
গুণমযী প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন গুণ 
তাহাদের ভিন্ন ভি কর্ম্ম যা” অঙ্জুন! 
সেই তত্ব ধেই জন জানে সমুদয় 
সে বুঝে প্রর্কৃতি গুণে যত কর্ম ছয়? 
গে গুণে আপনা আপনি খেল চলে, 
বুঝিয়! আসক্ত নাছি হয় সে নকলে ।২৮ 


অধ্যায়] অজ্ঞানীর বুদ্ধিতেদ করিবে ন!। ১২৯ 


প্রকৃতেগ্ুণসংসূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ণান্থ। 
তান্‌ অকৃত্স্ববিদে! মন্দান্-কৃত্স্ববিষ্ন বিচালয়ে 1২৯॥ 


প্রকৃতির গুণসমূছ। গুণেষু বর্তপ্তে-_গুণসমূছে প্রবৃত্ত থাকে; গুণে 
গুণেই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইতি মত্বা ন সঙ্জতে-__ইছ! বুঝিয়, 
আসক হয় না। 

কর্মে আমাদের স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই। যে কর্তৃত্ব মনে হয়, তাহা 
অজ্ঞানসন্তৃত অহঙ্কারের ফলমাত্র। হ্থখকর বিষায় অনুরাগ ও অন্থাখকর 
বিষয়ে বিদ্বেষ চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম (৩1৩৪ )। আমাদের মন সেই 
রাগদ্ধেষের বশে পরিচালিত হইয়া তদন্ুরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং 
তদ্দারা পরিচালিত ₹ইয়াই কর্শেক্রিয়গণ কর্ম করে। ঈশ্সিত বিষয়ে ষে 
অন্রাগ জন্মে, তাহা রজোগুণের ধর্ম; যেস্খ বোধ হয়, তাহা সত্বগুণের 
ধর্থ আর তমোগুপবশে সেই স্থথে মোছিত ₹ই ; তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝি 
না। সন্ধ কশ্থের মূলেই এইরূপে গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব । চতুর্দশ, সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ অধ্যায় ২*_-৪৪ গ্লোকে এই গুণবিভাগ ও তাহাদের কম্মবিভাগ 
বিশ্তারিত হইয়াছে 1২৮। 

খ্রকৃতেঃ গুণসংসূড়াঃ- প্রক্কৃতির গুণে মুগ্ধ পৃর্বোক্ত অজ্ঞানিগণ। 
সুণকশ্মন্থ সজ্জন্তে--প্রকৃতির গুপ ও তাহাদের কর্ম্বসমূছে আসক্ত হয়। 
কত্নবিৎ--সম্যক্দ্শা জ্ঞানী। অকৃৎগ্বিদঃ মন্দান্‌ তান্‌ ন বিচালয়েৎ__ 
অসম্য কৃদশ মন্দ-বুদ্ধি সেই অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন 
নাঃ ২৬ শ্লোক দেখ। পুরাতনকে একবারে ভাঙ্গিয়! চরিয়! সম্পূর্ণ 

















জানবান মোহিত প্র তিগুণে অক্ঞানি-নিচয় 
অজ্ঞানীর প্রক্কৃতির গুধ-কর্মে সমাসক্ত হয়। 
বুদ্ধিভেদ সেই সব মন্দমতি অজ্ঞানীর মন 

করিবে না। বিচলিত করিবে ন! কভু জ্ঞানিগণ ।২৯৷ 


১৩০. তৃমি ঈশ্বরে আত্মলমর্পণ পূর্ব্বক, [দ্কৃতীর 


ময়ি সর্ববাণি কন্মাণি সংস্স্যাধ্যাত্চেতস! | 
নিরাশী নির্্মমো! ভূত্ব৷ যুধ্যস্ব বিগতত্বরঃ ॥৩০। 


নূতন কিছু গড়িবার চেষ্টা প্রায় সফল হয় না। যাহা আছে তাহ! এক' 
দিনে হয় নাই। বহু কাল ধরিয়া স্বাভাবিক নিয়মের উপরেই তাহ 
হইয়াছে । অতএব পুরাতনকে বজায় রাখিয়। তাহারই উপর স্বাভাবিক 
নিয়মের অনুকূলেই উন্নতির দিকে চলিতে হয়।২৯. 

অতএব কর্মুত্যাগ ন! করিয়া, অধ্যাত্মচেতদা-__আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের 
অভিমুখে যে চেতঃ, তাহ! অধ্যাত্মচেতঃ, তদ্দার]। সংসার তাহার নিয়মে 
তাহার কর্তৃত্বে চলিতেছে, আমার কণ্ত্বে নয়, এই জ্ঞানে, সর্ব্বাণি কম্মাণি 
মন্ধি সংগ্কম্ত--আমায় অর্পণ করিয়া। এবং নিরাশীঃ--ফলকামনা শূন্য, 
নি্ফাম হইয়া। অতএব নির্মঃ__মমতাশৃন্ত হইয়া। আমার দেহ, 
আমার মন, আমার বুদ্ধি) আমার সামর্থ্য, আমার বত্ব চেষ্টা মনে করিয়া, 
তদবলঘ্বনে সংসারের উপর ত্তোমার যে মমতা আছে, লাভালাভ 
শুভাগুভাদির যে কামনা আছে, তাহ! পরিত্যাগ করিয়!। বিগতজ্বরঃ 
যুধ্যস্ব-_জ্বর, সম্তাপ অর্থাৎ বদ্ধুবধ জন্য শোক ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর। 

ভগবান্‌ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, অহংজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। 
“অহং” থাকিতে কিছু হয় না; অথচ, যতই চেষ্টা! কর| হউক, অহৎ যায় 
না। শ্রীরাম পরমহংস বলিতেন, “অহং* যদি যাবে না, তবে থাক্‌ 


সংসার আমার নয়, “তার* সমুদায়, 
ঈশ্বরে পতার» কর্ম,-করে যাই তীহার ইচ্ছায়, 


কণ্ম এই জ্ঞানে সর্ব কম্ম আমায় আঁগয়া, 
মম্গণ . কামন! মমতা! সব দুরে সরাইয়া, 
নিষ্কাম নিশ্ম চিত্তে, শোক পরিহরি, 


সংগ্রামে প্রবৃস্ত হও, কৌরব-ফেশরি ! ৩০। 


অধ্যায়] স্বধর্থান্থরূপ কর্ম কর। ১৩১ 


যে মে মতম্‌ ইদং নিত্যম্‌ ্দনুতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 
শর্ধাবস্তোইনসূয়ন্তে! মুচযান্তে তেহপি কর্ম্মাভিঃ 1৩১ 
যে ত্বেতদ্‌ অভ্যসূযান্তো নানুতিষ্ঠস্তি মে মতম্। 
সর্ববজ্ঞানবিমূঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টান্‌ অচেতসঃ ॥৩২| 
শাল! 'দাস আমি হয়ে । দাস আমিতে দোষ নাই। মিষ্টি খেলে অন্বল 
হয়, কিন্ত মিছরিতে হয় না। এখানে অধ্যাত্মচেতস বাক্যে, তগবান্‌ 
সেই 'দাস আমির কণা বলিয়াছেন। কর্ধ তাহার, আমি তাহার দাস। 
_গীতোক্ সাধনতত্বের মূল সুত্র এখানে বলিয়াছেন। ঈশ্বরে চিন্তসমর্পণ 
ও ঈশ্বরে কর্ম সমর্পণ__এই ছুইটার উপদেশই গীতার বিশেষত্ব। ৯। ২৭ 
শ্লোকে এ তত্ব সবিস্তারে বুঝিবার যত্ব করিব। ৩*। 
ধে মানবাঃ শ্রদ্ধাবস্তঃ-_দুবিশ্বাসী। এবং অনসথয়ন্তঃ__অস্য়াবিহীন 
হইয়া। মে ইদং মং ঈশ্বরে চিত্তার্গণ ও কর্ম সমর্পণ সম্বন্ধে আমার 
এই মত। নিতযম্‌ অন্কৃতিষ্স্তি-__-সদ1 অন্ুষ্ঠানকরে। তে কর্দ্মভিঃ অপি-- 
তাহারা সর্ব কর্ম হইতেও। মুচ্যন্তে__সুকু হয় ।৩১। 
ধৈ তু মে এতৎ মতম্‌ অভ্যথয়স্তঃ-_কিন্ধ যাহারা, ছঃখাত্মক ক্ছে 
আমি প্রবর্তিত করিতেছি বণিয়া, আমার এই মতে দোষারোপপূর্ববক। 


শপ সপে 
কণ্মযোগ  অঙগুয়া-বিহীন যারা, যাবা শ্রদ্ধাবান্‌ 


অবলম্বনে নিত্য মম এই মত করে অন্রষ্ঠান, 

মুক্তি যদিও করে হে, তা'র! কর্ম্ম সমুদায়, 

আগে তনু কঙ্ছ-পাশ হ'তে মুক্ত হয়ে বায়।৩১। 

বিনাশ. কিন্তু মম এই মতে দোষ দৃষ্টি করি, 
করে না পালন যার! কৌরব-কেশরি | 
বুদ্ধিহ্ীন তা*র! সবে, সর্ব-জ্ঞানহার ঃ 
বিনষ্ট বলিয়া, হায় | জানিও তাহার! ।৩২। 


১৩২ কর্খমযোগ-অবলহনে যুক্কি, কর্মযোগ-তাাগে বিনাশ । [তৃতীয় 


সদৃশং চেষ্টতে ্বন্তাঃ প্রকৃতে জর্কানবান্‌ অপি। 
প্রকৃতিং বাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩$ 





ন অন্থতিষ্ঠস্তি-_-অনুষ্ঠান করে ন1। তান্‌ সর্বজ্ঞানবিমূড়ান, অচেতসঃ, 
নষ্টান্‌ বিদ্ধি। অচেতসঃ-_নির্ব্বোধ। 

১৭ হইতে ৩২ শ্লোকের মর্ম বিশেষন্ধপে প্রণিধানযোগ্য । অনেকে 
জ্ঞান ব! বৈরাগ্য-মার্গের ব্যপদেশে ইচ্ছাপূর্বক লৌকিক কর্ম ত্যাগ 
করেন। এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপর বৈরাগ্যপস্থী শৈব ও শাক্ত সন্ন্যাসী বাঁ 
তভেকধারী বৈষণবগণ সম্বন্ধে আমরা যতই কেন প্রশংসা করি না, ভগবান্‌ 
বলিতেছেন পসর্বজ্ঞান-বিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টান্‌ অচেতস:,*__-তাহাদের 
কোন জ্ঞান নাই, ভাহারা গণ্ডমূর্খ। তাহাদিগকে নষ্ট বলিয়া! জানিও। 
যাহার! পেটের দায়ে ভিক্ষা] করিতে লজ্জা বোধ করে না, তাহার! কিন্তু 
পরার্থে নিঃস্বার্থভাবে কোন কর্ম করিতে লজ্জা পায়। বড়ই আশ্চর্য! 

ইহাতেও বদি কেহ, কম্মযোগ কেবল নিম্নাধিকারীর জন্ত মনে করেন' 
এবং আপনাকে উচ্চাধিকারী ভাবিয়া, তাহার অনুষ্ঠান না করেন, 
তবে তিনি নিশ্চয়ই ত্রান্ত। প্রীভগবান্‌ আদর্শ কণ্মযোগেশ্বর, অঞ্জুনও 
প্রধান কর্ববীর। সমগ্র গীত! শ্রবণপৃর্ধবক তিনি কহিলেন,_“আমার 
মোহ দুর হইয়াছে, এখন আমি আপনার আজ্ঞ! পালন করিব,” (১৮।৭৩ ) 
এই বলিয়া! তিনি ক্ষতিয়োচিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; পরন্ত তিনি ধন্ধর্বাণ 
পরিত্যাগপৃর্বক সন্ন্যাসী হুইয়! অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন নাই। 
"প্রাণায়াম-সাধন রূপ ন্বধন্ধু* অবলম্বনে “আত্মার উদ্ধার" করিয়াছিলেন, 
এমন কথাও মহাভারতে নাই ।৩২। 

কর্মময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহার! ভগবানের উপদ্গেশমত 
কর্্মযোগাচরণে অবহেলাপূর্ব্বক, কেবল সঙ্ন্যাসের পক্ষপাতী, তাহাদের 
প্রতি বলিতেছেন। মনে করিলেই স্যাসী হওয়। বায় না। জ্ঞানবান্‌ 


অধ্যায় ] সকলেই আপন প্রস্কতিবশে কর্ণ করে। :১৩৩ 


ইন্জিয্যোন্দিয়স্যার্থে রাগছ্ধেযো ব্যবস্থিতৌ । 
তয়ো৷ নবিশম্‌ আগচ্ছে তে হাস্য পরিপস্থিনৌ ॥৩৪॥ 


অপি স্বস্তাঃ প্রককতেঃ সদৃশং চেষ্টতে-_গুণ-দোষ-বিচারক্ষম জ্ঞানীও 
আপনার প্রক্কৃতি বা স্বভাবের অনুরূপ কর্ম করে। প্রকতি-_ পুর্ব্বকৃত 
কর্মের সংস্কার অনুযায়ী স্বভাব (ঞ্)। তৃতানি প্রককতিং যাত্তি__ সর্ব 
জীবই স্বভাবের অনুগমন করে। নিগ্রহঃ কিং করিষ্তুতি__প্রক্কতির নিগ্রহ 
করিলে কি হইবে? ৩৩। 

সংসারে, ইন্রিয়ন্ত ইন্জয়ন্তড অর্থে__ইন্দ্িযগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই 
স্বন্ব বিষয়ে। বীগ্ায় দ্বিরুক্তি! অর্থ-_বিষয়। রাগদ্ধেষৌ ব্যবস্থিতৌ-_. 
অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্ভ্তাবী। কিন্তু তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেখ-সেই 
রাগ ঘেষের বশে আপিও না। কারণ তো হি-_সেই ছুইটাই। অন্ত 
পরিপস্থিনৌ-_ইহার অর্থাৎ সকলেরই, শক্র (রামা)। 


জন্ম কম্ধমময় এ মনুষ্যলোকে 
পুর্বামত করত করে নাধষে জন, 
সকলেই, ভ্রান্ত সে অজ্জুন! শুধু ইচ্ছা মাত্রে 


প্রকতিবশে ন! হয় সঙ্লযাসী কতু কোন জন। 
কশ্মকরে তাহার কারণ, বর্তমানে রছছে 
যত পুর্ব পূর্ব কর্ম-সংস্কার, 


জানী বা অজ্ঞানী ভেদ কিছু নাই, 
সংস্কার-বশে প্রকৃতি লবার। 
ইঞ্জির্ের ভ্ঞানীও আপন প্রর্কতির বশে 
নিগ্রহ স্বরূপ কর্তা করেন সাধন, 
নিল কি ফল ফলিবে ইন্জিয়-নিগ্রছে ? 
স্বক্তাবের বশে চলে তৃতগণ।৩৩ 


১৩৪ বিষয়ে ইঞ্জিয়ে যাগছেষ অবশ্তস্তাবী। ' [তৃতীয় 


কোন ব্যক্তির সন্তুথে প্রলোভনের বস্ত উপস্থাপিত হইলে, তাহাতে 
তাহার চিত্ত স্বভাবতই আকুষ্ট হয়; কিন্তু কেবল তদ্দারাই মনে কর! 
উচিত নয়, যে সে ব্যক্তি পাপী। সেই আকর্ষণ প্রকৃতির নিয়মে 
প্যবস্থিত”; তাহা [9৬ 01 ০1৩. তাহার বশীভূত হওয়াই 
পাপ। 

৩৩--৩৪ গ্লোকের মর্ম এই। যেমন প্রবল শ্রোতে পতিত নৌকাকে 
বলপুর্বক শ্রোতের প্রতিকূলে চালনার চেষ্টা করিলে ফল হয় না, তাহা 
না! করিক্না বরং শ্রোতের অনুকূলে যাইয়াই তাহারই মধ্যে কৌশলপুর্ববক 
ক্ষেপনীর সাহায্যে তীরের দিকে যাইতে হয়। তদ্রপ প্রকৃতির বশে, 
প্রকৃতির রজোগুণজ বাসনার বশে, প্রয়োজন (7065510/ ) বশে ষে 
কার্যে আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বলপূর্ব্বক সেই প্রবৃত্তির গতি রুদ্ধ 
করিয়! তাহার গ্রতিকূলে কর্ম্মচেষ্টায় ফল হয় ন!। তবে কিন্ত নিশ্চে্ট 
জড় পদার্থবৎ সেই প্রবৃত্বির শ্রোতে ভাসিয়া না৷ যাইয়। তাহারই 
মধ্যে কৌশল অবলম্বন করিয়া, সেই প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করি! 
উন্নতির দিকে যাইতে হয়। যে কার্ধ্যে যাহার শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি, 
নেই স্বাভাবিক কর্ম-গ্রবৃত্তিকে বলপুর্বক রুদ্ধ ন! করিয়া, তাহাকে 
নিক্মমিত পথে চালাইয়া, সৃষ্টির নিয়মান্থুসারে যে অংশ যাহার 
ভাগে পড়িয়াছে, তাহ! ভগবানের কম জানিয়া, শুদ্ধ বুদ্ধিতে 
অকপট চিত্তে করিতে হয়। তদ্থার! প্রবৃত্তির বেগ ক্রমশঃ মন্দী- 
ভূত হয় এবং নীচের প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়| উপরের দৈবী 
প্রকৃতির বিকাশ হইতে থাকে । তগবান্‌ তাহার বিশ্বলীলার মধ্যে 





জন্কূল অর্থ পাইলে ইন্দ্রিয় 
রাগ ছ্েষ - তাহাতে তাহার জন্মে অনুরাগ, 
স্বাভাবিক তেমনি আবার হ্বভাবতঃ তা'র 


প্রতিকূল অর্থে জনমে বিরাগ। 


অধ্যায় ] সেই রাগছেষের বশীভূত হইও ন1। ১৩৫ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্াৎ স্বনুণিতাত। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্দ্দো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥ 


যাহাকে যেখানে আনিয়া রাখিয়াছেন ও যাহ! কিছু দিয়াছেন, তদধ্যে 
কাহাকেও কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, অথবা! নৃতন কিছু 
গ্রহণ করিতে হইবে না। পরঞ্লোকে শ্বধন্দ্পালনপ্রসঙ্গে সেই কথা! 
বলিতেছেন । ৩৪। 

স্বধশণঃ বিগুণঃ_-অসম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও। তাহা স্থু-অনুষ্ঠিতাৎ 
পরধর্শ্মাৎ--নুসম্পন্ন পরধন্ম হইতে। শ্রেয়ান্_উত্তম। স্বধর্খে বর্তমান 
থাকিয়া, নিধনম্‌ অপি শ্রেরঃ। তথাপি পরধশ্ন (অবলম্বন করা) ভয়াবহঃ। 

এই গ্লোকের মর্ম বুঝিবার জন্ত প্রথমে স্বধর্দ শবের মর্ম বুঝিব। 
সকলের প্রকৃতি সমান নছে। কাহারও প্রকূতি সত্বপ্রধান, কাহারও 
রজঃ প্রধান, কাহারও বা তমঃপ্রধান। যাহার প্রকৃতি সব্বপ্রধান, সব্ঘ- 
গুণোচিত কর্-_জ্ঞানচ্চ|, সমাজে জ্ঞান ও ধর্মরক্ষার উপযোগী শম, 
দুম, তপঃ, শৌচা্দি-সাধন তাহার পক্ষে স্বান্ভাবিক। ইছা ব্রাহ্মণের ধর্ম; 
(১৮ ৪২)। যাহার গ্রকতি রঃ প্রধান, রজোগুণোচিত কম্ম--সমাজ শাসন, 
নেতৃত্ব, সমাজরক্ষার অন্ত যুদ্ধ, ইত্যাদি তাঙার পক্ষে ম্বাভাবিক। 
ইহ! ক্ষত্রিয়ের ধর; €১৮।৪৩)। যাহার প্রতি রজ ও তমঃপ্রধান, 
রজ ও তমোগুপোচিত কর্-_কৃষি, বাণিজ্যাদি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। 
ইহা বৈশ্ঠের ধন; (১৮৪৪ )। আর বাহার প্রকৃতি তমঃগ্রধান, তমো- 
গুপোচিত কর্ম্ম-অন্তের পরিচর্ণ্য। অর্থাৎ অস্তের নেতৃত্বে বা আজ্ঞাধীনে 





ইন্জ্িয়ে বিষয়ে এই নিত্য ধর্ম, 
তাহাদের অন্তথা তাহার না হয় কখন, 
বগীডৃত এই রাগ দ্বেষ শক্র সকলের, 
হইওনা ইহাদের বশে না কর গমন । ৩৪। 


১৩৬ রাগছেষ নাশ করিবার উপায়, নিষ্কামে ম্বধর্শ পালন। [তৃতীয় 


পাকিয়া কর্ম করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। ইহা শৃদ্রের ধর (১৮1৪৪)। 
এই নিয়মানুসারে সমাজ মধ্যে যে, নিজ প্রক্কতির অগ্থরূপ যে কর্থের 
উপযুক্ত ও অবস্থানুসারে যে কর্মে নিয়োজিত, তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয়. 
কর্ম। যাহাতে সমাজ ব্যবহার দ্ুশ্ৃঙ্খলে ও সরলভাবে চলিতে পারে, 
তছদ্দেশেই শান্ত্রকার খঁধিগণ শ্রম-বিভাগরূপ চতুর্বর্ণ সংস্থানের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। এই কর্্মবিভাগ হইতে বর্ণবিভাগ হুইরাছে। মানুষ মাতা- 
পিতৃজ শরীর হইতে অনুরূপ প্রক্কৃতি পান বলিয়া, এই বিভাগ কালক্রমে 
পুরুষপরম্পরাগত হইয়াছে । ইহাই বর্ণাশ্রম ধর্্ম। ন্বধন্্ম বলিলে সে 
কালে এই বর্ণাশ্রম ধর্মই বুধাইত। কারণ ইহা সমাজকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা 
করে। ধৃ--ধারণকরা, রক্ষা! করা+মন-ধর্ম। 

কিন্তু এই স্বধর্মাচরণেও বিত্বা আছে। অনেক সময়ে তাহা বিগুণ 
(খেণহীন) মনে হয়। অঞ্জুনের শ্বধর্ধ্মন এই যুদ্ধ এখন তাহার নিকট ঘোর 
ভয়াবহ মনে হইতেছিল। আমাদেরও অনেক সময় এইরূপ হুয়। ভগবানের 
উপদেশ-_স্বধন্্ম বিগুণ হইলেও তাহ! করাই কর্তব্য। 

শ্বধর্ ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ ভয়াবছ। কারণ পরধর্্ন শ্বাশ্তাবিক 
নছে। কামনার দ্বার! পরিচালিত না হইলে কেহ ন্বধর্্ম ত্যাগ করিম! 
পরধর্ম গ্রহণ করে না। আবার ইন! সমাজের পক্ষেও ভয়াবহ। ব্রাহ্ধণ 


কিন্তু সর্ব কর্ম অপিয়া আমায় 

শ্বধন্ম পালন করে ছে, যে জন, 
তা?র রাগ ছে দুরীতৃত হয়,_ 

করছে অঞ্জুন, স্বধর্ম-পালন। 

পরধর্মম যি সুসম্পর় হয়, 

বিগুণ দ্বধঙ্থথ তবু শ্রেয়গ্কর; 
স্বধশ্ম-সাধনে মৃত্যুও মল, 

পরধর্থ কিন্ত তবু তরম্কর। ৩৫। 





[ই ।8 


।জধ্যায] স্বধর্্ শবের ভিন্ন তির অর্থ। ১৩৭ 


বদি শুড্রের কর্ম, শৃদ্র ব্রাক্মণের কর্ণ, স্বর্পকার কারন্থের কর্প ইত্যাদি 
গ্রহণ করে, তবে সমাজে ঘোর বিশৃঙ্ঘলা, উৎকট জীবন-সংগ্রাম উপস্থিত 
বয়। যেমন বর্তমান সময়ে এ দেশে হইয়াছে। 

সে কালে চাতুর্বরণ্য ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিপ, ন্ুতরাৎ তাহ! অবলম্বন 
করিয়াই ভগবান্‌ শ্বধর্দের কথ বুঝাইয়াছেন ; পরস্ত এঁ নীতিতন্ব 
কেবল চাতুর্বণ্য-সযাজ-বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নছে, কিন্তু সর্বসামান্ত 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা ও সর্বজ্র উপযোগী 
(তিলক )। 

এক্ষণে স্বধশ্্ন শবের অর্থনঙ্বন্ধে কিছু বল! যাইবে। স্ব--আপনার+ 
ধশ্ম। যাহা ধারণ করে, তাহার নাম ধর্দব। এখন যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থে ধর্ম শক প্রযুক্ত হয়, তাগার প্রত্যেকের সহিত “নব” শব যোগ 
করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, যথা,__. 

(ক) লোকের স্বাভাবিক অবস্থার নাম ধর্্। যেন্ধপ প্ররুতি 
লইয়! যাহার জন্ম; দেশ, কাল, শিক্ষা! ইত্যাদির তেদে শরীরের ও মনের 
গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, যে যেমন ভাবে গঠিত, তাহাই তাহার ধর ব! 
নিতা-স্বভাব। ইংরাজী 2810) এবং তদসুরূপ কাধ্য করা, শ্বধর্শ- 
'পালন। 

(খ) শাস্তাগুযা্জী, আচার ব্যবগারকে ধর বলে। নিজ দেশবা 
সমাজ-প্রচলিত শাস্ানপ্বায়ী আচার ব্যবহার প্রতিপাশন, শ্বধর্শ-পালন। 
ইহার নামান্তর বর্ণাশ্রম ধরব । ইংরাজী 0356-95507, 

(গ) দেশ বা জাতি বিশেষের উপাননা-প্রণালীর নাম ধর, এবং 
স্বদেশ ও শ্বজাতি মধ্যে প্রচণিত রীতি জনুসারে উপাসন! স্বধর্ম-পালন। 
ইংরাজী ]২০112107 

€(ঘ) কর্তব্য পালনের নাম ধর্ম। দেশকালশোতে পড়িয়া, নিজ 
, পপ্রয়োজনবশতঃ বা অন্ত কারণে, যে ব্যক্ি যে কার্ধের তার আপনি 


১৩৮ কে পাপ করায়? | [তৃতীয় 


অজ্ভুন উবাচ। 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বায় বলাদ্‌ ইব নিয়োজিতঃ ॥৩৬। 


স্বীকার করিয়া! লইয়াছে, বা তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা! যথাযথ 
বহন করার নাম স্বধন্ম-পালন। ইংরাজী 1000. 

(৩) যন্ারা লোকস্থিতি সি হয়, তাহ! ধর্ম । যাহাতে নিজ দেশ 
জাতি ও সমাজের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা সাধিত হয়, তাহ! স্বধর্ম-পালন। 
ইংরাজী 1১807001977). 

€(চ) সমাজ-ব্যবস্থার নাম ধর্ম) যথা রাজধর্, দেশধর্খ্ব, জাতির, 
কুলধর্থ ইত্যাদি। মেই সমাঅব্যবস্থার অনুকূল ভাবে কর্ম কর! 
স্বধর্ম পালন ।৩৫। 

৩৪ শ্লোকে বলিয়াছেন, ইন্দ্রি়ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগ এবং ছ্েষ 
অবশ্তস্তাবী। ইচ্ছা! না থাকিলেও মানুষ তাহাদের বশীভূত হইয়। কার্ধ্য 
করে। এখন অজ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন, কেন এমন হয়? 

হে বাঞ্চের! অথ কেন প্রযুক্তঃ-_কাছার গ্রেরণায়। অয়ং পুরুষ 
খনিচ্ছন্‌ অপি-_ইচ্ছ! না করিলেও। বলাৎ নিয়োজিত; ইব-_-যেন 
সবলে চালিত হইয়!। পাপৎ চরতি। বাফ্ে-_বৃষিকুল প্রশ্থত, 
কুক । ৩৬। 


অজ্জুন কহিলেন। 


বল, কৃষ্ণ | বল মোরে, ন! ঘুচে সংশয়, 
পাপের. বিষয়ে এ রাগ ছ্েষ কোথা হ'তে হয়? 
প্রণোদক কে করে পুরুষে বল, পাপে প্রণোর্গিত, 
কে? 'অনিচ্ছাসত্বেও যেন বলে নিয়োজিত ? ৩৬। 


অধ্যায়] কামক্রোধই পাপ করায়। ১৩৯ 


ভ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপা বিদ্ধ্যেনম্‌ ইহ বৈরিণম্‌ ॥৩৭॥ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্ছি ধথাদর্শ৷ মলেন চ। 
যথোল্েনাবুতো গর্ভ স্তথা তেনেদম্‌ আবৃতম্‌ ॥৩৮। 


ভগবান্‌ বলিতেছেন,_-রাগ দ্বেষের হেতু, পাপের প্রণোদক, রজো- 
গুপসমুদ্তবঃ এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ--এই কাম, এই ক্রোধ। কাম আর 
ক্রোধ ছুইটা; কিন্ত এক বচন প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কাম: ও ক্রোধ 
একই বস্ত, ছুইটি পৃথক নহে; আত্মগ্রীতি-সাধন ইচ্ছার নাম কাম। 
আর সেই ইচ্ছার পূরণে বিশ্ব উপস্থিত হইলে, কাম প্রতিহত হইলে, তাহাই 
ক্রোধরূপে পরিণত হয়। কাম মহাশনঃ-_যাহ! অত্যধিক অশন, ভোজন 
করে, অর্থাৎ ছল্পংরণীয়। মহাপাপ্া-_অত্যুগ্র (প্রী)। এনং বৈরিণং 
বিদ্ধি-_-ইহাকেই শক্র জানিও। ৩৭। 
». জীবেরজ্ঞান এই কামে আবৃত হয়। তাহার দৃষ্টাস্ত-_( যথ1 বহিঃ 
ধুমেন আব্রিয়তে । আদর্শঃ__দর্পণ। মলেন আব্রিয়তে (শং)। যথ| চ 


শ্রমভগবান্‌ কহিলেন। 

“আক্ষেন্দিয়ে প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম,” 

প্রতিহত কাম ক্রোধে পান পরিপাম। 
পাপের মূল এই কাম, এই ক্রোধ, রজো গুপোষ্তব, 
কান ক্রোধ পাপ পথে ল/য়ে বায় ইহাই, পাগ্ব! 
কেহ না কামের ক্ষুধ! মিটাইতে পারে, 
অতিশয় উগ্র, শক্র জানিবে ইহারে। ৩৭। 
ধূমে সমাবৃত রছে, যথা হুতাশন, 
মলে সমাচ্ছয় রয় যেষন দর্পণ, 


রঃ 


১৪০ কামের কার্যয--জ্ঞানকে আবৃত কর!। [তৃতীয় 


আবুতং জ্ঞানম্‌ এতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণ| | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্প [রেণানলেন চ 1৩৯ 


গর্ভঃ উদ্বেন__জরায়ুদ্বারা আবৃত। তথা তেন--সেই কামের স্বার!। 
ইদং-_এই সম্মুখে যাছা রহিয়াছে অর্থাৎ সমগ্র জগৎ। আবৃতম্‌ (৭1২৭) 

যতক্ষণ অগ্ি ধুমে, দর্পণ মলে ও গর্ভ জরায়ুতে আবৃত থাকে, ততক্ষণ 
তাহাদের প্রকাশ হয় না। তজপ যতক্ষণ হৃদয়ে রজোগুণ প্রবল থাকিয়! 
সত্বগুণকে আবুত করিয়। রাখে, ততক্ষণ সন্বগুণোতৎপন্ন জ্ঞানের বিকাশ 
হয় না। সেই সেই আবরণ যেমন ঘেমন অপহ্যত হয়, তদনুরূপ বিকাশ 
তাহাদের হুয়। তত্রপ রাঙজমিক কাম-বানন! ভাবন! যেমন যেমন জ্গীণ 
হয়, তদনুরূপ জ্ঞানের বিকাশ হুয়। ৩৮1 

কাম যে সর্ব্ব অনর্থের মূল, সাধারণে বিষয়ভোগকালে সাময়িক স্থুথে 
মুগ্ধ হইয়া, তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী তাহ! বুঝিরা, তাহাকে 
নিত্য শত্রু বলিয়া জানে 1” তজ্জন্ত বলিতেছেন, ছে কৌন্ডের়! জ্ঞানিনঃ 
নিত্যবৈরিণা এতেন কামরূপেণ ছম্পুরেণ অনলেন__জ্ঞানীর চিরশত্র এবং 
অনলদদৃশ হষ্প্‌রণীয় কামে । জ্ঞানম্‌ আবৃতম্‌। 

অনল-_যাহার অলম্‌ অর্থাৎ পর্য্যাণ্ডি নাই; দহন করিয়া যাহার 
তৃপ্তি নাই (শং)। ভোগের দ্বার কামের শাস্তি হয় না, পয়স্ধ 
বন্ধিত হুইয়। সম্তাপের হেতু হয়, অতএব তাহা অগ্নিতুল্য ছম্পুর-_ 
ছম্পৃরণীয় 1 ৩৯। 


আবৃত জরাম্থুতে গর্ভ রয় আবুত যেমন 
কামে সমাচ্ছন্প রয় জগৎ তেমন । ৩৮। 
কৌন্তের! ছম্পূর কাম অনল সমান, 
নিত্য শক্র জ্ঞানীর, আবৃত.করে জান । ৩৯। 


অধ্যায় ] কাদের আশ্রয়স্থান--ইঞ্জিয় মম বুদ্ধি। ১৪৯ 


ইন্দ্িয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানম্‌ উচ্যতে । 
এতৈ ধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানম্‌ আবৃত্য দেহিনম্‌ ॥৪০। 


সেই কাম থাকে কোথায়? ইন্জ্রিয়াণি মন; বুদ্ধিঃ অন্ত অধিষ্ঠানদ্‌--- 
আশ্রয়, থাকিবার স্থান । উচাতে। এষ£--কাম। এতৈঃ--এই সফল' 
অর্থাৎ ইন্ত্রিয় মন বুদ্ধির দ্বার]। জ্ঞানম্‌ আবৃত্য, দেছিনং-_দেছাভিমানী 
জীবকে। বিমোহন়্তি-_মুগ্ধ করে; অন্তথা জ্ঞানযুক্ত করে। 

চক্ষু কর্ণাদির দ্বার! যাহ! দেখা শুন! যাঁয়, মন তাহার স্বরূপ কি, তাহা' 
বুঝিতে চায় এবং বুদ্ধি, সে বিষয় কি, তাহ! অবধারণপূর্ববক, তাহ! হেয় কি. 
প্রে, তাহা স্থির করে। অতঃপর তাহা ত্যাগ ব! গ্রহণ করিবার কামন! 
হয়। অতএব ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয়। 

কাম কিরূপে জ্ঞানকে আবৃত করে? চক্ষু, কর্ণ গ্রভৃতি জ্ঞানেন্র্িয়ের 
সহিত বাছা বিষয়ের সংযোগ ঘটিলে সেই সেই বিষয়ের যেরূপ অন্থৃভৃতি 
(557320100 ) হয়, তাহ! গাযুমণ্ডলীর ক্রিয়াদ্ারা মনে, পরে মন হইতে, 
বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। অস্তঃকরণস্থ বুদ্ধি একখানি দপণন্বরূপ । বুদ্ধিরূপ: 
দর্গণে সেই অনুভূতি যে ভাবে প্রতিফলিত হয়, সে বিষয়ের সেইগ্লপ জ্ঞান 
(196050190 ) হয়। গৃহ্থের আলোক-প্রবেশপথে রঙ্গিন কাচ দেওয়! 
থাকিলে যেমন গৃছের আলোক রঙ্গিন হয় ও গৃঙছের সমস্ত বস্ত রঙ্গিন. 
দেখায়, তদ্রপ আমাদের অন্তঃকরণ মধ্যে জ্ঞান প্রবেশপথ--ইন্জিয়, মন 
ও বুদ্ধি, কামরূপ রঙ্গিন কাচে আবৃত থাকায়, জ্ঞানের আলোকও রঙিন 
হইয়] দাড়ার, এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ও সেই রঙ্গে রঞ্জিত দেখায়। তাহার. 


বুদ্ধি আর মন আর ইন্দ্রিয় সকলে 
কামের কামের আশ্রযস্থান, সাধুগণ বলে। 
আশ্রয় এদের ছলায় কাম জ্ঞানে আবরিয়া 
দেহ-অতিমানী জীবে রাখে ভুলাইয়!। ৪, 


১৪২ পাপস্বরূপ কামাদি নাশের উপায় (৪১---৪৩)। [তৃতীয় 


তন্মাত ত্বম্‌ ইন্দ্িয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষত। 
পাপানং এজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ 1৪১1 


প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় না। এইরূপে কাম, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সহায়ে, 
জ্ঞানকে আবৃত করে। আজ সর্ব-বাসনা-বর্জিত হও, কাল এই স্যষ্টিকে 
আর এক রূপে দেখিবে। 

একটি প্রবাদ আছে--্যার সঙ্গে যার মজে মন।” এই প্রবাদ 
হইতেও আমরা এই তত্ব অনেকটা ঝুঝিতে পারি। যার সঙ্গে যার মন 
মজির়াছে, দে তাহার দোষ দেখিতে পায় না। তাহার সমস্ত দোষকে 
সেদোষ বলিয়! ধরে না। ইহার কারণ ও "মন মজা"__তী কাম। 
কামই তাহার যথার্থ স্বরূপ, তাহার দোষ গুণ, দেখিতে দেয় না1৪০। 

£ঃপর সেই কামজয়ের কথ! বলিতেছেন। তম্মাৎ__ইন্জত্রিয় মন 

বুদ্ধিই যখন কামের আশ্রয় তখন। ত্বম্‌ আদৌ-__মোহ উৎপাদন করিবার 
পূর্বেই । ইন্দ্রি়াণি নিয়ম্য-_ইন্জ্রিয় মন বুদ্ধিকে সংযত করিয়া (শ্ী)। 
পাপ্যানং__পাপস্বরূপ। জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্‌ এনম্‌ হি প্রজহি-জ্ঞান- 
বিজ্ঞান-বিনাশী এই কাঁমকে নিঃশেষে হনন কর। 

শান্ত্রপাঠ ও উপদেশলন্ধ যে শিক্ষা তাহার নাম জ্ঞান; আর তাহ! 
নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাহার যে স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম কর! যায়, সে 
বিষয়ে যে অভিজ্ঞত! জন্মে, তাহার নাম বিজ্ঞান। চিনি মিষ্ট, ইহা! জান! 
চিনির জ্ঞান, আর চিনি খেয়ে মিষ্টতার উপলব্ধি কর! চিনির বিজ্ঞান। 
জ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সর্ববিধ জ্ঞান।৪১। 


জিনিলে আশ্রয় সেই, হবে কামজয়। 
কামজয়ের অতএব বিষুদ্জ না করিতে হৃদয়; 
উপার  অগ্রে করি মন বুদ্ধি ইস্জ্িয় সংযত, 

সর্বন্ঞাননাশী পাপ কামে কর হত 1৪১ 


অধ্যায়] ইন্জ্িয়াদিয় শ্রেষ্ঠতার ক্রম ১৪৩ 


ইন্ডিয়ানি পরাণ্যাহরিকত্িযেতযঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পরা বুদ্ধি বু'দ্ধে ধঃ পরতন্ত সঃ ॥৪২। 


অতঃপর ইন্দ্রিয় ও কাম উভয়েই যদ্দারা বশীভূত হয়, তাহা বলিতেছেন। 
ইন্জিয়াশি-_চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্িযর সকল? ইীন্দরয়গ্রাহ্য স্কুল পদার্থ সকল 
হইতে । পরাপি--শ্রেষ্ঠ । আহুঃ--পণ্তিতগণ এরূপ বলেন। ইন্জরিয় শবে 
ইন্জিয়শক্তি। চক্ষুতে কোন বস্ত্র ছায়া পড়িলে যে শক্তির দ্বার! সেই 
বস্ত সম্বন্ধে দর্শনজ্ঞান জন্মে, তাহাই দর্শনেজ্দ্রিয়। তাহ! চক্ষু গোলক নক) 
মন্তিস্থ ন্নাযুকেন্দ্র বিশেষে তাহা অবস্থিত। অন্থান্ত ইন্রিয়গণ-সম্বন্ধেও এই 
নিয়ম । ইন্জ্রিয়শক্তি সকল সুক্ম এবং তাহারা জীবের সুপ দেহের ০১৩1৫) 
উপকরণ। স্থল দেহের ধ্বংসে তাহারা বিনষ্ট ভয় না। কিন্তু ইন্জরিয়গ্রাহথ 
বিষয় সকল স্থূল ও বিনাশশীল। অতএন ইন্ড্িয়ের বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয়গণ 
শ্রেষ্ঠ । আবার মনোযোগ বিন! ইন্দ্িয়ের দ্বারা কোন ক্রিয়া হয় ন, কিন্ত 
ইন্দ্রিয়ের সাহ্ভাযা না পাইলেও মনের ক্রিয়া হইতে পারে। অতএব 
ইন্জিয়েভাঃ মনঃ পরম্‌। মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা-বুদ্ধি মন হইতেও শ্ররেষ্ঠ। 
অন্তরঃকরণের নিশ্চয়াস্মিক! বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে । রূপ রপাদি বিষয় সকল চক্ষু 
আদি ইন্দ্রিয়পথে, স্বাধুমগ্ডলীর ক্রিয়ার রা অস্থঃকরণে নীত হইলে মন 


রূপ রস আদি যত ভোগ্য এ সংসারে, 

সকলেরই ভোগ হয় ইন্ড্িয়ের দ্বারে। 
উন্লির়মন সেহেহু ইন্জিয়গ্রাহ যা+ কিছু বিষয় 
বৃদ্ধিআয্মা তা"হতে ইন্জরিয়গণে শ্রেষ্ঠ বল! হয়। 
পর পর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ নরবর! 

বুদ্ধি পুনঃ হয় সেই মনের উপর । 

বুদ্ধির পরেও কিন্তু শ্রেষ্ঠ বাহ! হয় 

সেই শ্রেষ্ঠতম বন্ত আত্মা, ধন 16২। 


১৪৪ এবং আব্মজ্ঞানপূর্ব্বক তাহাদের নিয়মন। [তৃতীয় 


এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানম্‌ আত্মন]। 
জহি শব্রং মহাবাছে৷ কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥৪৩॥ 
ইতি কর্ম যোগে! নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 


সেই অনুভূত বিষয় কি, তাহা জানিতে চায়। অনন্তর বুদ্ধি, পূর্বানতৃত 
বিষয়সমূহের সছিত তাহার ভূলনা করিয়া, উহ! কি, তাহা নিশ্চয় করে। 
অতএব মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ 

বুদ্ধেঃ বঃ তু পরতঃ-_কিন্তু সেই বুদ্ধি হইতেও যাহা! শ্রেষ্ঠ, যাহা বুদ্ধির 
আত্যন্তর (শং)। তাহ! সঃ__সেই আত্মা, কাম ধাহাকে আবৃত করে। 
আত্ম কিরূপে ইন্জিয় মন বুদ্ধ আদ্দির পশ্চাতে থাকিয়৷ তাহাদিগকে 
প্রকাশ করে, ১৩২০ গ্লোকের টীকায় তাহ! বুঝিয়াছি।৪২। 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা-_বুণ্ধ হইতেও শ্রেষ্ঠ ঈদৃশ যে আত্মা, তাহাকে 
জানিয়া, অর্থাৎ তাহার শ্বরূপ হদয়ঙ্গমপূর্বক। আত্মনা আত্মানং 
সংস্তভ্য-_-অচঞ্চল! বুদ্ধিযোগে মনকে সংদত করিয়া। কামরূপৎ ছুরাসদৎ 
শত্রং জহি--কামরূপ শক্রকে বিনাশ কর। হ্রাসদ-_যাহ! ছঃথে আসাদ- 
নীর, প্রাপ্য অর্থাৎ ছুর্বিজ্ঞেয (শং, শ্রী) অথবা ছুদধর্ঘ (বেল)। 

হৃদয়ে ঈশ্বরতত্বের উপলব্ধি হইলে মনের ভাবচঞ্চনত1 আপন আপনি 


বুদ্ধি পরে আম্ম! সেই, সর্বসারাৎসার 
করি ধ্যান মতিমান্‌, স্বরূপ তাহার, 
কামজয়ের অচঞ্চলা বুদ্ধিযোগে আপনার মন 
উপায় স্থির ভাবে তছপরি করিয়া স্কাপন, 
ঈশ্বরে কর নাশ, মহাবাছ তুমি ধনঞ্জয়! 
চিত্ার্পণ, কামরূপ শত্রু সেই হজে র-_দুর্জায়। 
জাগে ন1 ঈশ্বর তত হৃদয়ে যাহার 
ধনঞজয় ! কামজয় হুর তাহার। ৪৩। 


অধ্যায়] ইন্জিয়*জয়ের মুখ্য উপায়--ঈশ্বরে চিত্তার্পণ। ১৪৫ 


প্রশান্ত হয়। কঠোর সংযম মাত্র চিত্ত স্থির করিবার, কাম জয় করিবার 
উপায় নহে। মন সম্পূর্ণ স্থির ন হইলে যে ঈশ্বর তত্বের উপলব্ধি হইবে 
না-এমন কিছু নয়। মন স্থির হইলেই সাধনার শেষ হয়। সাধনাবস্থায় 
চঞ্চল মন দিয়াই ঈশ্বরদর্শন হয়। জঈশ্বরদর্শন হুইলেট মন প্রশান্ত হয়, 
কামজর় হয়। ইহাই তগবছপদিষ্ট ইন্দ্র জয়ের কামজর়ের উপায়। ঈশ্বরে 
চিত্ত সমর্পিত না হইলে, নিগ্রহ নিক্ষল--নিগ্রহঃ কিং করিস্ত/তি ৩।৩৩1৪৩৷ 

তৃতীয় অধ্যায় শেষ হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তগবান্‌ সাংখ্য ও 
কর্মযোগসন্্ন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে কর্্মাচরণ ও কর্মত্যাগ সব্ঘন্ধে 
অঞ্জুনের সন্দেহ-ভঞ্জন হয় নাই। তজ্জন্ত সমগ্র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম 
অধ্যায়ে ভগবান্‌ পুনরায় সবিস্তারে তাহ! বুধঝাইতেছেন। 

কম্মমার্গ ও সন্গ্যাসমার্গ বরদ্ধনিষ্ঠার দ্বিবিধ পন্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু 
কর্ণ পরিত্যাগ মাত্রই সন্লযাস নছে। কশ্ময় মনুষ্লোকে কম্খ্বব)তিরেকে 
কেহই থাকিতে পারে না। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া! কর্ম করাই 
ভাল (৫)। আর কর্মমাত্রই ষে মন্দ, সংসারবন্ধনস্থরূপ, তাহ! নহে। 
যঞ্জাুষ্ঠানের কামনায় কর্ম করিলে তদ্দার] সংসারপাশ ঘটে না। অতএব 
আমাদের জীবনের পর্ব কণ্মই যজজবুদ্ধিতে করিতে হয়; আঁহারবিহারাদি 
সর্ব কর্মকেই য্ঞার্থ কর্মে পরিণত করিতে হয়। জগতের পালন পোষণে 
বজ্ঞার্থ কর্মের বিশেষ প্রয়োজন। তদ্দার! স্বর্গে, মর্ত্যে বিনিময় চলে, 
এবং তদ্দবারাই ইহপারলৌকিক সর্বাঙগীপ শ্রেয়োলাত হয় (৯--১৬)। জ্ঞানী 
স্যক্তি লোকস্থিতির জন্ত বুদ্ধিযুক্ত হই কর্ম করিবেন (২৫) যেমন আমি 
করিতেছি (২২)। লোকদংগ্রহের জন্ত কর্ম কর! জ্ঞানীর বিশেষ কর্তব্য 
মধ্যে পরিগণিত (২৫--২৬ )।1 “তোমার কর্ম” তোমার সংসার ইত্যাদি 
ধারণ। পরিত্যাগপুর্র্বক সমুদায় ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া! আপনার কায 
করির়। যাও (৩০)। ইচ্ছা মাত্রেই কেহ জ্ঞানী অথব| সন্ন্যাসী হইতে 
পারে না। সকলেই প্রক্কতির বশে সমুৎপন্ন রাগছেষ-কামক্রোধবশে, কর্ণ 

১৩ 


১৪৬ তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহার । 


করিতে বাধ্য (৩৩)।- কামক্রোধাপ্দি বিকার মানুষকে বলপূর্বক পাপে 
প্রবর্তিত করে (৩৭)1 অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য যে তাহার! ইঞ্জিয়- 
সংযমপুর্বক আপনার মনকে আপন বশে রাখিবার অন্ত যত্ব করেন। 
আর যে ব্যক্কি ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণপূর্র্বক ভগবানের উপদেশমত কর্ম করে, 
সে কাম জয় করির। জিতেক্জ্রিয় সর)াসী হইতে পারে। ঈশ্বরে চিত্তার্পণই 
ইন্জ্রিয় জয়ের মুখ্য উপায় ( ৩৫--৪৩)। 
এইরূপে তৃতীয় অধ্যায়ে কম্মষোগের উপযোগিত ও কামজয্ের উপায় 

দেখাইলেন। পরে সেই কম্দমযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানের বিকাশ হয়, 
চতুর্থ অধ্যায়ে তাহ! বলিয়াছেন। 

কল্মযোগ পেছে পার্থ করে কাম জয়; 

হায় প্রত! “আশ্ততোষ* কামকুপে রয়। 


কশ্দযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপণ্ড। 





চতুথোব্ধ্যায়ঃ। 


জ্ঞান-যোগঃ। 
১৪৬০০ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবান্‌ অহম্‌ অব্যয়ম। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ কবেহব্রবীৎ ॥১| 
দেখায়ে আদর্শ কর্ম স্থাপন করিতে ধর্থব 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'ন ভগবান্‌ 
লক্ষ্য সেই কর্্পথ চলে যার মনোরথ, 
আপনি লভিয়! জ্ঞান, পায় সে নির্বাণ। 
তৃতীন্ন অধ্যায়ে ভগবান্‌ বুঝাইয়াছেন, যে আতয্মোল্সতির জন্ত সংসারের 
খেল! বন্ধ করিয়! প্রকৃতির পারে যাওয়া আবশ্তক নছে। ঈশ্বরে আত্ম- 





প্রীভগবান্‌ কছিলেন। 
ভগবানই এই কর্যোগ যাহা দি উপদেশ 
এ যোগের সেই যোগ অভিনব নয়, গুড়াকেশ! 
প্রবর্ষক অধুন! তোমায় মাত্র উংসাছিতে রণে 
বলি হে, নূতন কথ! ভাবিও ন! মনে। 
অব্যয় এ যোগ, কভু ন| হয় বিফল, 
সবিতার পুর্বে আমি কহিছু মকল; 
তিনি কছিলেন তাহ! শ্বপুর মনরে, 
মন্থু ছিলেন পুরঃ গু ইক্ষাকুরে। ১ 


১৪৮ কর্মযোগের সম্প্রদায় পরস্পর (১---৩)। [চতুর্থ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ইমং রাজর্ধয়ো৷ বিছুঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোগে! নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥ 


সমর্পণপূর্বক আপন আপন অধিকারগত কর্দের সম্যক আচরণই শ্রেয়স্কর 
হইয়! থাকে। 

এক্ষণে চতুর্থ অধ্যায়ে, সেই কর্্মযোগ হইতে কিরূপে জ্ঞানলাভ হয়, 
তাহার ফল কি, জ্ঞানী সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! কি ভাবে কর্ম করেন, 
তাহ! বলিতেছেন। প্রথমে সেই কর্মযোগের প্রাচীনত্ব, গৌরব ও সম্প্রদায়- 
পরম্পর! দেখাইয়া বলিতেছেন। 

ইমম্‌ অব্যয় যোগং__সদা! সমান ফলপ্রদ এই কর্মযোগের বিষয় ।' 
অহং বিবস্বতে প্রোক্তবান্_ আমি হৃর্ধ্যকে বলিয়াছিলাম। বিবন্বান__ 
ুর্য্য। মনবে প্রাহ। মন্থঃ ইক্ষ্মাকবে অন্রবীৎধ_ইক্ষ্মাকুকে বলিয়া- 
ছিলেন। 

এই কম্দমরযোগ নূতন নহে । জগতের রক্ষা ও পরিপালনের অন্ত 
জগৎ-প্রতিপালক ক্ষত্রিয়কুলের আদি পুরুষ নুর্ধ্কে ভগবান্‌ হহা 
বলিয়াছিলেন। ভগবান্ই ইহার প্রবর্তক ও উপদেষ্টা । ১। 

হে পরস্তপ | এবম্‌-_এই ভাবে। পরম্পরা প্রাপ্তম্‌ ইমম্_-এই যোগ। 
রাজর্য়ঃ বিছুঃ__রাজর্ধিগণ জানিতেন। ইহ--ইদানী। সঃ যোগঃ 
যহুতা কালেন-_সর্কগ্রাসী স্থদীর্ঘ কালবশে। নষ্টঃ।২। 


বংশ-পরম্পরাক্রমে, ওহে গুড়াকেশ 
রাজধিগণ এইবপে ক্রমে ক্রমে লতি উপদেশ 
ইহা জেনেছিল! এই যোগ রাজঞবিগণ,_ 
জানিতেন দীর্ঘ কাল বশে তাহা বিলুগু এখন ।২। 


অধ্যায়] ধর্মসংস্থাপনের জন্ত তাহার পুনরুপদেশ। ১৪৯ 
স এবায়ং ময়া তেহছ্া যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যাং হোতদ্‌ উত্তমম্‌ ॥৩॥ 


তুমি মে ভক্ত; সখা চআনি। ইতি-_-এই জন্ত। অয়ং সঃ পুরাতনঃ 
যোগঃ অন্ত ময়! তে প্রোক্তঃ। এতৎ হি উত্তম রহহ্তম--উত্তম গুহ 
বিষ; ইছার মর্ম বুঝতে পার! ম্বকঠিন বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলে 
ইহা নিশ্চয়ই অতি উত্তম। 

১-৩ শ্লোক হইতে স্থির জানা যায় যে, যে জ্ঞানে ইক্ষাকু আদি 
রাজধিগণের স্তায় নিরন্ুশ রাজদণ্ড পরিচালনের ক্ষমতা লাভ তয়, 
বে জ্ঞানে রাজচক্রবন্তী রাজার রশ্র্য ভোগ করিয়াও পরিণামে 
মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়, গীতায় সেই জ্ঞান উপদিষ্ট 
হইয়াছে । যে আধারে রাজভোগ ও মোক্ষ একত্র বর্তমান, তাহাই 
গীতার বঙ্ষজ্ঞান। অপিচ ইহ! সংপারত্যাগী সঙ্গ্যাসিগণের বিদ্যা 
নহেঃ পরস্ত ইহ! রাজরধিগণের বিদ্যা) এবং ভগবান্‌ ধর্ম 
সংস্থাপনের জঞ্ত অবতীর্প হইয়া আপনার পরম প্রিয় সথাকে 
কর্মযোগ অবলম্বনের উপদেশ দিতেছেন। অতএব ভগবানের 
মতে, কর্মযোগই ধর্দসংস্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়; কর্শ-সঙ্স্যাস নহে। 
কিন্তু ভারতের কি দুর্ভাগ্য, কোন ভাব্যকার, কোন টীকাকার, 
ইদদানীস্তন কোন ধশ্দরাচার্যা, গীতাজ্ঞানের সেই দিকৃটা দেখাই! 
দেন নাই। ৩। 


ভক্ত তুমি, সখা তুমি, তাই হে এখন, 
কহিন্থ তোমার সেই যোগ পুরাতন। 
উত্তম এ গুহ তত্ব জানিবে নিশ্চয়, 
যতনে উভ্ভার মর বৰা. ধনগ্রয় 1৩। 


১৫০ অবতার-তত্ব (৫--৮)। [চতুর্থ 


অর্জুন উবাচ। 
অপরং ভবতো| জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথম্‌ এতদ্‌ বিজানীয়াং ত্বম্‌ আদৌ প্রোক্তবান্‌ ইতি ॥8 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্ডুন। 
তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ্‌ ॥৫॥ 


তবতঃ--আপনার। জন্ম। অপরং--পরে। বিবস্বতঃ জন্ম পরং-_ 
পূর্ব্বে। কথম্--কিরূপে। এতদ্‌ বিজ্ঞানীয়াম্‌ ইত্যাদি স্পষ্ট 18 

উত্তরে শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, হে অর্জুন! মে বহুনি জন্মানি 
ব্যতীতানি। তব চ বহৃনি জন্মানি ব্যতীতানি। অহং তানি সর্বাণি 
বেদ--আমি সে সমন্ত জানি। কিন্ত, ত্বং ন বেখ-তুমি জান না। 
ঝাগ-ছ্বেষ-লোভাদি রাজসিক ভাবে তোমার জ্ঞান সমাচ্ছন্ন। আমা- 
দিগের মধোও বদি কেহ কখন সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে 
পারেন, তখন তিনিও ভগবানের স্তায়, সমস্ত জন্মের স্থৃতি লাঁভ 
করিবেন ।৫। 


অর্জুন কছিলেন। 


অগ্রে আদিত্যের জন্ম, তব জন্ম পরে, 
কি সে বুঝি, তুমি পূর্বে কছিলা ভাস্করে? 
প্ভগবান্‌ কহিলেন। 
বহু জন্ম পরস্তপ, গিয়াছে আমার, 
অবতার তত্ব সেইরূপ বহু জন্ম গিয়াছে তোমার । 
0422) জান ন! সে সব কিন্তু তুমি, ধনঞ্জয় ! 
নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত আমি জানি সমুদয় ।৫। 


অধ্যায় ] আবতার-ততব। ১৫১ 


অজোহপি সন্নব্যয়াত! ভূতানাম্‌ ঈশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বাম্‌ অধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬| 


যদিও তোমরা সকলে এবং আমি পুনঃ পুনঃ জগতে প্রকাশিত হই, 
তথাপি আমার প্রকাশে এবং তোমাদের প্রকাশে বিশেষ প্রভেদ আছে। 
দেখ, অজ্ঞানই জীবের পুনর্জন্মের হেতু, কিন্তু আমি অব্যয়াত্ম(--আমার 
জ্ঞান বুদ্ধি ইত্যাদির ক্ষয় নাই (শং)। তজ্জন্ত অজঃ সন অপি- জন্মহীন 
হইয়াও। অথবা অজ ও অবায়াত্মা__অনশ্বরন্বভাব (শ্রী) অর্থাৎ 
জন্মমৃত্যুহীন ও নির্বিকার হইয়াও। এবং আস্তে গ্রক্কতি-বশীতৃত, ধর্ম্মামশ্র 
কশ্ম-পরতন্ত্র, কিন্তু আমি ঈশ্বরঃ সন্‌ অপি-_-সকলের পিয়স্তা, সুতরাং 
প্রক্কৃতিবশ ও কম্মপরতন্ত্র না হইয়াও। স্বাং প্রকৃতিং--আমার ত্রিগুগা- 
ত্বিক1 প্রকৃতিতে । অধিষ্ঠায়-_অধিষ্ঠটান বা আশ্রয়পুর্বক। আত্মমায়ঙ্া 
সম্তবামি_আপন মায়! ছারা উৎপন্ন হই। অন্তে যেমন কম্ম- 
ফলের অধীন হইয়া জন্ম লাভ করে (৮১৯ ও৯৮ দেখ), সেরূপ 
কম্দ্রাধীন হইয়! আমি জন্ম গ্রহপ করি না। আমি আপন মার়াশক্কি- 
বে আপন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিজ ইচ্ছায় দেহবানের স্তর 
আবির্ভূত হই। ৬। 


তোমরাও আস, আদি আমিও সংসারে, 
অবতার বিস্তর প্রভেদ কিন্তু দ্বয়ের মাঝারে। 
যদিও আমার জস্ম নাহি, ধনগ্রয়! 
অজ্ঞানেতে জন্ম,_জ্ঞান আমার অক্ষয়, 
ভগবানেয় জনম-মরণ-হীন আমি নির্বিকার, 
দিবান্ম এ সংপারে আমি হই নিয়ন্তা সবার, 
তবু নিজ গ্রক্কৃতিতে অধিষ্ঠান করি 
আপন মারায় আমি জীবরূপ ধরি ,৬ 


১৫২ ভগবান্‌ কখন অবতীর্ণ হন এবং কি করেন? [চতুর্থ 


যদ] যদ হি ধর্ম গ্লানি 9ভঁবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানম্‌ অধর্ম্মস্য তদাতআানং স্থজাম্যহম্‌ ॥৭| 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুদ্কৃতাম্‌। 
ধর্মমসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 


কখন শরীর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হই? যদা সদাহি ইত্যাদি 
স্পষ্ট। ধর্খ__জগতঃ স্থিতিকারণৎ প্রাণিনাং সাক্ষাদভাদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ 
(শং)-যাছাতে জগতের স্থিতি ও যাহ! হইতে সর্ব জীবের সাক্ষাৎভাবে 
অভ্যুদয় ও শ্রেয়োলাভ হয়, তাহ! ধর্ম । “হিতম্রদিগের ছিংসানিবারণার্থই 
ধর্খের স্থষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে ৰলিয়! ধর্ম 
নামে নির্দিই হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষ! হয়, তাহাই 
ধর্ম ।” মহাভারত বনপর্ব ৭০ অধ্যায়। ৭। 

আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ কি? পরিত্রাণায় সাধুনাম্‌ ইত্যাদি 


যাছে জগতের স্থিতি, যাছে অভ্যুদয়, 
যাহা! হ'তে সর্ব জীবে শ্রেয়োলাভ হয়, 
ধর্ম তাহ!; করে যাহ! জগৎ-ধারণ, 
অবতীর্ণ হিতঅ-হিৎসা-নিবারণে ধর্টের চজন। 
হয়েন জগতে ধর্পের গ্লানি যখন যখন, 
কখন? অধর্মের অভ্যুান,- আমিও তখন, 
, শরীর-স্বীকার করি, ভরত-কেশরি, 
আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করি। ৭। 
অবতাবের পুণ্যকর্শা সাধুদের রক্ষার কারণ, 
কাধ ধর্দ- ছুষ্টকম্ষ! পাপীদ্ের করিতে নিধন, 
সংস্থাপন ধর্-সংস্থাপন তাছে করিতে সংয়ারে 
ষূগে যুগে আবির্ভূত হুই বারে যারে। ৮। 


অধ্যার] অবতারের কর্শতত্ব ভ্তানের কল (৯--১০)। ১৫৩ 


জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্‌ এবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মাম্‌ এতি সোহর্ভুন॥৯ 


।ম্পই। ধর্দসংস্থাপন_-ধর্মের সম্যক্‌ স্থাপন, স্থিরীকরণ। বিনাশায় চ 
ছন্বতাম্‌--দ্ই বিনাশের জন্য তাহার আবির্ভাব। এখানে আপত্তি 
হইতে পারে, যে ছৃঃষ্টর বিনাশ ভিন্ন অন্ত উপায়ে কি ধর্মের 
সংস্থাপন হইতে পারিত না? থৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্তাদির ন্যায় উপদেশাদির 
দ্বারা অথবা স্বীর় অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির বলে কি তিনি কার্য্যপিদ্ধি 
করিতে পারিতেন না? পারিতেন কি না, তাহ! তিনিই জানেন; কিন্ত 
তাহার যাহ! উপদেশ, তাহা ৩.১৯-_-২৬ শ্লোকে দেখিয়াছি। জ্ঞানী ব্যক্তি 
সাধারণ লোক সকলের মধ্যে থাকিয়া, স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে কর্ম করিয়। 
তাহাদিগকে সদাচারের আদর্শ দেখাইবেন। তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। 
মনুষ্যত্বের যে মহান্‌ চিত্র তিনি গীতার আকিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ 
কার্ধ্য স্বয়ং আচরণ করিয়া, সেই চিত্রের সজীব আদর্শ তিনি দেখাইয়াছেন। 
গীতানীতিবাক্য আর রুষ্ণজীবন তাভার দৃষ্টান্ত । অমানুষী-শক্কির 


ব্দিও অবনত আমি, তরত'ননান ! 

তথাপি সংসারে ধর প্রতিষ্ঠা কারণ 

যেরূপে স্ব প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি 

আপন মার়াতে আমি ব্যক্ত নূপ ধরি, 
অবতাঁরের আদর্শ কর্খের পন্থ। জীবে দেখাবারে 
কর্দতর : যে ভাবে নিষ্কামে ক্র করি ছে সংসারে, 
জানে মুক্তি আমার সে দিব্য জন্ম আর দিব্য করব 

যে জন জেনেছে তা'র বাণ মন, 

সে জন.সে ভাবে কর্ম করিয়া সংসারে 

দ্বেহান্কে না লভে জন্ম, পায় সে জামারে 1৯1 








১৫৪ ভ্ীকঝোক্ত “আমি” শের মর । [ চতুর্থ 


সাহায্যে যে কর, তাহা! ধর্মসংস্থাপনের জন্ত বথেষ্ট নহে। তিনি 
অমান্থধী শক্তি যোগে ন! হয় একটা অঘটন ঘটাইয়! গেলেন, কিন্তু অন্তে 
সে শক্তি কোথায় পাইবে? ্ুুতরাৎ এমন একটী আদর্শ দেখান চাই, 
যাহা মান্ুষী শক্তিতেই কর! যায়। তিনি তাহাই করিয়াছেন। ৮। 

মে এবং দিব্যং জন্ম কম্খব চ-_আমার পূর্বোক্তরূপ দিব্য জন্ম এবং 
দিবা কর্্। তঃ তত্বতঃ বেত্বি-যে যথার্থভাবে জানে। সঃ দেছং 
ত্যত্তা-_দেহাস্তের পর। পুনর্জন্ম ন 'এতি--পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় ন!। পবস্ত 
মাম্‌ এতি-_ আমাকে প্রাপ্ত হয়। 

অক্ষর অব্যক্ত হইয়াও আপনার মায়াশক্তিদ্বারা৷ আপনারই প্রক্কতিতে 
অধিষ্ঠানপূর্বক ব্যক্ত মানুধী তন্ুতে আবির্ভাব (৬ শ্লোক) ভগবানের দিব্য 
জন্মঃ আর মান্ুষী তনু ধারণপূর্র্বক ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ধ (৭ শ্লোক) 
আদর্শ কর্ম প্রদর্শন (৩।২২-২৪) তাহার দিব্য কর্ন) তছ্ভয়ের তত্ব 

_বথাযথ জানিয়া, সেই আদর্শ অনুসারে কর্খাচরণ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি 
হুয়। ভগবানের দিব্য কর্ম, কর্্মযোগেরই আদর্শ। 

এ শ্লোকে “মাম্‌ এতি”-_এই বাক্যে “মাম” এই শবের প্রতি মনো- 
যোগ আবন্তক। ভগবান্‌ নানা স্থানে বলিয়াছেন পসামাকে তক্তি কর”' 
"আমাকে পুজ! কর” “জামাকে পাইবে” ইত্যারদদি। এই সকল বাক্যে 
“আমি” শবের প্রকৃত মর্খানুধাবন আবশ্তক; নতুব! প্রকৃত অর্থবোধ 
হইবে না ও সাম্প্রদায়িক দোষ আসিয়া পড়িবে । এই "আমি" শবের 
লক্ষ্য শ্রীরু্ণ নামে গ্রপিদ্ধ দেবকীসম্ভৃত নরদেহধারী পুরুষ-বিশেষ নহে। 
ধর্মসংস্থাপনের জন্ত ভববান্‌ যে ব্যক্ত লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই 
শ্রীকৃষ্ণ রূপ* তাহার অনস্ত বিভৃতির মধ্যে একটা বিভূতি মান্র। বুফীনাং 
বাস্থদেবোহন্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ (১০৩৭ )। ইন্দ্র চন্দ্র হিমালয়াদি 
যেমন ভগবানের বিস্তৃতি, শ্রীরুষ্ণরূপও তেমনি তাহার বিভৃতি,_-তাহার 
অবতীর্ণ রূপ, তাহার স্ব প্রক্কাতিতে অধিষ্ঠানপূর্ববক আত্মমারাত্বারা অভিব্যক্ত 


অধ্যায় ] কর্থজ্ঞন ভক্তির সমন্বয় (৯---১০)। ১৫৫ 


বীতরাগভয়ক্রোধা মম্ময়! মাম্‌ উপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপস! পৃতা মন্তাবম্‌ আগতাঃ ॥১০॥ 


*মান্ুষী তন্থ-আশ্রিত ভাব মাত্র। ন্ুততরাং “আমি* "আমার* ইত্যাদি 
শবে ভগবানের বাহ! যথার্থ স্বরূপ, যে সর্বময়, সর্বনিয়স্তা, সর্বেশ্বর পরম 
ভাব, ৭ম হইতে ১৫শ অধ্যায়ে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বুঝিতে 
হইবে। তবে যে “আমি” “আমার” ইত]াদি শব প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার 
কারণ, প্রীকষ্ যোগযুক্ত হইয়! উশ্বরীয় শক্তি প্রকটিঠ করিয়া গীতার 
উপদেশ দিয়াছিলেন। ১১৪৭ শ্লোজ দ্রব্য। ৯। 

এই কর্্মরযোগ অদ্য নৃতন প্রচার করিতেছি না। পূর্বেও বহবঃ-- 
অনেকে, যাহারা আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কম্দতব অবগত হইয়াছিলেন। 
তাহারা বীত-রাগ-ভয-ক্রোধাঃ--রাগ, ভয় এবং ক্রোধশূন্ত নিষ্ধাম হয়]। 
এবং মন্ময়াঃ_-মদেকচিন্ত। মাম্‌ উপাশ্রিতাঃ_-আমাকে আশ্রয় করিয়!। 
এইরূপে জ্ঞানতপস]1 পৃতাঃ-জ্ঞান সাধনার দ্বার! পবিত্র হইয়া। মন্তাবম্‌ 
আগতাঃ--আমার ভাবপাইয়াছেন। 


কিছ যে গুহা তত এই, ধনঞ্য় 
পরম এ ধর্ত অভিনব নয়। 
পূর্বেও এ ঘোগতব অনেকে জানিয়া, 
দিব্য জন্ম, দিবা কর্ম আমার বুঝা, 
ঘুচায়ে বিষয়-রাগ আর ক্রোধ ভয়, 
জ্সান কর্ম নিশ্চল হৃদয়ে হয়ে আমাতে তন্ময়, 
ভক্তির আমাকে আশ্রয় করি, কৌরব-কেশরি, 
সমন্বয়  মহান্‌ সাধনে হেন জ্ঞান লাভ করি, 
জ্ঞান তপন্তার পৃত, নিষ্পাপ অন্তর, 
পেয়েছে আমার ভাব, কুরুবংশধর। ১০। 


১৫৬ যেমন সাধনা তেমন সিদ্ধি (১১-১২)। [চতুর্থ 
যে যথা মাং প্রপদ্ঠান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বঙ্তণনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥১১। 


যখন জীবের অন্তরে থাকে ভগবানের অনন্ত সন্তার অটুট শাস্তি, 
অবিকল্প সাম্য, আত্মায় থাকে তাহার সহিত এ্ক্য বোধ আর বাহিরের 
প্রকৃতিতে ফুটিয়! উঠে দিব্যভাব, যে প্রকৃতি সঙ্ঞানে, স্বাধীন ভাবে 
ভগবানের বিশ্বলীলার যন্ত্রূপে পরিচালিত হয়, যখন দ্বান্থুদেবঃ সর্ব্বম্ 
--এই জ্ঞানে প্রবুন্ধ হুইয়। সর্বভৃতে গ্রীতি প্রেম প্রসারিত হয়। জ্ঞানে 
কর্মে ও প্রেমে তাহার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়। তখন তিনি হয়েন, 
--পমন্তাবম্‌ আগতঃ*। ১০। 

যদ্দি, যে ব্যক্তি বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধ হইয়া একান্ত ভক্তিতে ভজন! 
করে, দেই তাহার অনুগ্রহ লাভ করে, অন্তে নহে, তবে আর ঈশ্বর সর্বত্র 
সমান কিরপে? তজ্জন্জ-বপিতেছেন ) যে যথা-_যাহার] যে প্রকারে, যে 
প্রয়োজনে, যে ফল কামন! করিয়া (শং)। মাং প্রপদ্যন্তে_ আমাকে 
ভজন! করে, আশ্রয় করে। তান্‌ তথা এব-_তাহাদিগকে তদন্থরূপ 
ফলদানে (শং)। ভজামি--ভজন! করি, (শং), তাহার নিকট 
তদনুরূপ ভাবে আপনাকে প্রদর্শন করি। যেযাহা! চায়, তাহার কাছে 
আমি তাহাই। হে পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্বশঃ-_সর্ব প্রকারে, মন, বুদ্ধি, 
ইন্জরিয়াদি সমস্ত করণন্ধায়ে ( রামা )। মম বর অনুবর্তত্তে-__আমার পথের 
অনুসরণ করে। 


আমার শরণ লয় যে ভাবে যে জন! 
যেমনভাব আমি করি সেই ভাবে তাহার ভজন!। 
তেমন লাভ সর্ব ভাবে এ সংসার মাঝে নরগণ 

বরে হে, আমার পথে সবে আগমন । ১১ 


অধ্যায়] রাগ মার্গে মাধনা--বজগোপী-ভাব। ১৫৭ 


যে ব্যক্তি যে পথেই চলুক, পরিণামে সে আমার কাছেই আসিতেছে । 
৭4১11172917 ৪75 50100511016 81017679809 17101) 1520 10 005 
*14 00 1776.” (বিবেকানন্দ )। 
বৈষ্বাচার্যগণের গোপীভাবের মূল এই প্লোকে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান 
সর্বনিয়স্তা প্রভু, এবং আমর! তাহার অধীন, নিকষ্ট জীব; এই ভাবে 
তজন1 করিলে তিনি এই ভাবেই অনুগ্রহ করিবেন তিনি নিয়স্ত। প্রভূ, 
এবং আমর! তাহার অধীন নিক্ৃষ্টই থাকিব। তবে তিনি ভক্তের প্রেমে, 
ভক্তের অধীন হইবেন কিসে? অতএব তাহাকে গ্রভু না ভাবিয়া! সখা, 
পিতা, মাতা ব1 পুত্রের সভার ভাবিতে হইবে। অথবা! তদপেক্ষাও 
ঘনিষ্ঠতর ঘে পতিপত্বীর ভাব, সেই ভাবে ভাবিতে হইবে। ইহাই 
তক্তিমার্গ__রাগমার্গ। ৯ অঃ ১৭--১৯ প্লোকেও এই রাগমার্গের 
প্রসঙ্গ আছে। ৯1১৯ প্লোকের টাকায় ও একাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে, 
এই ভাবসম্বন্ধে অন্তান্ত কণা! বল! হইবে। 
এততদ্ব্যতীত “যে বগা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তণৈব ভজাম্যহমূ" এই 
বাকোর আরও অর্থ আছ্ে। আমর! ভাবিতে শিখিয়াছি, যে তগবান্‌ 
সপ্ত স্বর্গের পারে। অনন্ত আকাশের অনন্ত দূরে, বৈকৃঠ নামক কোন 
এক অজয় লোকে বিরাজিত। ন্বৃতরাধ “তধৈব ভজাম্যছম" এর নিয়মে, 
তিনি আমাদের চক্ষে অনন্ত দূরেই রহিয়াছেন। কিন্তুধিনি সকল কুঠা, 
সকল সন্কোচ-বিরছিত হইয়া (বিগত| কৃঠা--বৈকুঠ) “এই তিনি 
রহিয়াছেন” বলিয়া, নেত্রপাত করিতে পারে, তাহার চক্ষে--এই' তিনি 
সর্বময় । “এই তিনি রহিয়াছেন*__-ইহা যিনি ভাবিতে শিখিয়াছেন, 
তাহার চক্ষে এই মৃন্মর জগৎ চি্য় হইয়া যার। তিনি দেখিয়| থাকেন, 
সর্বভৃতস্থম্‌ আত্মানৎ সর্বতৃতানি চাত্মনি। যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ব চ 
ময়ি পশ্যতি। তন্ঠাহং ন প্রণস্ডামি সচ মে ন প্রণশ্ততি (৬৩৭) একথা 
তাহার জন্ত | ১১। 


১৫৮ গুণকর্মভেদে চারি বর্ণের স্ষ্টি। . [চতুর্থ 


কাঙ্ন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং বজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্্মজ! ॥১২॥ 
চাতুর্ববপ্যং মযা৷ স্থহটং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ | 

তশ্ত কর্তারম্‌ অপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারম্‌ অব্যয়ম্‌ ॥১৩॥ 


কিন্তু প্রকৃতিবশ জীব ইচ্ছান্বেষের বশবর্তাঁ; ৭1২৭ দ্বেখ। তজ্জন্ত 
তাহার! বস্তবিশেষে অনুরক্ত হইয়া তাহাই চাছে, সাক্ষাংভাবে আমাকে 
চাহে না। তাহার! সেই অন্রাগবশে, কর্ম্মণাংৎ সিদ্ধিং কাজ্রন্তঃ-কাম্য 
কর্ধের সফলতা কামনা করিয়!। ইহপোকে ইন্ত্রাদি-দেবতাঃ যজন্তে। 
হি--কারণ। মানুষে লোকে, কর্জ! সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রৎ ভবতি-_কাম্য কর্মের 
সফলতা শীঘ্ত হয়। কাম্য বস্তুতে সহজেই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং 
তাহার ধারণাও সহজ, সুতরাং তহুদ্দেশে যে ক্রিয়া, তাহা যত্ধে অনুষ্ঠিত 
ও শীত্্র সফল হয়। নিষ্কাম কন্মে অপরিণামদর্শী মন্ুস্থের চিত্তের একাগ্রতা 
সহজে হয় না, কাজেই তাহার ফলও ন্দুর। ১২। 

ভিন্ন ভি লোকের যে ভিন্ন ভিন্ন প্ররৃত্তি, তাহার কারণ, সকলের 
প্রক্কতি এক রূপ নহে। জীব মাত্রেরই শ্বভাব সত্ব, রজঃ ও তম এই 
গুণত্রয়ে গঠিত । তন্মধ্যে সত্ব হইতে জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি রজঃ হইতে 





কিন্ত হে, প্রক্কৃতিবশ জীব, ধনঞ্জয় ! 
নকাম নিরস্তর ইচ্ছা-ছেষ-বশীভূত রয়। 
সাধনা সেই ইচ্ছান্েষবশে, হায়! এ সংসারে 
শীত্র ফলে কাম্য বস্ত চায় তা'রা, চায় ন! আমারে। 
কামবশে কর্মফল করিয়! কামনা, 
ইন্জাদি দেবতাগণে করে আরাধনা, 
কারণ, কামনা-বশে অনুষ্ঠান যার 
নরলোকে সফলতা! শীষ্ব হয় তা'র। ১২। 


অধ্যায়] ভগবান্‌ তাহার কর্ত! হইয়াও অকর্তা। ১৫৯ 


রাগ স্বেষ প্রভৃতি এবং তমঃ হইতে আলঙ্চ প্রমাদ প্রভৃতি, উৎপয় হয়; 
১৪ অঃ ৫--১৮ ক্লোক দেখ। এই সকল গুণের ইতরবিশেষ হয়। যে 
জীবে প্রক্কতির যে গুণের যেরূপ বিকাশ, তাহার স্বভাবেরও সেইরূপ 
বিকাশ ও তদন্থসারে কর্মভেদ হয়। তজ্জন্ত বলিতেছেন, গুণকর্ম্দ- 
বিভাগশঃ-_-গুণান্ুযায়ী কর্মের এই তারতম্যান্থলারে। চাতুরবর্ণাং_ 
বাঙ্গণ, ক্ষয়, বৈশ্ত ও শূদ্র এই চারি বর্প। স্বার্থে হাঞ্ প্রত্যয়। 
ময়া সথ্টম্‌-_-আমার দ্বার! সৃষ্ট) আমার এশী নিয়মে উৎপন্ন ; ১৮। ৪১-_ 
৪৪ দেখ। কিন্তুত্ন্ত কর্তারম্‌ অপি--পেই জাতি-ভেদের কর্তা হইলেও। 
মাম্‌ অকর্তারম্‌ অবায়ং বিদ্ধি-আমাকে বস্তুতঃ অকর্তা জানিও, কারণ 
আমি অবায়, নিব্বিকার। মর্ম এই যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়া মনুষ্যলমাঞ্জে জাতিভেদ-প্রগার স্কাপন! করেন নাই; তবে 
মহুধ্া-সমাজমধো যে এঁণা শক্তি অন্তনিহিত আছে, সেই শক্তি প্রভাবে কাল 
সহকারে, তাহাদের স্বকৃত কন্মঞনিত স্বভাবের অনুবূপ, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 
সৃষ্টি, সমাজমধ্যে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্বক কাহাকেও 
ছোট কাহাকেও বড় করেন নাই। অতএব ঈশ্বর প্রকারান্তরে জাতিভেদের 
কর্তা হইলেও সাক্ষাৎদন্বন্ধে কর্ত! নছেন। 


বিস্িন্ন কামনাবশে পুনঃ জীবগণ 
সংসারে বিভিন্ন বস্ত করে আকিঞ্চন। 
এন্ধপ প্রবৃদ্থিভেদে কারণ, অঞ্জুন! 
সত্ব, রজ, তম, তিন প্রকৃতির গুণ। 
গুপকর্পুভেদে গুপত্রয় ভেদে হয় প্রকৃতি বিতিন্ন, 
জাতিভেদ প্রকৃতি প্রতেদে হয় কর্ম তিন ভিন্ন 
এইরূপ গুণ কর্ণ প্রতেদে প্রতেদে, 
ছজিয়াছি চারি বর্ণ ত্রাঙ্মণাদি তেদে। 


১৬০ শ্ৃহ! হইতে কর্বন্ধন,ুমক্র নিম্ৃহ কর্ম। [চতুর্থ 


ন মাং করান লিম্পস্তি ন মে কর্মে স্প্হা। 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম্াতি নস বধ্যতে ॥১৪| 


মানুষ স্বভাবতই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কোন না কোন কর্মে অনথরক্ত। 
ইচ্ছামাত্রেই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। যুদ্ধ অর্জুনের গ্ররুতি- 
গত কর্ম, ইচ্ছামাত্রেটে তিনি তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন 
না। ইহা বুষাইবার অন্ত এখানে জাতিভেদ-সন্বন্ধীয় প্রস্তাবের 
অবতারণা । ১৩। 

তগবান্‌ কর্তা হইয়াও অকর্তা, এই তত্ব ৯ম অঃ ৪--৯ শ্লেকে 
সবিশেষ বলিয়াছেন। এখানে চাতুর্বণা-বিভাগ কথন-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে 
তাহা বলিয়! আবার কর্মযোগ-সম্বন্ধে অন্তান্ত কথা কহিতেছেন। কর্মাণি 
মাং ন লিম্পস্তি-স্থজন পালনাদি কর্মসমূহ আমাকে লিপু করে না। 
কারণ, কর্মফলে মে প্পৃহ! ন অন্তি_আমার স্পৃহা! নাই। ইতি মাং বঃ 
অভিজানাভি--যে আমাকে এই তাৎপর্ষে কর্তা বলিয়া জানে। 
সঃ কর্্মভিঃ ন বধ্যতে--সে কর্মে বন্ধ হয় ন11১৪। 


এরূপ যেভেদ,-_-বটে আমি কর্তা তায়, 

তথাপি জানিবে তুমি অকর্তা আমায়। 

প্রকৃতি যেমন যার, অনুরূপ তার, 

কালে তিগ্ন বর্ণ হয়, নিয়মে আমার। 

অতএব আমি সেই ভেদকর্তা নই, 

অবায়,--সর্বজ সম--আমি নিত্য রই। ১৩ 
ঈশ্বরের  কর্্মরাশি কডু লিড করে ন! আমায়; 
নিষ্চামত কারণ, আমার পার্থ! শ্পৃহ! নাই ভায়। 
জানে মুক্তি এ ভাবে আমার তত্ব জানেন যে জন 

কর্ম ন! করিতে পারে তাহারে বন্ধন। ১৪। 


অধ্যায়] স্পৃহা হইতে কর্বন্ধন,সুমুক্ষুর নিম্পৃহ কর্ম ১৬১ 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ণ্ম পৃর্বৈরপি মুযুক্ষুভিঃ। 

কুরু ক্মৈব তস্মাৎ তং পূর্বৈরঃ পূর্ববতরং কৃতম্‌ ॥১৫॥ 

কিং কর্ম্ম কিম্‌ অকর্ম্দোতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। 

তত তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি বজ, জ্ঞাত্বা৷ মোক্ষ্যসেহশুভাত ॥১৬॥ 


এবং জ্ঞাত্বা-_নিস্পৃহ হইলে কর্ম সংসার-বদ্ধন-ন্বরূপ হয় না, ইহ! 
জানিয়! | পূর্বৈঃ সুমুক্ষুতিঃ অপি-_পুরাকালের মুক্কিকামী সাধুগণ-কর্তৃকও। 
করব কতম্‌। তল্মাৎ ত্বং পুর্বৈঃ পূর্ববতরং কৃতং__ পুর্ব কালের প্রাচীনগণ 
যেরূপ করিয়াছিলেন সেইরূপ । কর্ম এব কুরু__কর্ই কর। ১৫। 

তুমি মনে করিতেছ, কম্ আশ্রয় করিলে অর্থাৎ যুদ্ধ করিলে, তোমার 
গুরুহত্যাদি পাপ হয়; অতএব যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক সন্গ্যান (অকর্ধ ) 
আশ্রয় করিব। কিন্তুকিং কম্ম কিম্‌ অকর্থ, ইতি অত্র-_-এ বিষয়ে। 
কবয়ঃ অপি--পণ্ডিতগণও | মোহিতাঃ। তৎং তে--অতএব তোমাকে। 
কশুসন্বদ্ধে প্রবক্ষ্যামি-_বলিব। যৎ জ্ঞাত, অপ্চভাৎ মোক্ষ্যসে-_ পূর্বোক্ত 


দুমুক্ষর  স্পৃহ্াবশে মাত্র জীব কশ্মে বন্ধ হয়। 
নিলিপ্ত পুর্ব কালে এই তত্ব জানি,ধনপ্লয়! 
কণ্ম মুক্িকামিগণ কমন করিলা যেমন 
তুমিও নিম্পৃ্ধ ভাবে কর হে, তেমন । ১৫। 
কশ্ম-তন্ধ যুদ্ধ কর্মে করি তুমি পাপের 'ভাবন! 
৩১7২৩ করিছ অকর্ম্বরূপ সঙ্গ্যাস কামন1। 
কিন্তু কর্ম কারে বলে, কিবা কর নয়, 
নিরূপণে পঞ্ডিতেও বিমোহিত হয়, 
কছিব তোমারে তাই রহম তাহার, 
যা” জানি সংসারপাশ ঘুচিবে তোমার । ১৬। 
১১ 


১৬২ কর্ণ, অকর্ ও বিকর্খ-তত্ব (১৬-২৩)। [চতুর্থ 


কর্ম্মণে! হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্্মণঃ | 
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কল্মণো গতিঃ ॥১৭॥ 
কর্্মণ্যকণ্্ম হঃ পশ্যেদ্‌ অকর্ম্মণি চ কর্ম যঃ। 

স বুদ্ধিমান্‌ মনুয্যেযু স যুক্তঃ কৃত্ন্নকর্ণ্মকৃত ॥১৮। 


রূপ অশ্ডভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬---২৩ শ্লোকে কম্ম এবং অকর্ধ 
সম্বন্ধে ভগবান্‌ আপনার সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ১৬। 

কর্ণ; অপি (তত্বং) বোদ্ধব্যং ছি-_কর্দের প্রকৃত তত্ব নিশ্চয়ই জান! 
উচিত । বিকর্মণঃ অপি-বিগহিত কর্ম্েরও তত্ব জান! উচিত। 
অকর্মমগঃ চ-_কর্্-অভাবেরও তত্ব জান। উচিত। কর্ধণঃ গতিঃ গহনা-_ 
কর্শমঈগতি, কম্মপণ, 1.2 ০01 কর্খ। গহনা- ছুজ্ঞো। এই কর্তত্ব 
বুঝা স্থুকঠিন। তৃতীয় পরিশিষ্ট দেখ । ১৭। 

কর্ম ও অকর্থ্বের তত্ব ১৯__২৩ শ্লোকে বলিবেন। এক্ষণে এই জটিল 
কর্দতত্ব বাহার! বুঝিতে পারেন, সেই সুক্ষদরশী জ্ঞানিগণের প্রশংসা করিয়া 
বলিতেছেন। যঃ কম্দুণি__দেহাদির ব্যাপারে €(শং)। অকন্মম পশ্তেৎ__ 


যদি বল, ইন্দ্রিয় বা দেহে, মনে আর 
যাহ! কিছু ক্রিয়! হয়, কর্ম নাম তার 
কম্মতত্য ক্রিয়ার অভাব যাহ, তাহাই অকর্্ম, 
ছুব্োধা তা নয়, হে মতিমানু! কম্াকম্ম-মর্খ্ম। 
কি বা কন্ম, কি বিকর্ম, অকম্ম কি হয়, 
তিনের প্রকৃত তত্ব জানিবে নিশ্চয়। 
স্থকম্মব কুকম্ম আর অকর্খ, কৌন্তের! 
জানিও তিনের তত্ব অতীব ছক্জেনি। ১৭। 
স্থলদর্শী কর্ম বলি মনে ভাবে বার, 
কর্ধতত্ব কর্মের অভ।ব তায় দেখিতে যে পায়; 


অধ্যায় ] কর্ম ও আঅকর্ধের তাৎপর্য্য। ১৬৩ 


কর্ষ্বের অভাব দেখে । অকম্ধপণি চ--এবং দেহাদির ক্রিয়ার অভাবেও। 
তাহাতে যঃ কর্ম পঞ্তেৎ। প মন্ষ্কেু বুদ্ধিমান ইত্যাদি। মশ্খার্থ 
এই।-_অনুরাগ বা দ্বেষবশতঃ যে যাহ! কিছু করে, তাছার ফল তাহাকে 
ভোগ করিতে হয়। ইহ! সাধারণ নিরম। কিন্তু বদি এমন কোন 
উপায় থাকে, যে কর করিলেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়না, 
তবে সে স্থলে কর্খ্ব করিলেও তাহ! না করার সমান। যে উপায়ে তাহা 
হয়, ১৯--২৩ শ্লেকে তাহা সবিশেষ বলিয়াছেন। ইহাই কর্মে অকর্খা। 
আবার কোন কারণ বশতঃ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে, কর্তবোর 
অপালনজন্ত পাপভাগী হইতে হয়। ইহাই অকর্মে কম্ম। আবার 
যন্পূর্বক কণ্ম ত্যাগ করিলে, সেই কর্ধৃত্যাগের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহাও 
অকর্থে কর্ম্ম। অজ্দুন অভিমানবশে যুদ্ধ করিব না৷ বলিয়া তৃষীস্তাব 
অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাও অকর্থে কর্। 

এই তনু যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই মন্য্যেধু-মনুষ্যমধ্যে। যথার্থ 
বৃদ্ধিমান্। এবং যুক্তঃ- যোগী (শং)। তিনি স্থির ব্যবসারাষ্মিক! বুদ্ধিযুক্ত, 
স্টাচাত্বই বুদ্ধির সমতা হইয়াছে ; ২1৪১ টীকা দেখ। এবং কৃৎ্মকম্মরুৎ__ 
মর্ব কণ্পু করিতে পারেন। তিনি জানেন যে, কম্ম হইতে বিরত ওয়াই 
অকম্ম নয় এবং অনুষেয় কর্ম ত্যাগ না করিয়া, কিরূপে জ্ঞানে আসক্কির 
ক্ষয় করিয়!, বুদ্ধিযোগে মুক্ত হইয়া কামসঙ্কল্লাদি রাজসিকী বৃণ্তিকে নিয়মিত 
করিয়া, সর্ন্য অনুষ্ঠেয় কন্ম করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন এবং তদনুরূপ 
আচরণ করিতে পারেন। 


যেক্গানে আবার অকর্ম যাহা দেখে অন্ত জন, 
সেবুদ্ধিমান্‌ যে জন তাহাতে কর্ণ করে দরশন ; 
সে বথার্থ বুদ্ধিমান্‌-_তা+রই বুদ্ধি স্থির, 
সর্ব কর্ম সে করিতে জানে, কুরুবীর। ১৮। 


১৬৪ কর্ধ, বিকর্্ম ও অকর্ম্ের লৌকিক ভাব। [ চতুর্থ 


আবার লৌকিক ভাবেও এ ক্লোকের মন্্ব বড় সুন্দর ও উপদেশপুর্ণ। 
বথা,_-( ১) কোন প্রকাশ্ঠ সভামধ্যে যখন কোন বক্তা, বহু অঙ্গভজিসহ 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তখন লোকে মনে করে যে, বক্ত1 একটা কর্ম্মই 
করিতেছেন; কিন্তু কার্যাতঃ তিনি হয়ত কিছুই করিলেন না, তাহার সে 
দীর্ঘ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। একর্দকে অকর্ম বল! যাইতে 
পারে। (২) আবার শিশু যখন আপনার ক্ষুদ্র হস্তপদগুলি সঞ্চালিত 
করিয়া খেল! করে, লোকে ভাবে যে,সে কোন কর্খ্ুই করিতেছে না; 
কিন্ত সেসেই সময়েই আপনার ভবিষ্যৎ জ্ঞান-ভাগ্ডার সঞ্চয় করিতেছে। 
ইহ! অকর্মে কর্ম। (৩) “ছুই জন বন্ধু যাচ্ছে, এক জায়গার ভাগবত পাঠ 
হচ্ছিল। এক জন বল্লে, এস ভাই একটু শুনি। এই ব'লে সে শুন্তে 
লাগলো । আর এক জন উকি মেরে দেখে চলে গিয়ে এক বেশ্ালয়ে 
গেপ। বেস্তালয়ে খানিক পরে ভাবতে লাগলো, ধিক আমাকে, আমি কি 
কর্ছি। বন্ধু হরিকথা শুনছে আর আমি এ নরকে পড়ে আছি। এ দ্দিকে, 
সে বদ্ধুভাবতে লাগলো, আমি কি বোক!। কি ৰ্যাড়, ব্যাড়, করে 
বকৃচে, আর আমি এখানে বসে আছি! বন্ধুকেমন আমোদ করছে! এর! 
যখন মরে গেল, তখন যে ভাগবত গশুনেছিল তাকে যমদূতে নিয়ে গেল, 
আর যে বেশ্তালয়ে গিলে! তাকে বিষুদূতে নিয়ে গেল। ভগবান মন 
দেখেন, কে কি কাজে আছে তাহা দেখেন ন|। ভাবগ্রাহী জনার্দীন--” 
(কথামৃত্ত)। এখানে স্থৃকর্মও কুকম্ম এবং কুকর্ধও স্ৃকম্্। (৪) 
অনেক সময় এমন ঘটে (ষথ! আদালতে মোকদ্দমায় ) যে সত্য বলিলে 
আপনার বা কোন আত্মীয় বন্ধুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, অথচ মিথ্যা 
বলিতেও চক্ষুলজ্জা হয়, এরূপ স্থলে, উভয় দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
জন্ত, তিনি সত্য মিথ্যা কিছুই ন! বলিয়া কোনরূপে সরিয়া পড়েন। 
তাহাতে বিবাদের বিষয়ের অবথারপে নিশ্পত্তি হয়; এবং তজ্জন্ত সত্যের 
অবস্কাকেই পাপতাগী হইতে হয়। এখানে অকর্ম্ও কুকম্্। (৫) 


অধ্যার] কর্মের ও অকর্মের স্বরূপ লক্ষণ (১৯--২৩)। ১৬৫ 


যন্য সর্বেব সমারস্তাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্মিদগ্ধকশ্মাণং তম্‌ আহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥ 


' নরহত্যা কুকর্ম্ম। কিন্তু বিচারক শান্ানুযায়ী বিচারে অপরাধীর যে 
প্রাণদও করেন, তা স্থকর্্। গ্ঠায়সঙ্গত যুদ্ধে যে নরহত্যা, তাহা ও 
স্থকর্ম। (৯) দয়া কর! শুক্ম; কিন্তু অপরাধীকে দয়! করিয়া! দণ্ড ন! 
দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কুকর্। ইত্যাদি। অতএব বাহা লক্ষণ দেখিয়! 
অকর্মম স্থুকশ্ম বা কুকশ্ম নির্ণীত হয় না, কর্তার অভিপ্রায় হইতেই হয়। 
পরবন্তী ১৯--২৩ শ্লোকে সেই কন্মাকম্্মভব বলিতেছেন। ১৮। 

যন্ত সর্বে সমারস্তাঃ কাম-সঙ্কল্লবজ্দিতাঃ। যাহার আরম্ভ অর্থাৎ 
অনুষ্ঠান কর! যায়, তাহা সমারস্ত; সাধারণে যাহাকে কন্ম বলে। 
বাহ! কামন! কর! যাঁয়, তাহ! কাম অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কন্ম হইতে প্রাপ্য 
কাম বস্ত (প্রী)। সঙ্গল-__সম্যক কল্পনা) যে উপায়ে যাহ! পাওয়] 
যায়, কল্পনাপৃর্বক তাহা স্থির করা। যাহার সমস্ত উদ্যোগ বা কর্মচেষ্টা, 
কাম্য বন্ধ লাভের সঙ্কল্প-বঞ্জিত। অর্থাৎ যে ন্যক্কি রাজপিক প্রবৃত্তির বশে 
কর্ম করে না, পরস্থ কেবল সান্বক বুদ্ধির বশেই করে। জানাপরিদদ্ব- 
কম্মাণৎ তংবুধাঃ পণ্ডিতম্‌ বআহঃ--জ্ঞানিগণ ভ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্মা দেই 





সংসারের কোন কশ্মে যার, ধনঞ্জয় ! 

কাম্য বস্ক সংগ্রহের স্বল্প না রয়; 
নিঙ্চামীর নিষ্কাম সে কন্মা/-_তা/র জ্ঞানানি-শিখায় 
সর্বকর্মা দগ্ধ হয়ে যায় সেই কর্ম সমুদায়। 
অকপ্মতুলা সংসারে তাহার কর্ম অকর্্ম যেমন, 

তাহাকে পণ্ডিত, পার্থ, কছে বুধগণ। 

কামরাগে যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হয 

হ্থকর্্ণ কুকর্ম ঘত তা'হ'তে উদয়। ১৯ 











১৬৬ নিফাম ফলাশা-ত্যাগীর কর্ম অকর্মগ্বরূপ (১৯-২০) [চতুর্থ 
ত্যন্ত। কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো! নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্মণ্যতিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০। 


ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন। জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় হইলে ফলাশ! যায়। 
ফলাসক্তি না থাকিলে কোন কম্মই শুভাশ্ুভ ফলপগ্রস্ হয় না; পরস্ত 
দগ্ধ বীজবৎ নিক্ষল হয়। ইহার নাম জ্ঞানাগ্রিতে কর দগ্ধ হওয়া । আর 
বাসনার বশেষাহ! কিছু কর! হয়, তাহাই শুতাশুভত ফলপ্রন্থ 
হইয়া থাকে; স্থতরাং তাহাই কল্মামধ্যে গণনীয় হয়, এবং তাহ অবস্থা- 
বিশেষে স্থৃকর্ম্মও হইতে পারে অথবা কুকর্ম ও হইতে পারে ।১৯। 
সঃ__পুর্বোক্ত কর্মী। কম্মকলাসঙ্গৎ ত্যন্তা-_কর্ধুদঙ্গ ও ফলাসঙ্গ 
কম্মফলাসঙ্গ। আমি ইহ! করিলাম, এই জ্ঞান করন্মাসঙ্গ ; আর ইহার ফল 
আমি ভোগ করিব, এই জ্ঞান ফলাদঙ্গ ( মধু )। তছ্ভয় ত্যাগ করিয়া। 
নিত্যতৃপ্তঃ__ধে ব্যক্তি কোন বস্ত লাভের জন্ত আকাজ্ষা! রাখে, সে যতক্ষণ 
তাহা ন! পায় ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। কিন্তু অমুক বস্ত আমার চাই, 
এরূপ কামন! না করিয়! যে যদৃচ্ছালাতে সন্তষ্ট হইয়] কর্ম করে, তাহার 





আমি কর্ম করি,_নাই এ ধারণ! যার, 
আমক্তি নরম কর্মের ফলে আসক্তি বাহার, 
শূন্য কম্প কাম্য বন্ত লাভ তরে লালায়িত নয়, 
অকশ্মতুল্য আপনি আপন মনে নিত্য তৃপ্ত রয়, 
এমন কিছুই নাই এ সংসারে যার, 
জীবন যাপন করে আশ্রয়ে যাহার, 
সতত প্রবৃত্ত কর্ধে যদিও সে রয়, 
জানিবে, সে কিছুই না করে, ধনঞ্জয় ! 
ইন্দ্রিয়ের ক্রিয় মাত্র করিলে বর্জন, 
অকর্মু বলে না পার্থ, তা,রে জ্ঞানিগণ।২০। 











অধ্যায় ] নিষ্কাম জিতেজ্িয়ের কর্ম অকর্গ্বরূপ। ১৬৭ 


নিরাশী ধতচিত্তাত। ত্যক্তসর্ববপরি গ্রহঃ। 
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ববন্‌ নাপ্রোতি কিহ্বিষম্‌ ॥২১। 


উদ্বেগের কোন হেতু নাই; সে নিতাতৃপ্র। আর যে শিরাশ্রয়ঃ-_সংসারে 
এমন কিছুই নাই, সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া, অবলম্বন করিয়া, যাহার 
মুখ চাহিয়া! থাকে । সঃ কম্মণি অভিপ্রবুত্তঃ অপি--সে কমে সর্বদ! প্রবৃত্ত 
খাকিলেও। নকিঞ্চিং করোতি এব__ স্ুক্মদর্শনে কিছুই করে না। 
সেই যথার্থ অকম্মা; কেবল কশ্মেত্ত্রিয়ের ক্রিয়া! বন্ধ করিলেই অকম্ম হয় 
না; 5,৪-৬শ্লোক। ২০। 

যে নিরাশাঃ--যাহার আথা অর্থাৎ ফলকামন! নাই । ধতচিত্বাত্মা-_ 
যাণ্চার চিন্ত, অন্তঃকরণ এবং আত্ম! অর্থাৎ শরীর, সংযত (শং)। তাক্তপর্বব- 
পরিগ্র»ঃ--দান গ্রহণের নাম পরিগ্রহ | যেব্ক্ি কোন দান গ্রহণ করে 
না। যে কাহারও দান গ্রষ্ণ করে, দাতা তাহার হৃদয়ের উপর আধিপতা 
করে; তাহার মনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়; সে হীন হইয়া যায়। তিনি, 
কেবলং শারীরং কম্ম কুর্বন্--কেবল শরীরের দ্বাখ! কম্ম করিয়া! কিহিষং ন 


কল্মফলে তৃষ্ণা নাই অন্তরে যাছার, 

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বশীছত যার, 

কখন কাহারও দান গ্রহণ করে না, 

“আমি করি" অভিমান অস্ত্রে রাখে ন।, 
নিঙ্গাম . কেবল শরীরে করে কন্ম সমুদয়, 
ভিতেন্তরিয়ের কম্মদোষ-_পাপপুণা তাহার না হয়। 
নর্বং কণ্দ, অন্ত পক্ষে, বদি চিন্তে ভোগাসক্তি রয়, 
অকর্খুুল্া না রয় শ্ববশে যদি হন্দ্রিযনিচয়, 

সর্ব কর্ম ফন্তপি সে করে, হে বর্জন 

ঘুচে ন! তাহাতে তা'র সংসার-বন্ধন।২১। 


১৬৮ যদৃচ্ছালাভসন্ত সমদর্শার বর্ম অকর্মন্বরূপ। [চতুর্থ 


যদৃচ্ছালাভসম্তুফো ছন্ছাতীতো! বিমুসরঃ | 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥ 


আপ্রোতি--পাপপুণ্যরূপ দোষ প্রাপ্ত হয় না। কিহ্বিষ-দোষ) পাপে 
তায় পুণ্যও সংসারপাশের হেতু বলিয়া, তাহাও মুক্তিকামীর পক্ষে দোষ। 

কেবলং শারীরৎ কর্ম্ম_যিনি কর্্মকে কেবল দেহেক্ট্রিয়াদি শারীরিক 
ব্যাপার বলিয়াই' জানেন (৫1১১)) কর্ম করিয়াও সে সকলে “আমি 
করিতেছি* এমন অভিমান ধাহার থাকে না, তিনি কর্্মজনিত পাপপুণ্যের 
ভাগী হয়েন ন!। অন্ত পক্ষে যদি কর্মে অহংবুদ্ধি থাকে, চিত্তে আসক্তি 
থাকে, দেহেজ্ি়্ সংযত না হয়, তবে সর্ব কর্ম ত্যাগ করিলেও তন্বার! 
কখন সংসারপাশ ছিন্ন হয় না। ২১। 

যদৃচ্ছালাভসন্ত্টঃ__যাহা স্বভাবতঃ পাওয়া! যায়, তাহা যদৃচ্ছালাত ঃ 
তাহাতে সন্তষ্ট। স্থতরাৎ হন্বাতীতঃ-_প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, সুখ ছুঃখাদি ত্বন্- 


যে রহে যৃচ্ছালাভে তুষ্ট নিরম্তর, 
শীত-উক্ণ-নুখ-ছুঃখে ন! হয় কাতর, 
অনয! বিদ্েষ বুদ্ধি মনে নাই যার, 
ছন্বাতীত সফলে বিফলে কর্মে তুল্য ব্যবহার ; 
সমদর্শার ঘটে না বন্ধন তা”র কণ্্ম করি যত, 
সর্বকর্থ সে সব অকর্মরূপে হয় পরিণত। 
অকর্থতুলা অন্ত পক্ষে, কাম্য বন্ত তরে যে ব্যাকুল, 
আত্মপর, ভালমন্দ চিস্তায় আকুল, 
কুটিল বিদ্বেষ বুদ্ধি পুরিত অন্তর, 
বাসন! সফলে হৃষ্, বিফলে কাতর ; 
তাজি শস্ত্র বুধ! তার অরণ্যে নিবাস, 
হয় ন! বিচ্ছিন্ন তায় সংসারের পাশ ।২২। 


অধ্যায়] জ্ঞানযুক্ত যজ্ঞার্থ কর্ম অবর্থগ্বরূপ। ১৬৯ 


গতসঙ্গস্য মুক্তম্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যজ্ভায়াচরতঃ কন সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥ 


ভাবের অতীত। বিমৎসরঃ--বিদ্বেষ, অগুয়া, বৈরবুদ্ধিশূন্ভ। আর সর্বত্র 
সমদর্শন হইলে শক্র-মিক্-বুদ্ধি দূর হয়। সিদ্ধ, অসিদ্ধোৌ চ সমঃ, ২1৪৮ 
দেখ। কম্ম কৃত্বা অপি ন নিবধাতে--সে কম্ম করিয়াও কম্মফলে বন্ধ 
হয় না। অন্ত পক্ষে যাহার প্রকৃতি তাদুশী নহে, যুদ্ধাদি স্বধশ্ম ত্যাগ 
করিয়া বনবাসী হইলেও তাহার কন ক্ষয় হয় না।২২। 

গভসঙ্গহত--যাহার আসক্তি সর্বতোভাবে নির হইয়াছে (শং)। 
মুকস্ত-_রাগ-ছ্বেষাদি হইতে মুকক (শী )। ক্রোধবশে কাজ কর! যেমন 
দোষ, ভালবাসার খাতিরে কাজ করাও তেমনি দোষ। জ্ঞানাবস্থিত- 
চেতসঃ-_জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া! কম্ম করা কিরূপ, পর গ্লোকে তাহা বিবৃত 
হইয়াছে। ন্তায় কম্ম আচর'তঃ__আর যে বজ্ঞাুষ্ঠানের উদ্দেশেমাত্র সর্ব 
কন্ম করে (শং, রাম); ৩1৯ টীকা! দেখ। তাহার সর্ব কম্ম। সমগ্রং 
প্রবিলীয়তে,_সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়; তদ্দার৷ পাপ পুণ্য হয় না। 

“কষ্ম এবৎ অকম্মের স্বরূপ তগবান্‌ বুঝাইলেন। বাহিরের বর্মত্যাগ 
প্রকৃত অকশ্ম নহে; পরস্ধ নিফ্কামীর কণ্ম অকশ্মহৃল্য (91১৯), আসজিশুন্ত 
কশ্ম অকশ্মৃতুল্য (২০) জিতেস্ত্রিয়ের কশ্ম অকর্ম্মভুল্য (২১) যদৃচ্ছালাতসন্ধ্ 
সমদর্শার কম্্প অকশ্মতুল্য (২২) এবং গতসঙ্গ জ্ঞানীর হজ্ঞার্থ কর্ম অকর্ম- 


আসক্তির লেশ নাই অন্তরে যাছার 

রাগ নাই, দেব নাই, নাই অহঙ্কার, 
জ্ঞানীর সদ! চিত অবস্থিত অবিচল জ্ঞানে, 
মজ্ার্থ কর্প যাহ! কিছু করে, তাভা যজ্ঞ বলি মানে, 
অকর্পুহুল্য তাহার সমস্ত কর্ম কর্মফল আর 

বিলীন হইয়া যায়, কৌরব-কুমার | ২৩। 


১৭০ অধিকারী ভেদে বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞ (২৪--২৯)1 [চতুর্থ 


ব্রঙ্গা্পণং ব্রহ্ম হবি ব্র্গাঞ্ো ব্রহ্মণা ছুতম্‌। 
ব্রন্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিন! ॥২৪॥ 


তুল্য (২৩)। এই যজ্ঞার্থ কর্ম্মই ভগবানের বিশেষ অনুমোদিত কর্ম ; ৩$ 
শ্লোক দেখ। অতঃপর যখন যজ্ঞের বল প্রচার ছিল, সেই প্রাচীনকালে 
প্রচলিত কতকগুলি লাক্ষণিক যজ্ঞের উল্লেখপূর্বক (২৪-__-৩৩) কোন্‌ 
শ্রেণীর লোকে কি ভাবে কিরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়! থাকে, তাহা 
প্রদর্শনপূর্ববক প্রস্তাবিত যভ্তার্থ কর্ম্মতত্ব সবিস্তারে বুঝাইতেছেন। ২৩। 

ধিনি জ্ঞানে অবস্থিত হইয়! কর্ম করেন, তিনি যজ্ঞের প্রতি অঙ্গে ব্রহ্ম 
দর্শন করেন। তিনি দেখেন হোমকার্ষ্যের ভিতর অর্পণৎ ব্রহ্ধ-_দ্বতাদি 
অর্পণ কর্মরূপে ব্রহ্ম। হৰিঃ__ঘ্বতরূপে। ব্রদ্দ। ব্রহ্মাগৌ-_ ব্রঙ্গরূপী 
অগ্বতে। ব্রঙ্গণ- ব্রক্গরূপী হোতা কর্তৃক। ভুতম্__হোম। অগ্নি, 
হোতা ও হোম সমস্তই ব্রহ্মা । ব্রহ্মকর্মঘমাধিনা তেন-__-এই ভাবে ধাহার 
চক্ষে সমন্তই ব্রহ্ম, তাদৃশ পুরুষ-কর্তৃক। ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্‌--ব্রহ্গই 
লাভ হয়। 


বিবিধ এভাবে যজ্ঞার্থ কম্থ করে যে দাধন 
লাক্ষণিক তাহার সমস্ত কম্দ্ম অকর্্ম ফেমন। 
যজ্ঞ অধিকারী ভেদে যজ্ঞ বিবিধ প্রকার 
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কছি বিবরণ তা”র। 
গতসঙ্গ জ্ঞানী যিনি, জ্ঞানে অবস্থিত 
তার চক্ষে সর্বময় ব্রহ্ম বিরাজিত। 
ব্রহ্ম করব, ব্রহ্ম হবিঃ, ব্রহ্ম হোমানল, 
বর্গজ্ঞানীর ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্ম হোম, ব্রহ্মই সকল ;-- 
জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব ভাবে সর্ব কশ্মে করি ব্রঙ্গ জ্ঞান 
ব্রহ্মকেই প্রাণ্ড হয় সেই জ্ঞানবান্‌। ২৪ । 


অধ্যায়] দৈবধজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ। ১৭৯ 


দৈবম্‌ এবাপরে ষজ্ঞং যোগিনঃ পরুপাসতে। 
্রহ্গাগ্নাবপরে যজ্ং যজ্জেনৈবোপজুহবতি ॥২৫॥ 


হোম কার্ধ্যকে উপলক্ষ করিয়া এখানে সর্ব কম্মেরই ভিতরের কথ! 
উক হইয়াছে । সমুদায় জাগতিক ব্যাপারে,_যিনি কর্ত!, যাহা কর্ধ্দ, 
যে ক্রিয়া, যে সকল করণ, যাহ! অধিকরণ-_-এই সমস্তই ব্রন্মের বিভিন্ন 
ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে । মন্বঃ সর্ব্বং প্রবর্কতে (১০৮ দেখ )। 
স্থতরাৎ আমাদের অন্তরের অসংখ্য কর্ম সংস্কার, বাহিরের অসংখা 
কর্মচেষ্টা, কর্মের অধিষ্ঠান ইত্যাদি সব বক্ষরই ভাবাস্তর। ঈদুশী ধারণ! 
যখন ঘনীভত হয়, সতাপ্রতিষ্ঠ ভয়, তখন জ্ঞানে সমস্ত বঙ্গ হইয়া! যায়। 
ইছার নাম ব্রদ্ধপঘাধি। তাহা তলে কি হয়? ব্রদ্দৈব তেন গন্তব্যম্। 

“এখন ঠিক দেখভি,_তিনিই বলি, তিনিই হাড়কাঠ, তিনিই 
কামার ।” “আমায় দপ্‌ করে দেখিয়ে দিলে, মা'ই সব হয়ে রয়েছেন; 
তিনিই জীব, তিনিই জগৎ *__কথামু। ই! ব্রহ্ষক্লান। ২৪। 

পরে যোগিনঃ_-অন্ঠ কর্ম্মযোগিগণ | দৈবম্‌ এব ষল্ঞং পর্মাপাসতে-_ 
শ্রন্ধাসহ অনুষ্ঠান করে (শ্রী)। জগতের মঙ্গল কামনার, জগচ্চক্র- 
প্রবর্তনের কামনায়, দেবশ-ক্তর পুষ্টির জন্ত কর্টযোগিগণ দৈবম্‌ এব 
যজ্ঞম-টদৈব যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে। অপরে-ব্রক্ষবিদ্গণ ( শং)। 
বজেন-__জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা, অর্থাৎ সমস্যই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে । ব্রহ্ধাপঘ্মো-_ 


দৈব কর্ুধোগী দেবতার পোষণের তরে 
শ্রদ্ধাভরে দৈব যক্ঞ অনুষ্ঠান করে। 
ব্রহ্মজ্জানী করি বিশ্বে ব্রক্মদরশন, 

অন্থবিধ  ব্রহ্মাগ্রিতে করে সেই যজ্ঞের বন; 

জ্ঞানযজ্ঞ প্রব্যময় দৈব বজ তাজিভ্ঞানবান্‌ 
ভাবময় ভ্ঞানযজ্জ করে অনুষ্ঠান। ২৫। 


১৭২ ইন্জিয় স্যম-নিফামভোগযজ্ঞ। [চতুর্থ 


শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিযু জুহবতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ অন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহবতি ॥২৬॥ 


বরহ্ষরূপী অগ্নিতে। যল্ঞম্‌ উপজুহবতি--যক্তকে আছতি দেয়। অর্থাৎ 
ধাহার ব্র্গজ্ঞান জন্মে, তিনি দ্রব্যময় পূর্বোক্ত দৈবধজ্ঞ ত্যাগ 
করিয়া (আহুতি দিয়) ভাবনাময় জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন। জগতের সমুদায় ক্রিয়াকে এক বিরাট যজ্ঞের অঙ্গরূপে ভাবন! 
করেন। ২৫। 

অন্তে_সংযমী মহাত্মগণ। শ্রোত্রাদীনি ইন্জিয়াণি, সংযমাগিযু জুহবতি 
- সংযমরূপ অগ্রিতে আছুতি দেয়; ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করে ( শং)। 
অন্তে শব্দাদীন্‌ ইন্দিয়ামিধু জুহবতি-ইন্িয়ূপ অগ্নিতে শব্াদি 
বিষয়কে আছৃতি দের, অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করে (শ্রী)। 
২৬৪ দেখ। 

যজ্ঞের মূল ত্যাগ। ইন্দ্রিয়ের সহিত, ভোগ্য বিষয়ের সংযোগ 
হইলেও, য্দি সে বিষয়সন্বন্ধে রাগছেষ না জন্মে, তবে তাহা ইন্জিযা-. 
গ্রিতে ভক্দীভূভ হইল বলা যায় এবং তাহা ত্যাগাত্মক যজ্ঞমধ্যে 
গণনীয়। ২৬। 


কেহ বা আহুতি দেয় সংযম-অনলে 
ইন্দ্রিয় সংযম নয়ন শ্রবণ আদি ইন্জিয় সকলে )-_ 
যজ্ঞ ইন্জিয়-সং্যম-যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান 
জিতেন্দ্রিয় তাহে পার্থ ! সেবে ভগবান্‌। 
নিম. শব্দাদি বিষয়ে পুনঃ, আর অন্তজন 
ভোগযজ্ঞ ইন্জ্রিয-অনলে করে আছুতি অর্পণ ;_- 
অনাসক্ত ইন্দ্রিয়ে বিষয় করি ভোগ 
ংসারী ঈশ্বরে ভজে সাধি বর্মযোগ। ২৬। 


অধ্যায়] ধ্যান-তপো-বোগ-খ ব-যজ্ঞ। ১৭৩ 


সর্ববাণীন্দরিয়কন্্মাণি প্রাণকল্দ্াণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্লো জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥ 


অপরে চ-_এবং ধ্যাননিষ্ঠগণ। জ্ঞানদীপিতে-__জ্ঞানরূপ তৈলে দীপিত 
উজ্দলীকৃত। আআত্ম-সং্যম-যোগাশৌ-_আত্মসংযমরূপ যোগামিতে | সর্ব্বাণি 
ইন্জিয়কর্ম্মাণি, প্রাণকম্মাণি চ জুহবতি-_সমন্ত ইন্জিয়-কর্ম্ম ও প্রাপাদি পঞ্চ 
বাযুয় কর্ধ উপরম করেন (শ্রী )। সর্ধ ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়। আত্মার 
চিত্ত স্থির করেন (গিরি)। অথবা আত্মসং্যম--মনঃ-সংযমরূপ 
যোগাগ্রিতে ইত্যাদি । মনঃসংবমদ্বারা ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ুর কর্ম-গ্রবগত! 
নিবারণ করাই আম্মসং্যমযোগ। ই£1 ধ্যানযোগ । 

ইন্ত্রিয়ের কম্ম--চক্ষুর কম্ম দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আঘ্রাণ, 
জিহ্বার রসাম্বাদন ও ত্বকের স্পশজ্ঞান। ইহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় । 
হস্তের কর্ম গ্রহণ ; পদের গমন, মুখের বাক্যোচ্চারণ, পায়ু ও উপস্থের 
মল মুত্রাদি পরিত্যাগ । ইহার] পঞ্চ কশ্বেন্্রর়। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর 
কম্ম--গ্রাণের কর্ম বহির্গমন, নিশ্বান; অপানের 'অধোনয়ন, প্রশ্থাস ; 


অন্ঠবিধ যজ্ঞ করে ধ্যাননিষ্গণ, 

কহি গুন, নিষ্টাবান্! তা+র বিবরণ। 

দর্শন স্পর্শন আদি ইন্দ্রিয়ের কন 

নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি প্রাপাদির ধণ্ম। 

ভ্তান তৈলে দীপক আন্মসংঘম-অনল, 

তাহাতে আহুতি দের সে কম্ম সকল। 

কর্ত্মাক্ প্রাণ আর উন্দ্িয়-নিকরে 
ধ্ানহজ্ঞ ধ্যানযোগে ধ্যাননিষ্ঠ সং্যমিত করে 

রোধিয়! সমস্ত ক্রিয়া করে আত্মধ্যান। 

অন্টবিধ যজ্ঞ পুনঃ শুন, মতিমান্‌ | ২৭। 


১৭৪ দ্রবাতপোযোগ-খিযজ্ঞ। [চতুর্থ 


দ্রব্যযজ্ঞাত্তপোষজ্ঞা! যোগধভ্ঞ স্তথাপরে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযভ্ভাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮। 


ব্যানের ব্যাপ্তি, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি; সমানের তূক্ত দ্রব্য পাক করা) 
উদ্বানের উদ্দনয়ন, কণ্ঠস্বরোৎপাদন। ২৭। 

কেহ দ্রব্যযজ্ঞাঃ-_দ্রব্যদ্থার! অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ; যথা! দৈবধজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ 
ও ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি। কেহ তপোষন্ঞাঃ__-তপোরূপ যজ্ঞ (১৭1১৪--১৬)। 
শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তি সকলকে যোগ্য মর্ধযাদার ভিতরে রাখিয়া, 
উপযুক্ত করে নিয়োগ করিবার জন্ত একাস্তিকী চেষ্টার নাম তগন্তা। 
সত্যাচরণ, ইন্দড্িয়সং্যম, ব্রহ্গচর্যয, চিত্তের একাগ্রতা সাধন, শম দম।দি সমস্ত 
তপোযজ্ঞের অন্তর্থত। কেহ যোগযজ্ঞাঃ-_চিত্তবৃত্তি-নিরোধ রূপ যোগধজ্ঞ। 
তথ। অপরে, শ্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ-স্বাধ্যা়যজ্ঞ,। নিয়মিত বেদ পাঠ 
এবং জ্ঞানষজ্ঞ, শান্ত্রার্-পরিজ্ঞান ( শং ) অথবা বেদাভ্যাসে যে জ্ঞান লাভ 
হয়, তদ্রুপ যজ্ঞ (শ্রী) অনুষ্ঠান করে। গীতাপাঠও 'জ্ঞানযজ্ঞের 
অন্তর্গত রী ১৮৭০ দেখ | ইহার! যতয়ঃ-যত্তশীল। এবং সংশিত- 
ব্রতাঃ-দৃঢব্ূত। ভ্রব্যজ্ঞ গ্রন্ৃতি পদগুলি বছ্বীহি-সমাস-নিপন্ন 
বিশেষণ পদ। দ্রব্দানাদিরূপ যজ্ঞ যাহারা অনুষ্ঠান করে, এইরূপ 
পদচ্ছেদ। ২৮। 


ড্রবাযজ্ঞ কেহ অল্পদান আদি দ্রব্য-বজ্জ করে, 
তপোধজ্ঞ ব্রত আদি তপোষন্ত সাধে বা অপরে। 
যোগবজ্ঞ চিত্র-বৃত্তি রুদ্ধ করি কেহ যোগযজ্ঞ, 
খবিষজ্ঞ বেদপাঠে শান্ত্রপাঠে কেহ জ্ঞানযন্ত। 
যত্বশীল দৃঢ়ব্রত ইহার! সকল, 
যতনে সাধিয়! বজ্জ লতে শুভ ফল। ২৮ 


অধ্যায়] পৃরক রেচক কুস্তক-যজ্ঞ। ১৭৫ 


অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ। 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি ॥২৯॥ 


তথা আপরে, অপানে-_-অপান বাযুর বৃত্তিতে। প্রাণৎ জুহ্বতি-- 
প্রাণবাযুর বৃত্তিকে নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়! নিশ্বান 
ত্যাগ করে না। ইহ! পূরক। কেহ শ্রাণে অপানৎ ভুহবতি--নিশ্বাস 
যাগ করিস। প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। ইহা রেচক (শং)। 

অপরে, নিরতাহারাঃ--পরিমিতাহারী। অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বার! 


উদ্ধগামী শ্বাস বাযু, তারে বলে প্রাণ, 
অধোগামী শ্বাস যাহা তাহাই অপান। 
অপানে নিক্ষেপ করে প্রাণ কোন জন, 
পুনুক রুধ্ধ করে দেহ-মাঝে প্রশ্বাস পবন। 
প্রাণে বা নিক্ষেপ করে অপান অপরে,__ 
রেচক. ভ্যঞ্জিয়া নিশ্বাস বায়ু শ্বাস রুদ্ধ করে। 
ছবিংবধ এ প্রাণায়াম,-পুরক রেচক, 
মনের স্থিরতা তরে সাধয়ে সাধক। 
যে কোশলে রুদ্ধ এই দ্বিবিধ পবন 
তাহাকে কুম্তক-যোগ কছে যোগিগণ। 
প্রাপারামে রত কেছ সংযত-জআহানী 
সাধিয়। কুস্তক-যোগ, কৌরব-কেশরি ! 
প্রাণ ও অপান, ব্যান, সমান, উদান, 
কুস্তক স্তন্তাত করিয়। এই পঞ্চবিধ প্রাণ, 
তাহাতে আহুতি দেয় ইন্দ্রিয় নিচয়,- 
জ্ঞানেন্দ্রিয কর্শেন্্িয় বৃত্তি করে লয়। ২৯ 


১৭৬ প্রাণায়াম-যজ্ঞ। [ চতুর্থ 


সর্বেবেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ক্ষ যিতকলাষাঃ ॥৩০॥ 
বিষয়-গ্রহণের নাম আহার । এই বিষয়ভোগরূপ আহার যাহার! সংযত 
করে। প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ--প্রাণসংযমপরায়ণ হইয়! (প্রী)। প্রাণাপানগর্তা 
রুদ্ধা_নিশ্বীস প্রশ্বাস ছই রুদ্ধ করিয়।। প্রাণান্-_ইন্দ্রিয়গণকে। প্রাণেধু 
জুহবতি-_প্রাপাদি বাষুতে লয় করে। ইহা কুস্তক (্রী)। 

প্রাণায়াম--সাধারপতঃ নিশ্বাস বায়ুকে প্রাণ বলে; এবং অনেকে 
তাহা হইতে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করাকে প্রাণায়াম বলেন। বস্তুতঃ তাহ! 
নছে। শ্বাস বাযু প্রকৃত গ্রাণ নহে এবং শ্বাসরোধ করাও প্রাণায়াম নহে। 
যে অথণ্ড অনন্ত সর্বব্যাপিনী শক্তি এই ব্রহ্মা ধারণ করিয়া আছে, যে 
শক্তি হুর্ষ্যে, চন্দ্র, গ্রহ উপগ্রহাদি সমস্ত পদার্থে_প্রতি অণু পরমাণুতে 
ক্রীড়া! করিতেছে, তাহাই প্রাণ। বাহ্‌ ও অন্তর্জগতের সমুদায় শক্তির যে 
মূল অবস্থা, তাহাই প্রাপ। তাহারই যে অংশটুকু আমাদের দেহকে 
পরিচালিত করিতেছে, তাহাই আমাদের প্রাণ__জীবনীশক্তি। এই 
প্রাণই ঈ্াযুমণ্ডলীর ভিতর দিয়! আমাদের দেহযন্ত্রটার ধারণ এবং পরি- 
চালন করে বলিয়া, আমাদের দর্শনাদি ইন্দ্িয়ক্রিয়া৷ ও শ্বাস গ্রশ্বাসাদি 
সমস্ত জৈব ক্রিয়া চলিতে থাকে । এই প্রাণশক্তির আয়াম, নিয়মন 
(102017000 ) বা তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম- 
তত্ব গ্রস্থপাঠে বুঝ। যায় না। জানিতে হইলে গুরুর আবশ্তক | ইছাতে সমস্ত 
বায়ুর ক্রিয়। একীভূত হয় ও তাহাতে সমস্ত ইন্জিয়ক্রিয়। বিলীন হয়। ২৯। 

বজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বলিতেছেন । পূর্বোক্ত সর্ব অপি এতে যজ্ঞবিদঃ-_ - 
এই সমস্ত যজ্ঞতত্ববেতগণই | বজ্ঞক্ষরিতকল্মবাঃ-_হজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা নিষ্পাপ 
হয়েন। বাহার! যজ্ঞ করিতে ঠিক জানেন, তাহার প্রাণায়ামাদি যোগবজ্ঞই 
করুন ব1 অন্ত বজ্জই করুন, তন্থারাই নিষ্পাপ হয়েন।৩০। 
. বজ্ঞে  বজ্ঞভেদে যোগী এই বিবিধ প্রকার 

পাপক্ষর়  যজ্তবিৎ সবে, যজ্ঞে নষ্টপাপভার। ৩০ 


অধ্যায়] বাজিকের বদ্ধলাভ, অধাঞ্জিকের গতি নাই। ১৭৭ 


যজ্জশিষ্টাম্বতডুজো যনান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 


নায়ং লোকোহস্ত্যযজজস্য কুতোহম্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১॥ 
এবং বহাবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে । 
কম্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববান্‌ এবং জ্ঞাত্ব! বিমোক্ষ্যসে ॥৩২া 


যজ্জশিষ্টামৃততুজঃ--যজ্ঞ সাধনের পর অগ্লাদি যে যে বসন্ত অবশিঞ্ থাকে, 
তাহা অমৃত-সদৃশ। এ অমৃততুল্য অন্াদির দ্বার! যাহার! জীবন ধারণ 
করেন, তারা যজ্ঞশিষ্টামুতহুজঃ। তাহারা ক্রমমুক্িদ্বারে সনাতনৎ ব্রক্ধ 
যাস্তি। অবজ্ঞন্ত-_যন্জহীন ব্যক্তির । অয়ং( মনুষ্য) লোক: নাস্তি। অন্তঃ 
কুতঃ_্বর্গাদি গগ্ঠ লোক লাভত দুরের কথা) ৩.১৩ দেখ। ৩১। 

এবম্‌-_-এবমিধ। বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ ব্রহ্মাণো মুখে বিততাঃ--বেদের 
্রাঙ্মপাংশে সবিস্তারে কথিত আছে। তান্‌ সর্বান্‌ কর্মজান্‌ বিদ্ধি--বাকা 
মন ও শরীরে অনুষ্ঠিত কন হইতে সেই যজ্ঞ সকল নিষ্পন্ন হয় জানিও। 
এবং জ্ঞাত্বা__যেরূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠানপুর্ব্বক 
যজ্জাবশেষ অল্প ভোজনে নিষ্পাপ ভয় এবং পরিণামে সনাতন ব্রহ্ষধামে 
গমন করে, তাহার মর ভাত ভইয়া, ব্রহ্মমুখে বিস্তারিত যজ্ঞ সকল 
আটরপপূর্বক, ৩.৯ দেখ। বিমোক্ষাসে--মুক্তি লাভ করিবে। 


সাধিয়া বিবিধ যজ্ঞ অ্লাদি যা” রয় 

অমৃত সমান তাহা, সাধুগণে কর়। 
যাজ্িকের শরীর ধারণ করে সে অমতে যার. 
্রক্ষলাত সনাতন ব্রদ্ষধামে যায় সবে তারা) 

এ সংসার-মাঝে করি শরীর ধার্ণ, 
অধাজ্িক সে বজ্ঞের অনুষ্ঠান করে ন1! যে জন, 
ইহুপর2 মন্তুয্যলোকেও হার! স্থান নাই-তা'র, - 
লোকে এইট অন্ত যে উত্তম.লোক ,কথ। কি আহার ৩১ 

১২ 





১৭৮ এই যজ্ঞ রহস্ত বুবয়া! ধজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক মুক্ত হও। [চতুর্থ 


শ্য়ান্‌ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাজ, ভ্ানযজ্ঞঃ পরন্তপ। 
সর্ববং কণ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩ 
১৮ প্লোকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কর্ম ও অকর্থ তত্ব বুঝিতে পারে, 
সেই বুদ্ধিমান্‌, সেই ক্ৃতগ্রকর্ধন্কৎ । ১৯__২৩ শ্লোকে সবিস্তারে সেই তন্ব 
বুঝাইবার প্রসঙ্গে যজ্ঞার্থ কর্মের অন্থমোদন করির়! ২৪-৩২ শ্লোকে বিবিধ 
লাক্ষণিক বজ্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই যঙ্জনমূহের যেরূপ উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহার মন্্ব অনুধাবন করিলে দেখ! ধায়, যে তিনি মীমাংসক- 
দিগের সঙ্কুচিত বজ্তবিধি গ্রহণ করেন নাই। হন্ত শবের মৌলিক অর্থ 
ঈশ্বর আরাধন1; ৩.৯ টীকা দেখ। সেই মৌলিক অর্থ এবং যজ্ঞবিধির 
যাহা ব্যাপকন্বরূপ, তাহা! স্বীকারপূর্বক বলিতেছেন যে, নিফাম সাত্বিকী 
বুদ্ধিতে, জ্ঞানযুক্তচিত্তে কর! হইলে আমাদের জীবনের সর্ব কমই যক্তস্বরূপ 
হয় এবং সেই সকল যজ্ঞার্থ কর্মে মোক্ষ লাভ হয়। এই তত্ব বুঝিয়া যে 
সেই বজ্ঞার্থ কর্ম করিতে পারে, সেই কর্মাকর্মতব বুঝিয়াছে। তুমি 
তাহা বুবিয়! জ্ঞানযুক্ত যজ্ঞার্থ কর্ন অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মুক্ত হও। ৩২। 
তবে, পূর্বোক্ত যজ্ঞ সকলের মধ্যে দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ--দ্রবযসাধ্য যজ্ঞ 


বেদ মধ্যে হেন বহু বজ্র বিষয় 
সবিস্তারে বিধিবন্ধ আছে, ধনঞ্রয় ! 

সর্বজ্ঞ কায়-মন-বাক্য হ'তে বত কর্ণ হয়, 

কর্দজ সে কর্্-সম্ভৃত সেই যজ্ঞ সমূদয়। 

এই বজ্জতত বিভিন্ন প্রকৃতি তেদে ভিন্ন ভিন্ন জন 

জানে মুক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন যজ্ঞ, করে, হে, সাধন। 
বজ্ঞহীন ইছলোকে স্থান নাহি পায়, 
যজ্ঞশিষ্টামৃততোজী ব্রক্মলোকে বায়। 
বজেয় রহন্ত এই অন্তরে জানিয়া 
মুক্ত হও কর্ণ করি যজ্ঞের লাগিয়া ৷ ৩২। 


অধ্যায় ] জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেঠ--জ্ঞানে কর্মের পরিসমাণ্তি। ১৭৯ 


অপেক্ষা । ভ্ঞানবজঃ শ্রেয়ান্‌-£শ্রে্ঠ। হে পার্থ! অখিলং-_-নিরবশেষ। 
সর্বৎ কর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে-_-পরিসমাণ্ড হয়, ক্ষয় হুইয়! যায়। 

যজ্ঞসমূহ সাধারণতঃ ভ্বিবিধ | দ্রব্যধজ্ঞ ও জ্ঞানযজঞ। যে সকল যন্ত 
করিতে নানাবিধ দ্রব্যের আবশ্তাক হয়, তাহারা দ্রবাযজ্ঞ ; যেমন আমাদের 
শ্যামাপূজ! বিষুপূজাদি অথবা অন্ত ব্রতাদি। ভ্ঞানযজ্ঞ কোন দ্রব্যের দ্বার! 
করিতে হয় না; পরন্ত মনের ও বুদ্ধির ব্যাপারেই হইয়! থাকে; এই 
ভ্ঞানযজ্ঞ কিরূপ তাহা! বর্ধার্পণং বক্ধহবিঃ ইত্যাদি 8২৪ গ্লোকের ব্যাখ্যায় 
দেখিয়াছি। যজ্ঞের দ্বার! বঙ্গাগ্রিতে যজ্ঞের আভ্তি (২৫), ইন্দরিয়ামিতে 
বিষয় সকলের আহুতি (২৬),আত্মসধ্যম-যেগাগিতে ইন্দ্রিয় কর্মের ও প্রাণ- 
কর্ধের আহুতি (২৭) ইত্যাদি জ্ঞানযজ্ঞ। ৯২৭ ল্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত 
সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতটাও এরূপ জ্ঞানযজ্ঞ। হৃদয়ে যখন ব্রচ্গতত 
ফুটিরা! উঠে, তখন এ জগতে স্থাবর জঙ্গম যাহ! কিছু সন্ত! আছে, ভিতয়ে 
বাহিরে যাহ! কিছু ক্রিয়া চলিতেছে, সে সমুদায়কে ব্রঙ্গের অবিচ্ছিন্ন কর্ম- 
প্রবাহের বিশেষ বিশেষ ভাব বলিয়! দেখা যায়। তখন দেখ! যায় বিশ্ব 
বারপিয়! বিশ্বেখরের এক বিরাট যজ্ঞ সর্ববদ! চলিতেছে? জাগতিক প্রত্যেক 
ব্যাপার সেই বিরাট যজ্ঞের এক একটী অংশ। ইন্দ্রি়কার্ধ্য সকল এক 
একটা যজ্ঞ; প্রাপকণ্ধ শ্বাস প্রশ্বাস একটা বজ্ঞ; আহার বিহ্বারাদি যাবতীয় 
ক্রিয়। এক একটী যজ্ঞ। সমস্ত ব্রক্ষশক্তির ব্যাপার। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 
হইলে, প্রত্যেক কম্মটী জ্ঞানময় হইবে; প্রত্যেক কর্ধটী জঞানযজ্ঞে পরিণত 
হইবে । তখন সেই জ্ঞানাপ্নিতে প্রত্যেক কর্ধটী দগ্ধ হইয়া! বিলীন হইয়া 
যাইবে। তখন--কেবল তখনই কর্ম পরিসমাপাতে। 


যদিও সমানফল বজ্ঞ সমুদায় 
তথাপি বিশেষ বাহ! শুন, ধনঞজয়! 
বহুবিধ ভ্রব্যোগে যার অনুষ্ঠান 
স্রব্যময় সেই যজ্ঞ হ'তে, মতিষান্‌! 


১৮০ জ্ঞানলাভের উপায় তন্বদর্শী গুরুর সেব!। [ চতুর্থ 


তদ্‌ বিদ্ধ প্রণিপাতেন পরিপ্র্টেন দেবয়া। 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 


সর্বং কম্াখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে। প্রকৃতির কর্ধ-গ্রবাহ 
বন্ধ হইবে না। কর্ম কর, তবে জ্ঞানযুক্ত হইয়! কর। তাহ! হইলেই 
তাহা পরিসমাণ্ড হইবে। কেবল কন্মচেষ্টা ত্যাগ করিলে কম্খ্ব শেষ 
হয় না। বাহিরের কর্ম বন্ধ হইলেও ভিতরের কর্ম চলিতে থাকে ।৩৩। 

সেই জ্ঞান লাভের উপায় শুত্বদর্শী গুরুর দেব1। প্রণিপাতেন-_সম্যক্‌ 
ভাবে প্রণত হইয়!। পরিপ্রশ্রেন-_ঈশ্বর কি, জীব কি, সংসার কি, কিসে 
মুক্তি, ইত্যাদি প্রশ্বের বারা । এবং সেবয়া__তীহার সেবার দ্বার]। তৎজ্ঞানং 
বিদ্ধি। তত্বদধিনঃ ভ্ঞানিনঃ__ষে জ্ঞানিগণ পরমার্থতত্বের ভ্রষ্টা তাহারা। 
তে জ্ঞানম্‌ উপদেক্ষ্যত্তি- তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন। বাহার! 
কেবল গ্রস্থপাঠে জ্ঞানী, তাহার! তত্বোপদেষ্ট। গুরু হইতে পারেন ন1।৩৪। 


জানিবে উত্তম যজ্ঞ, যাহ! জ্ঞানময়, 
মন বুদ্ধি হ'তে যার অনুষ্ঠান হয়। 
যাহ! কিছু কর কর্ন, নিঃশেষে সে সব, 
জ্ঞানে ক্ষয় হ'য়ে যায়, জানিও, পাও্ব 11৩৩ 
কর কন্ম নিরন্তর লক্ষ্য করিজ্ঞান; 
আানলাতের গুরুপাশে সেই জ্ঞান করিবে সন্ধান । 
সহায়  ভক্তিভরে গুরুপদে প্রণিপাত করি, 
গুরূপদেশ শুশ্রধায় তার মনে সম্তোষ বিতরি, 
প্রশ্নে প্রশ্নে সেই জ্ঞান লত, গুড়াকেশ! 
তত্বজ্ঞ যে জ্ঞানী সেই দিবে উপদেশ। 
পরমার্থ-তত্বদর্শী বিহনে অপর 
পারে ন1 সেজ্ঞান দিতে কভু, নরবর ! ৩৪ । 


খঅধ্যায় ] জ্ঞানের স্বরূপ এবং জ্ঞানলাভের ফল। ১৮১ 


যজ্জ্ঞাহা ন পুন মোহম্‌ এবং যাস্যসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাতুন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 


বংকজ্ঞাত্বা-_যে জ্ঞান লাভ হইলে। এবং মোহং-_-ধর্খ্বাধন্্ম কার্ধযাকার্ধা- 
বিষয়ে ঈদুশ কর্তব্যমূড়তা। ন পুনঃ যাহাসি । যেন-_-যে জ্ঞানে। অশেষেণ 
ভূতানি-স্থাবর জঙ্গম সর্ব ভূ (শং)। আতম্মণন ডক্ষাসি-_-আপনাতে 
গ্রঠিষ্ঠিত দেখিব। অথ-_অনন্তর । তাহাও ময়ি-__আমাতে, সর্বাত্ম! 
পরমেশ্বর বান্থদেবে, প্রতিষ্ঠিত দেখিবে ( শং)। 

জানব স্বরূপ এবং তাহা লাভ হইলে কি হয়? তাহা এখানে বিবৃত 
হইল। মে উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ ভয়, ৩৮ শ্লোকে তাচা বলিয়াছেন। 

জ্ঞান আমাদের সাক বুদ্ধর 'ভাববিশেষ; অমানিত্ব আদস্তিত্ব 
ইত্যাদি বিংশতি ইহার রূপ; ১৩।৭--১১ দেখ। কিন্তু বুদ্ধি প্ররুতিরই 
এক ভাব, সুতরাং শ্বছাবতঃ সান্তিক হইলেও তাহাতে রজন্তমের সংশ্বব 
পাকে ; মলিন রাজসিক ও তামসিক "ভাবে তাহার নিশ্মল সাবিক ভাত্ব 
আরত থাকে। সাধনার দ্বারা, সত্ব গু'ণর বিকাশ দ্বারা, সেই রজ ও 
শতমঃকে অভিভূত করা যায়; তখন বুদ্ধি নির্শুল সান্বক হয়, তখন আর 
তাহ! রাজসিক রাগদ্েবাদি সমুৎপর্প বাসনার ছার! বিক্ষিপ্ত হয় ন! অণব! 


যেজ্ঞান পাইলে পার্থ, এ প্রকার আর 

ধর্মাধশ্ম মোহ কত রবে না তোমার। 
জ্ঞানের যেজ্ঞানে সমস্ত ভূত, জড় ব1 চেতন, 
স্বরূপ আপনাতে সমুদায় করিবে দর্শন ; 

আবার সে সমুদায়, দেখিবে পশ্চাতে, 
মাস্থায়ও হে পাগুব! প্রতিঠিত রয়েছে আমাতে ;-_ 
ঈশ্বরে অভেদ সমস্য ভূতে আত্মায় আমায়, 
সন্বদ্শন,  দেখিবে সংসার মাঝে আমি সমুদায়। ৩৫। 


১৮২ জ্ঞানে পাপক্ষয়। [ চতুর্থ 


অপি চেদ্‌ অসি পাপেভ্যঃ সর্বেবভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ | 
সর্বধ জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যাসি ॥ ৩৬ ॥ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোহম্নি ভরম্মসাতড কুরুতেহড্ভুন | 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকর্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 
তামসিক মোহে আবৃত হয় না। তখন বুদ্ধি শান্ত নির্মল নিশ্চল 
(ব্যবসায়াত্মিক1, ২৪১ ) হয়) তখন তাহার প্রকৃত জ্ঞানম্বরূপ প্রকাশিত 
হয়, মেঘমুক্ত আদিত্যের ন্যায় পরম জ্ঞানের বিকাশ হয়; যাহাতে 
পরমাত্মতত্ব জান! যায়, যাহাতে এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্তরালে যে 
অব্যয় এক তত্ব আছে (১৮।২৩), যাহা বিভক্কের স্তায় প্রতীয়মান সর্ব্ব ভূত 
মধ্যে এক অবিভক্ত তত্ব ( ১৩/১৬ ), তাহার তত্ব জান] যায়। প্বান্থদেবঃ 
[সর্বম্* (৭1১৯), “যো কুচ, হায় সৰ তুহি হ্যায়!” যেন ভৃতান্তশেষেণ 
রক্ষ্স্তাত্মন্তথে| ময়ি | ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞান। সপ্তম নবম ও ত্রয়োদশ 
অধ্যায়ে এই তত্ব পরিস্ফুট হইবে। ৩৫। 
অগি চেৎ অসি পাপেত্যঃ ইত্যাদি স্প8। পাপেভ্যঃ-_সর্ব পাপী 
হুইতে। বৃজিনং__পাঁপরূপ সমুদ্র। প্লব_নৌক|। ৩৩) 
যথ! সমিদ্ধঃ__প্র্থলিত। অগ্রিঃ। এধাৎসি-_কাষ্টরাশিকে | ছম্মসাৎথ 
কুরুতে। তথ| জ্ঞানা[গ্ঃ__জ্ঞানরূপ অগ্নি। সর্ববকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে-_ 
সর্ব কম্কে ( অর্থাৎ কর্মমজাত শুতভাশ্ুভ ফলকে ) ভন্মীভূত করে। 
কেহ কেহ বলেন, যতদিন জ্ঞানলাভ ন! হয়, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্ত, 
জ্ঞানের জন্ত, কর্্মষোগ সাধন করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলে পর, 


জ্ঞানফল সর্ব পালী হ'তে যদি হও মহাপাপী। 
পাপক্ষর, জ্ঞানপোতে পাপসিন্ধু তরিবে তথাপি। ৩৬। 
জ্ঞান প্রজলিত অন্মি কাষ্ঠে ভন্ম করে বথা 
ক্ষয় জ্ঞান-অগ্ি সর্ব কর্মে ভন্ম করে তথা। ৩৭। 


অধ্যায় ] জানলাতের উপায় ও গুরুসেবা। ১৮৩ 


ন হি হ্জানেন সদৃশং পবিভ্রম্‌ ইহ বি্ভাতে। 

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 
সর্বব কর্ম সঙ্ন্যাসপুর্ব্বক জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিতে হয়। তাহার! গ্রমাণ- 
স্বরূপ এই প্লোকের উল্লেখ করেন। কিন্তু এ শ্লোক হইতে, বা সমগ্র গীতা 
হইতে এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না। জ্ঞানী কর্ম করিবেন কি না, সে 
সম্বন্ধে কোন বিধি এখানে নাই। সে বিধি ৩ অঃ ২৫_-২৬ গ্লোকে 
আছে। নিজের প্রদ্ভোজন ন1 পাকিলেও জ্ঞানী লোকসংগ্রহের অন্ত 
কম্ম করিবেন। তিনিজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া! সেই যে কম্ম করেন, তাহার 
পরিণাম কি, এখানে কেবল তাহাই উপদিই্ হইয়াছে। তত্বদর্শী 
খষগণ (৫1২৫) ব্রন্মাপাসক জ্ঞানিগণ (১২1৪) সর্বনূত-হিতার্থে যে 
সকল কর্ম করেন, সে সকলের শুভাশুভ ফল তাহাদের জ্ঞানাগিতে ভন্ম 
হইয়া যায়, যেমন অগ্নতে কাষ্টরাশি ভন্্ হয়। কিন্তু অন্ঞানীর কম্মন 
তদ্রপ হয় না। তাহা শুভাগুভ ফল উৎপাদন করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর 
কর্থে এই গুরুতর প্রভেদ। ৩৭। 

জানেন সৃশং পবিত্রৎ__গুদ্ধিকর। ইহলোকে ন ছি বিস্ততে। 

কিন্তু সে জ্ঞান সহসা মিলে না। কালেন যোগসংসিদ্ধঃ--কালসহকারে 
সাধনার পরিপাকে যখন যোগে সিদ্ধ হয়েন। তখন তিনি আয্মনি শ্বয়ম 
(এব) বিন্দতি--আপনার অন্তঃকরণে তাহ! আপনি লাভ করেন। 
কশ্থযোগ ব্যতীত সে জ্ঞান কখন ভয় না (শ্রী )। 


এ সংসার মাঝে সেই জ্ঞানের মতন 

কিছুই পবিত্র নাই, ভরত-নন্দন! 

কিন্তু হে, কামের কালি রহিবে যাবৎ 
জ্জানলাভের ফোটেন! হদয় মাঝে সে ন্রান তাবৎ। 
উপায় অতএব কর্ত্মযোগ সাধন করিয়া 
গুরুসেবা প্রথমেতে সেই কালি ফেলিবে মুছিয়!। 


১৮৪ যোগ-সংসিদ্ধিতে হৃদয়মধ্য আপনি জ্ঞানের বিকাশ। [চতুর্থ 


যোগসংসিদ্ধ__কর্খযোগে সিদ্ধ ( জী, মধু, রামা, বল)) কর্মরযোগে ও 
সমাধিযোগে সিদ্ধ ( শং)। জ্ঞানলাভের জন্ত প্রথমে চিত্তগুদ্ধি আবশ্তক। 
চিন্ত দন্ত, অহঙ্কার, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধার্দির বশীভূত থাকিলে, 
বুদ্ধি নির্মল ন1 হইলে, স্ুসংস্কার অর্জিত ন! হইলে, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের 
ধারণা হয় না, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে না। তজ্জন্ত প্রথমে 
কর্মধোগ সাধনা করিয়া & সকল গুণ অর্জনপূর্ববক জ্ঞানলাভের অধিকারী 
হইতে হয়; পরে জিজ্ঞান্ হইয়া গুরুর নিকট প্রপন্ন হইতে হয়। 
গুরূপদেশ “শ্রবণের” পর “মনন” অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে তদ্বিষয়ের 
অনুধ্যান আবশ্তাক। সতত তাহ! চিন্তা কর, দিবারা্্র চিন্তা করিতে 
থাক, যে পর্য্যন্ত ন1 উহা প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায়, যে পর্যযস্ত নাহৃদয় এ 
ভাবে বিভোর হইয়া যায়। হৃদয় বিভোর হইলে, সেই কথার মর্ম তোমার 
হৃদয়ঙম হইবে। উপদেশাদিতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান । 
তাহ! শোন। কথার মত ফাকা ফাক; চক্ষে দেখার মত জাজ্বল্যমান নয়। 
তন্দারা আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, খআত্মবিজ্ঞান লাভ হয় না। আত্মবিজ্ঞান 
লাভের জন্ত, ধ্যানস্থ হইয়া! হাদয়মধ্যে তাহ প্রতাক্ষ করিবার জন্ত বন্ত 
করিতে হয়,__সাধন! করিতে হয়। এই ভাবে দৃঢ় বত্বপহ অগ্রসর হইলে, 
কালে যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয়, তখন আপনি জীন সূর্য্য ফুটিয়া উঠে। 











শ্রবণ. এরপে নির্লা বুদ্ধি করিয়া অঞ্জন 


মনন গুরুপাশে উপদেশ করিবে শ্রবণ। 
ধান  গুরুপাশে গৃড়তত্ব রহস্ত পাইয়া 


যোগসিদ্ধি ধারণ! করিবে হদে ধ্যানস্থ হইয়া! 
এই ভাবে দৃঢ় যত্নে করিয়! সাধন 
কালে যোগসিদ্ধ তুমি হইবে খন, 
তখন আপনা হ'তে অন্তরে তোমার 
পাইবে সে জ্ঞান তুমি, কৌরব-কুমার ! ৩৮। 


অধ্যায়] জ্ঞানলাভের উপায় ও অবিশ্বাসীর ছঃখ। ১৮৫ 


অন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ততপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। 

জ্ঞানং লব্ধ1 পরাং শাস্তিম্‌ অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 

অজ্ঞরশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াতবনঃ ॥ ৪০ ॥ 
ইহারই নাম যোগসংসিক্ধ। এই জ্ঞান প্রাত্যককে নিক্ষে এই ভাবেই 
অঞ্জন করিতে হয়। ইহার অন পন্থ' নাই। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনই 
জ্রানলাভের উপায় । কন্দ্ম্োগে ইহার আরম্ভ এবং কম্মযোগেরই 
শীর্ষস্থানীয় ধ্যানযোগে ইহার শেষ। শ্রীশঙ্কর তাহাই ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। ০৮। 

কাহার জ্ঞান লাভ হয়? যিনি সংযতেন্দ্রিয়ঃ ও উপদেশাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত 

তইয়া। তংপরঃ-_তজ্জন্ত বিশেষ প্রযন্ন করিতে গাঁকেন। তিশি জ্ঞানং 
লভতে--লাভ করেন। সেই জ্ানলান্তের ফল কি? জ্ঞানৎ লক, 
অচিরেণ_অবিপন্থে । পরাং শাস্ছিম্‌ বধিগচ্ছতি_-মোঙক্ষলাভভ করেন 
()।৩৯। 
* অন্ত পক্ষে, যে অজ্ঞ--শান্্বাদতে অনভিজ্ঞ । অশ্র্দধানঃ ৮--এবং 
যে অজ ন! হইলেও শাস্াদির উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। আর যে সংশঙ্নাত্মা_ 


অন্ধাযুক য়ে, পার্থ! সংবত অন্তরে 
কাতার: নিহ্য যত্ব যার, সেইজ্ঞান লাভ করে। 
জ্ঞানলাভ ভ্তান লাভ তলে পর অচিরে তখন 
লভয়ে পরম! শান্তি জানিও সে জন। ৩৯। 
অভ্ঞ যে অগব! চিকে শ্রদ্ধা নাহি যার, 
কাহার সতত সন্দেহপূর্ণ দয় যাহার, 
জ্ঞানলাভ তাহার মঙ্গল, পার্থ, কখন ন! হয়, 
হয়না? বিশেষতঃ যার চিত্তে সতত সংশর । 








|২ 


১৮৬ জ্ঞানযুক্ত কর্্মযোগী কর্ম্ববন্ধ হয় না। [চতুর্থ 


যোগসংস্যস্তকন্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌ । 
আত্মবস্তং ন কম্মাণি নিবযস্তি ধনগ্জয় ॥ ৪১ ॥ 


সর্বদ! সন্দেহযুক্ত চিত্ত, গুরু বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, সর্ববদ| সন্দিগ্ধ। 
সে বিনশ্ততি__নষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার জ্ঞানলাভ হয় না (শ্রী)। এই 
তিনের মধ্যেও আবার সংশয়াত্মনঃ-_সন্দিপ্ধচিন্ত ব্যক্তির । ন অয়ং লোকঃ 
অন্তি, ন পরলোকঃ অস্তি, ন সুখম্‌ অস্তি। 

সংশয়ই সর্বনাশের মূল। অজ্ঞ ব্যক্তি, উপদেশে বিশ্বাসপূর্বক কর্ম 
করিলে উত্তীর্ণ হইতে পারে; শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পারলৌকিক স্থখ লাভ 
না হইলেও এ্রহিক সখ লাভ হইতে পারে; কিন্তু যে সংশয়াত্মা, সে 
নিকোষকে সদোষ মনে করে, পবিভ্রকে অপবিত্র ভাবে, মিত্রকে শত্র 
ভাবিয়া সন্দেহ করে, গুরুবাক্ে অবিশ্বাস করে ইত্যাদি ইত্যাদি। সংসারে 
তাহার স্থখলাভ ছুলভ। সে পাপিষ্ঠতম (শং)। ৪০। 

যোগ-সংঘ্তস্ত-কর্ম্মাণম্__সর্বনিয়স্তা ভগবান্‌ প্রত্যেক পদার্থে, প্রতি 
অণু পরমাণুতে ওতপ্রোত ভাবে থাকিয়া! প্রত্যেকের প্রত্যেক কর্্মকে 
পরিচালিত করিতেছেন, আমর ভ্রান্ত কর্তত্বের বোঝ। ঘাড়ে লইয়! ভ্রান্ত 
কর্তা সাজিয়া৷ আছি, নে কর্তৃত্ব তাহার। এই জ্ঞানে সর্ব কর্তৃত্ব যে 





অজ্ঞ যে, তরিতে পারে বিশ্বাসের ভরে, 
শ্রদ্ধাহীনও ইহলোকে সুখী হতে পারে, 
কিন্ত হে, বিশ্বাস নাই হৃদয়ে যাহার, 
ইহলোক পরলোক-_কিছু নাই তার। ৪০। 
জ্ঞানযুক্ত নিফকামে সংন্তস্ত যার কর্ম্ম সমুদয়, 
কশ্মযোগী জ্ঞানে বিদুরিত যার সমস্ত সংশয়, 
আত্মবান্‌, স্থিরবুদ্ধি_-তাহারে কখন 
কর্মচয়, ধনঞ্জয় ! করে না বন্ধন।৪১। 
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অধ্যায় ] জ্ঞানযুক্ত কর্ুযোগ-বৃদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক ১৮৭ 


তস্মাদ্‌ অজ্ঞানসম্ভৃতং হৃতস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। 
ছিবৈনং সংশয়ং যোগম্‌ আতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 
ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ। 
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে, সে যোগসংস্তস্তকম্মা। এবং জ্ঞানসংছিন্ন- 
সংশয়ম্ জ্ঞানে যাহার সব্বসংশয় অপগত হইয়াছে, যে ভিতরের রহম 
জানিয়াছে। এবং আত্মবস্তং--অপ্রমাদী আপন মাহমায় সদ] প্রতিষ্ঠিত ঃ 
গুবুত্তি নিবৃত্তি, অগ্থরাগ বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রকৃতির ধন্ম যাহাকে বিচলিত 
করিতে পারে না। তাদৃশ পুরুষকে কম্মাণি ন নিবধ্রস্ত-_বদ্ধ 
করে না। ৪১। 
তন্মাৎ__আঅতএব। আম্মনঃ অজ্ঞান-সস্তৃতং--নিজ অজ্ঞান-সমুৎপর্ন । 
হাংস্থম্‌ এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিন। ছিবা--শোকমোহাদিসমুৎপন্ন হৃদয়স্থ এই 
সংশয়কে জ্ঞানখড়েগ ছেদনপূর্বক। সেই জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া, যোগম্‌ 
আতিষ্ঠ--কম্্মরযোগে অবস্থান কর। এবং উত্তিষউ-যুদ্ধার্থ উখিত হও 
(শং শ্রী, রামা)। হে ভারত! ক্ষত্রিয় ভরতের পুত্র, অতএব যুদ্ধ 
তোমার ন্বধশ্ম । তুমি তোমার সেই স্বধন্ম পালন কর। ৪২। 
চতুর্থ অধ্যায় শেষ হুইল। ভগবান্‌ পূর্বে যে কর্্মযোগের উপদেশ 
দিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই তাহার আদি উপদেষ্টা ও প্রবর্তক । আদি 
স্্টি কালে তিনি হৃর্ধযমগ্ুল-মধ্যবর্তা-বিষুরূপে দেই যোগ বিবশ্বান্কে 


অতএব শোক-মোহু'অজ্ঞান-সঞ্চিত 
অতএব এই যে সংশয়ে তব চিত্ত ব্যাকুলিত, 
জঞানযুক্ত জ্ঞান-খড়েগ হৃদয়ের ছেদি সে সংশয় 
যোগ বুদ্ধিতে কর্ষ্মযোগে অবস্থান কর, ধনঞয় | 
যুদ্ধকর উঠ হে ভারতমণি ! ধর শরালন, 

ধর্ম যুদ্ধে, হে ধার্শিক | কর ধর্্মরণ।৪২। 


১৮৮ যুদ্ধ করিবার আদেশ (৪১--৪২)। [চতুর্থ 


বলিয়াছিলেন; ইক্ষ'কু প্রভৃতি রাজধিগণ পরম্পরাক্রমে তাহ! প্রাপ্ত 
হইয়া সেই জ্ঞানেই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা নষ্ট 
হওয়ায় ধর্খের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্ত সেই যোগ পুনঃ গ্রচার 
করিয়া ধর্মসংস্থাপনের জন্ত তিনি আপনারই ত্রীণী শক্তি-যোগে বহ্থদেব- 
পুক্ররূপে, বিভূতির ভাঁবে অবন্ঠীর্ণ। যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত ভ্য়, 
তখনই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। াহার সেই অবতারের কর্মের রহস্ত বুঝিয়! 
সেই আদর্শে কম্ম করিলে, তাহাকে লাভ করা যায় (১-১*)। 

প্রকৃতির গুণকর্ম্ম-ভেদনুপারে মনুস্থগণ এনী নিয়মে ব্রাহ্মণার্দি চারি 
বর্ণে বিভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন কশ্মে অনুরক্ত। ইচ্ছামাত্রেই কেহ কন্ম ত্যাগ 
করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া৷ ভগবান্‌ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রাচীনগণ- 
সেবিত কর্্মার্গ অবলন্থনই কর্তব্য (€ ১১-১৫)। 

ইহার পর প্রকৃত অকন্ম্ম বা সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা বলিতেছেন। 
বাহিরে কম্মত্যাগ কর! গ্রকৃত অকর্মম বা সন্ন্যাস নহে। পরন্ত যিনি অন্তরে 
নিষ্ধাম, নিম্পৃহ, জিতেক্দ্রিয়, রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধে অবিচল সমবুদ্ধিসম্পর, 
তিনি কর্ম করিলেও তাহার সে সব কর্ম অকর্ম্তুলয ; আর জ্ঞানী জ্ঞানযুক্ত 
চিত্তে যজ্ঞবুদ্ধিতে যাহা কিছু করেন, সে সকলও অকর্মতুল্য ( ১৬-২৩)। 
অতএব বাহিরে কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, নিষ্ধাম চিত্তে যদ্ভঞার্থ কর্ম করাই 
বথার্থ অকর্্ম অর্থাৎ সন্্যাস। 

পূর্বোক্ত যজ্ঞার্থ কর্মের অর্থ এমন নয় যে, সর্বদাই নানাবিধ দ্রব্যের 
বআয়োজনপূর্ব্বক বদ্ঞামিতে আহুতি দিতে হয়। নিফাম নির্মল বুদ্ধিতে 
করিলে, জীবনের সর্ব কর্খুই যজ্ঞন্বরূপ হইয়! থাকে । নিষ্কাম বজ্ঞান্ুষ্ঠানে 
পাপক্ষয়্ হয় এবং বজ্ঞশেষভোজী ব্রক্ষধামে গমন করে; কিন্তু যে ব্যক্তি 
যজ্ঞহীন, ইহলোকেও তাহার সদ্গতি হয় না। এই তব বুঝিয়! তুমি 
যজ্ঞবৃদ্ধিতে সর্বব কর্ম কর; তদ্দারাই মুক্ত হইবে (২৪-_-৩২)। 

বেদে বহুবিধ যজ্জের উপদেশ আছে। কতকগুলি বিবিধ দ্রব্যসাধ্য, 


অধ্যায় ] চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহার । ১৮৯ 


কতকগুলি মনের ও বুদ্ধির ব্টাপারসাধা। সেই মনবুদ্ধিব্যাপার-সাধ্য 
জ্ঞানযজ্ঞ সকলই শ্রে্ঠ ; কারণ জ্ঞানেই কর্ম ক্ষয় হইয়! যায় (১৩)। অতএব 
*সেই জ্ঞান লাভের জন্ত যত্ব কর; তজ্জন্ত তত্বদশা গুরুর নিকট উপদেশ 
লও। দু শ্রদ্ধার সহিত সাধন! করিতে থাক। যখন তুমি যোগমিদ্ধ 
হইবে, তখন তোমার হৃদয়ে আপনি দেই জ্ঞানের বিকাশ হইবে (৩৮ )। 
সেই জ্ঞানে সর্ব ভৃতকে প্রথমে আত্মাতে, অনস্তর ঈশ্বরে দর্শন হয় ( ৩৫ ), 
সর্ব পাপ ক্ষয় হয় (৩৬), সর্ব কর্মুবীজ নই হয় (৩৭)? তুমি সেইজ্ঞানে 
অবস্থিত হইয়া! নিষ্কাম যোগবুদ্ধিতে যুদ্ধার্থ উত্খিত হও (৪১-৪২)। 
অঞ্জুনের প্রতি ভগবানের এই আদেশ। কিন্তু তিনি যেভাবে বর্ধন 
করিতে আদেশ করিলেন, বর্তমান সময়ে, আমাদের পক্ষে কার্ধযতঃ তাহা 
অসম্ভব। কিন্ত এক দিন তাহা সম্ভব ছিল। লক্ষ লক্ষ প্রজার স্থখঃখের, 
বিধাতা স্বেচ্ছাতস্ত্র রাজার অপেক্ষা অধিক কাণ্যে ব্যস্ত পোক আর কেহ 
হইতে পারে না। উপনিষদ পাঠে জানা বায় যে, ব্রহ্ষবিদ্তার অধিকাংশই 
জনক, জৈবলি প্রবাহন, চিত্র, অজ্জাতশক্র, কৈকেয় প্রতি সিংহাসনাধিরূঢ়- 
কাঁধ্যে ব্ন্ত সেই ক্ষত্রিয় রাজগণের হৃদয়েই প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল। 
এই বিস্তা কেবল অরণ্যবাসী সন্ন্যাসিগণের ধ্যানলন্ধ সম্পত্তি নছে। 
রাজধিগণই এই বিস্তার প্রধানতঃ ভ্রষ্টা ও উপদেষ্টা। তাহারা ইছা 
জানিতেন, ইমং রাজর্যয়ো বিদ্ঃ (৪২)। জানে অবস্থিত হইর1, 
অন্তরে সন্ন্যাসী থাকিয়া কর্ম করা, রাজত্ব পরিচালন! করা, এক দিন 
সম্ভব ছিল। ব্রচ্ষবিৎ জ্ঞানী যে সংসারত্যাগী ভিক্ষাজীবী ডোরকৌপিনধারী 
কিন্বা৷ দিগন্র সন্ন্যাসী নেন, শ্রুতিও স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন। 
বরুণ স্বীয় পুত্র হৃগুকে পরম ব্রক্ষবিদ্তার উপদেশ দিয়! উপসংহারে 
বলিতেছেন,-_-"যঃ এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অল্পবান্‌ অক্লাদঃ ভবতি। মহান্‌ 
ভবতি প্রজয়! পশুতি ব্র্ধবর্চসেন মহান্‌ কীর্ত্যা।*--তৈত্তিরীয়। ধিনি এই 
বন্ধ বস্তা জানেন তিনি প্রতিষ্ঠাবান্‌ হয়েন। তিনি অক্পবান্‌ (ধনধান্তশালী) 


১৯০ বীতাজ্ঞানের ফল,-_ন্ঞান পশ্বর্ধ্য এবং গ্রতিষ্ঠা। 


অন্নভোক্ত! (ভোগী) হয়েন। তিনি পুত্র পৌত্রাদি (প্রা) হস্তী অস্বাদি 
পণ্ড এবং ব্রহ্মতেজে মহান্‌ হয়েন ; আর মহাকীর্তিশালী হয়েন। গীতা সেই 
জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়। এক দিন সেই বিস্তা পাইয়াছিল বলিয়াই 
আজিও ভারত জগৎপৃজ্য। ছে ভারতের বিস্তার্থ বালক বালিকাগণ! 
তোমর! গীতা! হইতে সেই বিস্তা শিথিকা! লও। আবার তোমাদের প্রন্থপ্ত 
শক্তি উদ্বোধিত হইবে; ধুন! মোহমেতাবুত সেই অতীতের গৌরব ববি 
আবরণ অপন্যত করিয়! আবার প্রোজ্্ল হইয়া! উঠিবে ; খান্ধির সহিত 
সিদ্ধি লাভ হইবে। 

জ্ঞানযুক্ত হয়ে পার্থ সাধে কর্্মযোগ, 

“প্লাসের” ঘুচিবে কবে বৃথা কর্্মভোগ। 


জ্ঞান-যোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমপণ্ড। 


শপ ৫0 শ 





পূর্ববাভাফ । 








প্রথমোধ্ধ্যায়ত | 


ঘা 


. বিষাদ-যোগঃ | 
কন্মেই তোমার সদা আছে অধিকার, 
কর্মফল কভু নয় আয়ত্তে তোমার । 
কন্মফল হেতু তুমি কন্্ম না করিবে, 
কম্মত্যাগে অনুরাগী কভু না হইবে ।--২৪৭ 











উত্তীর্ণ অন্ঞাতবাস বিরাট-ভবনে, 
নিজ রাজ্য যুধিষ্ঠির চাছে র্য্যোধনে ] 
স্স্তে হুম্মতি তায় কহিল অমনি, 
বিন! যুদ্ধে নাহি দিব ুচ্যগ্র মেদিনট। 
এত বলি লয়ে সঙ্গে সেনা চতুরঙে, 
অবতীর্ণ পাপাশয় সমর-তরঙ্গে । 
উদ্ধারিতে নিপ্প রাজ্য অনিবার্ধ; রণ, 
ধন্-রণে অবতীর্ণ ধর্মের নন্দন। 
মহারণে সন্দেশিত বীরেন্দ্র সকল, 
কুরুক্ষেত্রে প্রলিত লমর-কনল। 


পূর্ববাভাষ। [ প্রথম 


দুর্যেযোধনে রক্ষা করে গঙ্গার কুমার, 
বীর্ধ্যবান্‌ সব্যসাচী প্রতিযোদ্ধ! তার। 
দশ দিন মহাযুদ্ধে মথি সৈল্গগণ, 
লইলেন শরশযায! শাস্তনু-নন্দন। 

ক্রুত আসি হস্তিনার তখন সঞ্জয়, 
সংক্ষেপতঃ রণবার্তা কহে সমুধয়। 
শুনিয়া কাতরে কহে অন্ধ নরমণি, 
কেমনে পড়িলা হায়! বীর-চুড়ামণি! 
শৌর্ধ্য যিনি দেবরাজ, ধৈর্য্যে গিরিবর, 
সমর-বি্কার যিনি অনস্ত আকর। 

সে বীরে পাওবসেন। নিপাতিত করে, 
দেখিলেও বিশ্বাস না জনমে অন্তরে । 
বীরেন্দ্র গাঙ্গেয় যদি শয়ান সমরে, 
অতঃপর শ্রেয় নাই বুঝিস অন্তরে । 
রক্ষিতে আমার পুজ্রে আছে কেবা আর, 
কার বলে বলীয়ান পাঁওুর কুমার। 
বালবৃদ্ধি দুর্য্যোধন কি করিল হায়! 
সবিস্তারে, ছে লঞ্জয়! বল পুনরায়। 


অধ্যায়] ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন । ৩ 


ধৃতরাষ্ উবাচ। 
ধর্শক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা৷ যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাণুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সপ্তীয় ॥ ১॥ 


ধর্ঘক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎ্সবঃ সমবেতাঃ-_যুদ্ধাতিলাষে সন্মিলিত। 
মামকাঃ-আমার পুজ্রেরা। পাগুবাঃ চ এব কিম্‌ অকুর্বত-_-আর 
পাগুবেরাই বা কি করিল, কি ভাবে যুদ্ধারস্ত করিল। 

ধতরাষ্্র ইতিপূর্কেই সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনিয়াছেন, 
এখন তাহা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা! করিয়! এরপ প্রশ্ন করিলেন। 

কেহ কেহ এতদংশের অন্তরূপ ব্যাথ্য! করেন যথা,--উভয় পক্ষই 
যখন যুদ্ধাভিলাষে সম্মিপিত, তখন তাহার! যুদ্ধই করিবেন। তবে 
“কিম্‌ অকুর্বত* এরপ প্রশ্ন কেন? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা! এখন 
*ধশ্বক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে” সন্মিলিত। সুতরাং ধর্্ক্ষেত্রের স্থান-মাহাত্মো 
তাহাদের অন্তঃকরণে শাস্তিভাবের উদয় হইতে পারে এবং তাহা হইলে, 
এ মোর যুদ্ধ ন! ঘটি! সন্ধি বা অন্তরূপেও বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারে। 
এই সন্দেহে ধৃতরাষ্ট্র লিজ্ঞাসা করিলেন, “কিম্‌ অকুর্বত*-__-তাহারা কি 
করিল? 

কিন্তু মহাভারত-অন্ুদরণ করিলে দেখ! যায়, যে এ ব্যাখা! সঙ্গত 
নছে। এই কথোপকথনের দশদিন পূর্ব হইতেই যুদ্ধ চলিতেছে, ধৃতরা্্ 
তাহ! সঞ্জয়ের মুখে অবগত হইয়াছেন। 


ধৃতরাস্্র কহিলেন। 
ধৃতরাটরে প্রশ্ন । ধর্দুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে, বল, হে সঞ্জয়! 
মম বংসগণ আর পাগুধনিচয় 
সন্মিলিত হয়ে সবে যুদ্ধ-কামনায় 
বি রিল. সবিশেন বল সমদায় ॥ ১ ॥ 


৪ বতরাষ্ট্ের গ্রশ্ন। [প্রথম 


মহাভারতীয় ভীন্বপর্ধের ১৩ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যস্ত অংশের নাম 
ভগবদ্গীতা-পর্বাধ্যায়। কিন্তু ২৫শ অধ্যায় হইতে প্রকৃত গীতার 
আরম্ত। ২৩ হইতে ২৪ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রথমেই কয়েকটি পয়াদ্রে 
রচিয়। দিয়াছি। 

ধৃতরাষ্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তিনি হস্তিনায় আপনার 
রাজভবনে | সঞ্জয় তাহাকে যুদ্ধবিবরণ শুনাইতেছেন। ব্যাসদেবের বরে 
সঞ্জয় দিব্য চক্ষু ও দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়! হস্তিনায় থাকিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রের 
সমস্ত ব্যাপার দেখিতেন ও সকলের মনের ভাব পর্য্যন্ত জানিতেন এবধ 
সে সম্্ত ধৃতরাষ্টকে বণিতেন। কিন্তু ১৩শ অধ্যায় পাঠে জান! যায় যে, 
সঞ্জয় প্রথম হইতে বৃ রাষ্ট্রের নিকটে ছিলেন না। দশ দিন যুদ্ধ পর্য্যস্ত 
কুরুক্ষেত্রে ছিলেন; পরে শীক্ম পতিত হইলে তিনি হপ্তিনায় আসিয় 
ধতরাইীকে সমস্ত সংক্ষেপে গুনাইলেন। অন্ধরাজ ভীগ্ষের পতন- 
বার্তা অবগত ইইয়া অতিশয় কাতর হইলেন এখৎ সমস্ত সবিস্তারে শুনিতে 
চাহিলেন। তখন মুদ্দের শ্রাকৃকালে কৃষষ্ণাজ্জুনে যে কখোপকথন 
ইইয়াছিল, সঞ্জয় তাহ! বলিতে লাগিলেন) এই স্থানে গীতার 
আরস্ত। 

কুকক্ষেত্র__মহাভারতমতে উত্তরে সরম্বতী ও দক্ষিণে দৃবহ্থতী, এই 
ছুই নদীর মধাবন্তী সমস্ত ভূভাগের নাম কুরুক্ষেত্র । বর্তমান সময়ে উহ! 
থানেশ্বরের দক্ষিণ ও আহ্বাল1! হইতে ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরু নামে 
এক জন চন্দ্রধশীয় রাজ! এ স্থানে তপন্ত। করিয়াছিলেন। তাহার 
নামানুসারেই উহার নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। 

ধন্মক্ষেত্র_ক্গেত্রে যেমন শস্তের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তদ্রপ পবিত্র 
কুরুক্ষেত্র ধশ্মধুদ্ধির উৎপত্তির ও বিগ্কমান ধর্মের বুদ্ধির স্থান, তজ্জন্ত উহ! 
ধর্মক্ষেত্র বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

মামকাঃ--মামার পুজ্রেরা। এই শব শ্লেহব্যঞ্জক! ধৃতরাষ্ ই নিজ 


অধ্যায় ] সপ্তয়ের উত্তর । ৫ 
সঞ্জয় উবাচ। 


দৃষ্ট। তু পাগুবানীকং বং দুর্য্যোধনস্তাদা। 
আচার্ধ্যমুপসঙ্গম্য রাজ! বচনমব্রবীৎ ॥ ২॥ 
পশ্যৈতাং পাওুপুক্রাণামাচাধ্য মহতীং চমুম্‌। 
বুঢ়াং দ্রপদপুভ্রেণ তব শিষ্তেণ ধীমতা ॥ ৩॥ 


পুক্রগণকে লক্ষ্য করিয়া! “মামকাঃ* ও যুধিষ্ঠিরাদিকে লক্ষ্য করিয়! 
“পাগুবাঃ* বলায়, তাহার নিজ পুভ্্রগণের প্রতি আত্মীয়তা ও পাুপুজ- 
গণের প্রতি অনাস্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সচিত হইতেছে। ১। 

রাজা দুর্য্যোধনঃ তু পুঢ়ৎ পাওবানীকৎ দৃষ্টী-ব্যহাকারে সঙ্জিত 
পাগুবসেনা দেখিয়া! । আচার্ধম্‌ উপসঙ্গমা__দ্রোণাচার্যের সমীপন্থ 
হইয়া। বচনম্‌ অব্রবীৎ--কহিলেন। 

দ্রোণ_-ভরদ্বাজপুক্র, কৌরবগণের এবং পাগুবগণের উভয়েরই 
অন্্গুরু। যুদ্ধার্থ সৈম্য-সমাবেশের নাম বাহ। ২। 








সঞ্জয় কহিণেন। 
মপ্রয়ের ব্যহত পাওবসেনা করি দরশন 
উত্তর  দ্রোণাচার্ধ্য-সন্ধানে করিয়া গমন, 
দেখাইয়া! আচার্ধেয পাগুণ-চখুচয় 
কহে রাজা দুর্যোধন শঙ্গিতঙদয়। ২। 
পাওব হে আচার্য্য পাগুবের এই পৈন্তচয়, 
সেন! এই দেখ, পুরোভাগে সুসজ্জিত রয় । 


শঙ্কিত-_দুর্য্যোধন যে অন্তরে শঙ্কিত হ্ইয়।ছিলেন, তাহা ২--১২ শ্লোক পাঠ 
করিলে শ্পষ্ট বুঝ! যান্স; ১1১২ দেখ। দুলে যে "তু" শব আছে তাহার মর্দ্দ এই যে 
মহতী কুরুসেনা-দর্শনে পাওবেরা ভীত হন নাই, কিন্তু ছুর্য্যোধন পাঁওব-সেন। দর্শনে 
ভীত হইয়াছিলেন। 











ঙ পাণ্ডব-সেন|। [ গ্রথম 


তত্র শুরা মহেঘাসা ভীমার্জদুনসমা যুধি। 
যুযুধানো! বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪ ॥ 
ধৃটকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্‌। 
পুরুজিত কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ ॥ ৫1 
হে আচার্ধ্য! পাওুপুল্রাণাম্‌ এতাৎ মহতীৎ চমৃং পন্ত-_পাওবগণের 
এই মহতী সেন! দেখুন। অগবা হে পাওুপুত্রাপাম্‌ আচার্য! এতাং 
মছুতীং চমু পশ্ঠ। এখানে ছৃর্ধ্যোধনের উল্তি গ্লেধাত্বক বটে। অনন্তর 
সেই চমু-সেনা, কিরূপ, ৩--৬ শ্লোকে তাহ! বলিতেছেন। তব 
শিক্কেণ ধীমতা দ্রুপদপুজ্রেণ বাৃঢ়াম্‌। ক্রপদ-পুত-_ৃষ্টহায়। ক্রুপদ 
প্রোপের পূর্বশক্র। তাহা ম্মরণ করাইয়া! দ্রোণাচার্য্যকে উত্তেজিত 
করিবার জনই হুর্য্যোধন তাহাকে জ্রুপদপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন। 
বাঢ়া-_বুহাকারে সঙ্জিতা। ৩। 
তত্র-_সেই সেনায়। শূরাঃ (সস্তি)_বীরগণ আছেন। তাহারা 
মহেঘাসাঃ-_মহাধন্ধর। এবং যুধি-_যুদ্ধে। ভীমাজ্জুনসমাঃ। অনন্তর 


বুদ্ধিমান তব শিষ্য দ্রুপদ-কুমার, 

এই যে বিশাল বৃহ রচিত তাহার। ৩। 
আছে তায় বহু বহু মহাধনুধ'র, 
ভীমাজ্জুনমম বারা রগে ভয়ঙ্কর ;-- 
মহারথ সাত্যকি, ক্রপদ মত্হরাজ, 
বীর্ধ্যবান্‌ চেকিতান আর কাশিরাজ, 
বকেতু যার কেতু ছৃষ্টে জন্মে ভয়, 
পুরুজিৎ বহু পুর যে করেছে জয়, 
পরাক্রান্ত যুধামন্ু, তোজ-অধীশ্বর, 
বীর্ধযবান্‌ উত্তমৌজা, শৈবায নরবর, 


ধায় ] পাগুব-সেন!। ণ 


যুধামন্যুশ্ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্্যবান্‌। 
সৌভড্রো ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বৰ এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 
অন্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ ছিজোত্তম | 
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭॥ 
সেই বীরগণের নাম-নিদেশ এবং নাম ও বিশেষণের দ্বারাই তাহাদের 
গুণ-গৌরব গ্রকাশ করিতেছেন। 
যুযুধান-_সাত্যকি। চেকিতান-_রাজবিশেষ। বিক্রান্ত--পরাক্রান্ত। 
নরপুঙ্গব__নরশ্রেষ্ঠ। সৌভত-_স্থৃভত্রাপুত্র, অভিমন্থা। ভ্রৌপদেয়-_ 
ভ্রৌপদীর পঞ্চপুর ; 'প্রতিবিন্ব, শ্রুতসোম, শ্রুতকীন্তি, শতানীক ও শ্রুত- 
কম্মা, যথাক্রমে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাগুবের ইঈরসজাত। সর্ব এব মহারথাঃ 
ইহারা সকলেই মহারথ। মহারণ-_ধিনি অস্ব-শস্ত্রকুশল এবং একাকী 
দশ সহ ধন্থধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন । ৪--৬। 
হে দ্বিজোত্তম! অন্মাকম্‌ তু যে বিশিষ্টাঃ-_আমাদের মধ্যেও কিন্ত 
ধাহার! বিশেষ গুণযুক্ত। তান্‌ নিবোধ-_তাছাদিগকে অবগত হউন। 
তাহার! মম সৈন্তন্ত নায়কাঃ-__নেতা। সংজ্ঞার্থ, তান্‌ তে ধবীমি__পরি- 
চয়ের জন্ত তাহাদের বিষয় আপনাকে বলিতেছি। 
এ গ্লোকে “তু” শব দ্বারা, ছধ্যোধন অন্তরের ভয় লুকাইয়! বাছিরে 
সাহস গ্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বুঝাইতেছে ( গিরি )।৭। 








অভিমন্থ্য, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর, 
মহারথ এর! সবে, সমরে ছূর্র্বার। ৪--৬। 
আমাদেরও মধ্যে কিন্তু বাহার! প্রধান 
কুরুসেন] কছি আমি ত্বিজোত্তম, কর অবধান। 
বাহার! নায়ক মম বিশাল সেনায়, 
আপনার বিদিতার্থ কহি সমদায়। ৭। 


৮ কুরু-সেন!। [ গ্রথম 


ভবান্‌ তীক্মশ্চ কর্ণশ্চ কুপশ্চ সমিতিগ্রয়ঃ। 
অশ্বখথাম! বিকর্ণশ্চ সৌমদ্তিজ়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ 

অন্যে চ বহুবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্জীবিতাঃ। 
নানাশস্ত্প্রহরণাঃ সর্বেব যুক্ষবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীঘ্মাভিরক্ষিতম্‌। 
পর্যাপ্ত, ভ্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ ॥ 


ধূর্ত ছুর্য্যোধন ন্বপক্ষীয় বীরগণের বর্ণনাৰপরে দ্োগাচাধ্যকে তুষ্ট 
করিবার ইচ্ছায় অগ্রেই স্ঠাঙার ও শ্রোকের দ্বিতীয় চরণের প্রথমেই 
তীঙ্ছার পুন্র অশ্বখামার উল্লেখ করিলেন। সমিন্তিীয়ঃ-_সুদ্ধজেতা। 
সৌমদত্তি:-_সোমদত-পুল হুরিশ্রবা। ৮। 

এতদ্বাতীত অন্যে চ ববঃ শুরাঃ মদর্থে ভ্তাক্জীবিতাঃ--আমার জন্ত 
জীবনত্যাগে প্রস্তুত । তাহারা সর্ব নানাশন্ত্র প্রচরণাঃ-_হদ্দারা প্রহার 
কর! যায় তাহ! প্রহরণ; তাহারা প্রহার করিবার উপবুক্ক নানাবিধ মস্ত 
সাজ্জত। ও যুদ্ধবধিশারদাঃ__নুদ্ধে স্বনিপুণ। ৯। 


আপনি ও অশ্বথাম। পুল্র আপনার, 

ভীক্ষ, কর্ণ, রণজয়ী কপাচার্ধ্য আর, 
ভূরিশ্রবা সোমদন্র-পুক্র বীরবর, 

বিকর্ণ ও জয়দ্রথ সিদ্ধু-অধীশ্বর। ৮। 
এইন্ধপ আরও বীর আছে বহৃতর, 

সবে যুদ্ধবিশারদ নান! অন্ত্রধর, 

প্রস্তুত আমার তরে প্রাণ দিতে সবে; 
অবশ্ট অবশ্ঠ জয় লভিব আহবে। ৯। 
অপর্যযাণ্ড মম সৈশ্ন ভীগ্মের রক্ষিত, 
পর্যাপ্ত পাগুব-সৈঙ্গ ভীমের রক্ষিত। ১৪। 


অধ্যায় ] কুরুসৈন্তের হর্য। ৯ 


অয়নেষু চ সর্বেবযু যথাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীত্মমেবাভিরক্ষন্ত্ব ভবন্তঃ সর্বব এ হি ॥ ১১॥ 

তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবুদ্ধঃ পিতামহঃ। 

সিংহনাদং বিনোগ্ভোচ্চৈঃ শঙ্খং দখো প্রতাপবান্‌ ॥ ১২॥ 


ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌ অন্মাকৎ তৎ বলং তু অপর্ধ্যাপ্তম। এতেষাং তু 
ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ইদং বলং পর্যযাপ্তম্‌। এখানে পর্য্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত 
পদদ্বয়ের অর্থে গ্লেষ আছে। হূর্য্যোধন বলিতেছেন, ভীন্মরক্ষিত আমাদের 
এই সৈম্ত অপর্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত, বহু; আর ভীমরক্ষিত ইহাদের 
(পাগুবদিগের ) এই সৈল্ত পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত, অল্প। পক্ষান্তরে 
এরূপ ভাবও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈগ্ভগণ বছু হইলেও 
তাহারা পাগ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অপর্যযাণ্ড অর্থাৎ অসমর্থ; আর 
পাগুবসৈন্গণ অল্প হইলেও, তাহারা যুদ্ধে পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সমর্থ ॥ ১৯ ॥ 

এখন কর্তব্য সেনাপতি ভীম্মকে রক্ষা করা। অতএব 'ভবস্তঃ সর্ব 
এব__আপনারা সকলেই। সর্বেধু চ অয়নেধু--সমস্ত বৃ প্রবেশপথে। 
যথাভাগম্‌ অবস্থিতাঃ_স্থ স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া। ভীন্মম্‌ এব 
অভিরক্ষনম্থ। দ্রোণাচারধ্যকে যেন খঅনাদর করিয়াই দর্য্যোধন পূর্বোক 
বাক্য কহিলেন। ১১। 

২--১১ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ভর্ম্োধন অস্থরে শঙ্গিত 
হইয়াছিলেন। তাহার ক্কষি সকল যেন শীতিবিক্ষড়িত ও অব্যবস্থত। 
এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুরুবুদ্ধ; প্রতাপবান্‌ পিতামহ: ( ভীম্ম ) তন্ত হর্ষ 


আছে যত বাহপথ এ মম সেনায়, 

আপন বিভাগ মত থাকি সে সবায়, 
পিতামহে সবে রক্ষা! করুন যন্তনে ;-- 
পিতামহ বিস্তমানে কি আশঙ্কা রণে। ১১। 


১৯ কুরুনৈন্তের হর্য। [প্রথম 


ততঃ শঙ্থাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ | 
সহসৈবাভ্যহম্থন্ত স শব্স্তমুলোহভবশু ॥ ১৩1 


সংজনয়ন্__তাহার উৎসাহ জন্মাইয়া। উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনোগ্ত-_ 
সিংহতুল্য নাদ (ধ্বনি ) করিয়া। শঙ্খৎ দখৌ-_-শঙধ্বনি করিলেন । 
সিংহনাদ-_-উপমানে ণষুল্‌ প্রতায়। বিনোস্--ধ্বনি করিয়া। তীদ্ম 
বৃদ্ধ স্থতরাং বিচক্ষণ, সহজেই ছুর্ষেযোধনের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন 
এবং তিনি পিতামহ অতএব তাহার প্রতি শ্নেহবানও বটেন। ১২। 
ততঃ-_অনস্তর অর্থাৎ ভীম্মের রণোৎসা দেখিয়।। আর সকলেও 
উৎসাহাহ্থিত হইল, এবং শঙ্খাঃ চ ভের্যাঃ চ পণব-আ'নক-গোমুখাঃ। সহস! 
এব অভ্যহন্তস্ত--তখনই বাদিত হইল। সশব্দ; তুমুলঃ অভবং-_মহান্‌ 
হইল। পণব-মুদঙ্গ। আনক-নাগরা। গোমুখ--শিঙ্গা। এইরূপে 
পাপী কৌরবগণের দ্বারাই যুদ্ধ চিত হইল। ১৩। 


আপন হৃদয়ভীতি লুকাইয়া৷ নরপতি 
কুরু-সেনার বলে ছলে সাহসবচন। 
উৎসাহ বুঝি বুদ্ধ পিতামহ, দিয়! তায় রণোৎসাহ 


শঙ্খধবনি করিল তথন ॥ 

ভীক্ম করে শঙ্খধ্বনি, সিংহ যেন করে ধ্বনি 
উৎসাহিত করি সৈশ্তদলে। 

ভীব্ষের উৎসাহ রণে নিরথিয়! বীরগণে 
রগোংসাছে মাতিল সকলে ॥ ১২] 

শঙ্গ ভেরী শত শত - মৃদজজ নাগর! কত 
কত শিঙ্গা বাজিল অমনি। 

কুরুসৈস্তে কুরুবর, সেই রোল ভয়ঙ্কর 
কাপাইল আকাশ অবনী ॥ ১৩) 


অধ্যায়] পরস্পরের অভিবাদন-সুচক শঙ্ঘধ্বনি। ১১ 


ততঃ শ্বেতৈরয়ৈযু'ক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শখ্দো প্রদখ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
পাঞ্চজজন্যং হধীকেশো দেবদত্তং ধনগ্রয়ঃ। 

পৌু,ং দশ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্া বুকোদরঃ ॥ ১৫ 
অনস্তবিজয়ং রাজা! কুন্তীপুজো যুধিষ্ঠিরঃ। 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 

১৪--১৮ শ্লোকে পাওব-পক্ষের বর্ণনা । ততঃ-_কৌরবগণের উৎসাহ 
শ্রবণানস্তর। শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি শ্তন্দনে-_ শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে। 
স্থিতৌ মাধবঃ পাঁওবঃ ( অজ্জুন ) চ এব দিবে শঙ্ধো প্রদখাতুঃ | ১৪। 

১৫১৮ শ্লোকে শ্রেষ্ঠ বীরগণের ও তাহাদের শঙ্খের নাম বলিতে- 
ছেন। কাশ্ঠ-_কাশিরাজ। পরমেঘাস--পরম ধনুধ্র। অপরাজিত-_ 
যিনি পরাজিত হয়েন না! | ১৮। 


এরূপে, হে মহীপতে, কৌরবেরই পক্ষ হ'তে 
সুত্রপাত হ'ল কাল রণ। 


শ্বেত-অশ্বরথমাঝে কৃষ্ণার্জুন-কর্ণে বাজে 
কৌরবের সে নাদ ভীষণ ॥ 
পাওব-সেনার সে নিনাদ হর্যজন্ত শুনি, শঙ্খ পাঞ্জন্ট 
উৎসাহ হৃধীকেশ বাজান তখন। 
বাজাইল! দেবদত্ত শঙ্খ, নাম 'দেবদত্ত 


ধনঞ্জয় অরাতি-মর্দন ॥ 

ভীমকন্্া বুকোদদর + পৌগু,নামে শব্ঘবর 
অনস্ত বিজয় যুধিঠির। 

বাজাইল! বজজজরঘোষ নকুল শঙ্খ ন্ুঘোষ 
মপিপুষ্প সহদেব বীর ॥ ১৪--১৬। 


১২ পাগুবসৈন্তের হর্ষ। [প্রথম 


কাশ্যশ্চ পরমেদাসঃ শিখ ্তী চ মহারথও। 
ধৃষ্টছ্যন্সে। বিরাটশ্চ সাত্যকিম্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ক্রুপদো দ্রৌপদেয়াম্ড সর্ববশঃ পৃথিবীপতে | 
সৌভদ্র্চ মহাবাহুঃ শখান্‌ দঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮॥ 
স ঘোঝো! ধার্তরাষ্াণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ু। 
নতশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোহতভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ ॥ 
পাগুব পক্ষের, সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ--সেই উচ্চৈঃ শন্দ। নভঃ চ 
পৃথিবীং চ এব, অভ্যন্থনাদয়ন__প্রতিধ্বনিত করিয়া। ধার্ররাষ্্রাণাং__ 
ধৃতরাষ্ট্রপঙ্গীয় বীরগণের | হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ--জদয় বিদীর্ণ করিল। 
কৌরবদিগের শঙখ-নিনাদে পাগুবগণ বিচলিত হয়েন নাই, কারণ 
তাহার! ধন্মখলে খলীয়ান্। কিন্ত পাওবদিগের শঙ্খধবনিতে পাপী কৌরবগণ 
বিচপিত হইল। ধা1ম্মকের সাংসে ও পাপীর সাহসে প্রভেদ অনেক । ১৯। 


ধনুর্ধর কাশিরাজ, ধৃ্টছান়, মত্ম্তরাজ, 
চিরজয়ী যুযুধান আর। 

স্থরণী শিখণ্ডী বীর, পঞ্চপুক্র গাঞ্চালীর 
মহাবাহু স্থভদ্রা-কুমার ॥ 

ক্রপণাদি বার যত পৃথক্‌ পুথক্‌ কত 
রণশঙ্খ কারয়! খারণ। 

কলে হে মহীপাত, মমর-উৎসাহে মাতি 
ঘোর রোলে বাজান তখন। ১৭--১৮। 


তুমুল সে শঙ্খধ্বনি, নাচাইয়! প্রতিধ্বনি, 
পরশিয়! আকাশ অবনী, 
ছিল যত কুরুপক্ষ, তাহাদের বীরবঙ্ষ, 


বিদীর্ঘ করিল নরমপি | ১৯ 


অধ্যায় ] দেনাপরিদর্শনে অর্জুনের প্রার্থনা। ১৩ 


নথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষট। ধার্তরাপ্্রীন্‌ কপিধবজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্্সম্পাতে ধনুরুদ্ম্য পাগুবঃ ॥ ২০ ॥ 
হৃষীকেশং তদ। বাক্যমিদমাহ মহীপতে ৷ 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 


হে নহীপতে ! অথ-_মহাশবানস্তর। কপিধ্বজঃ পাওবঃ-_দজ্জুন। 
ধার্ডরাষ্ট্রান্-_ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীর়দিগকে | ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্টা-যুদ্ধার্থ প্রস্তত 
দেখিয়।। শন্ত্রসম্পাতে প্রবুতে--শস্্রনিক্ষেপে উদ্ভত হইয়া। ধন্ুঃ 
উদ্ম্য__ধনুঃ উত্তোলনপুর্বক। তদা হৃষীকেশম্‌ ইদম্‌ বাঁক্যম আহ-_ 
তখন হৃধীকেশকে কহিলেন। উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে, মে রথধ স্থাপয়__ 
ততক্ষণ আমার রথ রাখ। যাবৎ_যতক্ষণ। এতান্‌ অহং নিরীক্ষে। 
কৈঃ সহ ময়! যোদ্ধব্যম্‌_-কাহার সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। 

কপিধ্বজ--অক্ছুনের একটি নাম। জধীকেশ_হ্বষবীক শবের অর্থ 
সর্ব ইন্দ্রিয়। যিনি সর্বেন্দ্িয়ের ঈশ অর্থাৎ নিয়ন্তা, তিনি ভ্ববীকেশ। 
হৃষীকেশ যখন অজ্ঞুনের সারথি, তখন তাহার ইন্দ্রিরবৈকল্যের সস্তাবনা 


দেখি তবে কুরুগণে প্রস্তুত সমরে, 
ধনগ্রয় সমুগ্ঠত অন্ত্রপাত তরে, 
নেস্তদশনে তুলিয়া গাণ্তীব ধঙ্থ পাুর নন্দন, 
অঙ্গনের কহিলেন ভ্ববীকেশে করি সম্বোধন,__ 
প্রার্থন। । উভয় সেনার মাঝে রাখ মম রথ, ২*--২১। 
এ সমস্ত বীরগণে নিরথি যাবৎ। 
অবস্থিত যুদ্ধ-আশে কে কে বীরবর, 
এই রণে কার সনে করিব সমর। ২২। 


১৪ সেনাপরিদর্শনে অর্জুনের প্রার্থনা । [ প্রথম 


যোত্স্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 

ধা্রাধন্য দুর্ববদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ২৩ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 

এবমুক্তো হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রখোত্বমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 

ভীস্মাপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেবষাঞ্ মহীক্ষিতাম্‌। 

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥ 


নাই। অচ্যুত-_ভগবানের একটি নাম। যিনি কোনরূপেই নিজ ভাব 
হইতে চাত হয়েন না, তিনি অচ্যুত। যোদ্ধ,কামান্‌__যুদ্ধাভিলাষী। 
রণসমুস্তমে-যুদ্ধবাপারে। ২০-__২২। 

অত্র যুদ্ধে ছুরু্ধেঃ ধার্তরাষ্্ন্ত প্রিয়চিকীর্ধবঃ_-প্রিয়াকাজ্ষী। যে 
এতে-_এই যাহার! । অত্র সমাগতাঃ। যোত্ম্তমানান্__যুদ্ধাভিলাধী। তান্‌ 
অহম্‌ অবেক্ষে-_তাহাপ্দিগকে আমি দেখিব। ২৩। 


হষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্্রপুত্র হধ্যোধন, 

যুদ্ধে তা'র হিতাকাজ্ষী যে যে বীরগণ, 

সমাগত রণস্থলে যুদ্ধ-কামনায়, 

যুদ্ধারস্তে, হে অচ্যুত! দেখি সে সবার। ২৩। 
সঞ্জয় কহিলেন। 

অর্জুনের বাক্য শুনি, হে কুরুসত্তম! 

উভয় সেনার মাঝে লয়ে রখোত্বম, 

ভীক্ দ্রোণ আর আর যত রাজগণ 

তাহাদের পুরোভাগে করিয়া স্থাপন, 

কহিলেন ভ্ববীকেশ, দেখ ধনগ্রয় ! 

সমবেত অই যত কৌরব-নিচয়। ২৪--২৫। 


অধ্যায়] সেনাপরিদর্শন। ১৫ 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্ঘঃ পিতৃনথ পিতামহান্‌। 
আচার্ধ্যান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুক্রান্‌ পৌন্রান্‌ সখী-স্তথা। 
শ্বশুরান্‌ স্ৃহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥ 

তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো৷ বিষীদন্লিদমত্রবীত ॥ ২৭ ॥ 


হে ভারত! গুড়াকেশেন এবম্‌ উক্তঃ হৃবীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ 
মধ্যে, ভীন্মদ্রে'ণ প্রমুখতঃ সর্কেষাং চ মহীক্ষিতাৎ প্রমুখতঃ-_ভীম্ম, জ্রোণ 
এবং সর্ব রাজগণের সমন্মুথে। রখোত্বমৎ স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ! সমবেতান্‌ 
এতান্‌ কুরন্‌ পশ্ত ইতি উবাচ। 

ভারত-ছম্মন্ত-শকুন্তলার পুক্র ভরত, ইনি কুরুবংশের একজন পূর্ববর্তী 
রাজা। যাহারা সেই ভরতের বংশধর, তাঁহাদের সাধারণ নাম ভারত। 
এখানে ধৃতরাষ্্ীকে বুঝাইতেছে। মহীক্ষিৎ__রাজ!। গুড়াকেশ-_ 
*গুড়াকা নিদ্রা, তাহার ঈশ, প্রতু ) যিনি নিপ্রাকে জয় করিয়াছেন; 
অর্থাৎ অর্জুন কার্ধ্যকালে নিদ্রিত বা মুগ্ধ হয়েন না। ২৪--২৫। 

“পার্থ; তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতান্‌ পিত্ন্‌ অথ 
পিতামহান্‌ ইত্যাদি অপশ্তৎ__দেখিলেন। সখা_-ঘে উপকার পাইয়! 


সৈম্ভদর্শন উভয় সেনায় তথ| দেখে ধনঞয় 
পিতা, পিতামহ, সথা, সুহবদ্‌-নিচয়ঃ 
আচাধ্য, মাতুল, ভ্রাতা, পু, পৌত্রগণ, 
শ্বশুর প্রভৃতি যত আত্মীয় স্বজন। ২৬। 
অবস্থিত সেগা সেই বন্ধু সমুদয়, 
নিরখি পরম কৃপাবশে ধনঞয়, 
ভুলি দ্বেষ, ভূলি হিংসা, বৈর-নির্ধযাতন, 
বিষগ্লঃবদনে,রুফে বলেনু তখন। ২৭। 


১৩ সেনা-দর্শনাস্তে [প্রথম 
অর্জুন উবাচ। 
দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুসুন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুস্যাতি ॥ ২৮ ॥ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্তীবং শ্রংসতে হস্তাত ত্বক্‌ চৈব পরিদহাতে ॥ ২৯ ॥ 
নচ শরযোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্বামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 


অথবা কোন কারণে মিত্র হইয়াছে। ম্ুছদ্--যে বিনা! কারণে 
উপকারী । ২৬। 

স কৌন্তেয়ঃ তান্‌ সমীক্ষ্য ইত্যাদি । সমীক্ষ্য-_দেখিয়া। পরয়া 
কপয়। আবি্:-_অত্যন্ত কুপাগ্িত হইয়া। বিষীদন্‌-_বিষগ্র হইয়া। ২৭। 

দেখিয়া অর্জুন কি বলিলেন, অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত তাহ! বর্িত হইয়াছে। 
হে কষ্চ! মুযুৎহন্_যুজ্জাভিলাষী। ইমান্‌ শ্বজনান্‌ সমবস্থিতান্‌ দৃষ্া, 
মম গাত্রাণি সীদস্তি-_গাত্র অবসন্ন হইতেছে ইত্যাদ্দি। বেপথু_-কম্প। 
গাস্তীব__মর্জুনের ধহ্ুকের নাম। অ্রংদতে-_পতিত হইতেছে। 


অজ্জুন কহিলেন। 
ঙ্গুনের কৃষ্ণ হে, এই যে মম আত্মীয় নিচ 
বহাধ দেখি, হায়! সমবেত সবে যুদ্ধাশয়, 


অবসন্ন জঙ্গ মম, বিশু বদন, 
কাপিতেছে কায়, যেন ঘুরিতেছে মন, 


ত্বক্‌ ষেন দগ্ধ হয়, কণ্টকত তনু, 

সি পড়ে হস্ত হ'তে এ গাণ্ভীব ধন্ু। 

না পারি দাড়াতে আর শুন, হে কেশব 
শকুনি প্রভৃতি হেরি ছুনিমিত্ত সব। ২৮--৩০। 


অধ্যার ] অর্জনের মনোভাব। ও ১৭ 


ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্ব! স্বজনমাহবে । 

ন কাঙেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১ ॥ 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীঁবিতেন বা। 

যেষামর্থে কাঙিক্ষিতং নে! রাজ্যং ভোগাঃ স্থখানি চ ॥ ৩২ ॥ 
পরিদহাতে-_দগ্ধ হইতেছে । মনঃ ভ্রমত্ি ইব_মন যেন ঘুরিতেছে। 
বিপরীতানি নিমিক্তানি-__কু-লক্ষণ সকল। পশ্তামি-_দেখিতেছি। ২৮-৩০ । 

আহ্বে-_যুদ্ধে। শ্বজনৎ হত্বা__আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়!। 
শ্রেয়ঃ ন অনুপশ্তামি_-মঙ্গল দেখি না। ন কাজ্কে বিজয়ম্‌ ইত্যার্দি-_ 
“কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য স্থখ নাহি চাই*__লৌকিক দৃষ্টিতে এ কথা বড় 
মনোহর; কিন্তু ইহা ধাশ্মিকের কথা নহে। যে বৈষয়িক মমতায় মুগ্ধ 
হইয়া! সাধারণে ধন্দ না কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়, অজ্জুনও এখন সেই 
*মায়ায় মুগ্ধ। দশ্খদ্ধে প্ররৃত্থ হইয়া আস্মীয়গণের প্রতি মমতাহেতু 
মোহবশতঃ এপন শ্চিনি ধর্পালনে পরাজ্মুখ। এইরূপ মোহবশেই 
সাধ্ধারণে, যাহ! যণার্থ ধর্ম তাহ! প্রার়শঃ প্রতিপালন করিতে পারে না। 

অঙ্দুনের এই মোহ আপনোদনেঞ ছলে ভগবান্‌ সমস্ত মানবধন্মের 
গুড় রহস্ত বিবৃত করিয়াছেন । দেশ, কাপ ও পাত্রাগসারে কর্তব্য ধতই 
কঠোর হউক, ধান্ডিকের কখনই তাহ হইতে বিচলিত হওয়া] উচিত নে, 
ইহ! বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্তই বোধ হয়, যে করব্যপালন সর্ববাপেক্ষ! 


স্বজনে বিনাশি শ্রেয় দেখিতে ন! পাই, 
কৃষ্ণ হে, বিজয় রাজ্য সুখ নাহি চাই ॥ ৩১ ॥ 
কি হবে, গোবিন্দ! রাজ্য-সুখ-ভোগে 
কি হবে জীবনে হায় ! 
আত্মন্থাশায় কতু ধন্য 
রাজযর্বধ্য নাহি চায়। 


১৮ প্বজনক্ষয়ের সম্ভাবনায় [ প্রথম 


ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্ক্ত1 ধনানি চ। 
আচার্ম্যাঃ পিতরঃ পুক্রান্তঘৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌন্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনম্তথ। | 
এতান্‌ ন হস্তুমিচ্ছামি দ্রতোহপি মধুসুদন ॥ ৩৪ ॥ 
কঠোর, ভীন্ম দ্রোণ প্রত্থৃতি পৃজজনীয় গুরুজনকে যাহাতে ন্বহস্তে বিনাশ 
করিতে হইবে, তাহাই উপলক্ষ্য করিয়! সমগ্র মানব জাতিকে ধার্দিকের 
কর্তব্নিষ্ঠার আদর্শ দেখা ইয়াছেন। ৩১। 
হেগোবিন্দ! নঃ রাঞ্েন কিম্--রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন। 
ভোগৈঃ জীবিতেন ব| কিম্‌। কারণ, যেষাম্‌ অর্থে_যাহাদের জন্ত। নঃ 
রাজ্যৎ ভোগাঃ স্থথানি চ কাক্ষিতং। তে ইমে--এই সেই আতস্মীয়গণ। 
যুদ্ধে প্রাণান্‌ ধনানি চ তত্ব! অবস্থিতাঃ। তাহারা আমার আচার্ধ্যাঃ 
পিতরঃ ইত্যাদি। পিতরঃ-_ভূরিশ্রবাদি পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ। পুন্রাঃ__ 
পুত্র এবং পুজ্রতুল্য লক্ষণাদি। এইরূপ মাতুলাঃ প্রভৃতি । হে মধুসথদন ! 
স্বতঃ অপি--হুননকারী হইলেও অর্থাৎ ঘদি তীহারা আমাকে মারেন 
তথাপি, এতান্‌ হস্তং ন ইচ্ছামি। 
গোবিন__গো, ইন্্রিয়বৃত্তি; বিন্দ, যিনি জানেন। গোবিন্দ বলিয়। 





ধাহাদের তরে পার্থ ইচ্ছা করে 
€ভোগ স্বখ রাজ্য ধনে, 

তার! প্রাণ ধন করি সমর্পণ 
এসেছেন দেখি রণে। 

পৃজ্য কৃপাচার্যা, গুরু দ্রোণাচার্ধা, 
ভূরিশ্রবা পিভৃসম, 

লক্ষণাদি বত, অভিমন্ধ্য মত, 


পিতামহ পুজ্যতম, ৩২-৩৩। 





অধ্যায়] অজ্ঞুনের বিষাদ (২৮--৩৯)। ১৯ 


অপি ত্রেলোক্যরাজ্ন্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রীন্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 
পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ। 

তস্মান্নাহা বয়ং হ্তং ধার্ররাধ্ত্রীন্‌ সবান্ধবান্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


সন্বোধনের ম্্ব এই যে তিনি মনের ভাব সমস্তই জানিতেছেন, তাহাকে 
মুখে বল! নিশ্রয়োজন। ৩২৩৪ । 

ব্রিলোকারাজ্ান্ত অপি হেতোঃ-ব্রেলোকোরর রাজত্বের নিমিত্তেও। 
তাহাদিগকে বিনাশ করিতে চাহি না। মহীক্কতে হু কিম্‌__পৃথিবীর 
নিমিত্তে কি কণা? কৃতে-__নিমিত্তে। ধার্তবাষ্্রান নিহত্য-_নিহত 
করিয়া । নঃ--মনদাদের। কা! গ্রীতিঃ হ্যাৎ। ৩৫। 

এতান্‌ আততায়িনঃ হত্বা, অন্মান এব-_আমাদিগকেই। পাপম 
আশ্রয়েখ। তক্মাৎ সবান্ধবান্‌ ধার্তরাষ্ট্রান হন্ধং বয়ং ন অগ্াঃ। 


মন্ত্র ও শকুনি মাতৃল আমার, 
 শ্বালক মন্বন্তী কত, 

সুহান শ্বণুর পৌন্তর কত আর 
হেরি সবে সমাগত। 

নাহি রাজ্য ধন চাছি, জনার্দন ! 
বিনাশি বান্ধবগণে। 

হ্দি ঠার! তায় বিনাশে আমার, 


তাও শ্রে ভাবি মনে । ৩৪। 
ব্রলোক্য-রাজোর তরে, পৃথিবী কি ছার, 
চাছি না এদের আমি করিতে সংহার। 
কি প্রীতি পাইব বল, ওহে জনার্দন ! 
ধতরাষ্ট্র-পুরদের বধিয়! জীবন । ৩৫। 


ঠা 


২০ অঙ্ভুনের বিষাদ। [প্রথম 


স্বজনং হি কথং হত্ব! স্থখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥ 
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥ 
আততায়ী_-যে গৃচে অগ্নি প্রদান করে, বিষপ্রয়োগ করে, অস্থাঘাতে 
প্রাণ নাশ করে, ধন হরণ করে, ক্ষেত্র হরণ করে আর পত্বী হরণ করে,__ 
ইহারা ছয় জন আঠগায়ী। ন অহাঃ_-উচিত নহে। ৩৩। 
হে মাধব! আত্মীয় ্বজন লইয়াই সংসারের সখ, তবে স্বজনং হত্বা! ভি 
কগৎ স্থৃখিনঃ স্তাম__আম্মীয়গণকে হা! করিয়া! কেমনে স্ুথী হইব। ৩৭। 
যদি বলেন যে কুরুগণ কুলক্ষয়াদিতে দোষ দেখিতেছে না, তবে কেন 
..... সহা বটে আততায়ী ছষ্ট ছর্য্যোধন, 
জহুগৃহ অমিযোগে করিল দ্বাহন, 
বিষ'যাগে ভীমসেনে নাশিতে প্রয়াসে, 


যুখে। ছল-দুতে রাজা হরি প্রেরে বনবাসে, 
অনছুনের মনে আছে কুষ্ণার সে কেশ আকর্ষণ, 
পপভয় তথাপি ন! পারি তা?র বধিতে জীবন। 


যদি আমি হৃষীকেশ, বিনাশি তাহারে, 
কুলনাশ জন্ত পাপ ম্পশিবে আমারে। 

সবান্ধব দর্ষেযাধনে, কৃষ্ণ, সে কারণ 
আমাং্ধর অনুচিত করিতে হনন | ৩১। 
স্বজনে বিনাশি এই বান্ধবাদি হীন 

কি স্থৃখ, প্রীপতি,ল/য়ে রাজস্ব শ্রীহীন। ৩৭। 
লোভে অভিভত-চিত্ত যত কুরুগণ 

কুলনাশে দোষ যর্দি না করে দর্শন, 
মিত্রাপ্রোহে যদি পাপ নাহি ভাবে মনে, 

কিন্তু বল, জনার্দান ! আমরা কেমনে, ৩৮1 


অধ্যায় ] যুদ্ধে অর্জুনের পাপভয় (৩৬--৪৫ )। ২১ 


কথং ন জ্ঞেয়মন্মাভিঃ পাপাদস্মাক্লিবর্তিতুম্‌। 

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দন ॥ ৩৯ ॥ 

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যান্তি কুলধণ্মাঃ সনাতনাঃ | 

ধশ্নে নষ্টে কুলং কৃত্ন্রমধশ্মোহভিভবস্ুত ॥ ৪০ ॥ 

অধশ্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদ্য্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। 

্্রু দুষ্টান্থ বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণ-সঙ্করঃ॥ ৪১ ॥ 
আমরা তাহাতে দোষ দেখিয়! যুদ্ধে নিবুত্ত হই? তহুৰরে বলতেছি, 
লোভোপহতচেতসঃ এতে-__-লোভাভিসূতচিতত এই কুরুগণ। কুলক্ষয়- 
কতৎ দোষং মিত্র-দোহে চ পাতকৎ যদ্দি ন পথ্যন্তি, তথাপি দোষং 
প্রপত্তন্ঠিঃ অন্াভিঃ অস্মাৎ পাপ।ৎ নিব্তিতুৎ কথৎ ন জ্ে়ম্‌ | ৩৮-৩৯ | 

অনন্তর ৪০8৪ শ্লোকে কুলক্ষয়ের দোষ বলিতেছেন। সনাতন-_ 

পুক্ষষপরণ্পরাপ্রাপ্ত। উত--আরও। ধর্মে নষ্ট, অধর্ঃ কত্মং কুলম্‌_ 
'অবশিই্ সমস্ত কুলকে। অভিভবতি--অভিভূত করে। বাঞ্চে্_ 
বুষিঃবংপোৎপন্ন, কৃ । বর্ণগঙ্কর-_উতৎকৃষ্টবর্ণ স্বীর গর্ভে নিকষ্টবর্ণ পুরুষের 
রঙ উৎপন্ন সম্তান। আর পুরুষ উৎকষ্ট বর্ণের হইয়াও শ্বধশ্মত্যাগা 
হইলে তাহার ইঈরসজাত সন্তান বর্ণসঙ্কর। ৪০--৪১। 


কুপক্ষয়'জন্ত দোষ ভ+য়ে অবগত 
সে পাপ হইতে হায়! না হই বিরত। ৩৯। 
বরে কুলনাশে সনাতন কুলধণ্ম-নাশ, 
পোষ ধর্মনাশে কুণে হয় অধশ্ম-প্রকাশ। ৪%। 
অধর্ম্ের প্রাদুর্ভাব কুলনা রীগণ 
দূষিতচরিত্রা হ'য়ে করে বিচরণ । 
দূষিতচরিত্রা যদি নারীগণ হয় 
কুষণ হে, সঙ্করবর্ণ তা'হতে উদয় । ৪১। 





২২ যুদ্ধে অর্জুনের পাঁপভয় (৩৬--৪৫ )। [প্রথম 


সঙ্করো নরকায়ৈব কুলত্বানাং কুলস্য চ। 

পতন্তি পিতরো৷ হোষাং লুপগ্তপিন্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥ 
দোষৈরেতৈঃ কুলপ্লানাং বর্ণসন্করকারকৈঃ। 
উতসাদ্যস্তে জাতিধর্দ্দাঃ কুলধন্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩। 
উৎ্সন্নকুলধন্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দিন। 

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশ্শুম ॥ 8৪ ॥ 


সঙ্করঃ-_বর্ণসঙ্কর হওয়া । কুলগ্রানাং__-কুলক্ষয়কারিগণের। কুলন্ত 
চ-এবং তৎকুলের। নরকাম্ম় এব_ নরকের নিমিত্তই হয়। 
এবাং পিতরঃ-_পিতৃপুরুষগণ। লুগ্ুপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ-_পুল্রাদির অভাবে 
পিগ্ড 'ও উদক, তর্পণক্রিয়া বিশুপ হওয়ায়। নরকে পতস্তি_-পতিত 
হয়। ৪২। 

কুলস্ানাৎ বর্ণপক্করকারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ ধর্ম উৎসাগ্থান্তে ইনি 
অন্বথয়। উৎসাগ্যন্তে_উৎসন্ন ভয়, নষ্ট হয়। আাতিধশু___বর্ণধর্শ । কুলধর্ব-_ 
কৌলিক ধর্ম ও গার্থস্থ্যাদি আশ্রমোচিত ধর্ম (প্রী)। শাশ্বত__নিত্য | ৪৩। 

উৎসন্নকুলধন্্াণাং নিয়তং নরকে বাসঃ (ভবতি ) ইতি অনু শ্রম-_ 
ইহা আমর! গুনিয়াছি। 89 


সেই কুলতস্থাদের সে কুলের আর 

সে সঙ্কর-দোষ হয় নরকের দ্বার। 

পিগজল লুগু হয় সম্ততি-বিহনে, 

সে দোষে নরকে হার ! পড়ে পিতৃগণে। ৪২। 
কুলঘ্রের দোষে বর্ণ-সন্কর জন্মায়, 
জাতি-কুল-নিত্য-ধর্ধ্ম লুপ্ত হয় তায়। ৪৩। 
জনার্দন ! কুলধর্্ম নষ্ট হয় যার 

শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাহার 1 ৪৪ । 


অধ্যায়] যুদ্ধত্যাগে অজ্ঞুনের নিশ্চয় (৪৬--৪৭ ) ২৩ 


অহো! বত মহত পাপং কর্তৃং ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্রাজ্যনুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 
যদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শন্্রপাণয়ঃ। 
ধার্তরাষ্্রী রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৬ ॥ 
সপ্তয় উবাচ। 
এবমুক্তযার্জুনঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিস্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ইনাভ্ভুনবিষাদে। নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ | 
অঙো বত-হা কি কষ্ট! হায় হায়! ব্যবস্থিত-__উদ্তত, 
অপধ্যবসায়ান্থিত | ৪৫। 
অশগ্বম্‌ মপ্রতীকারং মাং_-আন্ত্রগীন ও প্রতীকারপরাত্থুখ আমাকে। 
শন্বপাণয়ঃ ধার্থরাষ্রাঃ যদ রণে হনুযুঃ-মুদ্ধে হত্যা করে। তত মে 
ক্ষেঘতরং ভবে হাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গল । ৪৬। 


রাজাশ্রথ লোভে রত শ্বজন-সংভারে ! 

সমুগ্ধত, হার হায় ! ঘোর পাপাচারে। ৪৫। 

নাচি ধরি আস্ত, নাহি প্রতীকার করি 
যদ্ধতংাগে ধতরান্র পুজরগণ তবু অস্থ ধরি, 








অঙ্্ুনের যদ যুদ্ধে করে মম জীবন-সংচার, 
নিশ্চয় তাও ক্ষেমতর বপি করি অঙ্গীকার। ৪৬। 
সঞ্জয় কছিলেন। 


এত বলি রপক্ষেত্রে বীর ধনঞ্জয় 

ধর্মহানি আশঙ্কায় কম্পিত হদয়, 

দুরে ফেলি সশর গান্ডীব শরাদন, 
বসিলেন রণোপরে শোকাকুল মন। ৪৭। 


২৪ প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার । [প্রথম 


অঙ্ছুনঃ এবম্‌ উন্কা, সংখ্যে-যুদ্ধে। রধোপস্থে-_-রথের উপর। 
সশরৎ চাপং বিস্জ্য__শরযুক্ ধনুঃ ত্যাগ করিয়া । উপাবিশৎখ--উপবেশন 
করিলেন । শোকসংবিগ্রমানসঃ-_শোকাকুলচিন্ত। সংখিগ্র_-কম্পিত। ৪৭। 

প্রথম অধ্যা শেষ হইল। কুরু পাগুব ছুই পক্ষেরই দৈষ্সমূছ 
মুদ্ধার্থ প্রস্বত। উভয় পক্ষের পরম্পর অভিবাদনস্চক হর্ষধ্বনির পর, 
অঙ্ছুনের ইচ্ছান্ুলারে তাহার কপিধ্বজ রথ মধ্য-ুদ্বস্থলে স্থাপিত হইলে, 
চিনি একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, যে 
ভীম্ম দ্রোণাদি বহু গুরুজন এবং অন্ান্ত অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু 
বান্ধবাদি এই যুদ্ধে উপস্থিক্চ। ইছাদিগকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ 
করিভে হইবে। অর্জুনের বীরঙদয় বিচলিত হইল। গুরুভত্যা, 
পিতৃহত্যা, বন্ধুবধ, কুলক্ষয়, মিত্রব্রোহ ইত্যাদির চিন্তায় তিনি আকুল 
হইলেন; তাহার মাথা ঘুরিয়৷ গেল, মুখ গু হইল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল, 
এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব খাঁলয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, না, এত গুল 
মহাপাপের ভার গ্রহণ করিয়া আমি হণ্তিনার রাজত্ব চাহি না। পুরুষবর 
অজ্জুন এই বলিষ্া যুন্ধত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্থিরভাবে বথের উপর 
উপবিষ্ট হইলেন। 

ইছাই প্রথম অধ্যায়ের উপাখ্যান ভাগ) কাব্যাংশে এ ভাগ বড় 
সুন্দর। কিন্তু ইহার ভিতর গৃঢ় অর্থ আছে। এই অধ্যায়ের নাম “বিষাদ- 
যোগ*; এই নাম হইতে তাহা বুঝা যার । যোগ--উপায়। যে উপায়ে 
পরমেস্বরে যুক্ত হওয়া যায়, তাহার নাম যোগ; ২৩৯ দেখ। বিষাদ 
তদ্জপ একটী উপায়। যখন ধশ্ম নির্ণয়ের জন্ঠ, সত্য লাভের জন্ত প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, তীব্র জ্বাল! উপস্থিত হইবে, বিষাদে হৃদয় ভরিয়া 
যাইবে, বিষাদে যখন তোমার অঙ্গ অবসঙ্প, মুখ শুফ, শরীর কম্পিত, গাত্র 
রোমাঞ্চিত এবং চশ্ম দগ্ধ হইতেছে মনে হইবে, যখন কিছুতেই স্থির হইতে 
পান্সিবে না, মন ঘুণিত হইতে থাকিবে, গাণ্তীব--কশ্খ্ব করিবার অস্ত্র, 


অধ্যায়] প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার। ২৫ 


হস্ত হইতে খপিয়! পড়িবে (২৮--৩০ গ্লেক দেখ) তখন জানিবে সেই 
তীব্র আলা উপশমের সময় আসিয়াছে; বিষাদযোগ সিদ্ধ হইয়াছে; 
কেহ না কেহ তোমার বিষাদ দুর করিতে আসিতেছে । অনেকে গীতার 
এই প্রথম অধ্যায়টী যত্বপৃব্বক পড়েন না, ইহার উপযোগিতা বুঝিবার 
অন্ত যন্ব করেন না। কিন্তু ইহার ভিতর যে তত্ব রহিয়াছে, তাহার দারণ! 
না হইলে সমস্ত গীতার্থের ধারণ! হইতে পারে না। ভগবান্‌ অঞ্ভুনকে 
গাতা বলিয়াছিলেন। অতএব গীতা বুঝিতে হইলে আগে অজ্ঞুনকে বুঝিতে 
১য়, নিজে অজ্জুন হইতে হয়। অজ্ঞুনের মত উন্নত হৃদয়, মহীয়সী ধন্মখুদি 
এবং সন্যা নির্ণয়ের জন্থ প্রাণের তীব্র জালা পইয়। শ্রীভগবানের-__প্রী গুরুর 
শরণাপন্ন হইতে হয়) তবে ভগবান্‌ স্বশ্গং তাহার বিধান করিয়া দেন; 
আপ্নার গীতা আপনি বুঝাইয়! দেন। প্রাণের ভিতর বিষাদ ঘনীভুন্চ 
না হলে কেহ গীতা! বুঝতে পারিবে না। 

প্বিষাদে* তোমার কুপা.পেলে ধনজয়, 

“আশ্তোষে” সে বিষাদ দা'ও, দয়াময় । 

অজ্জুনবিষ'দ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পপ টি ০ পািপিশাস্পিস 


দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। 


শপ 0 ও রত ৩০ 


সাংখ্য-যোগঃ। 


0 সপ 


সপ্তয় উবাচ। 
তং তথা কুপয়াবিন্টম শ্পূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদস্তমিদং বাকামুবাচ মধুসুদনঃ ॥ ১॥ 
শ্রীভগবানুবাচ। 
কুতস্থা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনাধ্যজুস্টমন্বর্গামকীর্তিকরমর্জভুন ॥ ২॥ 
শোকমোহহেতু অর্জনের ভ্রম 
আত্মতত্বজ্ঞানে বিদূরিত করি, 
ঝ হতে নিশ্চিত শ্রেয়োলাত হয়, 
সেই কশ্মযোগ কহিল! প্রুহরি। 
মধুহ্দনঃ তথা-_পূর্ববোক্তরূপে । কুপয়! আবিষ্টম্‌ অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষঃ 
বিষীদস্তং তম্‌ ইদং বাক্যম্‌ উবাচ। আবিষ্ট_ব্যাপ্ত। ১। 
সপ্তয় কছিলেন। 
জ্ঞাতিবধ, বন্ধুবধ চিন্তিয়! অন্তরে 
এইরূপে অর্জুনের আখিজল ঝরে। 
করুণ বিষগ্রচিত্ত নজল-নয়ন 
পাথে বুঝাইয়া কৃষ্ণ বলেন তখন। ১। 


অধ্যায় ] ভগবানের উত্তর-যুদ্ধত্যাগেও স্বর্গহানি। ২৭ 


ক্রৈবাং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ভাতে | 
কুদ্রং হৃদয়দৌর্ববলাং ত্যক্তেোততিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩॥ 


ভগবান্-_শ্বর্ধা, বীর্য, যশঃ, শ্রী, নৈরাগা ও জ্ঞান এই ছয় ধাহাতে 
পূর্ণভাবে বর্ধমান তিনি ভগবান । 

তে অর্ভুন | বিষাম-_সঙ্ষট সমবে (07608117001700) কুতঃ 
ইদং কশ্মলং ত্বা সমুপস্িতং_এই মোহ, দ্রবদ্ধি তোমাকে প্রাপ্ত হইল । 
কোগা হতে তোমার এ ছরুণান্ধ হইল? সে মোচ কিরূপ? অনার্ধ্াজুষ্টম-_ 
আর্দাগণ কর্তক সেবিত, আর্ধ্যজুষ্ট ; যাহা তানা নে, আর্ধ্যগণ যাহার 
সেবা করেন না. তাঙা অনার্ধ্যজুষ্ট। অনারধ্যগণ যাহা! করিয়া! থাকে । 
আর্য-__শ্রেন, পৃজনীর। অশ্বর্গাম_যাভাতে শ্বর্গহানি হয় অর্থাৎ যাহা 
পাপক্রনক এনং যাহ! অকীর্তিকরম্‌_ইনলোকে অযশক্কর। ২। 

হে পার্থ! ক্রেব্াযংক্লীবের ভাব, কান্তরতা। মান্ম গমঃ _প্রাঞ্ত 
হই9 না। এহৎ ত্বরি ন উপপদ্ভতে_ইহা তোমার উপযুক্ত নছে। 
অতএব ক্ষুদ্রং জদয়-দৌর্বল্যং ত্যন্তা! উন্ি্_-উ্িত হও) ক্রীবভাব ত্যাগ 
“করিয়া পুরুষের মত উথিত হ৪। এই মে ক্লীবের মত কাতর হইয়া 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন । 

ভগবানের: কোণ! হ'তে এই ঘোর সঙ্কট সময় 
উর এমন দুরুদ্ধি তব হল, ধনঞ্জয়! 
যুদ্ধত্যাগেও  আর্যাগণ তেন মোভে মোহিত না হয় 
ব্গহানি ইভা ত*তে স্বর্গ কীর্তি_বিনষ্ট উদ্ভয়। ২। 

ক্লীবের মতন পার্থ না 5ও কাতর, 

এ ভাব তোমার ধোগা নতে নরলর ! 

এ চিত্ত-দৌর্বলা তুচ্ছ পরিহার করি। 

উঠ উঠ পরস্তপ, শরাসন ধরি। ও। 











২৮ অর্জুনের প্রত্যুন্তর। [ দ্বিতীয় 


অগ্ভুন উবাচ। 
কথং ভীয্রমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন । 
ইযুভিঃ প্রতিযোতস্তামি পুজার্থাবরিসুদন ॥ ৪ ॥ 
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান, 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমগাহ লোকে। 
হস্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈৰ 
ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌ ॥ ৫ ॥ 


মি যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছ, ইহা তোমার ধাশ্মিকতার পরিচয় নহে) 
পরন্ধ ই€1! কেবল তোমার শদয়ের দর্বলতার ফল--ইহা পাপজনক এবং 
সাধুজনবিগঠিত। পরস্তপ-_শক্রতাপন। ৩। 

এতক্ষণ অজ্জুন ভাবি: লেন, থে যুক্ধ করিণে তাহাকে গুরুহত্যাদি 
পাপে পাপী হইতে ১ইবে; অতএব যু না করাহ ভাল। কিন্ধ ভগবান্‌ 
কাঠলেন, যে যুদ্ধ না করাও তাহার পক্ষে অন্বর্থ্য এবং অকান্তিকর। যুঝ্। 
করাই তাহার কর্তব্য। কিগ্ তাহা হইলেও, গুরুভক্তি পিতৃভক্তি 
বন্ধুপ্রেম আদি কোমল বৃত্তি সকল, যেগুলি মানবহদয়ে স্বভাবতঃ প্রবল, * 


অজ্জুন কাইণেন। 
সজলের, সত্য তুম পাপহন্তা, €ে মধুহদন ! 
যুদ্ধত্যাগের [কন্ত প্রত! ও চরণে মম নিখেদন, 
কারণ পুজনীয় ভীম্ম দ্রোণে কেমনে সমরে 
প্রহার করিব বল, স্থুশাণিত শরে। ৪। 
মহামতি গুরুগণে না করি সংহার 
সেও ভাল, যদ্দি কি ভিক্ষা অন্ন সার। 
গুরু বধি রুধিরাক্ত অথকামভোগ, 
ইহলোকে মাত্র হায়! করিব সম্ভোগ। ৫। 


অধ্যায় ] ধর্াধর্মুসন্বন্ধে অঙ্ঞুনের সনোহ। ২৯ 


ন চৈতদ্বিল্াঃ কতরম্নো গরীয়ো, 

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ । 
যানের হত্বা ন জিজীবিষাম- 

স্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাগ্্ীঃ ॥ ৬ ॥ 


সেইগুলি অক্ুনের জদয় অধিকার করিয়া আচে । তিনি কহিলেন, হে 
মধুহদন ! আপনি অরিশ্দন, পাপহন্থ! বটেন; ধর্বিরুদ্ধ বাকা আপনি 
বলিবেন না; কিন্তু অং সংখো-_মুদ্ধে। পুজাহ্ে ভীন্মং ফ্রোণং প্রতি 
কথব ইষু্ভঃ যোত্ম্তামি। ইমুববাণ। ভগবান যে পাপবৈরাঁ 
“মধুস্দন” ও “অরিহৃদন* সম্বোধনে তাঠা বুঝাইতেছে। ৪। 
ইহাদিগকে বিনাশ না|! করিলে আমার যদি বিশেষ হানি হয়, তাহা 
১উক। কারণ হি) দ্রোণাচার্য্যাদি মহানুভবান্‌ গুরূন্‌ অংত্বা-_হত্যা 
না করিয়া। ইহলোকে ভৈক্ষযম্‌ অপি-ভিক্ষালন্ধ অন্প3। তোক্ত,ং 
শ্রেয়ঃ। অন্তপক্ষে গুনূন্‌ হত্বা। কুধির-প্রদিগ্ধান্‌ অর্থকামান্‌ ভোগান্‌-__ 
*পোণিত-সিক্ এবং অর্থকামান্সক ভোগ্য বস্ত-পাপ অন্। ইভ এব 
স্ঠীয়-_ইহলোকে মাত্র ভোগ করিন। কিন্ধু পরলোকে নরক নিশ্চিত। 
অর্পকামান__মর্থকামাম্মক) ভোগান্‌ এই পদের বিশেষণ। ৫| 
বংবাজয়েম দি বাঁনো জয়েযুঃ- জয়লাভ করি বা তাহারা আমা- 
দিগকে জয় করেন, দ্বয়ের মধ্যে । ন:-আমাদিগের । কণ্তরৎ গন্ীদ্নঃ__ 
কোনটা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধর্্সঙ্গত। এতৎ চন বিদ্মঃ--ইহাও জানি ন1। 
উপস্থত ক্ষেত্রে, যান এন হহ্াঁ্মীছাদ্িগকে বিনাশ করিয়া। ন 


জয়া হই যদি, কিংবা পরাজিত রণে, 

এ ছুয়ের ভাল মন্দ নাহি বুঝি মনে। 
ধা'দিকে বিনাশি, রুষ্ণ, বাচিতে ন! চাই, 
সম্মুখে সে কুরুগণে দেখিবারে পাই। ৬ । 


৩৪ ধর্নির্ণরার্থ ভগবানের শরণ গ্রহণ। [দ্বিতীয় 


কার্পণ্যদোষোপহতন্দভাবঃ 
পৃচ্ছামি স্বাং ধর্মীসংমুঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছেযঃ স্যান্লিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে 
 শিল্তান্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নম্‌॥ ৭ ॥ 


জিজীবিষামঃ_-বাচিতে ইচ্ছা! কার না। তেধার্তরাক্রাঃ প্রমুখে--সেই 
ধতরাইউপু্রগণ সম্মুখে । অবাস্থিতাঃ। ৬। 

কার্পণ্যদোযোপততশ্বভাব-যে আপনার সামাগড ক্ষতিও সহা করিতে 
পারে না সে কপণ, দান। এই দোষখশঠই সাধারণে সামান্ত ক্ষতি সহা 
করিয়া মহৎ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। কেবল ব্যয়কু ব্যক্তিই কৃপণ 
নচে। কুপণের ভাব কার্পণা-__দৈন্ত, কাতরত| (গিরি, নীলক্); 
অথবা রূপণ অর্থে-_মহ1 ব্যসনপ্রাপ্ত। মনুষ্য যে অবস্থায় পতিত হইলে 
শ্রেয়োমার্গ হইতে ত্র হয়, তাহার নাম বাসন। এ অবস্থায় বুদ্ধি 


যদি করি রণ, তবে গুরুহত।- 
পিতৃহত্যা-পাপ পরশে আমায়; 
সেই ভয়ে যদি ক্ষান্ত হই তায়, 
ধর্মত্যাগ-পাপ হয় পুনরায়। 
অজ্জুনের কিৎকর্তব্যমু দীন চিত্তে প্রভু, 
কর্তবামূড়তা জিজ্ঞাসি তোমায়, ওহে শ্রীমুরারি ! 
এবং এ স্বোর সঙ্কটে কিব! কাধ্যংকার্য্য, 
কিবা ধর্ম্মাধর্খম বুঝিতে না পারি। 
ধশ্মজিজ্ঞানা! বলহ আমায়, হে মধুস্থদন | 
যাহ! সুনিশ্চিত মঙ্গল আমার, 
শিখাও আমায়, আমি শিষ্য তব, 
লইনু শরণ চরণে কোমার। ৭। 


অধ্যায়] অর্জুনের থেদ। ৩১ 


ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্িয়াণাম্‌ 1 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমুদ্ধং 
রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 

কিংকর্তবাবিমুড় ( [76101555 ) হয়। অজঙ্ঞন পূর্বের বলিয়াছেন,_জ্ঞাতি 
বন্ধুগণকে নিহত করিয়া, পাপন্ার স্বীকার করিয়া আমি রাজত্ব চাহি না; 
আমি ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, সন্গযাস লইব। ইহাতে ভগবান বলিয়াছেন, 
না; তাহাতে তোমার স্বর্গহানি হইবে, তুমি ব্লীবের মত হাম্তাম্পদ হইবে ; 
তুমি যুদ্ধ কর। তখন অঙ্জুন দেখিলেন, যে যুদ্ধ করিলে, তিনি গুরু- 
হত্যা পিতৃছত্যাদি পাপে পাপী হয়েন আর যুদ্ধনা করিলেও লোক- 
সমাজে হান্তাম্পদ ও ্বর্গচ্যত হয়েন, তখন তাহার কি করা উচিত, 
ভাহ! তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন ন1। বুদ্ধির ঈরৃশ কিৎকর্তব্য- 
জ্ঞানহীন দীন ভাবের নাম কার্পণ্য [711559795. 

কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অর্থাৎ চিত্ত (গিরি) দুষিত হুইয়াছে। 
এবৎ ধর্্রসংমুডচেতাঃ--ধর্শ্ অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য-সন্বন্ধেও আমার বুদ্ধি 
ভ্রান্ত হইয়াছে। তজ্জন্ত, ত্বাং পৃচ্ছামি-__ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। 
যৎ যে-আমার। নিশ্চিতৎ শ্রেযঃ ভাৎনিশ্চিত শ্রেয়োজনক হয়। 
তত জ্ঙি-_তাহা বলুন। আহংতে শিশ্তঃ। ত্বাং প্রপল্নৎ মাং শাধি__ 
আপনার শরপাগত আমাকে শিক্ষা দিন। শ্রেয়ঃ_যাহা ধর্মসঙত, 
প্রশস্ত, পুপ্যজনক, ইহুপরলোকে পরম কল্যাপদায়ক | ৭। 


কিসে যাবে কৃষ্ণ, দেখিতে না পাই 

ইন্ছির-শোষণ এ শোক আমার, 
নি্ষণ্টক রাজা এশবর্যা ধরায় 

পেলেও অথব! হ্বর্গ রাজা আর। ৮ 


৩২ অক্চুনের তৃফীন্তাব। [দ্বিতীয় 
সগ্তয় উবাচ। 


এবমুস্ত। হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরম্তপঃ। 
ন যোতস্য ইতি গোবিন্দমুক্তু। তৃষ্পীং বভুব হ॥ ৯॥ 


অচ্ছুন আরও বলিতেছেন, ভুমৌ-_পৃথিবীতে। অসপ*ৎ- শক্রশূন্ত | 
খদ্ধং-_ এর্ধ্যযুক | রাপ্যং। অথণা ম্ুরাণ।ম্‌ আধিপত্/ম অবাপ্য অপি-_ 
দেবগণের আধিপত্য প[ইয়।ও। যত মম ইগ্রিয়াণাম্‌ উচ্ছোষণম্‌ শোকম্‌ 
অপনুগ্তাৎ__ইন্ছ্িয়শোষক শোক দুরীভূত করিবে। তাহা, নহি প্রপন্তামি-_ 
দেখিতেছি না। ৮ 

এবম্‌ উ্ধা ইত্যাদি স্পষ্ট। ন যোৎস্য-_সুদ্ধ করিব না। তৃষ্কীম-_ 
মৌনী, নীরব ( অবায় শব্দ )। 

৪--৯ শ্লোকের মর্ম এই। অঙ্ছুন বপিতেছেন যে, ভীম্ম দ্রোণ 
আমার পৃজনীয় গুরুজন। গুরুজনকে হত্যা করিলে পাপভাগী হইব। 
অতএব, যুদ্ধ করাই যদি আমার উচিত হয়, তবে আমার শ্রেয়োলানের 
অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন কল্যাণলাভের উপায় কি, তাহ! আপনি বলিয়া দিন। 
তাহা না বলিলে আমি যুদ্ধ করিব না। এতক্ষণ ভগবান্‌ যাহা বপিরা- 
ছেন তাহ! প্রিয় সখা অঙ্ছুনের শ্রমবশে যুদ্ধত্যাগে প্রবৃত্তি দর্শন 
করিয়া সেই ভ্রম নিবারণ এবং কর্তব্য প্রদর্শনের জন্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত 
হইয়া! খলিয়াছেন। এখন যখন অজ্ঞুন কাতর হইয়া শিষ্যভাবে 
শরণাগত হইলেন, তখন প্রকৃত কথা (১১ শ্লোক হইতে) বণিতে 
লাগিলেন। 


সঞ্রয় কহিলেন। 


এত বলি হ্বষীকেশে বীরেন্দ্র পাণ্ডব, 
“যুদ্ধ করিব না” বলি হইল1 নীরব । ৯ 


অধ্যায়] গীতার অপুর্বতা-_পকম্মম-মীমাংসা*। ৩৩ 


তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 


ঘোর কম্মসঙ্কটে পড়িয়া! তাহার মীমাংসার জন্ত অজ্জুন এখন 
ভগবানের শরণাপন্ন । ভগবানকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে; 


কিদূপে অচ্ছুনের 


ইহুপরলোকে--উভয় লোকেই শ্রেয়োলাভ হয়, 


তাহা বলিয়া! দিতে হইবে। এই পকন্মমীমাংসা”তেই গীতার বিশেষত্ব । 


পাতঞ্রল যোগ, 


সাংখা ও উত্তরমীমাংসার নিবৃত্তিধর্শ, লৌকিক 


জীবনের কথ! ছাড়িয়া দিয়, মোক্ষ-মার্গের কথা বলিয়'ছে এবং 
পুর্বমীমাংসা ও স্থৃতি শাস্ত্রের প্রবৃত্তিধর্্শ, মোক্ষমার্গের কথ! এক 
প্রকার ছাড়িয়! দিয়া, লৌকিক জীবনের কথা বলিয়াছে। কিন্ত যে 
স্থতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি--সংসার ও মোক্ষ ছুইটী একত্র গাগা, যে হুত্র 
ধরিয়া! চলিতে পাগলে ইহলোকে “শ্রী, বিজয়, অভুদয় ও এব নীতি” 
এবং পরলোকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শাশ্বত অব্যয় পদপ্রাপ্তি হয় 
(১৮ অঃ 9১৩, ৫৬, ৯৬ ও ৭৮ শ্লোক দেখ) সেই সুত্রের সন্ধান 
্রীমচ্গবদ্ঠীতা ভিন্ন আর কোথাও নাই। পর শ্লোক হইতে সেই অপূর্বব 
পকম্ম-মীমাংসাস্থত্রের” আরম্ভ । ৯। 

হে-ভারত ! জ্ধীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তৎ তন 


উবাচ। প্রহলন্‌ 
আয়োজন করিয়া 
অস্বাভাবিক ১*। 


ইব--যেন ঈষৎ হাসিয়া; কারণ কত মত্ব উৎসা্ডে 
যুদ্ধ হইতেছে, তাহার প্রাক্কালে এই ভাব ধেন 


রণপ্রতীঙ্গপয় আছে উভয় বাহিনী, 

তা*র মাঝে বীর-সাজে বীরেন্দ্র ফান্তনি; 
হৃষীকেশ দেখি তারে বিষপ্্-বদন 

ঈষৎ হাপিয়া যেন বলেন বচন। ১০। 


৩৪ ভগবানের উন্তর। [দ্বিতীয় 


ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
অশোচ্য ন্শোচস্থং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসুনগতাসুংস্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥ 
ন হ্হেবাহং জাত নাসং ন বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বেব বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ ॥ 
অক্ছুন সাংখযজ্ঞানের আধারে সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্তত, অথচ 'অজ্ঞানীর 
মত মায়ার ধ্লালে পড়িয়। শোকমোচছে 'অঠিভূত হইতেছেন। তজ্জন্ঠ 
পথমেই তাহার সেই ভ্রম দেখাইয়া, শ্রীভগবান্‌ কহিলেন__ত্বৎ অশোচ্যান্-_ 
যাহাদের জগ্ঠ শোক কর! অন্রচিত। তাহাদের জন্ত, অগ্বশোচঃ--শোক 
করিতেছ। আবার, প্রজ্ঞাবাদান্‌ ভাষসে চ--প্রজ্ঞাবান পণ্ডিতের সভায় 
বাদ, বাক্য বলিতেছ (৪--৭ দেখ )। কিন্তু পণ্ডিতাঃ গতাহুন্_মুত। 
অগতান্ন্‌ চ-এবং জীবিত। কাহারও জন্ত, ন অন্ুখোচন্ঠি- শোক 
করেন না। অন্থ-প্রাণ। ১১। 
শোক করেন না কেন? যেহেতু ভাবিয়া! দেখ, জাতু--কদাচিং। অং 
ন আসম্--মামি [ছিলাম না, ইতি ন তু এব__এরপ নহে, অর্থাৎ ছিলাম। 


শ্রীভগবান্‌ কহিলেন। 

শাত।রস্ত যাহাদের তরে শোক উচিত ন! হয়, 
তাহাদের তরে শোক কর, ধনঞ্জয়! 
বিজ্ঞের মতন পুনঃ বলিছ বচন, 
নিরখি তোমাতে কিন্তু অজ্ঞের লক্ষণ। 

মাত: জীবিত অথব! মৃত, কাহারও কারণ 
কু না কল্সেন শোক পণ্ডিতযে জন। 
গৃঠ তব বিচারিয়! দেখ একবার 
শোক-মাহ'হেতু নাই, কৌরব-কুমার 1 ১১। 
ছিলাম না আমি কভু, এন ত নয়; 

শ্রাস্তানিতা তুমিও ছিলে না কভু, এও সত্য নয়; 





অধ্যায়] দেহাতআঝতত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান। ৩৫ 


ংন আসীঃ-তুমিও ছিলে না। ইতি ন তু এব--ইহাও নহে অর্থাৎ 

ছিলে। ইমে জনাধিপাঃ-__এই সমন্ত রাজগণও | ন আপন্--ছিলেন না। 
ইতি ন-_ঘর্থাৎ সকলে ছিলেন । অতঃপরং চ সর্ব বয়ম্-__দেহাস্তের পরও 
আমর] সকলে । ন ভবিষ্যামঃ__থাকিব না। ইতি ন-_ইহাও নয়। 

এই লোকের মর্ধসন্বদ্ধে দ্বৈতবাদী ও অন্বৈতবাদী আচার্যগণের মধ্যে 
বিলক্ষণ মতভেদ আছে। 

অন্ৈতবাদমতে জীব ও ব্রক্গ স্বব্ধপতঃ অঠিন্ন, যে জীব সেই প্রহ্ম। 
বন্ধ হইতে জীবের যে ভেদ লক্ষিত হয়; তাহ! অবিস্াকৃত এবং ব্যবহারিক 
মাত্র। তুষি আমি ও এই রাজগণ আমরা সকলে ছিলাম খআছি ও 
থাকিব, এই ভগবছুক্তির মর্ধ, শঙ্করাদি অদ্বৈতধাঁদী আচার্যগণের মতে, 
জীব আত্মন্বরূপে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, সব্বকালেই স্থায়ী; অর্থাৎ জীব 
নিত্ায। তবে মূলে যে "বয়ম্* | আমরা] এই বছবচন আছে, তাহার 
কৈফিয়তে শঙ্কর বলেন, “দেহভেদা্বৃত্ত্যা বছবচনম্। নাত্মভেদাভি- 
প্রায়েণ।” দেহভেদানুনুত্তিবশতঃ বছুন্চন, খত্মার বহুত্ব-গ্রতিপাদন 
ইহার অভিপ্রায় নহে। 

কিন্তু রামানুজাদি বিশিই অদ্বৈতবাদী ব1 দ্বৈতবাদী আচার্ধ্যগণের মত 
অন্ত ূপ। তাহার বলেন, ভগবান বলিতেছেন, তুমি, আমি ও 
রাদ্গণ-_আমর! সকলে ছিলাম, আছি ও থাকিব অর্থাৎ আমর! সকলেই 
নিত্য । "যথা আমি সর্বেশ্বর পরমাম্মা নিত্য, সেইরূপ তোমরাও ক্ষেত্রজ 
বা জীবাম্মান্বরূপে নিত, উ্ধাই মন্ধার্থ। এইরূপে সর্বেশ্বর ভগবান্‌ হইতে 
জীবাঘ্মার এবং জীবদমৃ্ের মধ্যে পরস্পরের ভেদ পারমাধিক” (রাম1)। 
আমর! ১৩/১২ঙ প্রত্ৃতি শ্লেকে এই বিরোধের মনন বুঝিব। এখানে স্থূল 
মর্শ এই যে, আম্ম! দে হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহা নিত্য । ১২। 


এই থে হুপতিগণ কেহ যে ছিল না, 

পরেও আমর] আর কেহ পাকিব না, 
এমন ত+ কিছু নয়, কোরবকুমার ! 
ছিলাম, আছি ও পরে থাকিব আবার। 
দেহ হতে আত্মা ভিন্ন, নাশ নাই তার, 
এই তন্ব, বুঝ পার্থ, তব সারাৎসার। ১২। 


৩৬ জীবাত্মার নিত্যত্ব। [দ্বিতীয় 


দেহিনোহল্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধাঁরস্তর ন মুহাতি ॥ ১৩। 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোফসৃখহুঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যা স্তাস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 


আত্মার নিত্যত্ব দষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন। যথা অশ্মিন্‌ স্থলদেতে, 
দেছিনঃ_-জীবের। কৌমারং, যৌবনং, জরা। জীবের দেহাস্তর প্রাপ্রিঃ, 
তথা-_তদ্ধপ অবস্থাস্থর মাত্র। ধীরঃ তত্র ন মুহাতি-__ধীমান্‌ বান্দি” 
তাহাতে মুগ্ধ হয় না; আম্মা জন্মিতেছে বা মরিতেছে মনে করে না। 
দেহী__আমার দেহ, ঈদৃশ অভিমান যাহার আছে। ১৩। 

যদি বল আত্ম! যে নষ্ট হইবে না, তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু তথাপি 
ভীম্মাদির দেগাস্তর হইলে তীহাদের বিয়োগ জন্ত ছুঃখ আমায় কাতর 
করিবে। তজ্জন্ত ছঃখম্থখোৎপত্তির রতস্ত বলিতেছেন। হে কৌস্তের: 


জীবগণ এই এক ( ই )শরা'রে যেমন 
শৈশবের অবসানে লভয়ে যৌবন, 
যৌবনান্তে জরা; তথা তাহার আশ্রয় 


জীবের দেহবাস্তরে। ধীর তাহে মুগ্ধ নাহি হয়। 
দেহাপ্তর যৌবনেতে সেই রয়) শৈশবেতে যেই) 


যাহ! পুনঃ যৌবনেতে বার্ধক্যেতে সেই । 

সেই মত, সেই জীব রহে দেহান্তরে, 

বুঝিয়া কাতর তুমি হবে ন| অন্তরে । ১৩। 

যদি বল, অনশ্বর বুঝিন্ আত্মারে; 

কিন্তু প্রিয় পরিজনে হারায়ে সংসারে 

কার চিত্ত শোক ছঃথে ন1 হয় কাতর ?-_. 
£খনুখ-তত্ব তাই কহি নরবর। 


অধ্যায় ] দেহাত্মতত্ব বা সাংখাজ্ঞান। ৩৭ 


মাত্রাম্পশাঃ তু শীতোষ্চনুখহঃখদাঃ। যাদ্ধার বিষয় সকল মিত অর্থাৎ 
হ্ঞাত হওয়! যায়, তাহা মাত্র!,-ইন্দ্িয়বৃত্তি সকল; অথব| যাহা ইন্ত্রিয়ের 
গুরা মিত বা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা মাত্রা বাহ পদার্থ। আর 
ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিম-বিবয়ের বা বাহা পদার্থের যে স্পর্শ, সংযোগ, যথা 
চক্ষুর সভিত দৃশ্য বস্তর সংযোগ, কর্ণের সহিত শবের সংযোগ,-_-তাককা 
নাত্রাম্পশ। ঈদৃশ সংযোগসমূহ শীত-উষ্ণ-ম্বথ-দ্রঃখাদির উৎপাদক। 
ইহারা আগম-অপায়িনঃ--আগম, উৎপত্তি ও অপায়, নাশবিশিষ্ট; আসে 
কাবার যায়। অতএব 'অনিত্যাঃ। হ্বতরাং হে ভারত! তান্‌ 
তিতিক্ষত্ব__সে সকল সহা কর। শীতাতপ-সংযোগের ন্যায় সংসারের 
গথভঃথ অনিত্য, তজ্জন্ত মূলে “শীতোক্চ হুখ-ছুঃখদাঃ৮ এই একটিমাত্র সমস্ত 
পদ আছে। 

মাত্রাম্পর্শে বা বিষয়েক্ির-সংযোগে, ইন্দরিয়স্থ স্নাধুমণ্ডলীতে স্পন্দন 
হা অনুভূতি (507158607) উপস্থিত হয়; সেই স্পন্দন স্বাযুমণ্ডলীর 
'ক্রয়াপরম্পরাদারাই মস্তিক্কে নীত হইলে, মন তাহার সহিত যুক্ত হইয়! 
»দ[কারে আকারিত হয়; পরে তথা হইতে কোষ হইতে কোধাস্তরে 
মংক্রমিত হইয়া, বিজ্ঞানময় কোষে (বুদ্ধি-ভূমিকায়) উপনীত হইলে বুদ্ধি 
তদাকার ধারণ করে। তখন যেমন ঘটা জড় বন্ত সুর্যাদির জ্যোতিঃ- 
সংম্পর্শে উদ্জরলত হইয়। প্রকাশিত হয় তদ্রপ রী স্পন্দন বা চিতরুকি, 
বৃদ্ধন্থ আম্মজ্যোতিতে উদ্্বলিত হইয়া প্রকাশিত ভয়, সে বিষয়ে জ্ঞান 
(17561560000 ) জন্মে। কিন্তু হুর্ষেের শ্বেতরশ্মি যেমন রক্কাচের 
উপর পতিত হইয়! রক্তবর্ধের, হরিতপীতাদি বর্ণের কাচের উপর হরিত- 
পীতাদি-বর্পের প্রতিবিশ্ব উৎপাদন করে, তদ্রপ নিশ্মল আত্মজ্যোতিঃ 
বিভিন্ন চিন্তব্বত্তির সাহচর্ধ্যে বিভিন্ন জ্ঞানবা অনুভূতি উৎপাদন করে। 
সেই অস্থভূতি দেশকালানুযায়ী প্রর্কৃতির অনুকূল হুইলে তাহ! সুণকর হয়, 
আর প্রতিকূল হইলে ছঃখকর হয়। কিন্তুবাহ বিষয়ের সহিত ইন্ট্রিয়ের 


৩৮ স্থথ ছুঃথের উৎপন্ভি ও অনিত্যতা। [দ্বিতীয় 


যে সংযোগ, তাহা অনিত্য ; অতএব সুখ দ্রঃখ অনিত্য। শীতাতপ-সহনের 
তায়, সে সকল সহা করিতে হইবে। দ্রঃখে অভিভূত ন1 হওয়ার নাম 
£খ সহা করা, আর মুখ উপস্থিত হইলে আনন্দে বিহ্বল হইয়! আত্মহারা 
না হওয়ার নাম ম্থখ সহা করা । সুখের দিন সকলেরই এক সময় 
আসে। তখন ভগবানের এই উপদেশটা ম্মরণ করিয়া কার্য করিতে 
পারিলে, ছঃখের দ্বিনে দুঃখের ভার আপনা! হইতে অনেক লণু 
হইবে। 

আর একটী বিশেষ কথ। বপিতে বাকী আছে। এখানে স্থুখভোগ 
বা ছুঃখনিবারণের চেষ্টা না করিয়া দে সকল সহা করিতে বপিতেছেন। 
সর্বত্রই কি এই নিয়ম? তবে কি সংসারে কেহ মুখে স্থুখী হইবে না; ব1 
ছুঃথ নিবারণের চেষ্টা করিবে না? তাহা নহে! স্থথখভোগ করিও না, ধা 
ঃখনিবারণের চেষ্টা করিও না, এমন কিছু নয়। এ শ্লোকের মর্ম এই 
যে, সুখ হউক বা দ্রঃখ হউক, যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! সহা কর! ভিন্ন 
উপায় নাই। ধাশ্মিক তাহাতে অভিভূত না হইয়া ধীর ভাবে তাহ! বহন 
করিবেন। ছঃখে মে কাতর হয়, সেই দ্বঃখী। যে তাহাতে উদ্দিগ্র হয় না, 
সে ছঃখজয়ী; তাহার ছুঃখ গাকে না। ইহা ছঃখনাশ ও মুখবুদির 
অন্ততর উপায়। অন্য পক্ষে, স্থখভোগের জন্য যাহার স্পৃহা! বত বলবততী, 
সেতত হুঃখী। ১৪। 


চক্ষু কর্ণ আদি এই ইন্দ্রিয়-নিচয়ঃ 

রূপ রস আদি আর ইন্দ্রিয়-বিষয়। 

ইন্জিয়ে বিষয়ে হয় সংযোগ যখন 
হপছ্ঃণ তত্ব অন্তরে পদার্থজ্ঞান জনমে তখন । 

এরূপ সংযোগে মাত্র সমুদছ্ুত হয় 

শীত-উঞ্ণ ম্বখ-ছুঃখ আদি ভাবচয়। 

এ সংযোগ নিত্য নয়,-আসে পুনঃ যার; 

হে ভারত ! ধীর ভাবে সহা কর তায়। 

ধর্দার্থে যে সুখ ছুঃখ জনমে, সুধীর! 

ধার্মিক তাহাতে কতু ন1 হয় অধীর । 

এ রহস্ত স্থখছঃথ বুঝহ, চতুর! 

জীবের জীবন যায় হয় সুমধুর । ১৪। 


অধ্যায়] স্ৎকার্্যবাদ। ৩৯ 


যং হি ন বাগয়ন্তোতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 

সমছুঃখস্থখং ধীরং সোহমৃতন্বায় ক্সতে ॥ ১৫ ॥ 
নাসতো বিষ্ভতে ভাবে! নাভাবে! বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্বনযোস্তন্থরণিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 


এইরূপ স্থখদবঃখ-সহনের ফল বলিতেছেন। হে পুরুষর্ষভ! এতে-__ 
এই মাত্রাস্পর্শসমূ5 । যং ন ব্যথয়স্থি__যাহাকে ব্যথিত করে না। সঃ 
অনুতত্বায় কলতে-_মোক্ষগাভের উপযৃক্ত হয়। অমৃতত্ব-_-মোক্ষ। 
সমদঃখশুখ-স্থথ এবং দ্ঃখ যে সমভাবে বহন করে; বিশেষণ পদ। 

স্বথ এবং দ্ঃখ পরস্পর আপেক্ষিক । আমাদিগের ছঃখের বোধ ন! 
থাকিলে শ্রদের বোধ হয় না এবং সখের বোধ না থাকিলে ছুঃখের বোধ হয় 
না। জ্জন্ দুঃখের অত্যন্থ নিনুস্তিতে স্থখের নিবুন্তি হয়। সুখ হুঃখ উভয়কে 
বিশি সমান ভাবে বরণ করিতে সক্ষম, ঠিনি শান্তিলাভের অধিকারী ।১৫। 

ত্ববিচারদ্বারাও মুথছঃখাদি সহা করাই উচিত | কারণ, অসত: 
ভাবঃ ন বিগ্ঠতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্কতে। 

অস্‌ ধাতু হইতে সংখ নিষ্পন্ন হইয়াছে; অস্‌ ধাতুর অর্থ বর্তমান 
থাকা। যে স্তর অপ্টিত্বের কখন বিচার হয় না, অর্থাৎ, যাহ! চিরকালই 


বিষয়ে ইন্ত্িয়ে এই লংযোগ যা্কার 

জদয়ে করে না কর ব্যপার সার, 

ধীর ধিনি, সুখ €ঃখ ধার সন জ্ঞান, 

মোক্ষ লাভে যোগ সেই পুরুষ প্রধান। ১৫। 
অনং সে সুখ দুঃখ দেখ, ধনঞ্জয়! 

দেশ কাল পাত্র ভেদে তাদের সদয়। 
তা'দের প্রকৃত সত! নাই এ সংসারে, 
সৎসে আম্মার তার! স্থায়ী হতে নারে। 


৪৯ দেহাত্মতত্ব বা সাংখাল্ঞান। [দ্বিতীয় 


আছে ও থাকিবে, তাহা সং। অসৎ তাহার বিপরীত। শীতল জল 
উঞ্ণদেশে ঝা উষ্ণকালে সুখজনক ; কিন্তু শীতল দেশে ও শীতকালে নহে; 
বালক বা যুবার মৃত্যু ছঃখ-ল্গনক,_বৃদ্ধের মৃত্যু নহে; এইরূপ দেশ- 
কাল-পারভেদে যাহা দেখা যায় তাহা অসং। অসতো অনাত্মধন্ত্াদ্‌ 
অবিস্তমানন্ত শীতোকষ্চাদেরাত্মনি ন ভাবঃ (শ্রী)। আম্মা সৎ আর 
শীতোষ্াদি কারণবশে উৎপন্ন, অতএব তাহার! অসৎ, তাহাদের প্রকৃত 
সন্তাই নাই। সৎবানিত্য আম্মায় অসং বা অনিত্য শীতোষ্চাি স্থায়ী 
হইতে পারে না; কারণ সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ঠাদি তাহার বিপরীত 
ভাবাপন্ন। আর সং অর্থাৎ নিত্য যে আম্মা, তাচার কখন অভাব হয় 
না। শ্রী )। ভাব-_স্তা, অস্তিত্ব । অভাব_-নাশ, অবিগ্তমানতা। 

শঙ্করের বাণ্যা একটু ভিন্নন্প। যাহা অসৎ, তাহার ভাব অর্থাৎ 
সন্তা কোন কালেই নাই। আর যাহা সৎ, তাহার অভাব অর্থাৎ নাশ 
কথন হয় না। যাহা নাই, তাহা কথন ভয় না; আর যাহা আছে, তাহ! 
কথন ন্ট হয় না। পদার্থ নিতা। ম্থ ছুঃখ বাদেহাদি যদি সত্য 
হইত, তবে কখনও তাহাদের অভাব হইত না। এই দার্শনিক 
সিদ্ধান্তকে “সৎকার্ধ্যবাদ” বলে। ইহ! অধুনাতন বিজ্ঞান শাস্ত্েও স্থীকৃত। 

তন্বদশিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অন্তঃ দুষ্ট: | তত্ব যে দর্শন 
করে সে তত্বদশখ, ১০৫৪ 01 6550100 01 07105. অন্তঃ__ নির্ণয়, 
সিদ্ধান্ত । দৃষ্ট_জ্ঞাত। তত্বপ্ধ সং ও অসতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া 
ছেন। ১৬। 


সৎ ও অসৎ ছয়ে বিপরীত ভাব, 

সঙ যাহা, কভু তা"র ন! হয় অভাব। 

ঘসং-_অনিত্য যাহা, নিত্য সে অসৎ। 
যাহনাই : সৎ্নিত্য বন্ত যাহা, নিতা তাহা সং। 
হাহা হয়না  অসতের সতত] নাই, অভাব সতের, 
যাহাআছে  ততব্জ্ঞ চরম তত্ব জানে উভয়ের 
হাতাযায়না অসৎ সে ম্থখহুঃথ কালেতে প্রকাশ, 

জানি মনে, ধীর ভাবে সহ মহেঘাস। ১৬। 


অধায়] আত্মা অবিনাশী এবং সর্বব্যাপী । ৪১ 


অপিনাশি তু তদ্দিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 
বিনাশমবায়ন্াস্য ন কশ্চিৎ কর্তূমহতি ॥ ১৭ ॥ 
অন্তবন্ত ইমে দেহ নিত্যান্োক্তাঃ শরীরিণঃ | 
অনাশিনোতপ্রমেয়ন্ত তস্মাদ যুধ্যন্স ভারত ॥ ১৮ ॥ 
সং বস্ত আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন। ইং সর্বম_-এই সমস্ত অর্থাৎ 
সগতের সমস্ত বন্ব। যেন ভতং-যে আম্মার দ্বার! ব্যাপ্ত; যেআত্ম! 
সন্বব্যাপী। তত তু অবিনাশি বিদ্ধি__তাহাকে কিন্তু অনশ্বর জাঁনিবে। 
ত- ব্যাপ্ত, অন্ধ প্রবিষ্ট । কশ্চিৎ-কেহই। অব্যন়স্ত অন্ত বিনাশং 
কণ্ত,ং ন অহতি। অব্যয়-_ঘাহার দেহাদির স্তায় উপচয় অপচয়, বৃদ্ধি 
ক্ষয় নাহ (শং)। অবিনাশী--একাধিক পদার্থের সংযোগে যাহা উৎপন্ন 
হাহা, সযোগের বিপ্লেষে, বিন ভয়। বিনাশের অর্থ বিশ্লি্ই হইয়া 
করণে লয় হওয়া । আর সংযোগমাত্রেরই পরিণাম বিশ্লেষ। আত্মার 
একাধিক বস্কর সংযোগ নাই, এজন্য তাহ! বিশ্লিষ্ট ভয় না, স্থতরাং 
নাহার বিনাশ নাই । ১৭। 
নিন্যন্ত অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্ত শরীরিণঃ ইমে দেহাঃ অন্তবস্থঃ উক্তাঃ। 
নেতা সর্বদ একরপে স্থিত (শ্রী) | অতএব অনাশী--অনশ্বর। 


কিন্কু সেই বস্তু যানে এই সমুদয় 

যা” কিছু সংসারমাে আছে, ধনগীয়, 

ব্যাপ্ত, অনুহ্াত সব বছে অনিবার, 
*বনাশ। লানিও কখন নাশ ন| হহ় তাহার। 
নপবযাপা এই যে অব্যয় আম্মা (নত্য--নির্ববিকার, 
ঠার সাধ্য পারে তারে করিতে সংহার। ১৭। 
নিত্য তাহা, সর্বকাল একই ভাবে রয়, 
অতএব কোনরূপে নষ্ট নাহি হয়, 
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৪২ দেছাত্মততব বা সাংখাক্ঞান। [দ্থিতীদর 


য এনং বেত্তি হস্তার যশ্চৈনং মন্যাতে হত্তম্‌। 
উভৌ তো ন বিজানীনে। নায়ং হস্তি ন হন্তাতে ॥ ১৯॥ 


অপ্রমেয়-_অপরিচ্ছিন্ন (শ্রী), কিন! প্রত্ক্ষাদি গ্রমাণে যাহার ইয়ন্বা 
হয় না। (শং)। শরীরী-_শরীরাধিঠিত আত্মা অর্থাৎ জীবাস্মা। 
শরীরিণঃ__জীবাত্মার। ইমে দেহাঃ_-এই সমস্ত দেহ, স্থূল বা কৃঙ্ষ 
শরীর। অন্তবস্থঃ__বিনাশশীল | 

হে ভারত! তম্মাৎ যুধাম্ব-_অন্তএর যুদ্ধ কর। আম্মা 'অনশ্বর, 
অতএব ভীন্মদিকে মারিয়া ফেল,_-এ বাক্যের মর্খী এগ নহে। অঞ্জুন 
ধরথযুদধে প্রবৃত্ত হইয়াও শোকমোহবপতঃ যুদ্ধ করিতেছেন না। তাই 
ভগবান্‌ বুঝাইলেন যে, শোকমোহের ঠেতু নাই, তুমি যদ্ধ কর। এখানে 
যুদ্ধ কর, ইহা খিধি নঞে, গুবাদ মাত্র ( শং)। ১৮। 

ভীন্মা্দির মৃহ্ঠানিমিত্ত শোক মে বৃথা তাহ! বুঝান হইল; কিন্ত 
তথাপি অঙ্জুন মনে করিতে পারেন, আত্মা অনশ্বর হউক, কিন্তু তিনি 
ভীম্মাদির বধের কর্তা ইইখেন কেন? ১১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন. এতান্‌ 


জীবজ্ঞানে গ্রমাণে ইয়ন্তা নাতি তার, 
আন্ানিঞ চরাচর এই সব দেহ সে আম্মার, 
দেংঅনিঠা নশ্বর সে সব দেহ, কহে জ্ঞানিগণ, 

নশ্বর দেহের তরে শোক অকারণ। 

অবতীর্ঘ ধন্মরণে বীরেন্্র-কেশরি ! 

বৃথা শোকমোহে আছ যুদ্ধ পরিহ্রি, 

শোকমোহ“হেতু নাই, কুরু-বংশধর ! 

অতএব মে'হ ত্যজি করহ সমর। ১৮। 

তুমি হস্তা, ভীন্ম আদি হত তব করে,__ 
আড্ানহা মিথ্যা এ ধারণ! পার্থ, তাহ অস্তরে। 


অধ্যায় ] দেহাত্মতত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান। ৪৩ 


ন জায়তে স্িয়তে বা কদাচি- 
নায়ং ভূহ্গা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 

ন হন্যম্‌ ইচ্চামি। তজ্জনা বগিতেছেন, যঃ এনং হস্তারং বেত্বি--আত্মাকে 
যে তস্তা বলিয়া জানে | যঃ চ এন হতং মন্যতে-_-এবং যে ইহাকে হত 
মনে করে। তৌ উড্ভৌ ন বিজানীতঃ_-তাহারা উভয়েই আত্মতও 
জানে না; কারণ অয়ম্‌ (আম্মা)ন ভশ্তি, ন হন্তে_ আম্মা কাহাকে ও 
বিনাশ করে না এবুং অন্য কর্চক নষ্ট হয় না। ১৯। 

প্নশ্চ। অয়ম আম্মা কদাচিৎ ন জায়তে--কখন জন্মায় না।নঝ 
অিয়া- এবং কখন মরে না।  শবাশ শক “এবং” অরে প্রযুক্ত শ্রী) 
ন চ অয় ভহ! ভবিতাউতৎপর হইয়া যে নিদ্যমানতা, তাহ| ইহার নাই; 
পনুদ্ধ হৃতঃ সংন্ধপে আছেন অর্থাৎ জন্মান্থর নাই। "গার যখন স্বতঃ 
সংরূপী, তখন ন বা হুঘঃ_পুনর্দধার তাহার অন্তনূপ অস্তিত্ব নাই (শ্রী) 
অগবা, ন পা হুয়ঃ__পুনর্গার অধিক হয় না, অর্থাৎ বৃদ্ধি নাই (বলদেব )। 
শনাম়ং ভৃষ্কা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ* এন্ডলে শঙ্গরত পাঠ, ণনায়ং তৃত। 
আভরবত| পা ন ভূষ়্ঃ 1৮ আযম আম্মা ভৃত্বা পশ্চাৎ আঅভবিতা, ন চ অহৃত্বা 
ভুয়ঃ ভবিহ1 (গিরি)। আম্ম! প্রথমে জন্মিয়া পরে অভাবঘুক্ত অর্থাৎ 
বিনষ্ট হয় না এবং অভানসৃক্ক ভইর়1 পুনঃ উৎপর ভয় না অর্থাৎ বারংবার 
সনুমৃত্াগ্রন্ত হয় না। 


সতগ্থা ও আত্মাকে যে হস্ত! বলি করে বিবেচনা, 


অন্তমনীয় কিন্বা তারে হত বলি করে যে ধারণ, 


আম্মার স্বরূপ সে ত, জানে না নিশ্চয়, 
আম্মা নাহি হত্যা করে, নাহি হত হয়। ১৯। 
ন1 হয় জনম তার, ন1 হয় মরণ, 

জাতবন্কসম স্থিতি না হয় কখন, 


৪৪ দেহাম্মতত্ব বা সাংখাজ্ঞান। [দ্বিতীয় 


আজো নিত্যঃ শাশ্খতোহয়ং পুরাণো 

ন ভন্যাতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
বে্দাবিনাশিনং নিত্যং ঘ এনমজমব্যয়ম্‌। 
কগং স পুরুষঃ পার্থ ক: ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১॥ 


ন জায়তে, অতএব অজ। ন ঘ্্িয়তে, অতএব নিত্য-_সর্বকাল 
বর্ধমান, কালের অপরিচ্ছিন্ন (17157121170) 1701 11701060179 
11100) | শাশবত-_-অপক্ষয়শূন্ত । পুরাণ-_-পরিণামশূগ্ত অথাৎ রূপান্তর 
শাইয়া নব ভাব ধরে ন1। আম্মা কোন নিমিত্তবশতঃ উতপন নহে। 
মার যাহা নিমিত্তের অতীত, তাহাতে বিকার বা পরিণাম সম্ভবে ন]। 
আম্মার জন্ম, বিনাশ, জন্মান্তরস্থিতি, বুদ্ধি, অপক্ষযর ও পরিণাম_-এই 
৮য় বিকার নাই। শরীরে হনামানে__শরীর নষ্ট চইলে। ন হম্তে-- 
নহয় না।২। 

যঃ এনম্‌-.এই আম্মাকে | অবিনাশিনং নিত্যম্‌ অজম্‌ অব্যয়ং ণেদ। স 
পুরুষঃ কথৎ কং ঘাতয়তি, কং হস্তি_-কাহাকেই বা অন্তের ছার! বিনাশ, 
করাইবে আর কাহাকেই থা স্বয়ং বিনাশ করিবে? ২৯। 


এাঞা আবণিধ স্বতঃ সংগপী সত্তা, নাহি জন্মান্তর, 
বুদ্ধি নাই, নব ভাবে নাহি রূপান্তর, 
সদ! বর্তমান, নাই জন্ম অপক্ষয়, 
শরীরের নাশে তার নাশ নাহি হয়। ২। 
জন্ম নাই নাশ নাই, নিত্য ও অক্ষয়,_ 
এ ভাবে আম্মারে যে বা জানে ধনগয়। 
কারে দিয়! কারে হত্য! করায় সে জন, 
অথব] আপনি অন্তে করে সে হনন 1 ২১। 


অধ্যায়] দেহাত্মতত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান। ৪৫ 


বাসা:সি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
স্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২॥ 
নৈন” ছিন্দন্থি শস্ত্রাণি নৈন: দহতি পাবকঃ। 
ন চৈন: ক্েদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩॥ 


আর যদি আত্মা নিতা জানিয়াও দেহের বিনাশ জন্য খেদ কর, তাহা? 
বুথা। যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়_ত্যাগ করিয়া। 'শপরাণি 
নখানি গৃহ্াতি-গ্রহণ করে। তথা দেহী__জীবাত্মা। জীর্ণানি শরীরাণ 
বিষ্কায়, অন্তানি নবানি শরীরাণি সংযাতি- প্রাপ্ত হয়। ২২। 

আত্মা ভৌতিক দেহবিশিষ্ট বস্ত নঙে। অতএব শন্বাণি এনং_:এই 
আম্মাকে । নছিন্দন্তি-ছেদ্ন করে না। পাবকঃ এনং ন দহৃতি--দগ্র 
করে না। মারুতঃ--পনন। ন শোষয়তি--গুফষ করে না। ১৩। 


দেহের বিনাশে কিংবা যদি থেদ তয়, 

জানিও অপর দেভ মিলিবে নিশ্চয়। 
কষ্মাগুর নরগণ জীর্ণ বন্ধ ছাড়িয়া যেমন 

পর নবীন বস্্ব করে হে গ্রণ, 

সেইন্ূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার, 

দেহী অন্য নব দেহ করে অধিকার । ২২। 

অস্্ না করিতে পারে আস্মায় ছেদন, 

পোড়াইতে নাহি চারে পারে ছুতাশন, 
অ1%1 আর না কিতে পরে কখন সলিল, 
নিবিবক1র স্টকাইতে নাহি পারে অথনা অনিল । ১০ 


9৬ দেহাত্মতব বা সাংখ্াজ্ঞান। [দ্বিতীয় 


অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোশয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্নগতঃ স্থাগুরচলোইয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥ 
আব্যন্তভরোহয়মচিন্ত্োহ্য়মবিকার্্যোহ্রমুচ্যতে | 
তস্মাদেবং বিদিক্দৈনং নানুশোচিতুমর্তসি ॥ ২৫ ॥ 


ঘয়ম্‌ আত্মা অচ্ছেন্কঃ_ ছিন্ন হইবার নয়। অয়ম্‌ অদাহাঃ-_দগ্ধ 
এইবার নয়। অক্রে্ঠঃ__জলে আর্দ্র হইবার নয়। অশোস্যঃ এব চ-এবং 
শুফ হইবার নয়। ইহ নিত্যঃ_-অবিনাশী। সর্বগতঃ-_সর্বত্রগত, 
সর্বব্যাপ্ত, দেশ-কালের অপরিচ্ছি্ন। স্থাণু- স্তস্তসদূশ স্থিরম্বভাব। 
অচলঃ-__পুর্বরূপ-অপরিত্যাগী | অয়ম্‌ সনাতনঃ-__অনাদি; অন্ত কোন 
কারণ হইতে উৎপন্ন নহে (শং)। ২৪। 
অয়ম্‌ অধ্যক্তঃ-_চক্ষু আদি জ্ঞানেক্র্িয়ের অগোচর। অয়ম্‌ অচিস্থ্যঃ- 
মনের অগোচর। অয়ম্‌ অবিকার্য্যঃ-_-১স্তপদাদি কন্মেক্মিয়ের অগোচর 
(শ্রী)। অথবা ছদ্ধ যেমন দধি প্রভৃতি অমযোগে বিকৃত হয়, আত্মার 
সে ভাব হয় না অর্থাৎ নির্বিকার €(শং)। উচ্যতে--কথিত শয়। 
ন্মাৎ এনম্‌ এবং বিদিত্ব__আত্মাকে এরূপ জানিয়]। অন্শোচিতুং ন 
অর্থাসি। 
অবিনাশী ছিন্ন, দগ্ধ কিছ! শুফ হইবার নয়, 
সুব্ববাগী সলিলে কখন তাহ! সিকু নাহি হয়, 
সনাতন, সর্বব্যাপ্ত,নিতা-_অনম্বর, 
স্থাণুতুল্য স্থির, কু নাহি রূপান্তর। ২৪। 
চক্ষু আদি আমাদের ইন্দ্রিয় যেসব 


আসা! তাহাতে আত্মার তব মিলে না, পাগুব! 
অবান্ত চিন্তায় স্বরূপ তা*র বুঝ! নাহি যায়, 
ন্রচিন্তঃ 


হস্ত আদি বর্বেন্ছিয় তাহারে না পায়, 


অধ্যায় ] জীবাম্মার স্বরূপ। ৪৭ 


অথ চৈনং নিত্জাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো৷ নৈনং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৬ ॥ 
জাতস্য হি প্রবো মৃত্যু প্রবিং জম্ম মৃতস্ত চ। 
তম্মাদপরিহার্যোহর্থে ন ব্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৭ ॥ 


ন্তীষ্মাদি নামধারী জীবের বিনাশপ্রসঙ্গে এই আস্মততব-কণার আব- 
কারণ । অতএব এই প্রকরণ জীবায্সা বিষয়ক! সেই জীবাম্মা নিতা 
সর্বগত সের্বব্যাপী), স্থান, অচল, অবিকার্ধ। ইত্যাদি। পাঠক ভগবছৃপদিষ্ট 
জীবাম্মার এই শ্বন্ধপ সর্ব! স্মরণ রাখিয়া, গীতার আত্মতব-__জীবাস্মায় ও 
পরমাম্মায় সন্বন্ধ ও প্রভেদ কি তাহা দেখিবেন। ২৫। 

অথ চ--আর যদ্দি। এনং নিতাজাতং-_সর্বদা, দেচোতপত্তির ভিত 
উৎপন্ন । বা নিতাৎ মৃতৎ মগ্গসে__দেকনাশের সহিত মৃত মনে কর; 
র্থাং আত্মা নদি অনিতা হয়। তথাপি ত্বং, ভে মহাবাহো! এনং 
শোচিউুৎ ন অর্পি-_ইহার জন্ত পোক অন্থচিত। ২৯। 

তাহার কারণ, ঠি-বেছেত | জাতশ্ত মুহ্তাঃ ফবঃ | মুতস্ত চ জন্ম 
ববম্‌। ধ্ুব- নিশ্চিত। ভশ্মাৎ অপরিভার্যে অর্থে অপরিভার্ধ্য বিষয়ে । 
ত্বং শোচিতুৎ ন অর্থসি। ২৭। 


ও অবিকাধা দগ্ধ যথা! অম্পষোগে লভয়ে বিকার 
তাহার সে ভাব নাই, নিত্য নির্বিকার ;- 
আত্মার স্ররূপ এই জানিয়া অস্যরে 
সাজে না তোমারে পার্থ, শোক তাঠর তরে। ২৫। 
জণব1 এরূপ যদ্দি ভাব, ধনগয় ! 
শরীরের জন্মসনে ভার জন্ম ভয়, 
শরীর-বিনাশে হয় তাহার বিনাশ, 
তথাপি অনোগা হব শোক, মতেঘাস | ১৯। 
জন্মিয়াছে মাহ তাহা অবশ্য মরিবে, 
মরিয়াছে যাহা তাহা অবশ্ত জন্মিবে, 
লঙ্কিতে এ বিধি কেহ কখন ন! পারে, 
অতএব শোক মোহ সাজে না তোমারে । ২৭। 


৪৮ দেহাম্তত্ব ব সাংখ্যজ্ঞান। [দ্বিতীয় 


অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
আশ্চর্ধ্যব পশ্যতি কশ্চিদেনম্‌ 
আশ্চধ্যবদ্‌ বদতি তখৈব চান্যাঃ | 
আধার, ভূতানি__সববঙ্গীব। অব্যক্তাদীনি_আদি অর্থাৎ তাহাদের 
দেহলাভের পূর্ববাবন্থ! অব্যক্ত, আমাপিগের জ্ঞানের অতীত। ব্ক্তমধ্যানি 
__ মধ্যাবস্থায়, জন্ম ও মরণের মধ্যে স্থিতিকালে, ব্যক্ত, ইন্দ্িয়গোচর হয়! 
অব্যক্তনিধনানি--নিধন, দেহনাশের পরে আবার অব্যক্ত । শ্ুতরাৎ তএ 
ক। পরিদেবনা__সে বিষয়ে শোক বিলাপ কি? (শ্রী)। 
আমর! যাহাকে নিধন খা মরণ খলি দে অবস্থায় জীবের যে ধ্বংস ৭ 
অত্যন্ত অভাব হয়, তাহা নহে । তখন জীন অব্যক্ত অনৃশ্ত হথক্ শরীবে 
বর্তমান থাকে এবং কালে আবার খ্যক্ত স্থল শরীর প্রাপ্ত হয়। ২৮। 
এই আত্মতত্ব অভীব দুন্ধেয়। কম্চিংকেহ বা। এনং আশ্চধ্যবং 
পশ্ঠতি ইত্যাদি । পশ্ঠতি-_দেখে। বদতি-_কীর্ঘন করে। শৃণোতি-_ 





দেহাণ্ঠেও  উৎপির পুব্বে আর নিধনের পর, 
কুতগণের  ভূতচয় নাহি ২য় ইন্দ্রিয় গোচর। 
ংস নাহ. মাঝে মাত্র কিছু পিন প্রকাশিত রয়, 
এ শোকবিণাপ তায় কেন, ধনগ্য়? ২৮। 
সুহ্জ্ঞেয় আত্মতন্ব কহিন্থ তোমায় 
সাধনা-বিহনে ইহা বুঝা নাহি যায়। 
আস্মতও থাকুক অন্তের কথা শাস্ত্রজ্ঞ ঘে জন, 
ছুবিবগ্জেয় এ তত্ব সম্যক্‌ সেও বুঝে না কখন। 
কেহ বা আশ্চর্যযবৎ করে দরশন, 
কেহ বা আশ্চধ্যবং করয়ে কীর্ব*, 











অধ্যায় ] আত্মতত হজের ৪৯ 
আশ্চরধ্যবচ্চৈনমন্যঃ শুণোতি 
আত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চি ॥ ২৯ ॥ 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বব্য ভারত । 
তক্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন হং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩* ॥ 


শ্রবণ করে। শ্রুত্বা অপি কশ্টিং এব চ ন বেদ_-কেহ বা দর্শন শ্রবণ 
বা কীর্তন করিয়াও জানিতে পারে না (শ্রী)। 

সাধনা! ব্যতীত এই আম্মজ্ঞান লাভ হয় ন!। তর্ক যুক্তিতে 
বুঝলেও কথাট! আমাদের জদয়ে বড় প্রবেশ করে না, তদ্বিষয়ক 
জ্ঞান জাঙ্গল্মান প্রত্যক্ষ ব্যাপারে পরিণত হয় না; স্থতরাৎ ভ্রম 
ঘুচে না। ২৯। 

অতঃপর আম্মতন্ব প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন। অয়ং দেহী__ 
দেংস্থ আত্ম, জীবাম্মা। সর্বন্ত দেহে অবধ:। তন্তাৎ ইত্যাদ ম্পই। 
আম্মা যখন অমর, তখন ভীগ্মাির মরণ ধারণ! তোমার প্রম, তুদি 
যুদ্ধ কর। 

১১--০* শ্লোকে আম্মভব্ব বিবৃত হইল। তীম্মাদি নামধেয় জীবের 
বিনাশ-গ্রদঙ্গে এই আগ্মতন্ের অবতারণা; সুতরাং এই আম্মতত্ব নিশ্চয়ই 
জীবাম্মার তব, পরমাম্মত্ত্ব নহে। কিন্তু “নিতা, অজ, অবিনাখা, 
সর্বব্যাপী" ইত্যাদি যাহ যাহা সেই লীবাম্মার স্বরূপন্ধপে উপদিষ্ট ভইয়াভে, 
সে সকল পরমাম্মার স্বরূপ »ইতে ভিন্ন নহে । অতএব স্প& বুঝা যায়, 


কেহ বা আশ্চর্ধয হয় করিয়া! শ্রবণ, 
শুনিয়া ও নাহি বুঝ কেহ বা কখন। ২৯। 
চরাচরে সর্ধঘ দেহে সকল সময় 

বিরাজে অবধ্য আধা, ভরত-তনয় ! 

৪ 


৫৯ জীবাম্ম পরমাত্মা-_ছয়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ [দ্বিতীয় 


ঘে জীবায্ার ও পরমাত্মার মধ্যে শ্বরূপতঃ কোন ভেদ ভগবান বলিতে- 
ছেন ন|। আমর! ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝব যে ভ্রীবাত্ম! ও পরমাত্থা, 
বাস্তবিকই ছুই ভিক্স বসন্ত নহে। আত্মা এক। তাহ! অনাদি, অনন্ত, 
অবিনানী, নির্বিকার, সর্বব্যাপী। সেই এক অনন্ত সূর্বব্যাপী আত্মার 
কির়দংশ যখন প্রকৃতিষ্থ হয় (১৩।২১ ), জীবের ভূতময় দেহে সংযুক্ত হয়, 
তখন সেই ভূতদেহসংশ্লি্ আত্মাংশের নামই জীবাত্ম! হয়। জীবভাবযুক্ক 
আত্মা_-জীবাত্মা। আর অনন্ত আত্মার যে অংশ জীবের ষে ভৌতিক 
দেহে সংযুক্ত হয়, সেই অংশ, সেই দেহের সহিত এতই মাথামাথি 
ভাবে থাকে, প্রকৃতির সবিকার সান্ত স্থুণ নামকপাত্মক দেহেন্ত্রিয়ের 
সছিত এত মিশিয়! যায়, যে তদ্বর] তাহার আপন স্বরূপ ঢাক! 
পড়িয়! যার এবং তাহ! প্রকৃতির গুণ দ্বারা রঞ্জিত হুইয়৷ পড়ে। 
ইহার ফলে জীবাত্মা, [নির্বিকার সর্বব্যাপী অনস্ত পরমাত্ম হইতে 
অভিন্ন হইয়াও যেন ভিল্ল হুইয়া যায়; যেন সবিকার, সান্ত, ক্ষুদ্র 
হইয়া পড়ে। এইক্ধপে পরমাত্মার অংশতৃত জীবাত্ম (১৫৭ দেখ) 
আপন স্বরূপ হারাইয়া, দেছের ধর্ম ম্থথ হুঃখাদ্দকে যেন নিজ 
ধশ্ম বলিয়া! উপলব্ধিপূর্ববক, তদ্দার! অভিনৃত হয়। আত্মা যে শ্বরূপতঃ 
দেহ হইতে এবং দেহের ধর্ম স্থুখ হঃখাদি হইতে ভিন্ন, নির্বিকার 
তত্ব। কেবল দেহের সহিত সন্বন্ধ-বশতঃ সবিকার কর্তা সাজিয়া কর্মী করে 
এবং কশ্মফল সখ হঃখাদির ভোক্তা হয়, এই তত্ব হৃদয়ে অনুভূত হইলে, 
আর.হুখহঃথে অভিভূত হইতে হয় না। এই জন্ত ভগবান গীতার প্রথমেই 
আত্মতত্বের উপদেশ দিলেন। এখানে আত্মতত্ব বিবৃত হইয়াছে; 
১৩।৫--৬ প্লোকে দেহতত্ব বিবৃত হইবে । ৩০। 





অতএব সর্ব জীব যদি হত হয়, 
তথাপি তাহাতে শোক সমুচিত নয়। ৩৪। 


অধ্যায়] অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তর ( ৩৬--৫৩ )। ৫১ 


স্বধর্মমপি চাকেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি । 
ন্মযাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহচ্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিস্যাতে ॥ ৩১ ॥ 


অতঃপর স্বধর্দমপালনের প্রসঙ্গ উাপিত করিয়া বলিতেছেন, ভীগ্মাদির 

বিনাশ ধারণায় তূমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগে উদ্ভত; এখন এই সাংখ্য জ্ঞানের 
আধারে দেখ ( ১১---৩০ ) তোমার সে ধারণা ভ্রমাত্মক। অতএব ন্বধর্মম্‌ 
অপি চ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুম্‌ ন অহদি-_তুমি তোমার স্বধর্ম (যুদ্ধ) দর্শন 
করিয়! যে কম্পিত হইতেছ (১1২৯ দেখ) তাহা উপযৃক্ত নছে। হি-_ 
কারপ। ধর্শ্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত অন্যৎ শ্রেয়; ন বিস্ততে--ধর্ যুদ্ধ 
অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্ত শ্রেয়; নাই। পাগুবেরা স্ভা়তঃ প্রাপা রাজা 
প্রার্থনা করিলে যথন দুর্যযোধন বলিল, বিনা যুদ্ধে শুচ্যগ্র মেদিনী 
দিব না, তখন যুদ্ধই ধশ্মতঃ অবলম্বনীয়, নতুব! অধর্দ্রের, পাপাচরণের 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অঞ্ভুন জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন,_কিসে আমার 
শ্রেয়োলাভ হইবে। ভগবান তাহার প্রথম উত্তর এই দিলেন, 
যে ক্ষত্রিয়ের ধর্খযুদ্ধই শ্রেয়ঃ। ৩৮ শ্লোক হইতে অন্তান্ত কণা 
বলিবেন। ৩১। 

এই আত্ম এবে অন্থরে বুঝিয়। 

আপনার ভ্রম, পার্থ! দেখ বিচারিয়া। 

ভ্রান্তিবশে ভীগ্মার্দির ভাবিয়! বিনাশ 


ধর্শযুদ্ধ পরিহারে কর অভিলাষ 


বধ কম্পিত হতেছ তুমি স্বধশ্্ন নেচারি, 
পালনের এ নয় ভোমার যোগ্য, কৌরব-কেশরি ! 


গৌরব এই যুদ্ধ ধর্মযুদধ, এ যুদ্ধের পর 
অন্ত জার ক্ষত্রিয়ের নাই শ্রেযঙ্কর। ৩১। 


৫২ স্বধর্মপালনের গৌরব । [দ্বিতীয় 


যদৃচ্ছয়৷ চোপপন্নং স্বরগদ্বারমপারৃতম্‌। 

স্থুখিনঃ ক্ষজ্িয়াঃ পার্থ লভস্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অথ চে ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি | 
ততঃ ন্্ধণ্্নং কীন্তিঞ হিত্বা। পাপমবাপ্দ্যসি ॥ ৩৩ ॥ 
অকীন্ডিধাপি ভূতানি কথয়িয্যন্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সম্তাবিতস্য চাকীন্তি মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 


হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নম-_অপ্রাধিতভাবে প্রাপ্ত। পাগুবেরা 
যত করিয়া! এ যুদ্ধ উপস্থিত করে নাই। যাহাতে বুদ্ধ ন1 হয়, তজ্জন্ট 
তাহার! যথাপাধা চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং__ স্বর্গের মুক্ত 
দ্বারন্বরূপ। ঈদৃশং যুদ্ধং স্ুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভস্তে । কারণ ধর্মযুদ্ধে জয় 
হইলে রাজা হৃথ আর মৃত্যু হইলে স্বর্ণন্থথ লাভ হয়। ৩২। 

আথ চে আর যাদ। ধন্ম্যংধম্মান্থগত। ইমৎ সংগ্রামং তং ন 
কারষ্যসি ইত্যাদি । স্বধশ্মত্যাগ সকলের পক্ষেই পাপঞ্জনক। সেই পাপের 
ফল পরপোকে কি হয়, তাহ! জানি নাঃ কিন্ত ইহলোকে তাহা যে পরম 
অমঙ্গল আনয়ন করে তাহা নিশ্চিত। স্বধম্মত্যাগী অধুনাতন ভারতবানী 
ইহার অতি জাজপ্যমান এতিহাসিক দৃষ্টান্ত । ৩৩। 

ভূতানি চ--এবং সব্বলোকে। তে অব্যয়াং_দীর্ঘকাপব্যাপিনী। 
অকীর্তং কথায়ষ্যন্তি। সন্ভাবিতস্ত__মাননীয় ব্যক্তির। অকান্িঃ। 
মরণাৎ অতিরি৮াতে-_মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক । ৩৪। 


অনায়াসে প্রাপ্ত, যেন মুক্ত স্বর্গদ্বার, 
প্রধহ্তযাগে হেন যুদ্ধ পা সখী ক্ষত্রিয়-কুমার। ৩২। 
দানে না! কর এ ধন্দ্ব রণ মোহেতে মজিয়! 
পাপভাগী হবে, ধর্ম কীত্তি খোর়াইয়! ৷ ৩৩। 
শাশ্বতী অকাঁত্ি তব ক'বে কতজন, 
মানীর অকীত্তি চেয়ে মঙ্গল মরণ। ৩৪। 


অধ্যায়] ছাধ্মত্যাগে দোষ। ৫৩ 


ভয়াদ রণাদ্ুপরতং মংস্যান্তে ত্বাং মহারথাঃ। 

মেষাঞ্চ ত্বং বুমতো ভূত্কা যাস্যসি লাঘবম্‌॥ ৩৫ ॥ 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। 

নিন্দন্তস্তব সামথাং ততো দুঃখতরং নু কিম্‌॥ ৩৬॥ 

হাতো বা প্রাপ্নাসি সর্গং জিত্বা! বা ভোক্ষ্যসে মহীন্‌। 

শস্মাদ্‌ উন্ভিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

মহারথাঃ-র্ষ্যোধনাদি মহারণিগণ। ভয়াৎ রণাৎ উপরতং-- হুমি 

হুয়বশতঃ যুদ্ধ হইতে নিরত্ত হইতেছ। মহস্তাস্তে-মনে করিবে। ত্বং 
যেষাং চ বন্তমতঃ ভূত্বা লাঘবৎ যাশ্তসি__যে দর্মে্যাধনাদির নিকট মাননীয় 
হষ্টগ্লাছিলে, পরে আপার তাহাদেরহ কাছে লবুত! প্রাপ্ত হইবে। ৩৫। 

হব অঠিতাঃ_ শক্রগণ। বহুন্‌ অবাচ্যবাদান্-__অকথ্য কথা, কুকথা। 
নদিষ্স্থি_-বলিবে, ইত্যাদি । ৩৬। 

২৬ প্লোকে অর্জুন বশিয়াছেন, জয় ও পরাজয়ের মধ্য কোন্টি যে 
শ্রেয়, তাহ! বুঝিতে'ছ না, তদন্তরে বলিতেছেন, ততঃ বা ন্বর্গং প্রাগপযলি 
হত্যাদি স্প্ট। 

অঞ্জুন ঘে পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতেছিলেন, তাহা যে বুণাঃ 


কীন্তিলোপের ভয়, অপযশের ভয়, ইত্যাি রাক্ষপী বুন্তি, কিরূপে তাচাকে 
সুদ্ধে প্ররোচিত কবিবে, ৩১-- ৩৭ প্লোকে ত্তাহার ইঙ্গিত করিলেন। ৩৭। 


শপ তাগে কি ভাবিবে বল দেখি মহারখিগণে, 
শর প্রাণভয়ে অঙ্ভছুন বিরত এই রণে! 

তোমারে মহান বলি মানিত যাচার! 
ক্ষুদ বলি তুচ্ছভাবে হেরিবে তাভারা। ৩৫। 
শক্রগণ নিন্দা করি সামর্থা তোমার 
অকথ্য বলিবে, কিবা হঃখতর আর । ৩১। 
হত 59 যদি, তবে স্বুগ্বাসী হবে, 
জয়ী হও যদি আররান্যৈশ্ব্ধ্য পাবে। 


৫৪ কর্মযোগের উপক্রমণিক1। [দ্বিতীয় 


সৃথদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যন্য নৈবং পাপমবাপদ্যসি ॥ ৩৮ ॥ 


যুদ্ধে জয় হউক ব1 পরাজয় হউক উভয়েই অঙ্জুনের যে লাভ, ইহা 
বুঝাইলেন। কিন্তু ১৩১ শ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন যে, ছূর্য্যোধনাদিকে 
বিনাশ করিলে তিনি পাপভাগী হুইবেন। যেভাবে যুদ্ধ করিলে পাপ- 
ভাগী হইবেন না, এক্ষণে তাহ! বলিতেছেন। ইহ! পূর্বোক্ত সাংখ্যজ্ঞানের 
উপসংহার এবং পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত কম্্রযোগের উপক্রমণিক1। স্থখদুঃখে 
সমে কত্বা।--হ্থখ ও ছঃথখ সমান জ্ঞান করিয়! অর্থাৎ স্থথেহর্য ও ছঃখে 
বিষাদ পরিত্যাগ-পুর্ববক, উভয় অবস্থাতেই চিত্তের সমতা রক্ষা! করিয়া। 
এবং স্ুখ-ছুঃখের কারণনুত, লাভালাভৌ-_-লাভ ও অলাত। এবং 
লাভালাভের কারণভৃত, জয়াজয়ৌ__জয় ও অজয় ( পরাজয় ) তুল্য জ্ঞান 
করিয়া। তভঃ--তদনন্তর। যুদ্ধায় যুজ্যস্ব_যুদ্ধার্থ প্রস্তত হও। এবম্‌-__ 
এই তাবে কর্ম করিলে। পাপংন অবাপ্স/সি--পাপভাগী হইবে না। 

এখানে মর্ম এই,_-আত্ম! ম্বরূপতঃ নির্বিকার নিত্য অচল অক্ষর 
তত্ব। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুখ নাই, ছুঃখ নাই, লাভ নাই, 
অলাত নাই। জম্ম মৃত্যু স্থখ হঃখ ইত্যাদি যাহ! কিছু হয়, সে সব প্ররুতিজ 
দেহেই হয়। এই তত্ব বুঝিয়া, সেই নির্বিকার শান্ত নিত্য শ্বরূপে অবস্থান- 
পূর্বক কর্ম করিলে আর প্রকৃতির অনিত্য খেল! ও তজ্জনিত পাপ- 
পুপ্যাদি আমাদিগকে ম্পর্শ করিতে পারে না। এই সাংখা জ্ঞানের 
উপলব্ধি গীতোক্ত যোগের সোপান। ৩৮। 


অতএব উঠ উঠ, কৌরব-তনয় ! 
যুদ্ধের নিমিত্ত তুমি করছ নিশ্চয় । ৩৭ 
আত্মজ্ঞানে গুঢ় তত্ব বলেছি সকল, 
বুঝিয়াছ, শোক মোহ অজ্ঞানের ফল, 


অধ্যার] সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি। ৫৫ 


এষ! তেহভিহিত। সাদ্ছ্যে বুদ্ধির্ষোগে ত্বিমাং শৃণু। 
বুদ্ধ যুক্তো যয়! গার্থ কর্ম্মবন্থং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥ 


আক্জুনের প্রশ্ন যে, “র্সিমার কি করা কর্তব্য; কি করিলে আমার 
শ্রেয়োলাভ হইবে সাধ্ধাজানের আধারে তাহার উত্তর দিয়া, অতঃপর 
কর্মযোগের আধারে তাহা বুঝাইবেন। ৩৯--৪১ প্লোক সেই কশ্মযোগের 
গুণকীর্তন। 

সাংখ্য-_বদ্দার! বস্ততত্ব সম্যক প্রকাশিত হয় তাহা! সংখ্যা, সম্যক্‌ 
জ্ঞান। তাহাতে প্রকাশমান যে আত্মতত্ব, তাহা! সাংখা। প্রাচীনের! 
তন্বষ্ঞান বা আত্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণভাবে সাংখ্য জ্ঞান বলিতেন। 

সাংখ্য এষা বুদ্ধিঃ তে অভিদ্ধিতা-__সাংখাজ্ঞানের আধারে তোমায় এই 
উপদেশ দিলাম। এক্ষণে, যোগে তু ইমাৎ (বুদ্ধিং) শৃণু-কম্মযোগ- 
জ্ঞানের আধারে এই বক্ষ্যমাণ উপদেশ শ্রবণ কর। কম্দযোগ কি 
৪৭--৪৮ ক্লোকে তাহা! বলিবেন। বয়! বৃদ্ধা যুক:--যে বুদ্ধি লাভ 
করিলে । কর্মববন্ধং প্রহান্তসি--কশ্মবন্ধন ত্যাগ করিবে। 


জন্ম মৃত্যু সুখ ছুঃখ নাহিক আত্মার, 
নিষম্প অচল স্থির নিত্য নিব্বিকার। 
আত্মার সে তাব পার্থ! হৃদয়েতে ধরি, 
প্রশা্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করি। 
স্থখ হঃখ, লাভালাত, জয়পরাজয়, 
তুল্য ভাবি, যুদ্ধ হেতু উঠ, ধনগয় | 
এ ভাবে নিশ্চল চিত্তে করিলে সমর 
পাপভর় নাহি রয়, কুরুবংশধর ! ৩৮। 
কশ্মযোগের সাংখ্যজ্ঞান আধারে কছিগ সমুদায়, 
প্রশংসা কর্মযোগত্ব এবে গুন পুনরায়। 
অনুরাগ জন্মে বদি অনুষ্ঠানে তার 
কর্শের বন্ধন আর রবে না তোমার ।৩৯। 


৫৬ কর্মযোগের গুণকীর্তন । [ দ্বিতীয় 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বি্ভাতে। 
স্ল্লমপ্যন্থ ধর্ম ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 


কম্মবন্ধ_-কর্ম্মরূপ বন্ধন। আমরাযাহ! করি, ৫স সকলের সংস্কার 
আমাদের সুক্ম দেহে অঙ্কিত থাকে। মৃত্যুতেও সে সকল দূরীভূত হয় 
না; ১৩২১ দেখ। সেই সংস্কার সকলই আমাদের শ্বভাব রূপে পরি- 
ণত হয়। তাহাতে যে বাসনাবীঞ্জ উপ থাকে, পরজন্মে জীব তদন্ুরূপ 
যোনিতে জন্মলাভ করিয়া অনুরূপ আযুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয়;__ 
পাতগজলদশন সাধনপাদ, ১৩ হুত্র। ম্থতরাং কর্ঘ্ই সংসার-বন্ধন | ৩৯। 

ইহ-_এই বক্ষ্যমাণ কম্মযোগে। অভিক্রমনাশঃ নাস্তি। অভিক্রম__ 
উদ্োগ, আরস্ভ। ইহার উদ্কোগ কখন নিষ্বল হয় না। যোগবুদ্ধিতে 
কশ্ম আরম্ভ করিলে, কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহাতে উদ্দিষ্ট ফললাভ না 
হইলেও সেই যোগবুদ্ধির অগুগামিনী চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ উন্নতি হয়, 
৬/৩৭--৪৪ দেখ; স্থৃতরাৎ তাহা নিক্ষল নছে। কিন্তুকাম্য কন্ধন অসিদ্ধা 
হইলে তাহা একবারেই নিক্ষপ। আবায় কাম্য কর্থ্বের অনুষ্টানে ক্রট 
৯ইলে তদ্দার! বিশ্ন ও পাপসঞ্চয়ের সন্তাবনা। কিন্তু কম্্রযোগের মূল 
ধশ্মবুদ্ধি, স্থতরাৎ তদনুষ্ঠানে ক্রটি হইলে তাহাতে প্রত্যবারঃ__বিদ্ব, পাপ। 
ন বিদ্যতে। অন্ত ধর্থন্ত ন্বল্পম অপি ইহার অল্লমাত্র অনুষ্ঠান৪। 


মহুতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে--সংসার পাশরূপ মহাতয় হইতে পরিত্রাণ 
করে। ৪০। 





কাম্য-কর্মে কর্মযোগে প্রভেদ বিস্তর। 

সংক্ষেপতঃ কি তাহা শুন, নরবর! 
কঙ্থযোগের : সকাম কর্মের চেষ্টা! ব্যর্থ হ'তে পারে, 

প্রশংসা কিন্তু এই যোগে, যাহ! কছিব তোমারে 

তাহার উদ্ভোগ কতু বিফলে না যায়, 

কিন্বা! তার অনুষ্ঠানে নাহি প্রত্যবায়। 

মানব অত্যল্প তার করি অনুষ্ঠান 

মহান সংসার-ভয়ে পায় পরিভ্রাণ। ৪*। 


অধ্যায়] কম্মযোগ হইতে ব্যবলায়াম্মিক! বুদ্ধি । ৫৭ 


ব্যবসায়াত্বিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বুশাখা হানন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসাযিনাম্‌ ॥ ৪১ ॥ 


হে কুরুনন্দন। ইহ--এই বক্ষ্যমাণ কর্ম্মযোগে । ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ 
একা-_একনিষ্ নিশ্য়াত্মিক] বুদ্ধি (19610110100 1২50507) হইয়! 
থাকে। অব্বসায়িনাম্_যাহাদের তাদুশী নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধ নাই। 
হাাদের বুদ্ধর:__বাসনাম্মিকা কাম্যকল্পমবিনয়িণী নানা বুদ্ধি। বহুশাখাঃ 
জনস্তাঃ চ--অসংখ্য ও নানা ভাগে বিভক হয়। 

এই শ্লোকে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য অনেক কণা আছে; তাহ! 
বুঝিবার জন্ত, একটূ মনস্তন্দের আলোচন! কআবশ্তক। প্রত্যেক কন্ারস্তের 
পর্বে নিয্লোক্ত মানসিক ক্রিয়া সকল হয়। (১) বাহা বিষয়ের অনুভূতি 
জ্ঞানেন্দছরিয়ের দ্বার দিয়া অন্তরে উপস্থিত হইলে, “মন” তাহাকে লইয়। 
“বুদ্ধির সম্মুখে ব্যবস্থাপূর্ববক স্থাপন করে। (২) "বুদ্ধি" তাহার" ম্বরূপ 
অবধারণ করে, তাহার সার অসার নির্ণয় করে, সে বিষয়ে কর্তব্যাকর্তব্য, 
তাহ! গ্রাহা কিনব! ত্যাজা, তাহা স্থির করে। বুদ্ধির এই লকণ ব্যাপারের . 
শান্থীয় নাম “ব্যবসায়* অথবা “অধ্যবসায়”; তজ্জন্ত বুদ্ধিকে ব্যবসায়াত্মিক1 
বুন্তি বলে। অনন্তর তাহ! ত্যাগ অপবা গ্রহণ করিবার জন্ত বাসনাত্মিক! 


একনিষ্ঠ স্থির বুদ্ধি এই যোগে হয়, 
ধর্মাধর্ম-মোহ পার্থ, যাহাতে না রয়। 
সে শান্ত নিশ্চল বৃদ্ধি না হয় যা+দের 
কশ্মযোশের : কামনার বশাকৃত জর তা'দের। 
কাদা স্বার্থকামী তার! করে কামনা অনন্ত, 
অনন্য কামন1 বশে লালসা অনন্থ; 
অনস্য লালসা বশে অনন্ত পদ্থায় 
বহুশাখা! বুদ্ধি সেই নিরস্তর ধায়। ৪১। 


৫৮ ব্যবসায়াস্মিক! বুদ্ধির অর্থ। [ দ্বিতীদ় 


বুদ্ধির উদয় হয়। (৩) তখন মনই আবার তাহাকে বাহিরে আনিয়! 
উপযুক্ত কর্খেন্রিয়কে অর্পণ করে। তখন কর্ম আরস্ত হয়। 

এইরূপে প্রত্োক বিষয়ের ঠিক ঠিক শ্বরূপ নির্ণয় করা, সে বিষয়ে 
কাধধ্যাকার্ধ্য নিরূপণ করা, বুদ্ধির মুখ্য ধর্ম হইলেও কার্ধক্ষেত্রে কিন্ধ 
অন্ত রূপ দেখাযায়। কারণ বুদ্ধিও অস্ঠান্ত শারীরিকী বৃত্তির স্তায় একটা 
বু্ধিমান্্র। সংস্কার, সংসর্গ ও আহারাদিভেদে তাহাও ত্রিনিধ__সান্বিকী 
রাজনী ও তামসী; ১৮1৩*--৩২ দেখ। ওদিকে সংসারে বিচার্ধ্য 
বিষয়ও বহু? যগ!,__কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ-বিধান ইত্যাদি। ইহাদের 
প্রতোকটাই আমাদের স্বার্থ-বিজড়িত। যেখানে যাহার স্বার্থ বর্তমান, 
সেখানে সেই স্বার্থবোধ তাহার বুদ্ধিকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। 
তখন তাহার দে বুদ্ধি আরস্থির নিশ্চল শুদ্ধ থাকে না; ম্থৃতরাং সেই 
স্বার্থমাণা বুদ্ধি যাহা বুঝিয়া, ঘেরূপ কর্তব্য নির্ণর করে, অন্তের অপরবিধ 
্বার্থমাথ! বুদ্ধিতে তাহ! কর্তবা বলিয়! গ্রতিপন্ন হয় ন1। 

কেবল নির্শল সাত্বিকী বুদ্ধিই ঠিক ঠিক কার্ধ্যাকার্ধ্য নির্ণর করিতে 
পারে; অতএব যাহাতে নিশ্ল সাব্বিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়, অগ্রে তাহাই 
করিতে হইবে। “বুদ্ধি” বিশুদ্ধ সান্বিক শান্ত স্থির হইবে, “মন” বুদ্ধির 
অনুগত থাকিবে, তবে মনের বশীনৃত ইন্জ্রিয়গণ ঠিক ঠিক কার্য করিবে। 
তবে সাত্বক কার্য (১৮২৩) করা সহজ ওম্বাভাবিক হইয়া বাইবে। 
পরবত্তী “বুদ্ধ শরণম্‌ অন্বিচ্ছ” (২1৪৯) প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য এই 
সাত্বিকী ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি। তাহার অভাবে, অস্তরে বাসনাত্মিক 
বুদ্ধির বিবিধ তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে এবং কু-কাধ্যকে স্থুকার্ধ্য বোধে, 
তাছুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জগে। 

এখন প্লোকের মর্খ্ দেখিব। বক্ষ্যমাণ এই কর্দযোগে পূর্বোক্ত 
সাত্বিকী বুদ্ধির বিকাশ হয়; সান্তিকী বুদ্ধির বিকাশের সহিত সান্বিক 
জানে হৃদয় উত্তাসিত হর়। তখন প্রকৃত কার্ধযাকাধ্য নির্ণীত হয়। 


অধ্যায়] “যুক্ত” “যোগী” প্রভৃতি শকের লক্ষ্য, ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধি। ৫৯ 


সান্বিক ধৈধ্যের দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্িয়ের ক্রিয়া সংযমিত হয় এবং তখন 
সান্বিক কম্দ্াচরণ স্বাভাবিক হুইর়! পড়ে। যাহাদের সেই শান্ত স্থির 
সান্বিকী বুদ্ধি নাই, তাহার| কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম করে। তাহাদের 
মন বাসনাস্মিক! বুদ্ধির বশে, নানাদিকে ধাবিত হয়। অর্থ যশাদি নানা 
বিষয় কামন! করে। কিন্তু অর্থে লোভ করিলে যশ হয় না, শে লোভ 
করিলে অর্থ হয় না; উত্যাদিরূপে কোন দিকেই উৎকর্ষ লাভ হয়না; 
কিন্তু নিফাম কর্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিতে সে দোষ হয় না। 
কর্ম্মযোগের কার্য, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে জদয়ে প্রতিষিত করা 
এবং বামনাত্মিক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। পশ্চাহ্ক্ত স্থিতগ্রজ্ঞ মহাত্মার 
হৃদয়ে এই ছুয়েরই সমাবেশ থাকে । এই ব্যবসায়াত্মিক এবং বাসনাত্মিক। 
বুদ্ধিই পাশ্চাত্য পর্ডিত ([0৪00) কাণ্টের 1১01৩ [২8501 এবং 
[১15০৮01 1২525০1 | বুদ্ধির এই স্বরূপ সর্বদা! মনে ন! থাকিলে গীতাঁ 
বুঝ! যায় না। “বুদ্ধিমান” "বুদ্ধিযুকণ” অথব! কেবল “যুক্ত” কিন্বা “যোগী” 
শবের লক্ষ্য এই স্থির শান্ত নিশ্মল নিশ্চল বুদ্ধি। 
». আমর! ক্রমশঃ দেখিব, মানুষের যাহ! মনুষ্যত্ব, তাহ! এই বুদ্ধির 
উপরেই প্রতিষঠিত। পঅর্থ-কামণ" যেখানে জীবনের চরম লক্ষা, সেখানে 
বাসনাম্মিক1| বুদ্ধির মলিনতা যার না; সেখানে কখনই প্রকৃত "মানুষ" 
জন্মায় না। কার্যযাকার্ধ্য জ্ঞান, সত্যনি্া, ইঞ্জির়সং্যম, সমদৃষ্টি, স্বার্থত্যাগ, 
কর্তব্যপ্রেম, সাহস, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, দয়া, তক্তি ইত্যাদি যাহ! কিছু 
বৃত্তি মানবকে মানবেতর জীবজাতি হইতে উর্ধে রাখিয়া থাকে, সেই 
সমুদায়ের মূল এ “ব্যবসায়ান্মিক! বুণ্ধ।” 
একদিন ভারতে এই “বুষ্চি* ছিল? একদিন ব্রহ্ষচারিব্রতধারী ছাত্রগণ 
পঠচ্গশাতেই, উপবুক্ত শিক্ষার প্রভাবে, তাহ! লান্ভ করিত। তাহার ফলে 
এক দিন তারতে জ্ঞান শ্বর্ধয গৌরব ছিল, সত্যনিষ্ঠা বিশ্বাস শ্রদ্ধা তক্কি 
ছিল। অধুনাতন ধর্মাচারধ্যগ্গণ শিখাইতেছেন, লংসার কিছু নয়, মারা, 


রি কর্্নকাণ্তী-মীমাংসকগণের অস্থির বৃদ্ধি। [ দ্বিতীয় 


যাম্‌ ইমাং পুপ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদ অস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 


মিথ্যা। লৌকিক বিষয়, লৌকিক কর, সবই পাপ। যত গ্ীঘ্র পার, সে 
সব ছাড়িয়! পলাইয়া যাও; নির্বাণ লাভ হইবে । আমরা সংসার ছাড়িয়া 
পলাইতে পারি নাই; কিন্তু কর্ম ছাড়িয়াছি। তাহার ফলে সে সান্তিকী 
বুদ্ধি গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞান গৌরব শ্বর্স্য বীর্য্য গিয়াছে এবং তৎ- 
পরিবর্তে তামদীবুদ্ধ-সন্তৃত অঙ্জান-আলঙগ্ত-প্রমাদ-মোহ-ঘোরে আমাদের 
মনুষ্যাত্বেরই নির্ব্বাণ লাভের উপক্রম হইয়াছে । ইতিহাস আলোচনায় দেখা 
যায় যে, যে দিন হইতে আমাদের মধ্যে কর্মের সহিত সম্বন্ধশূগ্ত সন্ন্যাস, 
যোগ বা ভক্তিধর্মের প্রথলতা হইয়াছে, লৌকিক কন্্ হইতে ধম বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনের দ্রুত অধঃপতন । ৪১ 

সকাম কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম চারি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। (১) ইহ! 
একেবারে নিক্ষল হয় না; (২) অসিদ্ধ হইলেও মনম্তাপের কারণ হয় 
নাঃ (৩) ইহাতে মন নান! দিকে ধাবিত হয় না; (৪) এবং পাপ- 
সঞ্চয়ের সম্ভাবন! নাই। 

কিন্তু বুদ্ধিযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম ঈদৃশ মঙ্গলকর ও নিরব্ত হইলেও 
সাধারণে তাহা ত্যাগ করিয়া সকম কর্ম করে। কারণ তাহারা বেদের 
কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বা করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। ৪২--৪১ শ্লোকে 
সেই ভ্রমের নিরাস করিতেছেন। 

অবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ ২ * * যাম্‌ ইমাৎ পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্তি, 
তয়। ( বাচ1) অপহৃতচেতদাং ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাৎ ব)বলায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ 
সমাধৌ ন বিধীয়তে। 


বৈদিক কর্মের ফল করিয়া শ্রবণ 
অনুরক্ত তাছে যত মুড়মতিগণ্, 


অধ্যায় ] সকাম ও নিষ্কাম কর্মে তারতম্য । (৪১:৪৬) ৬১ 


কামাত্মানঃ স্বর্গপর! জম্মকম্্রফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবুলাং ভোগৈশ্ব্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩॥ 
ভোগৈশর্যাপ্রস্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
বাবসায়াস্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিথীয়তে ॥ ১৪ ॥ 


অবিপশ্চিতঃমুড়। বেদবাদরতাঃ-_যাহার1 “বেদের মুখ্য তাৎপর্য 
না! জানিয়! অর্থবাদে রত।” ন অন্তৎ অস্তি ইতি বাদিন:--৫বদোক্ 
কাম্য-কশ্মায্মক ধশ্মবাতীত আর কিছু ধর্ম নাই, এরূপযাহার৷ বলে। 
তাষ্ারা কাম'স্থানঃ__কামবশচিন্ত। এবং ম্বর্গপরাঃ--শ্বর্গলাভই তাহাদের 
পরম পুরুষার্থ। 

জন্ম-কম্মকলপ্রদাং__জন্সই কর্মের ফল, যাহ। তাহ! প্রদান করে 
(শং)। জন্ম, তত্র কর্খ ও কর্মফলযাহা প্রদান করে তভ্রী) মন্খ্বাথ 
একই । ভোগৈশ্বধ্য-গতিৎ প্রতি__ভোগৈশ্বধ্য-প্রাপ্তির সাধনভৃত!। 
গতি- প্রাপ্তি। ক্রিয়া'বিশেষ-বন্ছলাং__ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য যাহাতে। 
তাদশী ঘাৎ পুশ্পিতাং_ পুশ্পিতা বিষলতা-সদুশী আপাতরমণায়া। ইনাং 
বাচংস্বর্গাদিকলহ্রতিস্থচক এই যে বাকা । প্রবদন্তি-_বলে। 

ভোৈশ্বদেয প্রসক্ঞানাংমাপক্রচিন্ত। এনং তমা অপগ্ধতচেতদাং__ 
পুর্বোঞ্চ বাকো হৃতজ্ঞান ব্যক্কিগণের | ব্যবসায়াস্মিকা-- এক নিষ্ঠা । 
বুদ্ধ; । সমাবৌ ন বিধীয়তে। সমাধি__চিন্তের সম্পূর্ণ একাগ্র অবস্তা । 
ন বিধীয়তে_-উৎপন্ন হয় না। কন্মকর্ভ-বাচ্ প্রহ্ধোগ (শ্রী )। তাতুন 
একাগ্র বুদ্ধির উদয় হয় না, যাহ। সমাধিস্থ হইবার যোগ্য । ৪২.৪৩ 


কর্মকাণ্ডে বেদের বিছিত কাম্য কর্ম, 


সকান কহে যার! ইহ! ভিন্ন নাহি আর ধর্ম ;-- 
কঙ্ছের কামনার বশীতৃত থাকিয়! সংসারে 


তোষ সবর্গই পরম পদ যার! মনে করে, 


৬২ সকাম ও নিষ্ষাম কর্থে তারতম্য (৪১--৪৬)। [দ্বিতীয় 


এই স্থান হইতে গীতার বিশেষত্ব বড় পরিস্ফুট। গীতার ভিত্তি মূলতঃ 
'বেদাস্ত--উপনিষদ্‌। কিন্তু গীতা সেই বৈদাস্তিক কাঠামোর উপর, প্রাচীন 
আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সম্পদের সার অংশটুকু মিশাইয়! দিয়া মানব- 
জাতিকে যে অতুল ধর্মামৃত দান করিয়াছে, তাহ! অপূর্ব্ব। 

বেদের জ্ঞানকাণ্ড প্রধানতঃ সব্বগুণকে অবলম্বন করিয়া সন্রযাসাদি 
নিবৃত্তি ধঙ্দের উপদেশ দিয়াছেন। সাংখ্যাদি শাস্ত্র ইহার অন্ুবর্তভী। এই 
মতে জগদতীত গুণাতীত ব্রচ্মই পরম তন্ব। তাহাতে সংসার নাই, 
জগৎ নাই, জগতের কোন ব্যাপার নাই। তাহা! লাভ করাই জীবের 
পরমা গতি। তাহার উপায় জ্ঞান। যতদিন উপযুক্ত জ্ঞানের বিকাশ 
না হয়, ততদিন কর্ম উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু মুক্তির সাধকের 
পক্ষে কর্ম অবশ্তাই বর্জনীয়। দনাজে মানুষে মানুষে যে মধুর স্বন্ধ তাহা 
ত্যাগ করিয়া, সংসারের সমুদায় আনন্দ বিসর্জন দিয়, কোন নিভৃত 
আশ্রমে থাকিয়। সাধককে কঠোর তপশ্চরণ করিতে হইবে। এই নীরস 
কঠোর পন্থাকে দুর হইতে প্রণাম করিয়া অনেকেই যে সরিয়া পড়িবে, 
ইহ! খুবই স্বাভাবিক। 

আর বেদের কর্মকাণ্ড প্রধানতঃ সন্থাভিমুখী রজোগুণকে অবলম্বন 
করিয়া হল্ঞাদি গ্রবৃত্তি ধর্মের উপদেশ দিয়াছে। মীমাংসাদি শাস্ত্র ইহার 
অনুবর্তা। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অব- 
লম্বন করিয়! যজ্ঞাদি প্রবৃত্তি ধর্মের বিধান হইয়াছে, গীত! দেখিল, যে 
সেই আধ্যাত্মিক দিকট| চাপা পড়িয়া গিয়াছে । ম্থতরাং তাহাও আশানু- 
রূপ ফলগ্রদ হইতেছে ন!। 


ভোগৈশ্বধ্য-সাধনের উপার-হ্বরূপ 

কহে তা"র1 কাম্য-কর্ কথ! বহুরূপ ; 
প্রস্ুট কু্থমরাশি মনোজ যেমন 

সে স্কল কথা, পার্থ! মনোজ তেমন ;-- 


অধ্যায়] কাম্য কর্ণ চঞ্চল বৃদ্ধি। ৬৩ 


ব্রৈগুণ্যবিষয়া বেদ! নিক্সৈগুণ্যো ভবাঙ্জুন। 
নির্ঘন্ছো নিত্যসন্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


এই সমুদয় গহন তব্বের মীমাংসায় গীতার ব্যবস্থ। অতীব বিচিত্র। 
গীতা প্রথমেই কর্্মকাণ্ডী মীমাংসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বাহ! বলিয়াছে, 
৪২-৪৪ শ্লোকে তাহা দেখিলাম। মীমাংসকদিগের কথাকে গীত! 
“পুষ্পিতা কথাম্‌্* বপিয়াছে। পুম্পিত বাক্য--ফুল ফোটান কথা। 
বঙ্জাদির ফলে স্বর্গন্খ ভোগের কথা, যেমন প্রস্ফুটিত ফুল-_বাহিরে বড় 
মনোরম কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। তারপর উভয় সম্পরদায়কেই লক্ষ্য করিয়! 
গীতা ব্রত্্রগ্তীর নিখ্ধোষে বলিতেছে, ত্রৈগুণ্যবিষয়! বেদ ইত্যাদি । ৪৪। 

হেদাঃ ব্ৈগুণ্যবিষয়াঃ_-সন্ব রজ ও তমোগুণের যে সমষ্টি, তাহার 
নাম ত্রৈগুণ্য। বেদসমুহের বিষয় ১0১10 এই গুণত্রয় লইয়!। সন্বগুণ- 
প্রধান নিবৃপ্তি প্রভূতিকে অবলম্বন করিয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ড আর রজো- 
গুপ-প্রধান প্রবৃত্তি প্রন্থ্তকে অবলম্বন করিয়! বেদের কর্ধকাণ্ড। 
উভয়ত্রই একটী গুণ প্রবল ও অপর দুইটা দুর্বল ভাবে বর্তমান। অতএব 


ভম্ম-কশ্ম ফল-প্রদ, শ্রুতি-স্থুখকর, 
বহুক্রিয়াপূর্ণ কথ! বড় মনোহর। 
কামাকন্পে  ভোগৈশ্বধ্যে সমাসক অবিবেকিগণ 
পৃদ্ধস্থির : সে সকল বাকো হয় অপলত-মন; 
হয় ন| তা”দের দে কামবশা বুদ্ধি, ধনঞ্জয়! 
নিম্দল নিশ্চল স্থির কখন না হয়। ৪২--৪৪। 
জ্ঞানকাণ্ডে বেদের প্রবল সন্বগুণ, 
কর্কাণ্ডে পুনরায় বলী রজো গুণ, 
বেদের  উত্তয়ত্র অন্ত দুই ক্ষীপবল রয়, 
বিষয় এইহেতু সর্ববেদ ভ্রৈগুপ্যবিষয়। 


! 


৬৪ বৈদিক কর্মকাণ্ড কাম্যকর্পগ্রতিপাদক। [দ্বিতীয় 


উভয়ন্রই তিনটা গুণই বর্তমান এবং ত্রিগুণসম্ভৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুরাগ 
বিরাগ, সুখ ছুঃখ প্রভৃতি ছন্দ ভাব বর্থমান। এ সমুদায় নীচের গ্রক্কৃতির 
খেলা। তজ্জন্ত বলিতেছেন, হে অর্জন! নিস্বৈগুপ্যঃ ভব--নীচের 
প্রকৃতির ত্রিগুণের ধর্মের উপরে যাও। ত্রিগুণদভৃত প্রবৃত্তি নিবৃত্ি, 
ভালবাস! ধা, আদর অনাদর, সখ ছুঃথ প্রভৃতি ছন্দ ভাবে বিমুগ্ধ না 
ইইয়। নিষ্বন্দ হও। এবং নিত্যদত্বগ্থ--সর্বদ| প্ধৃভ্যুৎসাহসমন্থিত” 
হইয়া। সন্ধ_ধৈর্ধ্য, উৎসাহ, তেজ, (গীতা ১৭৮, ১৮1২৩ দেখ )। 
নির্ষোগক্ষেমঃ--যোগক্ষেমের অতীত হও। সাধারণ মানুষ যাহ! পাইয়াছে 
তাহার রক্ষার জন্ত, আর যাহ! পায় নাই তাহ! পাইবার জন্ ব্যস্ত হয়। 
কিন্তু ওপকল প্রকৃতির নিয়মে হয়। তুমি সেদিকে ঢৃষ্টি আবন্ধ না রাখিয়া 
তাঙার উপরে যাও। আত্মধান্‌ হও--আপনার মহিমায়, আপন স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত (১০1০0700110 ) হও । তুমি যে নিত্াশুদ্ধ, নিত্যযুক্ত 
“অমুতের পুত্র” । তুমি প্ররুতির সর্ববিধ ভাববিকারের অতীত। 
প্রবান্ত নিবৃত্তি, অনুরাগ বিরাগ প্রন্থতি প্রাকৃতিক বিকারে তুমি বদ্ধ হইও 
না। প্রকৃতির গুণজয়ের মধ্যে একটাও যতক্ষণ তোমার উপর আধিপত্য 
করিবে যতক্ষণ রাগ দ্বেষ ভাপবখাস! দ্বণা প্রন্থতি দ্বন্বভারে আব 
থাকিবে। তখন তুমি নখ ছুঃখ লাভ অলাভ প্রতি নীচের প্রক্কাতির 
বন্ধনে বন্ধ রছিলে। ৪৫। 


ভিগুশাক্ষক  ভ্রিগুণের অধীনত পরিহার করি 
ভ্রিওখতীত তাহাদের পারে যাও, কৌরব-কেশরী। 
হইতে ত্রিগুণজ ছন্ঘ ভাবে না হবে আকুল, 
হইবে অপ্রাপ্ত বন্তর তরে নাছওব্যাকুল, 
লব্ধ বস্ত রক্ষাতরে ব্যপ্ত না হইবে। 
ধহ্যুৎসাহ সমাশ্রয়ে আত্মবশে রবে। ৪৫ 


অধ্যাগ ) বেদের কর্ধকাণ্ড অঙ্ষজ্ঞানীর নিশ্রয়োজন ৬৫ 


যাবান্‌ অগ্স উদপানে সর্ববত; সং্লতোদকে 
তাবান্‌ সর্বেবিধু বেদেযু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬।॥ 
কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা কম্মফলহেতু ভূর্মীতেসঙ্গোহস্তকম্্মণি॥ ৪৭ ॥ 


পুনশ্চ, সর্বতঃ সংপুতোদকে (দেশে )--যেখানে সকল স্থানই জলে 
প্লাবিত; কূপ, পুক্করিণী ইত্যাদি জলে ডূবিয়! একাকার। সেখানে 
উদ্পানে যাবান্‌ অর্থ-_কৃপা্দিতে যাদৃশ প্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন থাকে 
না। যাহাতে উদক অর্থাৎ জল পান করা যায়, তাহা উদপান, পুষ্করিণী 
প্রভৃতি। তদ্রুপ বিজানতঃ ব্রাহ্মপস্য__ব্রঙ্গবিৎ জ্ঞানীর পক্ষে । সর্বেষু 
বেদেদু ভাবান্‌ অর্থঃ--সমন্ত বেদে তাদৃশ প্রয়োজন নাই। অন্তরে জ্ঞানের 
আলোক জ্বালিয়৷ লইবার জন্ত বেদাদি শান্তর আবশ্তক, কিন্ত সে 
আলোক যাহার জলিয়াছে, তাহার আর সে সব শান্তে প্রয়োজন কি? 

৪২__-৪৮ শ্লোকে একটু বেধ-নিন্দা আছে বলিয়া! অনেকে মনে 
করেন। বন্ততঃ কিন্তু তাহা নহে। বেদের অসম)ক্‌ অর্থের প্রতিঠিত 
যে সকল সাম্প্রদায়িক মত আছে, ও সকল তাহাদেরই নিন্দা। ১১। 

অতঃপর ৪৭৪৮ প্লেকে ভগবান্‌ স্বীয় অন্থমোদিত উপদেশ 
দিতেছেন। কম্মরণি এব তে অধিকারঃ--কশ্মেই তোমার অধিকার 
আছে। ফলেধু কদাচন মা_কিন্তু সেই কর্্সমূহের ফলে তেমার কখন 


প্লাবিত সকল স্থান সপিলে যেপানে 
কুপাদির প্রয়োজন যেমন সেখানে, 
তেমনি বৈদিক কর্মে প্রয়োজন তার 
তবজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ ধিনি, কৌরব-কুমার । 9১ 
কর্মেই তোমার পার্থ, আছে অধিকার, 
কন্দষোগের  কর্খকল কভু নয় আরত্ত তোমার । 


ৈ কর্্মযোগের চতুঃহ্চী। [দিত 


যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙগং ত্যক্ত 1 ধনঞয়। 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥ 


অধিকার নাই। ফলাফল তোমার একৃতারে নয়। আর তুমি কর্ম্মফল- 
হেতুঃ ম! ভূঃ__কর্ম্ফলে হেতুর্স্ত স কর্ম্মফলহেতুঃ | কর্শে ফললাতই যাহার 
কর্মে প্রবৃত্তিহেতু (10005) সে কশ্মফলছেতৃ । তুমি মাত্র ফলের 
লোভে কর্ম করিও না। অন্তপক্ষে, অকর্্মণি তে সঙ্গঃ ম! অন্ত- _কর্ম- 
ত্যাগে যেন তোমার অনুরাগ আসক্কি নেশা না ছয়। ৪৭। 

এইরূপে, ছে ধনঞ্জয়! সঙ্গং ত্যক্ত। যোগস্থঃ সন্--ফলের আশায় কর্ম 
কর! এবং কণ্মন পরিত্যাগ করা,__ছুইয়েরই আসক্তি ত্যাগ করিয়া । এবং 
নিন্ধ্যলিদ্ধ্যোঃ সমোতূত্বা__কর্ম্বের সফলতা! ও বিফলতায় চিন্তকে সমানভাবে 
স্থির রাখিয়া । যোগস্থঃ সন্‌ কর্মাণি কুরু_-যোগন্থ হইয়! কর্ম কর। সমত্বং 
যোগঃ উচযতে-_চিত্তের সাম্যাবস্থাই যোগ নামে অভিহিত হয়। 

এই গ্লোকে “সঙ্গং ত্যন্ত1"- আসক্তি ত্যাগ করিয়া, এই কথাটার উপর 
বিশেষ মনোধোগ আবশ্ক। আপক্কি ছুই প্রকারে হয়। প্রথম বিষয়- 


চতুঃহুচী অতএব যাহা! কিছু কর, হে পাগ্ব! 
ফলের আশায় মাত্র না কর দে সব। 
ছাড়িবে ফলাশা, কিন্তু রেখ সদ! মনে, 
অনুরাগী হইও ন1 কর্ম বিসর্জনে । ৪৭। 
ন1 ভাবি অসিদ্ধি সিদ্ধি, যোগস্থ হইয়া, 
কম্মযোগ : আমি কর্তা” অভিমান দুরে সরাইয়, 
ফলের লালস! হৃদ ন! করি পোষণ 
স্থির চিত্তে কম্ম কর, ভরত নন্দন! 
সিদ্ধ হয় কর্ম্ম বদি অসিদ্ধ বা হয়, 
উভয়ে যে সমবুদ্ধি তারে যোগ কর। ৪৮। 





অধ্যায়] বুদ্ধিকে “সম” করিয়া কর্ণ কর--ইছাই “যোগণ্। ৬৭ 


উপভোগের প্রতি আসক্তি। ইহার নামান্তর অন্থরাগ। দ্বিতীয় বিষয় 
ভোগ ত্যাগের প্রতি আসক্তি । ইহার নামান্তর বিরাগ। অনেকের 
পলান্ন না হইলে ভোজন হয় না, আবার অনেকের আতপতগুল হবিষ্যান্ন ন! 
হইলে ভোজন হুয় না। এই ছুইটাই আসক্কি ঝা নেশা। অতএব আসক্তি 
ত্যাগের অর্থ ভোগ ও বিরাগ-_ছইয়েরই নেশ! ত্যাগ কর!। 

লোকে সাধারণতঃ কিছু না কিছু উদ্দেশ্ত সিদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্মবিশেষে 
প্রবৃত্ত হয়। “ম1 কর্মমফলহেতৃঃ ভূং* বাক্যে তাদৃশ উদ্দেশ্তের প্রতি নেশ! 
রাখিয়1 যে কর্ম, তাহ! নিষিদ্ধ হইয়াছে । ইহা! প্রবৃত্তির নিষেধ। আর 
“মা তে সঙ্গঃ অস্ত অকর্্মণি* বাক্যে, কর্ধত্যাগের প্রতি নেশ! নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। ইহা নিবৃত্তির নিষেধ। এইরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই 
যুগপৎ নিষেধ এবং বিধান করিয়া, গীতা! উভয়ের বিরোধ দৃরীতৃত করিয়া, 
উতয়ের মধ্যে প্রীতি সংস্কাপনপূর্বক কিলেন, যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ভোগ 
ও বিরাগ উভয়েরই নেশা! পরিত্যাগপূর্বক তোমার কর্ন করিয়া যাও। 
একটী ছাড়িয়া আর একটাকে ধরিলে, গুপত্রয়ের উপরে যাও না, 
নিশ্থৈগুপ্য নিপ্বন্দ হওয়া যায় না। নে আসিবার সে আসিবে, যে যাইবার 
দেষাইবে। ওসব প্রক্কৃতিগুণের খেল! । গুণ গুণেষু বর্তন্তে (৩২৮ )1 
সে দিকে চুষ্টিপাত না করিয়া! আত্মবান্‌ হও । 

যাহ! হইতে গীতার স্যষ্টি, যাহা! অঙ্ছুনের মূল প্রশ্ন, “বৎ শ্রেয়ঃ স্তাৎ 
নিশ্চিতৎ বুনন তন্মেধাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহ! নিশ্চয় 
করিয়া আমাকে বলুন”-_অক্ছুনের এই যে “কর্াজিজ্ঞাসা" বা প্র্- 
জিজ্ঞাসা,__এই কর্ম্মযোগই তাঙার উত্তর। অজ্জুন উপলক্ষ্য মাত্র, পরস্থ 
ইহ! সকলের পক্ষেই ঠিক সমান। মা! কর্দুফলহেতুভ্মী৷ তে সঙ্গোহ ্ব- 
কম্দরণি_-ভবিষ্যৎ কলের আশায়মাত্র করে প্ররত্ত হই9 না; কিন্তু তা, 
বলিয়া, কর্ম ত্যাগে আগ্রহ করিও ন!। সংসারের কর্ধচক্রের যে অংশটুকু 
তোমার ভাগে আসিয়! পড়িয়াছে, তাহ! নিষ্কাম শুদ্ধ শান চিত্তে, সরল 


৬৮ “কর্খব মীমাংসা*স্নীতার অপূর্বত!। [ছিতীয় 


দুরেণ হাবরং কর্ণ বুদ্দিযোগাদ্‌ ধনগ্রয়। 
বুদ্ধো শরণম্‌ অশ্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতব: ॥ ৪৯ ॥ 

প্রাণে করিয়া যাও। তন্থারাই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, তুমি অনাময় 
মোক্ষধামে গমন করিবে (২৫১ )। ইহাই অজ্জুনের প্রশ্নের উত্তর, ইহাই 
গীতার অপূর্ব “কর্ন-মীমাংস।*-_গীতার মুখা তাৎপর্যয ( তিলক )। 

১১7৩৮ প্লোকে তগবান্‌ যে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার 
মর্শ এই পর্যন্ত যে অঞ্ছুনের শোকমোহ কেবল ভ্রম। জীবাত্ম! নিত্য বস্ত, 
তাহার জন্ম মরণ নাই ; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবের ধ্বংস হয় 
না; তখন নে অনৃশ্ঠ সুগ্া শরীর প্রাপ্ত হইয়! থাকে মাত্র (২২৮) 
স্থৃতরাৎ ভীন্মাদির বিনাশ ভাবনায় যুদ্ধ ত্যাগ কর সম্পূর্ণ ভ্রম। তর্দার 
অঞ্জুন ধর ও কীর্তি খোয়াইয়1 পাপভাগী হইবেন (২1৩৩)। সাংখ্যজ্ঞানে 
সেই শোক মোহ অপনীত করিয়! কম্্বযোগাচরণই কর্তব্য । ৪৮। 

হে ধনঞ্জয্ ! বুদ্ধিযোগাৎ ( কর্মণঃ )-_এই বুদ্ধিষোগে অনুষ্ঠিত কম্ম 
হইতে (শং)। অন্ত কম্ম (রাম1) অর্থাৎ কাম্য কর্ম (প্রী)। দুরেপ 
হি অবরম্-_নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিকৃষ্ট । অবর-_নিকষ্ট। অতএব বুদ্ধো 
শরণম্‌ অন্থিচ্ছ__যোগবুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর) বুদ্ধিযোগে কম্ম করিতে 
যেন মতি থাকে, এন্প প্রার্থনা কর। ফলছেতবঃ-_যাহার1 ফলের আশায় 
কর্ম করে, তাহারা । কৃপণাঃ- দীন, ক্ষুদ্বাশয়। 

এখানে “পুদ্ধিযোগ হইতে কাম্য কন্ম নিক” এই উপদেশের মর্খব, 
আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। সাব্িকী বুদ্ধির চারি রূপ,--(১) জ্ঞান 
€২) ধরব ৩) বৈরাগ্য ও (৪) শ্বর্যয--( সাংখ্যকারিক! ২৩)। অতএব 
বুদ্ধিযোগে কর্শেয় অর্থ,(১) জ্ঞানযোগে কর্ম, (২) ধর্বুদ্ধিযোগে কম্ম, 
(৩) বৈরাগ্য বুদ্ধিষোগে কম্দদ এবং (৪) এশ্বর্য/বুঞ্চিযোগে কর্্দ। কন 
জানের দ্বারা পরিচালিত হইলে, যে কর্ম জ্ঞানে কর্তব্য বলিয়! স্থির হয়, 
তাহা! করা যায়। ধর্ববুদ্ধির দ্বারা পরিচাপিত হইলে, যে কর্ম ধর্শান্জগত 


অধ্যায় ] যোগঃ-_কর্মস্থ কৌশলম্‌ ৬৯ 


বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সকৃতদুদ্ধৃতে । 
তম্মাৎ যোগায় যুজ্যম্ব যোগ: কর্ম্মস্থ কৌশলম্‌ ॥৫০॥ 


বলিয়া স্থির হয়, তাহ! করা যায়। বৈরাগ্য বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কর্মে 
আসক্কি থাকে না; আর ত্রশ্বর্ধ্য-বুদ্ধিতে সমাজের নেতা! ও রক্ষকভাবে 
লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করা যায়। এই বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম, তাহাই 
শবুদ্ধিযোগ,”-_-তাহাই ভগবদ্রপদিষ্ট “কর্বযোগ*। ইহা যে কাম্য কর্ম 
হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই বুঝিবেন। ৪৯। 

৫০৫৩ শ্লোকে কর্মযোগের ফল বলিতেছেন। বুদ্ধিযুক্তঃ-_পুর্বোক্ত 
ঘোগবুন্ধ-সম্পন্ন ব্যক্কি। ইহালোকে, কর্ম করিয়াও উভে স্ুুকৃত-ছুষ্ধতে 
জহাতি-_পুণা পাপ উতদ্তয়ই ত্যাগ করে, কর্মোৎপন্ন পুণ্যপাপের ভাগী 
তয় না। তম্াৎ যোগায় যুক্গান্ব__যোগসাধনে প্রবৃত্ত হও। যোগঃ 
কর্মন্থ কৌশলম্-__যোগ অর্থাৎ পৃর্ববোক্ত চিত্তের সমতা, সর্ব কর্মের মধ্যে 
একটী কৌশল। প্ররুত্তি নিবৃত্ি, রাগদ্েষের বাহিরে থাকিয়া করিতে 
পারিলে কন্ম নিশ্চয়ই সুসম্পর হন্গ। যিনি যত শান্থ চিত্তে কাজ করেন, 
হিনি তত নিপুণ কন্া। অথচ তাদুশ কর্মে পাপপুণ্যের ভোক্তা হইতে 
হয় না। 


এই যোগবুদ্ধি হ'তে, জানিও নিশ্চয়, 
কামাকপ্ম কাম্য কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ধনরয়! 
নিকট কর বাঞ্চা,__বুদ্ধিযোগে রয় যেন মতি; 
ফলাকাজ্ষী যারা, তা'র! ক্ষুপ্রাশষ অতি । ৪৯। 
বুদ্ধিযোগে এই যোগবুদ্ধি হদে বদ্ধমূল যার 
পাপপুণা পাপ পুণ্য এ সংসারে ন! হয় তাহার। 
নষ্ট তয়। অতএব বন্ধ কর যোগলাত তরে, 
কোশল এ “যোগ” সর্ব কর্মের ভিতরে। ৫*। 








ণঞ কর্মযোগের পরিণাম মুক্তি (৫*-_-৫৩)। [দ্বিতীর 
কর্মজং বুদ্ধিযুত্ত! হি ফলং ত্যক্ত। মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌ ॥৫১ ॥ 

কোন কর্মই নিজে ভাল মন্দ নহে। কারণ কর্ম মাত্রই অচেতন 
অন্ধ জড়ের অবস্থাত্তর মাত্র। দৈবাৎ কেহ খুন করিয়া ফেলিলে-_ 
চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে যদি কেহ মারা যায়, তবে তাহা হত্যা অপরাধ 
মধ্যে পরিগণিত হয় ন1; ইচ্ছাপুর্বক খুন করিলেই হত্য! অপরাধ হয়। 
অতএব কর্মের ভাল মন্দ ভাব, কর্তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধি 
যদ্দি নির্মল অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ বিহীন থাকে, তবে কোন কর্ম্েই পাপ পুণা 
হয়না। ৪৯--৫১ শ্লোকে সেই কণা বলিতেছেন। যদি কর্মের অশ্ুদ্ধতা 
ঘুর করিতে চাও, তবে আপনার খুদ্ধিকে শুদ্ধ কর। 
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পূর্বোক্ত বুদধিযুক্তাঃ মনীবিণঃ-_জ্ঞানিগণ। কর্ম্মজং ফলং- কর্মফল, 
পাপ পুপ্য। তান্কা!। জদ্মরূপ বন্ধন হইতে বিনিমু-ক্তাঃ__সুক্ত হইয়া। 
অনাময়ং পদং গচ্ছস্তি-মোক্ষ পদ লাভ করেন। ৫১। 


এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত যাহার! সংসারে 
কর্মফল তাহাদ্দিকে পরশিতে নারে। 
কলমোক্ষ  জন্মরূপ সংসার-বন্ধনে মুক্তি পায়, 

অনাময় শান্তিধামে তা+র! চলে যায়। ৫১। 


অধ্যায় ] কখন সুক্তিলাভ হয়? থ১ 

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি ব্যতিতরি্াতি | 

তদা গন্তাসি নির্বেবদং শ্রোতব্যস্য শ্রচতম্য চ ॥ ৫২॥ 

নিষ্কাম ভাবে কর্ম করিতে করিতে কখন দেই মোক্ষ পদ লাভ হয়, 

বলিতেছেন । “এই দেহ,আমি, আর ইহ! আমার,” এই মিথ্যা জ্ঞানের 
নাম মোহ। এই মোহবশতঃই “ইহা! আমি করিলাম ও ইহার ফল আমি 
ভোগ করিব,” এরূপ মনে হয়। ইহা হইতে চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; 
কিন্ত বদ! তে বুদ্ধিঃ। মোহ-কলিলং-_ফলাসক্তির হেতৃভৃত মোহরূপ 
কলিল, কালুষ্য বা মপিনত| হইতে। ব্যতিতরিস্যতি--উত্তীর্ণ হইবে; 
অস্তুঃকরণে “অহং, মম” ভ্রম থাকিবে লা। তদা__তখন। শ্রোতব্যন্ত 
শ্রতন্ত চ--কর্ম্মফলসন্বন্ধে বেদে ব1 অন্তত্র যাহ! তুমি শুনিবে ও 
যাহা শুনিয়াছ। তাহাতে নির্কেদং গন্তাসি-বৈরাগ্য লাভ 
করিবে। নির্কেদ-__নিঃ নিকুষ্ট, বেদ জানা, হেয়জ্ঞান, ওদাসীন্ত, 
বৈরাগা । ৫২। 


মোহবশে মনে হয় জানিও, পাণ্ডব। 

কখন এই দেহ আমি আর আমার এ সব। 
মোক্ষলাচ সেই মোহ-ত্রান্ত জান, তাহ! হ'তে জয় 

হয়, ফলভোগহেতু কর্ম প্রবৃত্তি উদয়। 

এই যোগ-সাধনায় চিত্ত হ'তে যবে 

মোহের কালিম! সেই দুরীতৃত হবে, 

কাম্য কর্ম বিষয়ে যা' গুনেছ,-গুনিবে, 

সে সবে তখন তব হেয় জান হবে। ৫২। 


বই যোরী হওয়া যায় ? [দ্বিতীয় 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্না৷ তে হা স্থাস্যাতি নিশ্চলা । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদ! যোগম্‌ অবাপ্ন্যসি ॥ ৫৩ ॥ 


অঞ্ঞুন উবাচ। 
স্থিতপ্রজ্ঞস্য ক! ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিম আসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥৫৪ ॥ 
এবং, শ্রুতিবি প্রতিপন্ন তে বুদ্ধিঃ__শ্রুতি অর্থাৎ নানাবিধ লৌকিক- 
বৈদদিকার্থ শ্রবণ (শ্রী); তদ্দারা বিপ্রতিপরা, বিক্ষিধ! তোমার বুদ্ধি 
কর্শযোগানুষ্ঠানের ফলে নিশ্চল-_মন্ত বিষয়দ্বারা অনারুষ্ট। অতএব 
অচলা-_-স্থির ₹ইয়1। দা সমাণো স্থাম্ততি_যখন সমাক্‌ একাগ্রতার 
স্থাপিত হইবে; ্রদয়ে স্থির শান্ত নিশ্চল ব্যবসায়াত্মিক] বুদ্ধি (1১075 
1২58509 ) প্রতিষিত হইবে (২1৪১ )। তদ! যোগম্‌ অবাগ্স্যসি--তখন 
যোগ লাভ করিবে। তখন জানিবে তোমার যোগ সিদ্ধ হইয়াছে। 
সমাধি--মন বুদ্ধির দম্যক্‌ নিশ্চল শান্ত স্থির অবস্থা। ৫৩। 
যোগীর প্রচলিত অর্থ পাতগ্রল যোগমার্গাবলঙ্ী সন্গ্যাসী। কিন্তু 
ভগবান্‌ কহিলেন, সর্ব অবস্থাতেই যাহার চিত্তের নমত|। 113117017 
অটুট ভাবে বর্তমান থাকে তিনি যোগী । যোগীর এই নৃতন অর্থ শুনিয়| 
অর্জুন যোগীর প্রকৃত লক্ষণ জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন। 


বহু বহু লৌকিক বৈদিক কর্মফল 

শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত-_চঞ্চল। 
কখনযোগী কশ্মযোগ-সাধনায় সেই বুদ্ধি যবে 
হওয়াযায় বিষয়ের রসে আর ধাবিত ন1 হবে, 

অভ্যাসে অভ্যাসে হবে অবিচল স্থির, 

তবে তব যোগ লাভ হবে, কুরুবীর ! ৫৩। 

অন্ভুন কছিলেন। 

কৃষ্ণ হে, নিশ্চল স্থির শান্ত চিত্ত ধার,_ 

যোগীর স্থিরবুদ্ধি যোগী যিনি,--কি লক্ষণ তার? 


ব্ধ্যাক্স ] স্থিত প্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত যোগীয় লক্ষণ জিজ্ঞাস! । ণও 


ভ্রীভগবান্‌ উবাচ। 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাতানা তুষ্টঃ স্মিত প্র্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 


ভে কেশব! সমাধিস্থস্ত স্থিত গ্রজ্ঞন্ত কা ভাষ!?__পূর্বোক্তরূপে 
নিক্কাম কর্ধাহুষ্ঠানে ধার বৃদ্ধি স্থিতা,_শাস্ত স্থির হওয়াতে, সমাধিস্থ, 
অসম্পূর্ণ নিশ্চল একাগ্র হয়, সেই স্থিত প্রচ্ছের ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ কি? 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত-_স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে কগা বলেন। কিম্‌ 
আলীত--ফি ভাবে উপবেশন করেন। ব্রজেত কিম্‌--এবং কি ভাবে 
গমন করেন। অর্থাৎ তিনি কি রূপে জীবন যাপন করেন । 

স্থিত প্রজ্জ_গ্র, প্রকৃষ্ট জ্ঞান_ প্রজ্তা। সাধনাবশে কামের কালিম! 
দূরীভূত হইলে, চিন্ত নিশ্চল নিল, বাবসায়াস্মিকা বুদ্ধিগৃক্ত হইলে, জদয়ে 
দে জ্জানের বিকাশ হয়, তাহা প্রচ্ঞা। যাহার চিত্তে সেই প্রজ্ঞা স্থিরীহৃত 
হয়) যাহাতে কানাদি কোনবূপ মলিনক্তা আর আসে না, তিনি স্িতপ্রত্ত। 
তাহার প্রদ্থ-_পরম জ্ঞান, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ২:৪১ প্লোকোক্ ব্যব- 
সায়ায়মিক! বুদ্ধির ফল এই নিশ্চলা প্রন্া। ৫৪। 

৫৫ গ্লোক হইতে অধ্যায়শেষ পর্যন্ত স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণাদি 
বলিতেছেন। স্থিত প্রচ্ছের সাম্য বুদ্ধিতে ব্যবপায়াস্মিক! বুদ্ধির স্থিত! 


লক্ষণ কি ভাবে কহেন তিনি কিরূপ বচন, 
জিজ্ঞাস! কিরূপ আসন তার, কিরূপ গমন, 
জীবন যাপন হয় কিভাবে তাহার ?-_ 
হে কেশব! ক্ুপা করি বল একবার়। ৫৪। 
শ্রীভগবান্‌ কছিলেন। 
কামন! করিয়া নর ভোগ্য বন্ত কত 
লালায়িত এ সংসারে হায়! অবিরত। 


৭৪ স্থিতপ্রজ্জ জীবন্ুক্ত যোগীর অন্তর (৫৫--৭২)। [দ্ধিতীক় 


ছুঃখেষনুদ্িগ্রমনাঃ সখেষু বিগতস্প্‌ হঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥ 


এবং বাসনাত্মিক! বুদ্ধির শুদ্ধতা-_-ছুইয়েরই সমাবেশ হয়। এই অবস্থাই 
পি্ধাবস্থ! বা জীবন্ুক্ত অবস্থা ( তিলক )। 

৫৫--৫৬ গ্লেকে স্থিত প্রজ্ের স্বরূপ বলিতেম্ধেন। হেপার্থ! সাধক 
যদ! মনোগতান্_যখন মনোগত, অন্তরে প্রবি্। সর্বান্‌ কামান্‌-_ 
সমস্ত কাম্য বস্ত্র সন্তোগলালসা। সাধারণে যাহাকে সাধ মেটাবার “দাধ* 
বলে, তাহার পারিভাষিক নাম কাম। গ্রজহাতি-_সর্বতোভাবে ত্যাগ 
করে; এবং আত্মনি এব আত্মন! তু&ঃ-আপন! আপনি তু; বাহ্‌ 
কোন বিষয়ের প্রত্যাশা ন1 রাখিয়া! যথালাভে তু । তদ] স্থিত প্রজ্ঞঃ 
উচ্যতে। ৫৫। 

যে, ছুঃখেযু অনুত্িথমনাঃ-_জক্ুন্ধচিত্ত। ম্থথেযু বিগত-স্পৃহঃ-__বিষয়- 
স্থথের প্রতি স্পৃহাশূন্ত। বীতরাগ-ভর়-ক্রোধঃ__যাহার অন্তরে রাগ, 
ভয় ও ক্রোধ নাই। ঈরৃশ মুনিঃ স্থিতধীঃ__স্থিত প্রন্ত উচ্যতে। 

দেহ থাকিতে কম্ম অপরিহার্ধ্য (৩.৫, ১৮।১১ ) এবং কন্্ম থাকিতে 
স্থখ হঃখ অপরিহার্য । এ অবস্থায় সুখ ছুঃখে বিচপিত না হইয়া, আপন 
অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত কর্ম নিষ্কাম (২৪৮ দেখ) সাম্য বুদ্ধিতে 
আজীবন অনুষ্ঠান করাই স্থির বুদ্ধির (স্থিতধীর ) লক্ষণ--( তিলক )। 


স্থিতগ্রজ হৃদয়ের সে সকল লালসা যখন 

নি্চামী সমুদয়, ধনঞ্রয়! করি বিসর্জন, 
আপনি যে তুই রয় আপনার মনে, 
স্থিতপ্রজ্ঞ বল হয় সেই সাধু জনে। ৫৫। 
ছঃখ উপস্থিত হলে উদ্বিগ্ন ন! হয়, 

স্থিতপ্রজ কিন্ব! বার সুখভোগে লালস। ন1 রয়, 


অধ্যায় ) সঁভাশুভে স্থিতগ্রজ্জের ব্যবহার। ৫ 


যঃ সর্বত্রানভিস্রেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন ছেষ্তি তস্য প্রজ্ঞ! প্রতিঠিতা ॥ ৫৭ ॥ 


পূর্ব শ্লোকে অপ্রাপ্ত ভোগা বস্ত পাইবার জন্ত লালস| নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
এখানে প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি ম্পৃহ! নিবারিত হইল। এই লালসা ও 
স্পৃহাই হঃখের হেতু, এই ছইই পরিত্যাজ্য, ভোগ সব্বথ! পরিত্যাজ্য নহে 
(৩৮ দেখ )। ৫৬। 

কিম্‌ প্রভাষেত, এই গ্রশ্ত্রের উত্তরে বলিতেছেন। যে পুত্র, মিত্র 
দেহ, ইত্যাদি সর্বত্র অনভিন্নেহঃ__ন্লেহবর্গদিত। এবং তৎ তৎ শুভাশুভৎ 
প্রাপ্য__সেই সেই বিষয়ে শুভাশুভ প্রাপ্ত হইলে। ন অভিনন্দতি-_-শুভ 
ঘটিলে আনন্দিত হয় না। অথব! অণ্ডত ঘটিলে, ন দেস্টি__বিদ্বেষ প্রকাশ 
করে না। তন্ত-প্রজ্ঞ! প্রতিষি তা_-তাহার হৃদয়ে পরম জ্ঞানের আলোক 
নিশ্চলভাবে উদ্ভাদিত হইয়াছে । সে রাগ, দ্বেষ, হর্ষ, বিষাদের বশীভূত 
নয়, সুতরাং নিরপেক্ষ ও ধর্খসঙ্গত কথাই কছে। 

, কামন! মনের ধর্ম । অতএব শিষ্কাম হইতে হইলে কতকগুণল বৃত্তিকে 
দমন করিতে হয়, কারণ তাহারাই কামের আধার । ৫৬--৫৭ গ্লোকে 
দেই গুলির বিষয় বলিয়াছেন। ছুঃখ-_সন্তাপজনক রাজসী তিত্রবৃত্তি। 
সুখ-প্রীতিজনক সান্তিকী চিতবৃত্তি। স্বীয় প্রকূতির সহিত বাহ্‌ পদার্থের 
বা বাহ্‌ ঘটনার সামঞ্জন্ত হইতে স্থণ আর অপামঞ্জন্ত হইতে ছঃখ হয়। 





হখছুঃণে রাগ, তর, ক্রোধ নাই জদয় মাঝারে, 

নিশ্চল ঈনৃশ যে মুনি, বলে স্থিত প্রজ্ঞ ারে। ৫১। 
দেহ, প্রাণ, পত্ধী, পুত্র গৃহাদি যে আর 

হ্থিতপ্রজ্ঞ এ সকলে ক্ষেহ নাই সংসারে যাহার, 

হহ্েষে হর্য নাই সে সবার খঘটিলে মঙ্গল, 

নির্বিকার দ্বেষ নাই কিনব বদি ঘটে অমল, 


ৰঙ স্থিতপ্রন্ের ইন্জ্ির়জয়ে কচ্ছপের উপমা । [দ্বিতীয় 


যদা সংহরতে চায়ং কৃর্ত্োহঙ্গানীব সর্ববশঃ। 
ইন্জরিয়াণীল্দরিয়ার্থেত্য্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥ 


উদ্বেগ--ছঃখ হইতে উৎপন্ন ভ্রাস্তিরপ! তামসী বৃত্তি। স্পৃহাঁ_স্থখকর 
ভাবের অভাবে লালসারূপ1 তামসী ত্রাস্তি। রাগ-_ প্রাপ্ত বিষয়ে রাজসী 
আসক্কি। ভয়, ক্রোধ--প্রিযর় বিষয়ের বিদ্বসম্তাবনায় তন্িবারণে 
আপনাকে অসমর্থ বোধ করিলে, অন্তরে ঘষে তামসিক ব্যাকুলত! 
জন্মে, তাহা ভয়; আর তন্নিবারণে সমর্থ বোধ হইলে, যে রাজসিক 
দীপ্ত ভাব জন্পে, তাহা ক্রোধ। স্সেহ_-“আমার* এই অভি- 
মানে, স্ত্রী পুত্রাদিতে তামসী মমতা। দ্বেষ__দুঃখকর বিষয়ে অহুয়া- 
জনিত তামসী ত্রাস্তি। অভিনন্দন-_স্থখকর বিষগ্ে হ্যাত্মক তামসী 
বুত্তি। ৫৬--৫৭। 

“কিম আনীত” এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮_-৩৩ এই ছয় গ্লোক। 
কুশ্বঃ অঙ্গানি ইব_-কচ্ছপ তাহার অঙ্গসমূহের স্তায়। যদাচ অয়ং 
স্থিতপ্রজ্ঞঃ ইন্দিয়াণি ইন্জিয়ার্থেভাঃ সংহরতে-_ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়সমূহ 
হইতে সুচিত করে। তখন, তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষঠিতা। প্রজ্ঞা__ 
২1৫৪ দেখ। 

এ শ্লোকে কচ্ছপের উপমার প্রতি মনোধোগ আবহ্ক। কচ্ছপ 
তাছার হস্ত পদাদি সম্কুচিত করিয়া রাখে, ধ্বংস করে না; আবার সময়- 
মত তন্দ্রা আবশ্তক কার্য সকল করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-স্ন্ধেও সেই 
নিয়ম। তাহাদের সংযমই ধর্খ, ধ্বংস নছে। এইন্দ্িরগণকে যোগ্য 





আনন্দ বিষাদ নাই,_শান্ত নিরমল, 
তারই চিন্তে প্রজ্ঞালোক প্রকাশে নিশ্চল। ৫৭। 
কুর্ যখ! নিজ অঙ্গ সন্ভুচিত করে 

হ্িতপ্রজ্ে সেভাবেবে জন নিজ ইন্জিয়-নিকরে 


অধ্যায়] ভোগ ত্যাগ করিলেই তৃষ্ণা বায় না। ৭৭ 


বিষয়! বিনিবর্তৃস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ | 
রসবর্জরং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট1 নিবর্তুতে ॥ ৫৭ ॥ 


মর্যাদার ভিতর রাখিপা আপন আপন কাধ্য করিতে দেওয়ার নাম 
ইঞ্জিয়সত্যম”্--( তিলক)। ৫৮। 

কিন্তু ইত্ত্ির-সং্যমের উপায় কি? কঠোর সংঘমে বিষন্বরস-স্পৃহাকে 
সংঘত করিলেই কি তাহার! সংযত হুইবে। না--তাহা নহে। ভোগ 
ত্যাগ করিলেই কামন! যায় ন1; জরাগ্রস্ত বা আতুর ব্যক্তির যথেষ্ট উপ- 
ভোগের সামর্থ্য থাকে না, কিন্তু বাসন1 থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও 
শোচনীয় অবস্থ! আছে। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভাণ করিয়! 
বা! অথ! কালে নন্ন্যাসাদি ধর্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে ভোগ ত্যাগ করে, 
কিন্তু বাসন! ত্যাগ করিতে পারে না। তারপর এক দিন বালির বাধ 
. ভাঙ্গির। পাপের শোতে সব ভাপিয়! যায়। এইপ্প মানসিক অবস্থা! বড় 
শোচনীয়। ঈশ্বরে অস্থুরাগ না! জন্মিলে ইহ! দূরীভূত হয় না। এই তন 
এুঝাইয়। বলিতেছেন, বিষয় বিনিবর্তন্তে ইত্যাদি। 

ইন্ড্িয়ের দ্বার! বিষয়-গ্রহণের নাম আহার (শ্রী )। ম্ৃতরাৎ নিরাহার 
শবে জরা, পীড়া ব! ব্রতাদির নিমিত অথব1 সন্সযাসাি ধশ্ম অবলম্বনের 
ব্যপদেশে আহার ব অন্তান্ত ভোগত্যাগী ব্যক্তিকে বুঝায়। নিরাহারপ্ত 
দেছিনঃ__-উপবাসী বা ভোগত্যাগী ব্যক্কির। বিষয়াঃ বিনিবর্তুস্তে-_ 


কচ্ছপের ভোগের বিষয় হ'তে ফিরাইয়! আনে, 
উপমা জানিও তাহার বুদ্ধি অবিচল ৪্রানে। ৫৮। 
ভাবিও না কিন্তু, মাত্র সংযমের বলে 
সংবসে স্ববশে রাখিবে তুমি ইস্ত্রি সকলে। 
রসপ্রবাহ কঠোর সংযমে ভোগ করি বিসর্জন 
শুকায়ন] নিরাহার--তোগত্যাগী সংসারে যে জন, 


া” ভোগ ত্যাগ কিলেই ভূফ| যায় ন1। [ ছিতীয় 


যততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ | 

ইন্দরিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু রসবর্জং_ রস, রাগ তৃষ্ণা, বিষয় বাসনা, 
তদ্বর্জ, তদ্্যতীত ; অর্থাৎ বিষয়-বাসন| নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু পরং 
দৃষ্া--পরমেশ্বরকে দৃষ্টি অর্থাৎ উপলব্ধি করিলে। অন্ত রসঃ অপি 
নিবর্ভতে-__তাহার তৃষণ পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হয়। হৃদয়ে ঈশ্বরদর্শনের পুর্বে 
কখন বিষয় বাসনার নিঃশেষ হয় না_-ভগবানের এই কথাটী অনেকেই 
লক্ষ্য করেন নাই ও করেন না। বাসনার ক্ষয় হইলে তবে ঈশ্বর 
দর্শন হইবে--এমন কথা ননন। জগত্ময় ঈশ্বরদর্শন কর, বাসনার 
ক্ষয় হইবে। গ্রন্থান্তরে এ তত্বের আলোচনা করিবার বাসনা 
আছে। ৫৯। 

দেখ, প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি, যততঃ বিপশ্চিতঃ পুরুষস্ত অপি 

মনঃ_যত্বশীল জ্ঞানীরও মনকে। প্রসভৎ হরস্তি--বলপুর্বক হরণ 
করে। প্রমাথী__ঘাহা হৃদয়কে মথিত করিয়া বিষয়াভিমুখী 
করে। ৬৩০ । 


বাহিরে তাহার ভোগ নিবারিত হয়, 
অন্তরে বিষয়রস ধিকি ধিকি বয়। 
কিন্তু যে হদয়ে বঙ্গ-দরশন পায় 
কামনার রসও তার শুকাইয়া যায়। ৫৯। 
অতিশয় বলবান্‌ ইন্জ্রিয়নিচয়, 

ইঞ্জিয়ের তাদের সংযম পার্থ, ছফর নিশ্চয়। 

ইহারা, যতনশীল বিবেকী যে জন 

তাহারও মথিয্া! চিত্ত, বলে হরে মন। ৬*। 
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অধ্যায় ] ভৃফানিবৃত্তির উপায় ঈশ্বরদর্শন। ৭৯ 


তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত ম্পরঃ। 

বশে হি যন্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! ॥ ৬১ 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযপজায়তে। 

সঙ্গাৎ সপ্তায়তে কাম: কামাত ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২ ॥ 


পুর্বে ইঞ্জির জয়ের যে উপার ইঙ্গিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহ! 
স্পষ্টতঃ বলিতেছেন। 

তানি সর্বাণি সংযম্য-_সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়!। যুক্তঃ-- 
নিশ্চল একাগ্রচিন্ত যোগী মতপরঃ আসীত-_মৎপরায়ণ হুইয়! স্থিতি 
করে। আর ইন্দ্রিয়াণি যন্ত হি বশে, তন্ত প্রজ্ঞা! প্রতিষিতা। ৬১। 

কেবল বাছিরে কশ্বেক্িয় সংযত করিয়! কম্ম ত্যাগপুর্বক সম্গ্যাসী 
সাজিলেই ইন্জিয় জয় হয় না। বিষয়ান্‌ ধ্যায়তঃ পুংসঃ-_যে বাহিরে ভোগ 
ত্যাগ করিয়া, মনে মনে নানা বিষন্ন চিন্তা করে, তাহার। তেষু 
সঙ্গ; উপজায়তে-_সেই বিষয় সকলে আপক্তি জম্মে। সঙ্গাৎ কামঃ 
সংজারতে। কামাৎ ক্রোধ অভিজায়তে। কাম, ক্রোধ--২৫৭ দেখ। 





সেহেতু ইন্ত্িয়গণে, কৌরব-কেশরি | 
ভোগের বিষয় হতে বিনিরৃত্ত করি, 
আমাতে অর্পণ করি চিত্ত ভক্ষিভরে 
একাগ্র হদয়ে যোগী অবস্থান করে। 

ইন্দ্রিয় সকল রহে বশীভূত যার। 

জানিও অচ্ছুন, প্রন্র! প্রতিষ্ঠিতা তার। ৬১। 
যে জন বাহিরে ভোগ করি বিসর্জন, 

মনে মনে করে ভোগা বিষয় স্মরণ, 

ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার অধোগতি হয়, 

তার সর্বনাশ, পার্থ জানিও নিশ্চয়। 


৮৫ - বিষয় চিন্তার পরিণাম। ' [দ্বিভীর 


ক্রোধাদ্‌ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাত স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাশ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ 
রাগছেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ান্‌ ইন্ড্রিয়ৈশ্চরন | 

আত্মবশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদম্‌ অধিগচ্ছতি ॥৬৪ ॥ 


ক্রোধাৎ সম্মোহঃ--কার্ধযাকার্ধয জ্ঞানের অভাব। ভবতি। সন্মোহাৎ 
স্বতিবিভ্রমঃ-_সম্মোহ উপস্থিত হইলে কার্যকালে শাস্ত্রের ব! 
জ্ঞানীর উপদেশ ম্মরণ হয় না। এবং স্থৃতিত্রংশাৎ__স্বতিন 
হইলে। বুদ্ধিনাশঃ। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ততি_বুদ্ধি নষ্ট হইলে উৎসন্স 
হয়। ৬২--৬৩। 

কোন বস্ত উপভোগ কর বা না কর, তছ্িষয়ে আসক্তি ও লালসাই 
সর্ধ অনর্থের মূল। বিষয় ভোগ করিয়াও মদ্দি তাহাতে আসক্ত ন। 
থাকে তবে তাহাই জিতেন্দ্িয়ের লক্ষণ। বীহাদের বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, 
তাহার! বিষয় ভোগ করেন কিন্তু আসক্ত হয়েন না। এই বিষয় বঝাইয়া' 
৬৪--৭১ শ্লোকে পত্রজেত কিম” এই প্রশ্থ্ের উত্তর দিয়াছেন। 


বিষয় যে বিষয়ে অন্ুধ্যান সতত যাহার; 
চিন্ত।র তাহাতে আসক্তি জন্মে হাদয়ে তাহার ; 
পরিণাম আসক্তি হইতে ভোগ.লাঁলস! উদয়, 
অধোগতি না পেলে সে কামা বস্ত ক্রোধ উপজয়, 
ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞান নই, গুড়াকেশ ! 
না হয় স্বরণ তাহে শান্ত উপদেশ, 
স্থৃতি নষ্ট হ'লে, বুদ্ধি নষ্ট, ধনঞ্জয়। 
বুদ্ধি নষ্ট হ'লে জীব সমুৎসন্প হয়। ৬২-_-৬৩। 
কি কাজ ত্যজিয়া ভোগ, তৃফ! যদি রয়? 
সেই ধন্ত, যে অর্জুন, তৃষ! করে জয়। 


অধ্যায়] ভালবাস! ও ত্বণা আছে, সে জিতেজ্িয় নয়। ৮৯ 


যাহার আত্ম! অর্থাৎ চিত্ত বা মন, বিধের-_-বশীভৃত, তিনি বিধেয়াস্মা। 
তিনি রাগন্ধেষবিমুক্তৈঃ।-_-অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্ত। আত্মবন্তৈঃ ইন্জির়ৈ১-_ 
আপনার বশীতৃত ইন্জ্রির়গণের ত্বারা। বিষয়ান্‌ চরন্-_বিষয়সমূহ উপভোগ 
'করিয়া। প্রসাদম্‌ অধিগচ্ছতি-_- প্রসন্পতা লাত করেন। 
এই শ্লোকে একটী কথা আছে, যাহ! আর কোন ধর্ম্মাচার্ধয পরিষ্কার 
করিয়! বলিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না। তাহ! এই যে, জিতেন্দ্রির় ব্যক্তি 
রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত হইবেন । অর্থাৎ তিনি যেমন ইন্দ্রিফভোগা বিষয়ে আসক্ত 
হইবেন না, তেমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্তাঁ হইয়! তাহ! পরিত্যাগও করিবেন 
না। কোন বিষয়ের প্রতি তাহার অনুরাগও থাকিবে না এবং ঘ্বণাও 
থাকিবে না। মোক্ষ ধন্দের আধারে ভালবাস! ও খ্বণ!, হইই মন্দ। 
যদি শান্্রবিধি বা দেশ-কাল-পাস্র অন্দারে কোন বিষয়বিশেষ ত্যাগ 
করা অথব৷ গ্রহণ কর! কর্তব্য হয, তবে তাহ! সেই কর্ব্য-বুদ্ধিতেই ত্যাগ 
বা গ্রহণ করিবে। মন্দ ভাবিয়া বিদ্বেষখশে ত্যাগ করিবে না, অথবা ভাল 
ভাবিয়া অন্ুরাগবশে গ্রহণ করিবে না। ভাল মন্দ বলিয়া বিশেষ কোন 
পঙ্গার্থ নাই, ভাল মন্দের কোন বিশেষ লক্ষণ নাই। আঅবস্থ-বিশেষে বিষও 
উপকারী এবং দুগ্ধ ঘ্বতও অপকারী (২৫০ টীকা)। 
ইন্দছ্িয়-ভোগ্য-বিষয়ে অনুরাগ হইতে যে অনেক কৃফল ফলে, সকলেই 
তাহ! জানেন; কিন্ধু তাহাতে বিদ্বেষ হইতেও যে কুফল ফলে, অনেকে 
তাহা লক্ষ্য করেন না৷ কিস্তঅন্ুদন্ধান করিলে তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত 
মিলে । অনেক প্রসিদ্ধ দেবস্থানে, ন্যক্তিবিশেষের চিরকৌমারব্রত অবলম্বন 
করিবার বিধি আছে। সেই লকল স্থানে উপরোক্ত ব্যক্কিগণের মধ্যে 
চরিব্রদোষ-জনি'ত কলঙ্কের কথা বিরল নহে । ফল কথা কেবল নিয়ম- 
বিশেষ প্রতিপালনজন্ত অথবা! লোক-লজ্জাদি কারণে, বিময়বিশৈষে বিরত 
থাকিয়া, যে মনে মনে তাহা ম্বরণ করে, আর যে ব্যক্তি আসক্তচিন্তে 
প্রকাশ্তভাবে তাহা ভোগ করে, তছতয়েরই হৃদয় সমান মলিন। দেখিতে 
গড 
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৬২ সাগছেব নাশে শান্তি-সর্বছঃখ নাশ ।? [ন্িতী় 
পাওয়া যায়, অনেকে কিছুতেই পাড়ওয়াল! ধুতি বা! গোড়তোল! জুতা 
পক্সিবেন না। ই'ছাদের মন এখনও পবিত্ত হয় নাই। 

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস ও অনেক ধন্াচার্যের উপদেশের সহিত 
প্রীভগবানের এই উপদেশ বড় মিলিবে না। কামিনী-কাঞ্চমই সকল 
অনর্থের মূল, অতএব তাহা ত্যাগ করা অবশ্ত কর্তব্য, ইহাই অনেকের 
'বিশ্বাস এবং উপদেশ।  কামিনী-কাঞ্চন যে বহু অনর্থের মূল, তাহাও 
সর্ববাদিসম্মত। কিস্তু তা বলিয়! যে তছুভয় সর্বদাই পরিত্যাজ্য, 
ভগবানের এমন আদেশ নয়। তাহাদেরও প্রয়োজন সংসারে আছে। 
'তাহাদ্দিগকে যোগ্য মর্যাদার ভিতর রাখিয়া কার্ধ্য করাইতে 


হয়। 
* কামিনী-কাঞ্চন ন্থখের হেত, অতএব তাহ! ভোগ করিতে হুইবে,__ 


ইহা রাগ। আর তাহা বু অনর্থের হেতু, অতএব ত্যাগ রুরিতে 
'হইবে,_-ইহ! দ্বেষ। ভগবানের উপদেশ, রাগ বা ছ্বেষ, কাহারও বশীভূত 
না হইয়া, ষে বিষয় ভোগ করিতে পারে সেই জ্িতেক্তরিয়। যে বিষস্লীস্ত্রী 
. বা অর্থের অভাবে কাতর, আর যে সর্যাসী তছভয়ের সংযোগ-শঙ্কায় 
কাতর, সে ছুয়ের মধ্যে কেহই শাস্তিলাভের ব্ধিকারী নহে। উভয়কেই 
অতি সম্তর্পণে কালযাপন করিতে হয়। পরন্ধ যে তাহাদের সংযোগে ব! 
বিয়োগে বিচলিত হয় না, সেই গুণাতীত পুরুষই ধন্য (১৪।২২)। যাহার 
জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, বিষয়ে আসক্তি গিয়াছে, অস্তরে ঈশ্বর-ভক্কির 
সঞ্চার হইয়াছে, তাছার পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর! বা না ক্রা 
'ছুইই সমান ; অন্তপক্ষে যাহার অন্তরে তাদৃশ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তির 
সঞ্চার হয় নাই, তাহার যে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, সে ত্যাগ রাজস।; 
তাহতে কোন ফল নাই (১৮৮)।৬৪ 
প. জিতেজিয়ের মন যার আপনার বশীভূত রয়, 

ব্িরতোগ রাগ-দ্বেষ-বশ নয় ইঞ্জিয়নিচর, 





জ্ধ্যায়]  অবিজিত একটা ইন্্িয়ও মাছুষকে নষ্ট করে। ৮৩ 


প্রসাদে সর্ববহুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যাণ্ড বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ স্থখম্‌ ॥৬৬॥ 
প্রসাদে-_চিত্ত প্রসন্ন হইলে। অন্ত সর্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে 
তাহার সর্ব ছঃখ নষ্ট হয়। এবং ঈদৃশ প্রসর্লচেতসঃ-_ প্রসক্পচিত্ত ব্যক্তির 
বুদ্ধিঃ। আশ পর্যাবতিষ্ঠতে-_শীঘ্ত সম্যক্রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 1২৫2500 
8021020) ৪00111070 ৬৫। 
অন্তপক্ষে অযুকণ্ বুদ্ধিঃ নান্তি-_যাহার বুদ্ধি অযুক্ত, অসমাহছিত 1000. 
17017001001299, তাহার প্রক্কত বুদ্ধিই নাই। আর অযুক্তহ্ত। ভাবনা চ 
ন--স্থির শান্ত চিন্তাশক্কি 00702170780101) নাই। 
অভাবয়তঃ-_আর যাহার শান্ত স্টির “দৃঢ় উদ্যোগ” নাই, যে বাসনার 


আত্মবশ ইন্জ্রিয়ে বিষয় কার ভোগ 
জিতেন্দ্রিয় সেই পার্থ, করে শান্তি ভোগ। 
অন্থরাগ বশেতে যে নিত্য ভোগাসক্ত, 
রাগুছ্েষ অথবা বিদ্বেষবশে সম্ভোগে বিরজ্ঞ, 
পাকিতে সমান মলিন হায়! দৌভার হদয়, 
শান্তিলাভ ভোগাসক্ক ভোগত্যাগী সমান উভয়। 
হন] রাগ নাই, ছেষ নাই--শাস্ত শুদ্ধ মন, 
স্থিত গ্রজ্ঞ স্থুথে নিত্য করে বিচরণ । ৬৪। 
নিশ্বল প্রশান্ত হেন হৃদয় যাহার 
সংঘমীর শ্াস্তিলাতে সর্ব ছুঃখ দুরে যায় তার। 
ছংখনাশ প্রশান্ত ভ্বদয়ে তা'র শী, ধনঞ্জয়! 
নিশ্চল প্রশান্ত বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় 1৬৫ 








৮৪ জিতেন্্িয় স্থিতগ্রজ্ঞের দর্শনে এবং [দ্বিতীয় 


ইন্দ্রিয়াণাং ছি চরতাং যন্মনোইমুবিধীয়তে | 
তদ্‌ অন্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ু নাবম্‌ ইবাস্তসি ॥৬৭॥ 


বশে নানা কাম্য বিষয়ের জন্ত লালারিত, তাহার শাস্তিঃ চ ন-_শাস্তিও 
নাই। অশাস্তস্ত-_যাহার শাস্তি বা বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই। 
তাহার কুতঃ হ্থুথম্--ন্থখ কোথায়? কাম্য সুখের প্রত্যাশ! ব! বিষয়- 
তৃষ্কাই ছঃখ। ভৃষণাসত্ে স্থখ নাই। 

ইন্জ্িয-পরায়ণ ব্ক্তির যে বুদ্ধি নাই, সাধারণ ভাবে ইহা! বল! যায় ন!। 
কিন্তুবুদ্ধি বলিলে আমর! সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা বুদ্ধি শব্ের অর্থ 
নয়। নিশ্চয়াত্মিঝ! অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি, ইছার তাৎপর্ধ্য ২৪১ 
শ্লোকের টীকায় বুঝাইয়াছি। ৬৬। 

ইন্দ্রিয়গণ সংহত ন! হওয়ার দোষ এই যে, মনঃ চরতাম্‌ ইন্জ্রিয়াপাং 
যত আঙ্গুবিধীয়তে--বিবন্বে ব্যাপৃত ইন্ত্রকনগণের মধ্যে যেটাকে মাত্র লক্ষ্য 
করিয়! মন ধাবিত হয়। তৎ তন্ত প্রজ্ঞা হরতি--তাহাই তাহার প্রজ্ঞা 
হরণ করে। প্রজ্ঞা--২।৫৫ দেখ। বাযুঃ অন্তসি নাবম্‌ ইব-_-যেমন 
বাষু জল মধ্যে নৌকাকে বিঘুণিত করে। ৬৭। 


কর্মযোগ হ+তে শুদ্ধ! বুদ্ধির উদয়; 
অধুক্তের অতএব যোগযুক্ত সংসারে যে নয়, 
সুখ কিংবা তাহার সে বুদ্ধি নাই-_সাত্বিক নির্মল, 
শাস্তিনাই নাই পুনঃ চিন্তাশক্তি__প্রশাস্ত নিশ্চল! 
শান্ত চিন্তা বিন! কেহ শাস্তি নাছি পায়, 
তুফাকুল হৃদয়ের স্থুখ বা কোথায় ৬৬ 
মিলে যাবে অনুকূল ভোগের বিষয়। 
তাহাতে ব্যাপৃত হয় ইঞ্জিয়-নিচয়। 


অধ্যায়] সাধারণ লোকের দর্শনে তারতয্য। ৮৫ 


তন্মাদ্‌ যন্য মহাবাহে! নিগুহীতানি সর্ববশঃ | 
ইন্জরিযাণীন্দরিয়াথেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৬প| 

যা! নিশা সর্ববস্ভৃতানাং তন্তাং জাগন্তি সংযমী। 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥ 


তন্মাৎ ছে মছাবাছে! ইত্যাদি স্পষ্ট। শক্রুজয়ী মহাবাহু অর্জুন 
তাহার অন্তরের শত্রু ইন্জ্রিয়গণকে ও জয় করিতে সমর্থ, ইহাই “মহাবাছো” 
সম্বোধনের মন্ত্র । ৬৮। 

পূর্বোক্ত স্থিত প্রচ্ছতালাভ হইলে যে জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই জ্ঞান 
এবং সাধারণ লোকের যে বিষয় জ্ঞান, এতদৃভয়ের তারতম্য দেখাইতে- 
ছেন। যায তত্বজ্ঞংন। সর্বভূতানাৎ নিশা-_-মজ্ঞান সাধারণের পক্ষে 
নিশার স্তায় অপ্রকাশক। তন্তাং_সেই তবজ্ঞানে। সং্যমী জাগর্তি-_ 
জাগ্রত থাকে । আর যন্তাং__ষে বিষয়জ্ঞানে। তৃতানি জাগ্রতি-- 
সাধারণ জীবগণ জাগ্রত থাকে! পশ্ুতঃ সুনেঃ__পরমার্থতত্ব যে দর্শন 
রিরাজে, তাদৃশ জাতী পক্ষে। সা দিলি রাহ নিশার সায় অন্ধকার- 


টির সেই পঞ্চ ইন্ত্রিয়ের মাঝে, ধনজয়, 
₹ওয়ার  যাচাতে যাহাতে মন অনুরাগী হয়, 
দোষ তাহাই তাহার প্রজ্ঞা করে ছে হরণ, 
তুফানে ডূবায় তরি ঝটিকা যেমন। 
এক হ'তে এত যদি অনর্থ-সঞ্চার, 
কি হয় সমস্ত হ'তে কর হে, বিচার । ৬৭। 
অতএব, বীরবর ! জানিও নিশ্চয় 
ইঙ্জিরজয়ে ভোগ্য বন্ত হ'তে যার ইন্ত্রিয-নিচয় 
প্রজ্ঞার সর্বরূপে বিনিবৃত্ত_-বশীভৃত রয়, 
প্রতিষ্টা এ সংসারে তার প্রজ্ঞা অবিচল হয়। ৬৮। 








৮৬. জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর দৃষ্টির তারতম্য । [ছ্িতীয় 


ময়। পশ্ততঃ-_-যে চক্ষে দেখিয়াছে, হৃদরে অনুভব করিয়াছে, উপদেশ 
শ্রবণে বা পুস্তকপাঠে নয়। 

এখানে নিশা! এবং জাগরণ শব ছুইটী উপলক্ষণ মাত্র। নিশ! শবে 
নিশান্ুলভ অদ্ধকার ও নিদ্রা বা অজ্ঞান আর জাগরণ শবে জাগরণের 
অনুষঙগী আলোক ও চেতনা! বা জ্ঞান বুঝাইতেছে । এই বৈচিত্র্যময় 
জগতের অন্তরাংশে যে নিত্য সত্য রহিয়াছে, সেই সত্যের উপলদ্ধি করাই 
জানের ফল। সাধারণ অজ্ঞানী লোকের কাছে সে তত্ব যেন অন্ধকারা- 
বুত--সে বিষয়ে তাহার! যেন নিদ্রিত। কিন্তু বাহার অজ্ঞানের ঘুম 
কার্টিয়! গিয়াছে, প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, লোকে দিবালোকে 
জাগ্রত চেতন অবস্থায় যেমন এই জগৎকে স্পট দেখিয়! থাকে, তিনি 
সেইরূপ স্পষ্টভাবে সেই সত্োর দর্শন করেন। অন্যপক্ষে, সাধারণে 
জাগ্রত চেতন অবস্থায় যে জগৎ দর্শন করে, জ্ঞানী তাহাতে যেন নিদ্রিত 
--তাহার চক্ষে সে দর্শন হয় না। যতক্ষণ জগত্জ্ঞান ফুটিয়৷ থাকে, 
ততক্ষণ ব্রহ্গদর্শন হয় না, আর যখন প্রহ্গজ্ঞান ফুর্টির! উঠে, তখন 
জগৎ দর্শন হয় ন1। স্ুগ কথা এইযে, জগৎ জগংই থাকে, জগৎ 
কোথাও উড়িয়া যায় না। তবে অজ্ঞানীর চক্ষে তাহা! অনিত্য 
স্থল জড় বিষয়, কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে তাহা সস্দানন্দময় ব্রদ্ষের 
লীলাবিলাস। ৬৯। রর 


জিতেন্দিয় স্থির বুদ্ধ ঈদৃশ যে জন, 
তার উন্মীলিত হয় জ্ঞানের নয়ন। 
এই যে অনিত্য বিশ্ব ইহার অন্তরে 
অজ্ঞানীর যে নিতা পরম তত্ব অবস্থিতি করে, 
অভ্ঞানীর কাছে তাহ! নিশার আধার, 
তারতমা অন্ধকারে নিদ্রাঘারে কাল কাটে তার; 
তাছে কিন্তু জাগরিত থাকি জ্ঞানিঞ্জন-_ 
দেখে তাহা, দিবালোকে ন্ুম্প্ ষেমন। 
আর এই সংসারের যতেক বিষয়, 
এই যত জীব যাছে জাগরিত রয়, 
হৃদয়ে হয়েছে তত্ব দরশন যার 
তার কাছে সে নকল নিশার আধার ৬৯। 


গর 
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অধ্যায় ] , জিতেজিয়ে সমুজের উপমা। . ৮ 


আপূর্্যমাণস্‌ অচলপ্রতিষ্ঠং 
সমুদ্রম্‌ আপঃ প্রবিশন্তি বত । 
তদ্ব কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব ৃঁ 
স শান্তিম আপ্লোতি ন কামকামী ॥৭০॥ 
ঈদৃশ স্থিওপ্রজ্জের কোনরূপ চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না, তাহ! দৃষ্টান্তঘযরা 
বৃধাইতেছেন। আপূর্য্যমাণং__ স্বয়ং সর্বতোভাবে পূর্ণ ॥ অচলপ্রতিষ্টম্- 
যাহার প্রতিষ্ঠার কখন ব্যতিক্রম হয় না; আচলভাবে স্থিত। প্রতিষ্ঠা-_. 
স্থিতি, মর্যাদা । সমুদ্রংৎ। আপঃ যঙ্বৎ প্রবিশস্তি,-_ঈদৃশ সমুদ্রে আপ$ঃ 
বারি অর্থাৎ নদী সকল যেমন প্রবেশ করে। তদবৎ সর্ব্বে কামাঃ যং 
প্রবিশস্তি-কামনাসমূহ যাহাতে প্রবেশ করে। স শাস্তিম্‌ আপ্লোভি__ 
সে শান্তি লাভ করে। কিন্তু কামকামী ন-_কামভোগপ্রার্থী ব্যক্তি নহে। 
এথানে “নদীজল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে” এই বাক্যের মন্্বানধাবন. 
আবশ্তক। নদীজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলে মিশাইয়! যায়, তাহাতে, 
সমুদ্রের জলবৃদ্ধি ইত্যাদি বিকার হয় না। সেইরূপ সিগ্ধাবস্থায় নিষ্চাম 
যোগী, বিয়ে প্রবৃত্ত থাকিলেও, তাহাতে ঠাহার কোনকূপ চিতবিকার 
উপস্থিত হয় না) সমস্তই যেন তাহাতে মিশাইয় যায় ( রাম! )।৭০। 





ধথ! পরিপূর্ণ বিশাল সমুদ্রে 
সহশ্র তটিনী আপিয়! মিশার, 
জিত্তেন্দিয়ে অটল অচল মহাসিন্ধু-বক্ষে 
সমুদ্রের কখন বিকার নাহি হয় তায়। 
উপমা. মিশায় কামের সহ তটিনী 
ধিতেক্জ্রয় বেই পুরুষে তেমন; 
ন1 হয় বিকার স্থির বক্ষে তার, 
সেই শাস্তি পায়,--নহে কামী জন। ৭০। 


৮৮. সিদ্ধাবস্থ!---্রাঙ্ষীস্থিতি (৭১--৭২)। [দ্বিতীয় 


বিহায় কামান্‌ ঘঃ সর্ববান্‌ পুমাংস্চরতি নিল্প্‌হঃ। 
নির্্মমে৷ নিরহস্কারঃ স শান্তিম্‌ অধিগচ্ছতি ॥৭১॥ 


অতএব যঃ পুমান্‌ সর্বান্‌ কামান্‌ বিহায় নিম্পৃহঃ চরতি-_যে ব্যক্তি 
সমস্ত কাম্য বস্ত উপেক্ষা করিয়! (প্রা) নিম্পৃহভাবে বিচরণ করে। কাম্যন্তে 
ইতি কামাঃ (রাম!) যাহা কামন। কর! যায়, তাহ! কাম, অর্থাৎ কাম্য 
বন্ত ব ভোগলালস।। কাম্য বন্ত ও ভোগ্য বস্ত এক জিনিষ নছে। এ 
সংসারে যাহা কিছু আছে লে সমস্তই কাহারও না কাহারও ভোগ্য ; কিন্ত 
প্রত্যেকেই সেই সমস্তগুলিকে কামন! করে না। আত্মগ্রীতির উদ্দেশে 
যখন যে বস্তু কেছ কামন! করে, তখন তাহ! তাহার পক্ষে কাম্য বস্তু 
হইয়া পাকে। ভগবানের উপদেশ, সেই ভোগ-লালসার বশবর্তী হইয়! 
কোন বস্ত-সংগ্রছের চেষ্টা করিও না; স্বাভাবিক কর্ম-প্রবাহ-বশে যাহ! 
তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তুমি শুদ্ধ বুদ্ধিতে তাহাতেই প্রবৃত্ত 
হইবে। 

আর, যে ব্যক্তি কোন বন্তই প্রার্থনা করে ন!, তাহার কোন অপ্রাপ্ত 
বস্ততে ম্পৃহাও থাকিতে পারে না। সে নিম্পৃহভাবে কেবল জগৎ-চক্র- 
প্রবর্তনের জন্ত যখালাভ বিষয়ভোগ করে ( চরতি )। এইরূপে যে ব্যক্তি 
ভোগ্য বস্তর জন্ত লালার়িত নহে, এবং যে নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ-_মমতা 
এবং অহংভাব-শুন্ত । স শাস্তিম্‌ অধিগচ্ছতি-_সে শাস্তি লাভ করে। 





ইন্দ্রিয় সুখের সর্ব্ব কামন! ত্যজিয়! 
বিষয় সুখের স্পৃহা! দুরে সরাইয়া, 
নিষ্কামীরই সংসার আমার নয় জানিয়! নিশ্চয়, 
শাস্তিলাভ সর্বভাবে অহংবুদ্ধি ত্যজি ধনঞজয় | 
হয়।  যেজন করিতে পারে জীবন যাপন 
এ সংসারে শাস্তি লাত করে সেই জন।৭১। 


অধ্যায়] উপসংহার-_মর্ছনের কর্তবামূঢ়তা__কর্জিজঞান!। ৮৯ 


এষা ব্রাঙ্ধী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্থাতি। 
্থিত্বান্তাম্‌ অস্তকালেহপি ব্রহ্ষনির্ববাণম্‌ খচ্ছতি ॥৭২॥ 
ইতি সাংখ্যযোগে! নাম দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ। 
এই সকল বস্তু আমার ও এই সকল আমার নহে, এইরূপ বুদ্ধি নাম 
মমতা এবং ইন্জ্িয়-মাংস-শোপণিতাদদির সমবায় এই দেহই আমি, 
তদ্ধারা নি্পন্ন যে ক্রিয়া, তাহ! আমার কর্ম, ঈদৃশ বুদ্ধির নাম অহঙ্কার। 
গীতার সাধনার সার তত্ব ভগবান্‌ এই গ্লেকে বলিয়াছেন। এ দেহ 
আমার নহে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আমার নহে, জগতের কিছুই আমার 
নছে। সব ঈশ্বরের। সংসার ও সংসারের সমুদায় ব্যাপার সেই 
ঈশ্বরের-_-এই কথা ধিনি ভাবিতে পারেন, বুঝিতে পারেন, হৃদয়ে উপলব্ধি 
করিতে পারেন, তাহার সাধনার পথ উদ্মুক্ হইয়াছে। তাহার বিষ়- 
স্থখের কামন] দূরীভূত হয়, ভোগলালসা অপগত হয়, বুদ্ধি স্থির নিশ্চল 
হয়; তথন ব্রঙ্গজ্ঞানে অধিকার জনম্মে। সংসার আমার নয় (নির্মমতা ) 
এবং আমি এখানকার কর্মকর্তা নহি (নিরহঙ্কারিতা )--এই জ্ঞানই 
ইহার ভিত্তি।৭১। 
সমুদ্রের গ্তায় নির্বিকার নিফাম নিম্পৃহ নির্মম নিরহঙ্কার এই যে অবস্থা, 
হে পার্থ! এষ ত্রাহ্মী স্থিতিঃ__ইহাই নির্বিকার ব্রন্গস্বরূপে অবস্থান। 
এনাং প্রাপ্য--এই ভাব প্রাপ্ত হইলে। আর কেহ নমুহ্ৃতি--মোহ প্রাপ্ত 


এই ধে অবস্থা পার্থ! নিত্য শাস্তিময়, 

যে পার এ ভাব, তার ব্রচ্ছে স্থিতি হয়. 
রক্নির্বাণ নির্মম, নিরহক্কার, নিম্পৃহ-হৃদর, 

এ তাব পাইলে আর মোহ নাছি রয়) 

মরণকালেও হি এই ভাব পায়, 

শাস্তিময় ব্রদ্মপদে জীবন ভুড়ায়।৭২। 


বু । ভগবানের মীমাংস--যৌগবুদ্ধি আশ্রয়ে বুদ্ধ কর, [দ্বিতীয় 


হয় ন!) ধর্্মাধর্থ বা কার্ধ্যাকাধ্য বিষয়ে, কর্তব্যমূঢ় হয় না। অন্তকালে অপি 
অন্যাম্‌ স্থিত্বা-মৃতযকালেও এই. ভাবে অবস্থান করিলে। ব্রঙ্ধনির্ববাণম্‌ 
খচ্ছতি-_ব্রন্গ নির্বাণ লাভ করে। 

ব্ষনির্র্বাণ_রক্ষপি নির্ববাণৎ, লয়ং নিবৃত্তিম্। ব্র্গে আমাদের 
অহঙ্কারের নির্বাপ। আমাদের অহঙ্কার সর্বদা দাউ দাউ ক'রে অল্ছে। 
আমি এই সব কর্শের কর্তা, আমার সংদার। আর তার সঙ্গে জড়ান, 
থাকে কত কামন! বাসন! ভাবন1। ব্রহ্মভ্তানের উদয়ে সেই অহঙ্কারের 
নির্বাণ হয়। তখন আমি একজন শক্তিশালী জীব এবং এ সংসার 
আমার-_-এই ভ্রান্ত বোধের নিবুত্তি হইয়া! থাকে । নির্বাণের অর্থ 
ধ্বংস নছে। ৭২। 

দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়াছি, অর্জন 
গুরুহত্যা, মিত্রজ্রোহ, কুলক্ষয় আদি পাপের আশঙ্কায়, যুদ্ধে বিরত হইয়া! 
গাণ্তীব পরিত্যাগপুর্বক বিষ চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন। তদদর্শনে শ্রীকৃষঃ 
কহিলেন ( দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) হে অঞ্জুন | এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তোমার এ 
ছর্বুদ্ধি কেন হইল? এই যে কাপুরুষের মত যুদ্ধ ছাড়িয়া বসিলে, ইহাতে. 
তোমার কীত্তিহানি, ন্বর্গহানি, পাপসঞ্চার হইবে (২--৩)। 

এ কথায় অঞ্জুন আরও বিচলিত হইলেন। পুঁজনীয় ভীন্ম ফ্রোপকে 
তিনি হত্যা করিতে পারেন না; করিলে পাপ হয়; আবার যুদ্ধ না 
করিলেও স্বর্গহানি অর্থাৎ পাপ হয়। এই ঘোর ধর্ম-সক্কটে তিনি কর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ হে! তবে এখন 
কি করিলে আমার ধর্মচাতি না হয়, পরস্ক আমার শ্রেয়োল/ভ হয়। 
তখন সর্বধর্মগোণ্ত! প্রীভগবান্‌ প্রিয় সথা অর্জনের ধর্মচ্যুতি 
নিবারণ অন্ত, তাহার সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়োলাতের পন্থা নির্দেশের জন্ত, 
অপূর্বব কর্মমীমাংসার উপদেশ দিতে আরম্ত করিলেন। গীতা আরম্ত 
হইল (৪--১৯)। 


অধ্যায়] তদ্বারাই পরিণামে মোক্ষলাত করিবে। ৯১ 


তগবান্‌ দেখিলেন, মায়ার চক্রে পড়িয়! অর্জুন কর্তব্যবিসূড় হইয়াছেন; 
অতএব প্রথমে, ১১--৩৮ গ্লোকে, কিছু আত্মজ্জানের উপদেশ 'দিলেন। 
আত্মা অবিনশ্বর নির্বিকার নিত্য বস্তু; তাহার জগ্ম, মরণ, ক্ষয়, বৃদ্ধি 
নাই; আর জীবের যে মরণ, তাহাতে জীবেরও ধ্বংস হয় না, কেবল 
তাহার স্থুল দেহটী নষ্ট হইয়া যায় এবং সে এনৃশ্ত হুল শরীর লাত করিয়া' 
বর্তমান থাকে । উপযুক্ত কাঁলে আবার সে স্থুপ শরীর প্রাপ্ত হয়; 
তাহার পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং ভীম্মাদির বিনাশধারণায় যুদ্ধ বা শ্বধন্মম-ত্যাগ 
নম মাত্র; তদ্দার। ধর্ম ও কীন্তি উভয়ই বিনষ্ট হইয়! পাপসঞ্ার হইবে। 

এইরূপে অর্জুনের ভ্রম নিরস্ত করিয়া, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার যাহ। 
করা উচিত, তাহা বলিতে লাগিলেন। হেপার্থ! বৈদিক কশ্মকাণ্ডের 
কদর্থকারীদের কথায় বিশ্বাস করিয়! কাম্য কম্মে আস্থা রাখিও না; পরস্ত 
তুমি নিফাম হইয়! কর্ম্মযোগ আচরণ কর। দেখ, কর্ু করা অপবা না 
কর! সকলের ইচ্ছাধীন, কিন্তু ক্ম্েরে ফল কাহারও আরন্তাধীন নঙ্ধে ! 
অতএব ফলাশা পোবণ করিয়া] কম্মে প্রবুত হইবে না; কিন্তু তা” বলিয়া 
কর্দুতাগে বা সঙ্লাস-গ্রহণে তোমার যেন কআসক্ি (নেশা) নাহয়। সিদ্ধি 
ও অসিদ্ধি, উভয় অবস্থাতেই বুদ্ধিকে “সম” করিয়! কর্খে প্রবন্ধ হও । 
ইহার নাম “যোগ” ঝ| কম্মযোগ । এই যোগবুদ্ধির বশে কর্ম করিলে, 
পাপ পুণ্য ছইই নষ্ট হয়, মোত নষ্ট হয়, লালসা-পরবশ অস্থির বুদ্ধি স্থির 
নিশ্চল হয়, এবং পরিণামে অনাময় মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় (৩৯-_-৫৩)। 

হে পার্থ! এই যোগ সাধন করিতে করিতে যখন বুদ্ধি স্থির, শান্ত, 
সর্বদ1 ও সর্বত্র নিশ্চল “সম” হয়, তখন দেহের ধর্ম সথণভুঃখাদি আর 
পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না; তখন স্থখদায়ক বিষয় গ্রহণের ও 
£খদায়ক বিষয় ত্যাগের ইচ্ছা তাহার থাকে না ও সেই ইচ্ছান্েষের 
দ্বারা পরিচালিত কর্ণ-প্রবৃত্তিও থাকে ন1। এই জ্ঞান যতই দৃঢ় হয়ঃ 
ততই ছুখহুঃখবোধ খর্ব হয়, কামন! ম্পৃহ! মমতা অহঙ্কার দূরীতৃত হয়, 
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ইঞ্জিয় বীতৃত হয়, লাভালাত, শুভাগুত তুল্য বোধ হয় এবং বিষয়ভোগে 
আর চিত্তবিকার জন্মে না। ঈদৃশ জ্ঞানী আত্মন্থথের কোন কিছু কামন! 
করেন ন1) তীহার অহং মম বুদ্ধি থাকে না এবং বুদ্ধি, স্থির শান্ত নিশ্চল 
নির্বিকার হুইয়াছে। তাহার শাস্তিলাত হয়। হে অর্জুন! তুমি সেই 
শুদ্ধ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়! গ্রশাস্তচিত্তে যুদ্ধ কর। (৫৪--৭২)। 
ভগবানের এই সকল কথার সার মর্ম এই ;--তিনি বলিতেছেন, হে 
পার্থ! তুমি যে শোকমোছে অধীর হইয়াছ, সাংখ্য জানের আধারে দেখ, 
তাহা তোমার ভ্রম । জ্ঞানে সেই মোহ বিদুরিত করিয়া তুমি যোগবুদ্ধিতে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইতে তোমার বুদ্ধি নির্শ্ল নিশ্চল শাস্ত হইবে, 
কামক্রোধাদি প্রশমিত হইবে, আসক্তি মমত! অহঙ্কার নষ্ট হইবে; তখন 
তুমি পাপ পুণা উভয়বিধ কণ্ম্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! মোক্ষলাভ করিবে। 
অর্জুনের “শ্রেয়োলাভের* এই উপায় ভগবান্‌ নির্দেশ করিলেন। এই 
যুদ্ধে কে মরিবে, কতলোক করিবে এবং তাহাতে কাহার কিরূপ লাভালাভ 
সুভাগুভ »ইবে, তাহা! তিনি বলিতেছেন না। বরং প্রকারাস্তরে 
বলিতেছেন, যে ইহাতে ভীষ্ম মরিবে, কি দ্রোপ মরিবে মে বিচার গৌশ। 
মুখ্য কথ। এই যে, তুমি কিরূপ বুদ্ধিতে, কিরূপ হেতু ব! উদ্দেশে যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত হুইয়াছ। যদ্দি তোমার বুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞের মত শুদ্ধ হয়; যদি তোমার 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি স্থির নিশ্চল হয় ও বাসনাত্মিক! বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়; আর 
যদি এ শুদ্ধ বুদ্ধিতে তুমি তোমার কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হও, তবে ভী্ষই 
মরুক, আর ফ্রোণই মরুক, সে পাপ তোমার লাগিবে ন!। তুমি তাহা- 
দিগকে হত্য। করিবার ইচ্ছাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও নাই। তোমার ধর্শতঃ 
প্রাপ্য রাজ্যের উদ্ধারের জন্তই তোমার যুদ্ধ। দর্বন্থ অপহরণেচ্ছু ছর্বত্ত 
ধন্াদূলের হস্ত হইতে আপনার বা অন্তের রক্ষার জন্ত, বদি দশ্থ্যগণকে 
হুত্য। করিতে হয় এবং স্বীয় গুরু বা কোন আত্মীয় যদি এ দন্থাযাদলের মধ্যে 
থাকিয়! নিহত হয়, তবে তাহাতে গুরুহত্যার বা নরহত্যার পাপ হয় ন!। 
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দ্বিতীয় অধায় সমগ্র গীতার শুচী-স্বরূপ ।১--১* গ্োকে কর্ম-জিজ্ঞাসা, 
১১-৩০ প্লোকে আত্মজ্ঞান, ৩১---৩৮ শ্লোকে ন্বধর্ম-পালনের প্রয়োজন, 
৩৯-_-৫৩ গ্লোকে কর্ধ-দিজ্ঞানার উত্তরস্বরূপ কর্মযোগ, ৫৪--৭২ প্লোকে, 
সেই যোগে সিদ্ধ জীবনুক্ত পুরুষের জীবন ও আচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। 
শু্ধা বুদ্ধি পেয়ে প্রতু! পার্থ সিদ্ধ হয়, 
কবে হবে “দাসের” সে বুদ্ধির উদয়! 
সাংখ্যযোগ নামক ছ্িতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। 





